ৰ টা) 
লাভা সাবান আম্স 
দিবি 
ধণ্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রস্ততি বিষয়ে তাহার 
ভপকেশ ও আত্্সক্ত 


নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


দে'জ স্ঠাকলিওশা লা কস কা তা ৯ 


একা ১৯ আঅখক্ষ ১২৮৮ 
স্বিতীস্ম সংস্করণ ৭ মাত ১২০৬ 
ভূতীন্ব সংস্করণ ৮ আদ ১৩০৩ 

চতুর্থ সংস্করণ £ 
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প্রকাশক : জ্রীহধাংসশুশেখক দে । দেশজ পাবলিশিং 
৩১/১বি মহাত্মা গ্রান্ধী ন্লোভ ॥। কল্িিকাততা » 


মুজ্রক : শ্রীকূমি সুভ্রপিক। 
“৭ জেজিন স্গনী-। কংিকা তা ১৩ 


প্রকাশকের নিবেদন 


রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের দ্বিশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই পূস্তকখানি 
পুনম্মীদ্রত হইল। বস্তুত ইহা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবতকালের শেষ অর্থাং 
চতুর্থ সংস্করণের পুনমদ্রণ। এই সংস্করণের প্রকাশকাল জানা যায় নাই। 


বর্তমান গ্রম্থ মদ্রণকাশে পরবতরগ একাঁট সংস্করণের সন্ধান পাওয়া যায় যাহাব 
আখ্যাপত্রে আছে: ...স্বর্গয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। / ধম্মাজজ্ঞাসা. বিবিধ 
সন্দর্ভ ও 'থিওডোর পার্কারের জীবনচাঁরত / ইত্যাঁদ প.স্তকের্‌ রচাঁয়তা। / পণ্চম 
সংস্করণ/পারবার্ধত ও পাঁরবার্তত।/১৯২৮%। 


চতুর্থ সংস্করণের একাঁট দষ্প্রাপ্য কাঁপ অধ্যাপক শ্রীযুন্ত অলোক রায় আমাদের 
প্রেস কাঁপ হিসাবে ব্যবহার করিতে 'দিয়াছেন। তাঁহাকে আন্তাঁরক কৃতজ্ঞতা জানাই। 


বিশবভারতণ গ্রল্থনাবভাগের সৌজন্যে রামমোহন রায়ের রাঁঙন চিত্রের ব্লকটি প্রাপ্ত। 


বতমান সংস্করণের মাদ্রণব্যাপারে শ্রীযুন্ত স্বপনকুমার মজুমদার ও শ্রঁষন্ত সবমল 
লাহিড়ী বিশেষ আনূক্ল্যাবধান কাঁরয়াছেন। 


বিজ্ঞাপন 


মহাতনা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচারত প্রকাশিত হইল। এ কাল পর্য্যন্ত 
পুস্তক বা পারকাঁদতে তাঁহার জীবনী সম্বধে যাহা কিছ; প্রকাশ হইয়াছে, এবং প্রাচীন 
্যান্তগণ ও তাঁহার আত্মীয়াদগের নিকট হইতে যতদূর অবগত হওয়া" গিয়াছে, এই পুস্তকে 
ত্র সহকারে সঙ্কাঁলত হইল। 

আমরা যথাসাধ্য অনুসন্ধান, পাঁরশ্রম, ও যত্ন কারয়াছ। সত্বরে প্রকাশ করা 
একান্ত আবশ্যক হওয়াতে কোন কোন বিষয়ে ব্ুটি লাক্ষত হইতে পারে; সাধারণের 
নকট উৎসাহ লাভ কাঁরলে "দ্বিতীয় সংস্করণে সে সকল সংশোধিত হইবে। 


কাঁলকাতা, শ্রশনগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় 
১১ই মাঘ, ১২৮৮ সাল। 


দ্বতীীয়বারের বিজ্ঞাপন 


তিন বংসরের আধক কাল হইল, মহাতমা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচারত 
মুদায় বিকুয় হইয়া গয়াছে। নানা কারণে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ মাৃ্রত ও প্রকাশিত 
ইতে বিলম্ব হইয়াছে। এক্ষণে ইহা পাঁরবার্তত ও পাঁরবার্ধত আকারে পনঃপ্রকাশিত 
ইল। এবার ইহাতে রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় অনেক নূতন কথা সান্নাবষ্ট হইয়াছে। 

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণয়ন বিষয়ে আমি অনেক সদাশয় ব্যান্তর 

_ায্যলাভ কারয়াছি। মহার্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, স্বনয় অক্ষয়কুমার দত্ত 
হো" নিকটে রামমোহন রায়ের জীবনীসম্বম্ধীয় কোন কোন ঘটনা অবগত হইয়াছি। 
[মমোহ4 রায়ের জ্ঞাত, স্বশ্ীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনচরিতপ্রণেতা শ্রীয্্ত 
হেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট আমি সাহাষ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। 

রামমোহন রায়ের জীবন সম্বন্ধীয় পুস্তক ও প্রবন্ধের মধ্যে স্বগাঁয় কিশোরশচাঁদ 
মত্রের লাখত, কাঁলকাতা 'রাভউ পাঁ্নকায় প্রকাশত প্রবন্ধ ও কুমারী কার্পেন্টারের লাখিত 
[জার শেষ জীবনের বৃত্তান্ত (1109 1856 10295 হা) 10512171001 18181) 7২901 
101) 017 [২০/) হইতে সর্বাপেক্ষা আঁধক সাহায্যলাভ কাঁরয়াছি। 


রামমোহন রায়ের জীবনচারত প্রণয়ন বিষয়ে আম যথাসাধ্য পাঁরশ্রম ও যত্ন কারয়াছি। 
থমবার মাদ্রুত রামমোহন রায়ের জাবনচরিত প্রকাশিত হইলে, উহা বঙ্গীয় পাঠকের 
টে যেরুপ আদৃত হইয়াছিল, আশা কার, এই পাঁরবার্ভত ও পাঁরবার্ধত দ্বিতয় 
[ংস্করণের প্রতিও সেইরূপ তাঁহাদের অনগ্গরহদ্যাষ্ট পাঁড়বে। হাত। 
কাঁলকাতা, প্রীনগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় 
৭ই মাঘ, ব্রাহ্ধাব্দ ৬০ 


[ ৭ |] 


তৃতগয়বারের বিজ্ঞাপন 


মহাতনা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচারত, তৃতনয় সংস্করণ, প্রকাঁশত হইল। 
প্রথম সংস্করণ, পাইকা অক্ষরে, ডিমাই আটপোঁজ, উনাঁবংশাঁত ফরমা। দ্বিতীয় সংস্করণ, 
স্মল পাইকা, ডিমাই বারপোঁজর পণ্টাবংশাত ফরমা। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় 
সংস্করণ দ্বিগুণ হইবে । তৃতীয় সংস্করণ, স্মল পাইকা অক্ষরে, িমাই আটপোঁজ প্রায় 
সস্তসপ্তাঁতি ফরমা হইয়াছে । সুতরাং তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষা তিন 
গুণেরও আঁধক বড় হইয়াছে। ইহা যেরূপ বিশেষভাবে পাঁরবার্ভত ও বহুল পাঁরমাণে 
পাঁরবার্্ধত হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে একখান নৃতন গ্রল্থ বাললে অত্যান্ত হয় না। 


এবারে রাজার জীবনন সম্বন্ধীয় অনেক নূতন কথা প্রকাশিত হইল। এতাঁদ্ভন্ন, 
পক ধম্মীবষয়ক, ক সামাজক, কি রাজনো তক, সকল বিষয়ে রাজার মতামত আমরা যথাসাধ্য 
ব্যাখ্যা কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছ। এই তৃতীয় সংস্করণে রাজার আধকাংশ গ্রল্থের সারমর্ম 
দেওয়া হইল। রাজার গ্রল্থ অল্প লোকেই পাঠ কারয়া থাকেন। সুতরাং উহার মধ্যে 
যে কি অমূল্য রত্র রাহয়াছে, তাহা আধকাংশ লোকেই জানিতে পারেন না। আমাদের 
ভরসা হইতেছে যে, রাজার জনবনচারত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে রাজার অমূল্য গ্রন্থ সকলের 
সারমর্ম হৃদয়গ্গম কাঁরয়া অনেকেই তৃপ্ত লাভ কারবেন। 

রাজার বাঙ্গালা গ্রল্থ সকলের ভাষা, বর্তমান সময়ের লোকের বোধসুলভ ও রুঁচি- 
সঙ্গত নহে বাঁলয়া এখনকার লোক তাহা পাঠ কাঁরতে ইচ্ছা করেন না। সেইজন্য অনেক- 
স্থলে, আমরা রাজার রচনা, আধাঁনক বাঙ্গলায় পাঁরবাওঁত কাঁরয়া 'দয়াছ। কিন্তু 
ভাষা পাঁরবার্তত কাঁরলেও রাজার আঁভপ্রা় ও ভাব সম্পূর্ণরূপে অক্ষুগ্র রাখা হইয়াছে। 
এ বিষয়ে আমরা তিন প্রকারে কার্য্য করিয়াছ। প্রথম, কোন কেন স্থলে বিশেষ আবশ্যক 
মনে কারয়া রাজার লেখা আঁবিকল উদ্ধৃত কারয়াছি। দ্বিতীয়, রাজার ভাষা, যে সকল 
স্থলে আধ্াানক বাঞ্গলা হইতে ভিন্ন, কেবল সেই সকল স্থল পারবার্ভত কাঁরয়া দেওয়া 
হইয়াছে। তৃতীয়, কোন কোন স্থলে রাজার আঁভপ্রায় ও ভাব আমরা নিজের ভার্ষায় 
প্রকাশ কাঁরতে চেষ্টা কারয়াছি। 

তৃতীয় সংস্করণ রচনাকালে, স্বগীর্য় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনশ-লেখক, 
রাজা রামমোহন রায়ের জ্ঞাত, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানাধ মহাশয় রাজার জাীবন- 
সম্বন্ধীয় কয়েকাঁট বিষয় আমাকে অবগত কাঁরয়া উপকৃত কাঁরিয়াছেন। প্রথম সংস্করণ 
লাখবার সময়েও বিদ্যানীধ মহাশয় রাজার জাঁবনীসম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঘটনা 
আমাকে জ্ঞাত কারয়াছেন। তজ্জন্য তান আমার বিশেষ ধন্যবাদের পান্র। 

রাজার জীবনচাঁরত, তৃতীয় সংস্করণ, রচনাকালে আর একজন মহোদয়ের নিকট যে 
উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ না কাঁরয়া থাকতে পাঁর না। কুচাঁবহার ভিক্রোরয়া 
কালেজের অধ্ক্ষ শ্রীযুন্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এম. এ. মহোদয়, রাজার জাঁবনব্ত্তান্ত প্রণয়ন 
বিষয়ে আমাকে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমাকে তাঁহার 'নকটে চিরাঁদন 
কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকতে হইবে। ব্জেন্দ্রবাবুর বিশেষ সাহায্যেই রাজার বাঙ্গালা ও 
ইংরেজী গ্রল্থাঁনচয়ের সারমর্্ম প্রদান করা হইয়াছে। এতীদ্ভিন্ন, এই পুস্তকের সপ্তদশ, 
উনাবংশ ও বংশ অধ্যায়ে রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার গ্রল্থাদ বিষয়ে যাহা কিছ 
শলীখত হইয়াছে, তাহা সমস্তই ব্রজেন্দ্রবাবূর আভিপ্রায়। দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষা এই 
তৃতশয় সংস্করণের যে পাঁরমাণ উন্নাত হইয়াছে, তাহা ব্রজেন্দ্রবাবূর সাহাধ্য ব্যতশত কখনই 
জম্পন্ন হইতে পারিত না। এজন্য তাঁহার নিকটে আম 'চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাঁহলাম। 
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বঙ্গীয় পাঠকবর্গ, এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ যের্প সাদরে গ্রহণ 
কাঁরয়াছিলেন, ভরসা কার, এই পাঁরবার্তত ও পাঁরবাদ্ধত তৃতীয় সংস্করণের প্রাতও, 
তাঁহারা সেইরূপ কৃপাদৃষ্টপাত কারবেন। হীত। 


কলিকাতা, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যায় 
৮ই মাঘ, ১৩০৩ সাল 
৬৭ ব্রাহ্মাব্দ। 


চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন 


মহাতনা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচারত, চতুর্থ সংস্করণ, প্রকাশিত হইল। 
এবারেও ইহা অনেক পাঁরমাণে, পরিবার্তত ও পাঁরবার্ধত হইয়াছে। এবার রাজার 
জীবনবৃত্তান্ত কালানুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক (অধ্যায়ের ঠশরোভাগে, উহাতে 
কোন: সাল হইতে কোন্‌ সাল পর্যন্ত জীবনের ঘটনা সকলের বিবরণ আছে, তাহা [লাখত 
হইয়াছে। 

এ্বনির রিটন কারুর রিদ রিনি নূররার বন্দে 
হইয়াছে । কিন্তু এবারে কোন সবিজ্ঞ ব্যান্তর পরামর্শে, সে অংশ পাঁরত্যন্ত হইল। সম্পূর্ণ 
মিথ্যা অপবাদ ভাব বংশীয়াদগের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া কখনই উচিত বাঁলয়া বোধ 
হয় না। সমাজ ও ধর্্ম সংস্কারক মহাপুর্ষাঁদগের চরিত্রের াবরুদ্ধে কুসংস্কারান্ধ লোকে 
যে অনেক প্রকার অমূলক অপবাদ রটনা কাঁরতে সঙ্কুচিত হয় না, হীতহাসজ্ঞ ব্যান্ত মাত্রেই 
তাহা অবগত আছেন। মহাতমা মাটন লুথারের পাঁবন্র চারন্রে, তাঁহার 'বরুদ্ধবাদনগণ 
কলঙ্কারোশ%* কাঁরতে নিরস্ত হয় নাই। আমরা পূর্ব পূর্ব সংস্করণে প্রদর্শন কারয়াছি 
যে, রাজার নামে যে অপবাদ ঘোষণা করা হইয়াঁছল, বাস্তাঁবক তাহার কোন মূল নাই। 
কিন্তু আর প্রয়োজন নাই। 

আমার 1লাখত রাজা রামমোহন রায়ের জঈবনচারত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশের 
পরে, কুমারী কলেটের লিখিত রাজার জাবনণ প্রকাশ হইয়াছে । কুমারী কলেট যখন 
উন্ত পুস্তক লাখতোছলেন, তখন' রাজার জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁহার সাহত আমার পন্ন 
লেখা চলিত। তানি আমাকে 'লাখয়াছিলেন যে, আমার পৃস্তক হইতে অনেক বিষয় 
গ্রহণ কাঁরতেছেন। এরুপও 'লাখয়াঁছলেন যে, কোন কোন স্থান অনুবাদ কাঁরতেছেন। 
তাঁহার পত্রের উত্তরে আম 'লীখিয়াছিলাম যে, তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ হইলে, তাহাতে 
রামমোহন রায় সম্বন্ধে ষে কিছ নূতন কথা থাকিবে, তাহা আমিও আমার গ্রন্থের ভাব 
সংস্করণে, অবশ্য গ্রহণ কারব। তাঁহার গ্রল্থ হইতে অনেক কথা লইয়াছ। 

আক্ষেপের বিষয় যে, কুমারী কলেট তাঁহার পুস্তক সমাপ্ত কাঁরয়া যাইতে পারেন 
নাই। পুস্তকের কতক অংশমান্র লিখিয়া, তাঁহার সংগৃহীত ঘটনা সকল কোন সাবিজ্ঞ 
ব্যান্তর হস্তে অর্পণ কাঁরয়া স্বর্গারোহণ করেন। কলেটের সেই স্মাবজ্ঞ বদ্ধ তাঁহার 
পুস্তক সমাপ্ত কাঁরয়াছেন। 

কুমারী কলেটের পুস্তক 'ভন্ন, কোন অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যান্তর নিকট হইতে রামমোহন 
রায়ের জীবন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নূতন ঘটনা পাইয়াছি। যথাস্থানে তাঁহার নাম উল্লেখ 
করা হইয়াছে। 

পাঁরশেষে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বাকার কাঁরতোঁছ যে, কুচবিহার কলেজের অধাক্ষ, 
সুপাশ্ডিত ও ধারক শ্রণয্ত্ত ব্রজেন্্নাথ শশল মহাশয়, তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ সময়ে, 
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যেরূপ সাহাধ্য দ্বারা এই পুস্তকের উন্নাত সাধন কাঁরয়াছলেন, এই চতুর্থ সংস্করণ 
সম্বন্ধেও সেইরূপ পরামর্শ ও সাহাধ্য দ্বারা ইহার !অনেক উন্নাত কাঁরয়া 'দিয়াছেন। 
তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বাঁলয়াছলাম যে, পুস্তকের সস্তদশ, উনাঁবংশ ও বিংশ 
অধ্যায়ে, রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার গ্রল্থাঁদ বিষয়ে যাহা কিছু 'লাখিত হইয়াছে তাহা 
সমস্তই ব্রজেন্দ্রবাবুর আভপ্রায়। ভাষা আমার। বর্তমান সংস্করণে অধ্যায় সকলের 
পরিবর্তন হওয়ায় বাঁলতে হইতেছে যে, ষোড়শ, অন্টাদশ ও উনাবংশ অধায়ে যাহা কিছ; 
আছে, তাহা র্রজেন্দ্রবাবুর আঁভপ্রায়, ভাষা আমার। অর্থাৎ তৃতীয় সংস্করণের সপ্তদশ 
উনাবংশ ও বিংশ অধ্যায়, বর্তমান সংস্করণে ষোড়শ, অষ্টাদশ, ও উনাঁবংশ অধ্যায়রূপে 
পাঁরণত হইয়াছে। 

রামমোহন রায়ের জীবনচারত, ভিন্ন ভিতর সংস্করণে ক্লমশঃ উন্নাতি ও বাদ্ধ প্রাপ্ত 
হইয়াছে। কোন কোন অংশ পাঁরত্যাগ্গ করা সত্তেও, এই চতুর্থ সংস্করণ, তৃতীয় সংস্করণ 
অপেক্ষা অনেক পাঁরমাণে বড় হইয়াছে। 

এ দেশ রাজার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাখাণে বদ্ধ । তান এ দেশের যে উপকার কাঁরয়াছেন, 
তাহা অপারশোধ্য। স্বগীঁয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় আক্ষেপ কাঁরয়াছেন যে, এরূপ 
[হতকারী মহাজনের এক কৃতজ্ঞতাপ্রকাশক উপযুক্ত স্মরণাঁচহ্ প্রাতষ্ঠিত হইল না। 

তান স্বদেশীয় গ্রল্থকারগণকে সম্বোধন করিয়া বাঁলয়াছিলেন :_ক্বদেশীয় 
গ্রন্থকারগণ! সাঁবশেষ অনুসন্ধানপূর্র্বক তাঁহার একখান সর্্বাঙ্গসুল্দর জীবনচারত 
সন্কলন কাঁরয়া স্বীয় লেখনী সার্থক ও পাঁবন্র করা, এবং তদ্দবারা তাঁহার খণের 
লক্ষাংশের একাংশ পাঁরশোধ করা দিক আঁতমান্র উঁচত বোধ হয় না?” অক্ষয়কুমার দত্ত 
মহাশয়ের এই আগ্রহপূর্ণ বাকোও কোন উপয্স্ত ব্যান্ত রাজার জীবনী 'লাঁখতে যত্র 
কাঁরলেন না। শুনিয়াছ, এক সময়ে স্বগীয় প্রসম্নকুমার সব্ব্বাধকারী মহাশয় রাজার 
এরি রা রনী কল্তু তাঁহার সংকম্প কার্যে পাঁরণত 

না। 

এক দিবস ভন্তিভাজন স্বয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও স্বগর্টয় আনন্দমোহন 
বসু মহাশয়ের সাহত এক স্থানে বাঁসয়া আছি: এমন সময় কথা উাঠল যে, মহাতনা 
রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবনচাঁরত প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আনন্দ- 
মোহনবাবু রাজনারায়ণবাবৃকে অনুরোধ কাঁরলেন যে, তান এই মহৎকার্ধে হস্তক্ষেপ 
করেন। রাজনারায়ণবাব্য বার্ধক্য ও অসুস্থতা জন্য উহা অস্বীকার কাঁরলেন ; কিন্তু 
আমাকে বিশেষ কাঁরয়া অনুরোধ কাঁরলেন খে. আম রাজায় জীবনচারত 'লাখবার ভার 
গ্রহণ করি। আম আপনাকে এই মহৎ কার্যোর অনুপযূন্ত জানিয়াও, সেই প্রাতঃস্মরণনয় 
মহাপুরুষের আদেশ িরোধ্র্য্য কাঁরয়া লইলাম। সুখের বিষয় এই যে. রাজনারায়ণবাবৃর 
জীবদ্দশাতেই রাজার জান প্রকাশিত হয়, এবং তান তাহা পাঠ কাঁরয়া আহনাদ' 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

এক্ষণে বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট 'নবেদন এই যে, তাঁহারা এই গ্রন্থের পর্ব পূর্ব 
সংস্করণের প্রাত যেরুপ কৃপাদৃম্টিপাত কারয়াছলেন, এই পাঁরবার্তত ও পাঁরবার্্ধত 
চতুর্থ সংস্করণের প্রাতও সেইরূপ করিলে আম আপনাকে ধন্য মনে কাঁরব। হইীতি। 


শ্রশনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
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সুচীপত্র 
উপন্রমাপকা 


উপক্রমাঁণকা ১; রামমোহন রায়ের জন্মকালে স্বদেশ ও বিদেশের অবস্থা ২ : 
রাট্রভীমর গৌরব ২ ; রামমোহন রায়ের স্বালখিত সংক্ষিপ্ত জশবনশী ৩। 


প্রথম অধ্যায় 
পূর্বপুরুষ, মাতাঁপতা ও বাল্যকাল 


বংশ ও জল্মবৃত্তান্ত ৬; মাতার সদগুণ ৭; একট গল্প ৮; রামকাল্ত রায় 
ও লাঙ্গুলপাড়ায় বাস ৮; অল্প বয়সে রামমোহন রায়ের প্রচালিত ধর্মে নিষ্ঠা 
৯: বালাশক্ষা ও মতপাঁরবর্তন ৯ ; উপধন্মের প্রাতবাদ ও দেশভ্রমণ ১০ ; স্ত্ী- 
জাতির প্রাত শ্রদ্ধা ১১। 


1ম্ৰতণয় অধ্যায় 
গৃহপ্রত্যাগমন, শাস্তরচচর্া, পুনর্্বজ্জন ও বিষয়কর্ম্ম 


গৃহপ্রতাগমন ১২; াববাহ ১২: পিতাকত্্ক পুনব্রজ্জন ১২: পিতৃ- 
[বয়োগ, পিতৃসম্পান্ত, মোকদ্দমা ও ফুলঠাকুরাণী ১৩ : পাঠাসান্ত বিষয়ে গল্প 
১৪ সতাঁদাহ নিবারণের প্রাতিজ্ঞা ১৪: ইংরেজীঁশক্ষা ১৫: গবর্ণমেণ্টের 
অধীনে কম্মগ্রহণ ও আত্মসম্মান রক্ষা ১৫ ; রংপুরে রক্গজ্ঞান প্রচার ১৭ ; ইংরেজী 
শিক্ষার উন্নাতি ১৭ : কম্মত্যা্গ ১৮: পুত্রের বিবাহ ও দলাদলি ১৮; গ্রামে 
উৎপাত ১৮: মাতাকর্তক তাড়িত হইয়া রঘনাথপ্রে গৃহানম্সাণ ১৮। 


তৃতীয় অধ্যায় 


কাঁলকাতাবাস 
কাঁলকাতা আগমন ও সংস্কারকার্ে জীবনসমর্পণ ১৯; হিন্দু 
কালশন অবস্থা ১৯; আন্দোলন ২০ : রামমোহন রায়ের সদগণ ২১) 
রায়ের সঙ্গী ও শিষ্গণ ২১; শন্রবাদ্ধ ২৩; প্রচারার্থ অবলাম্বত উপায় ২৩। 
চতুর্থ অধ্যায় 
বেদান্ত ও বেদান্তসূন্রের ভাষ্য প্রকাশ 


বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রকাশ ; ব্রক্গজ্ঞান ও তাহার শাম্বীয় প্রমাণ 
২৪; নিরাকার ব্ক্ষোপাসনা বিষয়ে সাকারবাদীদগের আপাতত খণ্ডন ২৪7 পূর্্ব- 
পুরুষ ও আতনীয়গণের মতের বর্ুদ্ধাচরণ করা কর্তব্য কি না? ২৬7 


[ ১১] 


ব্রন্দোপাসকের লৌকিক জ্ঞান থাকে না, সুতরাং গৃহস্থ ব্রন্ষোপাসক হইতে পারেন 
?ক নাঃ ২৬; শাস্ত্রে সাকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে ; অতএব সাকার উপাসনা 
কর্তব্য কি নাঃ ২৭৮৫বেদের অনুবাদ শুনলে শূদ্র পাপগ্রস্ত হয় কি না? ২৭) 
দ্বারবানের সাহায্যে যেরূপ রাজার নিকটে যাওয়া যায়, সেইর.প সাকার উপাসনা 
দ্বারা রন্গপ্রাপ্তি হয় কি নাঃ ২৮; বেদান্তভাব্যের হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী 
অনুবাদ প্রকাশ ২৮৮/বেদান্তসার ও উহার ইংরেজশ অনুবাদ প্রকাশ ২৯; ব্রহ্গ 
কি. কেমন তাহা নিদ্দেশ করা যাইতে পারে না ৩০/৫জগৎকে উপলক্ষ কারয়া ব্হ্ষ- 
নিদ্দেশ হয় ৩০; বেদ নিত্য নহে ৩১; আকাশ হইতে জগতের উপাত্ত হয় নাই 
৩১.; প্রাণবায়ু হইতে জগতের উৎপাঁত্তি হয় নাই ৩১7; জ্যোতিঃ হইতে জগতের 
উৎপাত হয় নাই ৩৯/প্রকাঁত হইতে জগতের উৎপাঁন্ত হয় নাই ৩১; অণু হইতে 
জগতের উৎপাঁশু হয় নাই ৩২ : জীব হইতে জগতের উপান্ত হয় নাই ৩২ ; পাঁথবাীর 
আঁধষ্ঠাত্রী হইতে জগতের উৎপান্ত হয় নাই ৩২; সূর্য্য হইতে জগতের উৎপাঁস্ত 
হয় নাই ৩২ ; নানা দেবতার জগৎকর্ত্ত্ব কথন আছে, কিন্তু জগৎকর্তা এক ৩২ ; বেদে 
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নানা দেবতা ও আকাশ প্রভৃতিকে বর্ম শব্দে বলা হইয়াছে : কিন্তু 
ব্রহ্ম অপাঁরচ্ছেদ্য ও সব্বব্যাপশ ৩৩; ব্রহ্ম 'নাব্বশেষ ৩৩; ব্রহ্ম কোনমতে 
সাঁবশেষ নহেন ৩৩ ; ব্রহ্ম অরুপন ?নরাকার ৩৪; ব্রহ্মকে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ দ্বারা 
নির্দেশ করা যাইতে পারে, যেহেতু তান 'বাঁচত্র শান্ত ৩৪ ; দেবতারা আপনাদগকে 
জগতের কারণ ও উপাস্য কাঁহয়াছেন, সেইরূপ মনূষ্ও আপনাকে বাঁলতে পারে ; 
ণকন্তু উহারা কেহই জগতের কারণ ও উপাস্য নহে ৩৪; ব্রহ্ম জগতের 'নামস্ত 
কারণ ও উপাদানকারণ ৩৪ ; ব্রহ্ম আপাঁন নামরূপাঁদর আশ্রয় হইয়াছেন, কিন্তু 
তাহাতে তাঁহার আতমসঙ্কল্পই কারণ ৩৫7; নশ্বর নামরূপের স্বতন্ রন্গত্ব 
স্বীকার করা যায় না ৩৫ ; এই ব্রন্মোপাসনাতে যাহার প্রবাস্ত নাই, তাহার 
নানা উপাসনাতে আধকার, কিন্তু তাহারা আপনার কিছুই কাঁরতে পারে না, তাহারা 
সেই সকল উপাঁসত দেবতার তুঁষ্টসাধক, ভোজ্য অন্নস্বরূপ ৩৫ ; বেদে এককেই 
উপাসনা করিতে বলে ৩৬ ; ব্রন্মোপাসনা ব্যাতরেকে অন্য উপাসনা কর্তব্য নয় ৩৬; 
ব্রন্মোপাসনায় মনুষ্যের ও দেবতার তুল্য আঁধকার ৩৬ : ব্রন্মোপাসক মনুষ্য দেবতা 
পূজ্য ৩৬ : শ্রবণ, মনন, নাদধ্যাসনাদদ্বারা ব্রন্মোপাসনা হয় ৩৬ : মোক্ষ পর্যান্ত 
আত্মার উপাসনা কারবে ৩৬: শমদমাঁদর অনুষ্ঠান অবশ্যকর্তব্য ৩৭ 
ব্রন্মোপাসনাদ্বারা সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় ৩৭ ; যাঁতর যের্প, গৃহস্থের সেইরপ 
ব্হ্মাবদ্যায় আধকার ৩৭ : ব্রন্মোপাসক, বর্ণীশ্রমাচার কাঁরলে উত্তম, না কাঁরলে পা 
নাই ৩৭ ং জ্ঞানলাভের পৃক্রে যে কর্ম কাঁরতে হয়, তাহা কেবল চত্তশ্াদ্ধর জন্য 
৩০৮: বর্ণীশ্রমাচার না কাঁরলেও ব্রহ্মাজ্ঞান জল্মে ৩৮ ; অনাশ্রমণ জ্ঞানী হইতে আশ্রমণ 
জ্ঞানী শ্রে্ঠ ৩৮ ; যেখানে িত্তীস্থর হয়, সেইখানে উপাসনা কাঁরতে পারা যায় 
৩৮; মৃত্যুর ইতর 'বশেষ নাই ৩৮ ; রহ্গত্ঞানী জন্মমৃত্যু হাসবাঁদ্ধ হইতে মস্ত 
হয়েন ৩৮; গুতৎসৎ ৩৮ ব্রন্স্বরূপ বিষয়ে বেদান্তমতের ব্যাখ্যা ৩৯ : “বেদান্ত- 
প্রবেশ" ও রামমোহন রায় ৪০ : উপানষদ্‌ প্রকাশ ৪০: সাকার উপাসনা কাহাদের 
জন্যঃ ৪২ : ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব ক না? ৪৪ : ব্রহ্মা, বি প্রভূত দেবতারা জল্ম- 
মৃত্যুর অধীন, সৃতরাং পরমাতনার উপাসনা কর্তব্য ৪৪ : ব্রঙ্গোপাসনায় গৃহস্থের 
আধকার ৪& ; শাস্ত্রে প্ুন্দোপাসনার উপদেশ থাকিলেও, সাকার উপাসনা এ দেশে 
কেন পরম্পরায় চাঁলয়া আসতেছে ৪৭ ; ীব*বাস থাকলেই উৎকৃষ্ট ফললাভ হয় 
কি নাঃ ৪৭7 পুরুষানুক্রামক প্রথা বিষয়ে রামমোহন রায়ের মত ৪৭: পঙ্ক 
চন্দন, চোর সাধু ইত্যাদকে সমান জ্ঞান কর না কেন? ৪৮; তোমরা ব্রহ্গজ্ঞানীর 
মত কি কর্ম কর? ৪৯৮হন্দুসমাজে আন্দোলনের প্রবণতা &১। 


[ ১২] 


পণ্চন অধ্যায় 


সাকারবাদের বিরূদ্ধে ও রন্ষজ্ঞানের পক্ষে পাণ্ডতগণের সাহত বিচার 

শঙ্করশাস্ত্রীর সাহত বিচার &২ ; সমগ্র মনুয্যজাতর জন্য শাস্তে কি মার্ত- 
প্জার ব্যবস্থা হইয়াছে £ &৩7 ভর্রাচাযের সাহত বিচার তা দেহ আছে 
ক নাট ৫৩; সব্বশান্তমান- পরমেশ্বর, ইচ্ছা কাঁরলে মার্ভধারণ কাঁরতে পারবেন 
না কেন? &৪ 7; স্গুণ মানলে সাকার মানা হয় ?ক না? ৫৫ 7 ব্রন্ষেঠাপাসনা কি 
ভ্রমাতমক 2 &৬ ; প্রাতমাঁদতে দেবতার পুজা কর না কেন? &৭ ; রহ্ম হইতে ভন্ন 
বস্তু নাই : সুতরাং যে কোন বস্তুর উপাসনা কাঁরলে ব্রন্দোপাসনা হয় কি না? 
৭ ; সস্টপদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা কাঁরলে প্রকৃত ফললাভ হয় ক নাঃ &৮; 
পরমে*বর রামকৃষ্কাঁদ মনূব্যরূপ ধারণ কাঁরয়াছেন কি না? &৮; যাঁদ মাল্দর, 
মস্ঢীজদ- প্রভৃতিতে পরমে*বরের উপাসনা হয়, তবে প্রাতিমায় তাঁহার উপাসনা কেন 
হইবে নাঃ &১৯; ব্রন্মোপাসনা কঠিন, অতএব সাকার উপাসনা কর্তব্য ক নান 
৬৪৮ দেবতাপূজা সম্বন্ধে রামমোহন রারের মত ৬০; গোস্বামীর সাঁহত বিচার 
৬৫; ব্রহ্মকে ?নরাকার বাঁলয়া জ্ঞান, কুজ্ঞান কি নাঃ.৬১৮৮বেদাদিশাস্ত্র প্রাকৃত 
মনৃষ্যের বোধগম্য হইতে পারে? ক না? ৬৬; শ্রীভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য 
কি নাঃ ৬৭; শিব ও শঙ্করাচার্য্য প্রতারণা কারয়াছেন কি না? ৭১; শাস্ত্ের 
াবরোধ ও তাহার মীমাংসা ৭১ ; শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্য মোহজনক ক না? 
৭২ ; ভগবানের আনন্দানম্মিতি সাকার মার্ত সম্ভব ক নাঃ ৭৩: ঈশ্বর বিষয়ে 
তর্ক করা উীচত কি না? ৭৩; শ্রীকৃষই কি ব্রহ্ম : অথবা শাস্ত্রে যাহাঁদগকে রহ্গ 
বলা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই কি ব্রন্দঃ ৭87; কতাঁদন পর্যন্ত প্রাতমা পূজা 
কারবে ঃ ৭৭; জ্ঞান ও ভাঁন্ত এই উভয়ের মধ্যে কিসের দ্বারা মস্ত হয়ঃ ৭৭ ; 
কাবতাকারের সাহত বচার ৭৮ : রামমোহন রায় গ্রল্থ প্রকাশ কাঁরতে মন্বন্তর ও 
মারীভয় হইতেছে কি না? ৭৮ : যথার্থ ব্রক্গজ্ঞানী 'িজ্জনে মৌন থাকেন কি নাঃ 
৯ : পুস্তক ছাপাইয়া ঘরে থরে বিতরণ করা দোষ কি না? ৭৯ : যবনাঁদর ন্যায় 
বস্ত পাঁরধান করা দোষ কি না? ৭৯: (কাঁবতাকারের উত্তরের প্রত্বা্তর ) ৮০ ; 
কম্্মান্ষ্ঠান ব্যতীত ব্ক্গজ্ঞানের আধকারশ হওয়া যায় ক নাঃ ৮০; 'নরাকার 
ব্রন্মের উপাসনা কারবার, পূর্বে সাকার উপাসনা আবশ্যক কি নাঃ ৮০: বক্ষ 
সাকার ও 'নরাকার উভয়ই ক নাঃ ৮১; গণেশ, বিষ, সূর্যা, শিব প্রভৃতি 
দেবতারা ব্রহ্ম কি নাঃ ৮১; পৌোকভ্ডীলকতা, বিষয়ে স্মার্ড ভট্টাচার্যের মত ৮১ 
র্দাপামকের লৌকিক ব্যবহার ৮২. : প্রথমভাগ বেদপাঠে অশন্ত ব্রাহ্গণেরা ছি 
কাঁরবেন? ৮৩ : বেদান্তভাব্যকার সাকার দেবতার স্তব কাঁরয়াছেন কি না? 8৪ : 
সূন্টি কারবার জন্য 'নরাকার ব্রন্দকে সাকার হইতে হয় ক নাঃ ৮৪; গুর্বাদ 
বিষয়ে রামমোহন বায়ের মত ৮৪ : সংত্রদ্গণ্য শাস্লীর সাঁহত বিচার ৮৫; শুদ্র ও 
স্ত্রীলোক এবং বেদাধ্ায়নহান ব্রাহ্মণের রহ্মাবদ্যায় আধকার আছে কি না? ৮৫ । 


ষন্ঠ অধ্যায় 


হন্দুশাস্ত্র বিষয়ে জনৈক পাদ্রসাহেবের সাহত বিচার 


ব্রাহ্মণ সেবাধ ও 43191700211091 15120921175: প্রকাশ ৮৭ ৮ গ্রীষ্উধর্্ম প্রচার 
বিষয়ে রাজার একাঁট আঁভপ্রায় ৮৮৫/জাতীয় পরাধীনতার করিণ বিষয়ে রাজার 
একটি আঁভপ্রায় ৮৯; ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডিতাঁদগের বিষয়ে রাজার একট কথা ৯০) 
বেদান্তদর্শন ৯০ ; পরমেশ্বর ও মায়ার সমান প্রাধান্য কি নাঃ ৯০: ব্রহ্ম ও জীব 
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যখন এক, তখন জীব একাকী কেন কম্মফল ভোগ করে? ৯০; জগৎ ভ্রান্তিমাত্র 
এ কথার অর্থ কি? ৯১ন্যায়দশনি ৯১; পরমেশবরের ইচ্ছা নিত্য, তবে পৃথক 
পৃথকৃকালে কেমন কাঁরয়াঁ পদার্থ সকল উৎপন্ন হয়? ৯১7 আকাশ ও কালাদি 
কেমন কাঁরিয়া পরমেশ্বরের ন্যায় নিত্য হইতে পারে? ৯১ ; জশবের ন্যায় জড়ের 
সাহায্যে ঈমবর কার্ধ্য করেন বাঁললে, ঈশ্বর ও জশব, বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর হয় 
ক নাঃ ৯২; পরমাণুবাদ ও মায়াবাদের সমন্বয় ক? ৯২; মীমাংসাদর্শন ৯৩ ; 
কম্মফল কেমন কারয়া ঈশবর হইতে পারে 2 ৯৩ ; পাতঞ্জলদর্শন ৯৪ ; মীমাংসা- 
মতে যে আপাতত, পাতঞ্জলমতেও সেই আপাতত খাটে কি নাঃ ৯৪; সাংখ্যদর্শন 
৪ ; প্রকীতি ও পুরুষমতে ব্রন্মের 'একত্ব রাক্ষত হয় ক না? ৯৪; পুরাণ ও তন্ন 
৯৪ ; পুরাণ ও তন্ত্াঁদশাস্ত্রে সাকার উপাসনার উপদেশ আছে কেন ৯৪; 'কি- 
রূপ পুরাণ ও তন্ত্রকে শাস্ত্র বাঁলয়া গ্র।হ্য কারতে হইবে? ৯৫ ; ঈশ্বরের সাকারত্ব 
প্রভাতি দোষ পুরাণের ন্যায় বাইবেলেও আছে কি নাঃ ৯৫; পাঁদ্রসাহেবেরা যাঁদ 
বলেন যে. সব্বশীন্তমান ঈশবর সাকার প্রভাত হইতে পারেন, তাহা হইলে সে কথা 
সাকারবাদী 1হন্দুরাও বালতে পারেন ৯৬ : সাকারত্ব প্রভৃতি দোষ, প্রকৃতপক্ষে 
বাইবেলের, পত্রাণের নহে ৯৬ : লৌকক গুক্ুকরণে ফল কি? ৯৬ : কর্মফল ভোগ 
কর্্মফলাবষয়ে হিন্দুধম্মের মত সকল পরস্পর বরোধী কি না ৯৭: 
শাস্তান্সারে অন্যান্য দেশবাসীগণের কম্মফলভোগ আছে ক নাঃ ৯৮; পাঁদ্ু- 
সাহেবাঁদগকে কয়েকাঁট প্রশ্ন ৯৮; কিরূুপে পত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন? 
ঈশবর সংজ্ঞাশব্দ, গক জাতিবাচক শব্দ? ৯৯; উপামাতমূলক যান্ত ও 
শ্রীষস্টধর্ম ১০০ : ীনবাস, "কুয়া ও সন্ভা পৃথক হইলেও 1তন ব্যান্ড এক হইতে 
পারে ক না? ১০১ : হীন্দ্রয় ও বাঁদ্ধর ?বপরীত কথা, ঈশ্বরপ্রণশত শাস্তে থাকতে 
পারে ক নাঃ ১০১ : ঈশবর যাঁদ কপোতাকার হইতে পারেন, তবে মংস্য ও গরুড- 
রূপ হইতে পারিবেন না কেন? ১০২ ; যাঁদ আতম়ারূপে ঈশববোপাসনা ডীচত হয়, 
তাহা হইলে শরীরধারী যীশুর উপাসনা কেমন করিয়া হইতে পারে? ১০২ ; এক 
অনন্ত ঈশ্বর ?িক যথেম্ট নহে ১০৩ ; বাল্যাশিক্ষা ও ধন্মাঁবশবাস ; ১০৩ : যীশু 
মনৃষ্যের পুত্র, অথচ নয়, এ কথার তাৎপর্য কিট ১০৪ : “ঈশ্বরের দাঁক্ষিণপার্র 
এ বাক্যের অর্থ কি? ১০৪: এ দেশীয় ও ইয়োরোপাীয়াদগের গাহরস্থযা নশীতি 
১০৫ ; কদ্যান্তুর উত্তর ১০৬ : সুসমাচারের অন্বাদ ১০৬ ; রামমোহন রায়, 
আড্বাম সাহেব ও ইউাঁনিটোরয়ান কাঁঘাঁট ১০৬ : গ্বীষ্টের উপদেশসংগ্রহ প্রকাশ 
১১০ ; মাসম্যান্‌ সাহেবের পাঁহত বিচার ১১০; নৃতন মান্ররাযন্ত্ স্থাপন ও মার্স- 
ম্যান সাহেবের পরাভব ১১১ : টাইটলর সাহেবের সাঁহত তরকযুদ্ধ ১১৯৯ : 
রামমোহন রায়ের দ্বারা পাঁদ্রু আড্যাম সাহেবের মত পাঁরবর্তন ১১৯; 'পাদার ও 
শিষ্যসংবাদ' ১১২ : এক শ্রীম্টয়ান পাদ্ঁর ও তাঁহার তিনজন চঈনদেশস্থ শিষ্য, 
ইস্হাদের পরস্পর কথোপকথন ১১২। 


সপ্তম অধ্যায় 


শাস্ত্ের আদেশ এবং মতামত ও শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পাঁণ্ডতগণের 
সহিত 'বচার ১১৫ : মহাজন কাহাকে বলে? ১১৬ ; পাষণ্ডপটড়ন ও পথাপ্রদান 
১১৯ : মহাভারত উপন্যাস ক না? ১৯০ ; পাপক্ষয় ও প্রায়শ্চিন্ত ১২১; 'বাভন্ন 
অবস্থার সাধকের লক্ষণ ১২৩; শাস্ত্রানূযায়ঁ বিভিন্ন প্রকার বহ্গানিষ্ঠ গৃহস্থ 
১২৬ ; জ্ঞান ও ভান্তসাধন ১২৮ : শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বের শাস্নীয় প্রমাণ কিঃ 
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১২৮ ; শাস্ত্রীয় বচারের কতক্গ্দাল নিয়ম ১২৯ ; আধকারিভেদ ১৩১ ; তন্্- 
শাস্তানুসারে আহারপানাঁদ ১৩২; নিবোৌদত খাদ্যগ্রহণ ১৩৩; সদাচার ও 
সদ্ব্যবহার কাহাকে বলে? ১৩৩ ; তর্কে শান্তভাব ১৩৪ ; আরও কয়েকখান গ্রন্থ- 
প্রকাশ ১৩৫; ্রদ্ষানষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ” ১৩৫ ; শায়ন্যাপরমোপাসনাবধানং, 
১৩৫ ; গায়ন্রীর অর্থ ১৩৬ ; “অনুষ্ঠান, ১৩৬ ; 'ব্রন্মোপাসনা' ১৪২; ধম্মের 
দুইটি মূল ১৪২; ফরাসট দেশের থও[ফল্যানপ্রাপষ্টগণ ১৪৩ ; প্রার্থনাপন্র: 
১৪৪ ; ব্রহ্মানম্ঠের দুইট মাত্র লক্ষণ ১৪৪ : প্রচলিত ভাষায় ও সঙ্গগত দ্বারা 
উপাসনা ১৪৪ : বাভন্ন ধর্ম সকলের শ্রেণশীবভাগ ১৪৬ ; “আতমানাতমাববেক' 
১৪৬ ; ক্ষুদ্রুপত্রী” ১৪৬ : ব্রহ্মসগ্গশত ১৪৬ ; সঙ্গতরচাঁয়তাঁদগের নাম ১৫৪ : 
নীলমাঁণ ঘোষ ১৫৪; কায়স্থের সাহত মদ্যপানাবষয়ক বিচার ১৫৫ ; বেদচচচার 
পুনর্দ্দীপন ১৫৬ ; অসাধারণ পাঁরশ্রম ১৫৬ ; 'পৌভ্াীলক মুখঢপোঁটিকা' প্রকাশ 
১৫৬ । 


অন্টম অধ্যায় 
ঠাবশ্বজনশন একেশবরবাদ 


আতমশীয় সভা সংস্থাপন ১৫৮; প্রকাশ্য উপাসনা সভা সংস্থাপন ১৫৮) 
ব্রহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ১৫৮ : রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা ১৫৮; এক মহা 
বিচারসভা ও সরক্রক্গণ্য শাস্ত্র পরাভব ১৫৮; মোকদ্দমার জন্য ব্যস্ততা ১৫৯; 
উপাসনা সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব ও কমল বন্দর বাটীতে সভা প্রাতষ্তা ১৬০; 
বর্তমান সমাজ মীঁন্দর প্রাতিষ্ঠা ১৬১ ; সমাজ সংস্থাপনে রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য 
১৬৩ : রামমোহন রায়ের প্রধান ভাব ১৬৬৮৮ সার্ববভোৌমিকতা ও জাতীয়তাভাব 
১৬৬ : ব্রহ্গজ্ঞান প্রচার ও সামাজিক অশান্ত ১৬৬ ; ধম্্মসভা, বাঙ্গালা ও পারস্য 
ভাষায় সংবাদপত্র ১৬৭ ; ব্র্মসভা ও ধর্্মসভার আন্দোলন ১৯৬৭ : রামমোহন রায়ের 
রা ও 1হন্দুসমাজের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 

স্ত ১৬৮। 


নবম অধ্যায় 
সামাজক আন্দোলন 


“লতদাহ ১৭১; রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বে সতীদাহ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট 
ক কাঁরয়াছলেন ১৭১; সতীদাহ বিষয়ে পুঁলশ রিপোর্ট ১৭৫ ; সতীদাহ 
নবারণে নিশ্চেষ্টতা ১৭৮ ; রামমোহন রায়ের জ্যেন্ঠা ভ্রাতৃপত্বীর সহমরণ ১৭৮ ; 
সতীদাহ ও বলপ্রয়োগ ১৭৮; বলপ্রয়োগ বিষয়ে পেগ্স্‌ সাহেবের 
সাক্ষ্য ৭৯ : বলপ্রয়োগ [বিষয়ে রামমোহনের উীন্ত ১৮১; সতঈদাহ প্রথার বরুদ্ধে 
পুস্তক প্রচার ১৮২ ; সতাঁদাহ বিষয়ে তর্কযুদ্ধ ও আন্দোলন ১৮৩ ; সতাঁদাহ 
সম্বন্ধে তিনাট কথা ১৮৩ ; কির্‌প কর্ম করিবে ১৮৪ ; সকাম কর্মের বাধ কি 
প্রতারণা ১৮৪ ; রাজা রামমোহন রায় ও ভগগবদগশতা ১৮৪ ;: কোন ধম্মীবরুদ্ধ 
কার্ধয, দেশাচার বাঁলয়া কি কর্তব্য হইতে পারেট ১৮; ভগবান গীতায় কামা- 
কম্মের নিন্দা কাঁরয়া, আবার য্াধান্ঠরাঁদর কাম্যকর্মে কিরূপে আনুক্ল্য 
কাঁরলেন ১৮৬ ; শ্র ও অজ্জ্নাঁদর দৃজ্টান্ত অনুসরণ করা কর্তব্য ক নাঃ 
১৮৬; সংসারে সকাম লোক আঁধক, কি 'নিহ্কাম লোক আঁধক? ১৮৭ : স্ত্রী- 
লোকের মন হইতে কেমন কাঁরয়া কামনা দূর হইতে পারে? ১৮৭ ; জ্ঞানন ব্যান্ত 
অজ্ঞানীকে সকাল কর্মে প্রবৃার্ত দিবেন ক না? ১৮৭; সঙওকজ্পবাক্যে 
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ফলের উল্লেখ না কাঁরিয়া কাম্যকম্্ম কাঁরলে, চত্তশ্াম্ধি হয় কি নাঃ ১৮৮ ; সহমৃতা 
না হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে নিবুন্তা হইলে, বিষয়াসন্তা বিধবার উভয় দিক ত্রস্ট হয় কি না 
১৮৯ ; সতাদাহ বিষয়ে রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি গল্প' ১৯১; রামমোহন 
রায় ও লর্ড উই?লয়ম বোশ্টগ্ক ১৯৪ ; সতীদাহ নিবারণ ১৯৪; 'বদ্বেষবৃদ্ধি ও 
আন্দোলন ১৯৫ ; লর্ড মমু বোণ্টঙককে আভনন্দনপন্র প্রদান ১৯৫ ; নারী- 
জাতির প্রাত সহানুভ্ঁতি ১৯৪; এ দেশীয় রমণনগণের সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের 
ডীন্ত ১৯৭ ; রামমোহন রায় ও ডোভিড হেয়ার ১৯১ ; রামমোহন রায় ও বহ্াববাহ্‌ 
প্রথা ১৯৯ ; রামমোহন রায় ও হিন্দু নারীর দায়াধকার ২০১ ; কন্যাপণ ও কন্য; 
বিকুয় ২০২; জাতিভেদ, বজরসূচনী গ্রল্থপ্রকাশ ২০১% বিধবাঁববাহ ২০৫ । 


দশম অধ্যায় 


খর্পাশচাত্য শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহত্যের উন্নাতি ২০৬ : 
ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে গবর্ণর জেনেরাল আমহান্টকে পন্তর ২০৬ ; রামমোহন রায়ের 
বেদাবদ্যালয় ২১০ ; ইংরেজন পক্ষের জয় ; রামমোহন রায়ের হিন্দু কলেজের কাঁমাঁট 
ত্যাগ ২১১; ডফ্‌ সাহেবকে সাহায্যদান ২১২; রামমোহন রায়ের ইংরেজী স্কুল 
২১৩ ; বাঙ্গালা গদ্যসাহত্য ২১৩ ; গৌড়ীয় ব্যাকরণ ২১৬ ; ব্যাকরণের ভামকা 
২১৬; বাঙ্গালা গদ্যে 'কমা' প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহার ২১৭ ; সংবাদ কৌমুদী ২১৭ ; 
1মরাট আল আকবর ২১৮ ; ভূগোল, খগোল ও জ্যাঁমাতি ২১৯। 


একাদশ অধ্যায় 


“দেশে প্লাজনোতিক ও আইনসংক্লান্ত আন্দোলন, সংবাদপত্র প্রকাশ, মূদ্রাযন্ের 

স্বাধীনতা ।প্র্ধম্ম ও রাজনীতি ২২০; রামমোহন রায় ও রাজনোৌতিক আন্দোলন 
২২১; সংবাদপত্র প্রকাশ ২২১ *প্মদ্রান্ত্রের স্বাধীনতা ২২১; বাঁকংহাম সাহেব ও 
গবর্ণমেন্ট ২২২ ; উত্তরাধকার সম্বন্ধে সংপ্রীম কোর্টের 'নম্পার্তর বিরুদ্ধে 
আন্দোলন ২২৩ ; আঁসদ্ধ লাখেরাজভ্বম বিষয়ক আইনের বরুদ্ধে আন্দোলন ২২৪; 

*র্বৈদোশক রাজনীতির সাঁহত গাঢ় সহানুভাঁতি ২২৪; বক্ল্যান্ড সাহেবকে পন্র 
২২৫ ; টাউন হলে সভা ও রামমোহন রায়ের বন্তুতা ২২৬। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


পারবারকু ঘটনা এবং বলাত গমনের উদ্যোগ ২২৭ ; পৈতৃক সম্পাত্ত লাভ, 
মাতৃাবয়োগ ও স্ত্রীবিয়োগ, রামমোহন রায়ের জ্যেম্তপূত্রের বপদ ২২৭ ; বিলাতগমনের 
সঙ্কল্প ২২৮: তাঁহার বিলাত গমনের কারণ ২২৮ ; 'রাজা' উপাঁধ লাভ ২২৮7 
[বলাত গমন সম্বন্ধে দেশবাসশগণ ও আতগয়গণ ২৩০; বিলাতগমনের পূর্বে 
তথায় রামমোহন রায়ের খ্যাত ২৩০; তাঁহার বলাত গমনের পূর্বে তাঁহার 
সম্বন্ধে কোন কোন ইয়োরোপীয়ের মত ২৩১; রাজারাম ও রামরত্ব ২৩৪1 


শয়োদশ অধ্যায় 


ইংলশ্ড যাত্রা ও ইংলপ্ড বাস, জাহাজে অবস্থানকালের [বিবরণ ২৩৫; 
িভারপদল নগরে পেশছান ২৩৭; উইলিয়ম রস্কোর সাঁহত সাক্ষাৎ ২৩৭; 
লিভারপুল হইতে লশ্ডন ২৪০; ম্যানচেস্টারের কলদর্শন ২৪০; লশ্ডনে উপাস্থাতি 
২৪০; জৌরাঁম বেনথ্যামের সাঁহত সাক্ষাৎ ২৪১; বড়লোকাদগের সাঁহত' সাক্ষাৎ 
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ও যশহাঁব্তার ২৪১; ইংলন্ডাধিপাঁতর সাহত সাক্ষাৎ ও রাজসম্মান লাভ ২৪১ 
ইম্টইপ্ডিয়া কোম্পাঁন কর্তৃক রামমোহন রায়ের সম্মানের জন্য প্রকাশ্য ভোজ ২৪২; 
হেয়ার সাহেব ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ ২৪৩ ; তাঁহার সম্মানার৫থ প্রকাশ্য সভা ২৪৩ ; 
রবার্ট ওয়েনের সাঁহত তর্ক ২৪৬ ; পালেমেশ্টের কাঁমাটর সমক্ষে সাক্ষ্যদান (জাঁমদার 
ও প্রজা) ২৪৬; সিভিল সাঁভন্দ ২৪৭; ভারতবষাঁয়াদগের পদোল্লাতি ২৪৮; 
ইংলণ্ডে পুস্তক প্রকাশ ২৪৯ ; রাজনোতিক দল সকলে তাঁহার প্রভাব ২৫০ ;: ফরাসনী 
দেশে গমন ; সম্রাটের সাঁহত একত্রে ভোজন. টমাস মরের রোজনামূচা ২৫০ : রাম- 
মোহন রায় ও ইংলণ্ডীয় সমাজ ২৫১ ; 'ব্রষ্টল গমনের সঙ্কল্প ও ভারতবমায় 
রাজনশীতি ২৫৪। 


চতুদ্দশ অধ্যায় 


স্বর্গারোহণ 


'ব্রষ্টল নগরে আগমন ২৫৬; কুমারী কাপেন্টার ২৫৮; 'ব্রিষ্টলের সভায় 
তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ ২৫৮ ; রাজার পশীড়া ২৫৮ ; চাকৎংদকের দৈনান্দিন 
[লাপ ২৫১; তাঁহার সমাধ ও সমাধমান্দর ২৬৪। 


পণ্চদশ অধ্যায় 


রাজা রামমোহন রায়ের সব্বাঙ্গখণ মহত্তু ; শারশীরক স্বাস্থ্য ও বল ২৬৫: 
'বদ্যাববাদ্ধ ২৬৭ ; মেধাশীন্ত [বিষয়ে একট গল্প ২৬৮; তকর্প্রণালী 'বশ্বয়ে একাঁট 
গলপ ২৬৮; হৃদয় ও ধন্মভাব ২৭২ ; রামমোহন রায় সদ্বন্ধে স্বগীন্সি অক্ষয়কুমার 
দত্ত ২৭৮। 


যোড়শ অধ্যায় 


রাজা রামমোহন রায়ের ধম্মীবষয়ক মত,্াস্ত নিরপেক্ষ য্যান্তবাদ ২৮২; 
প্রচারার্থ অবলাম্বত ভাষা ২৮২ :.*নুহ্ফাতুল মওয়াতিদ্দশীন' প্রকাশ ২৮৩; 
প্রচারার্থ বাঙ্গালা গদ্য অবলম্বন ২৮৩ ; বর্তমান যুগের মহলমন্ত্ 5৮ সপ্টাদশ 
শতাব্দীর ডশীয়ন্টগণ ২৮৭ ; ফরাসণদেশণয়' এনসাইক্লোপডিম্টগণ ২৮১৯ পসিপ্রসিদ্ধ 
দারশাীনক হিউম ২৯১ আরবদেশীয়_ মতাজল সম্প্রদায় ২৯১২; মোয়াহহেদখ 
সম্প্রদায়ের সংাক্ষস্ত বৃত্তান্ত ২১৪ াররিরজননি ও সাম্প্রদায়ক গবশ্বাস ২৯৫ ; 
প্রচালত ধর্ম সকল কি সত্য ২৯৬; ,স্ভ্র্কনি একাঁট বিশেষ ধম্ম কি সত্য? 
২৯৬ ; ষথেম্ট হেতুবাদ ২৯৭; প্রচলিত সকল ধম্মই কি মিথ্যা? ২৯০ : কিরূপে 
সত্যানুসন্ধান কাঁরবে ২৯৭ ; কেন লোকে সত্যানসন্ধান করে না ২৯৮ ৫জনসমাজ 
ও ধর্ম ২১৯"; সপ্রাসদ্ধ দাশশনক উম ৩০১ ; ঈশ্বর ও পরলোক ৩০৩; 
সত্যাসত্য বিচার ৩০৪; ণবাশেষ বিধান ৩০৪ দুই প্রকার ধন্মাবশ্বাস ৩০ ; 
অলোকিক ক্রিয়া ৩০৬ ; এীতহাঁসক ঘটনার প্রমাণ ৩০৯ ; মধ্যবার্তবাদ ৩১১) 
খধাষাদগের ব্রঙ্গজ্ঞান স্বাভাবিক ৩১২ : সকল ধর্মই কি ঈমবরপ্রোরত ৩১২; 
অলৌকিক বিষয়ে বিশ্বাস সম্বন্ধে চাঁরশ্রেণীর লোক ৩১৫ ; ধম্মাবধান ৩১৬ ; 


রাজা শাস্ত্র স্বীকার কারতেন ৩১৬ ; ব্যান্তগত জ্ঞান ও শাস্ত্র সামপ্তাস্য 
৩১৭ %৫ সার্্বভোঁমিকতা ও জাতীয়তা ৩১৭ ; আতমজ্ঞানের মধ্য 'দিয়া ব্রহ্গজ্ঞানলাভ 
৩১৮। 
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ঈগগ্তদশ অধ্যায় 
রাজা রামমোহন রাল্সের ধঙ্মাবষয়ক মত ৩২০। 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


ধম্মতত্ 


স্পর্বীজা রামমোহন রায়ের সার্বভোঁমিক ও জাতীয় ভাব ৩৩০; ব্রহ্মতত্ব বিষয়ে 
প্লাজা রামমোহন রায়ের মত ৩৩০; সংসার ত্যাগ ক্ররা উাঁচত ক নাঃ ৩৩১; বেদ, 
কোরান ও বাইবেলের সাধারণ সত্য কিঃ ৩৩৬র্পকিসংস্কার ও উপধন্মের মূল কারণ 
কি? ৩৩১ ; রাজা রামমোহন রায় কিভাবে শাস্ত মানিতেন 2 ৩৩১; মূল শাস্ত্রের 
পরবত্তরঁ শাখা-প্রশাখা বিষয়ে রাজান্ন মত ৩৩২; শাস্ঘানর্ণয়ের নিয়ম ৩৩২) 
ভারতে ধর্মের উন্নাতি ৩৩২; সাব্বভোফ্সিক ধম্মের সমাজ ৩৩৩ ; জাতীয়ভাবে 
সংস্কার ৩৩৩) রাজার গ্রল্থাবলশর শ্রেণীবিভাগ ৩৩৪ /্ার্জার প্রকৃত ধর্মমত 
৩৩৬; 'বাভন্ন প্রণালী সম্বন্ধীয় জ্ঞান ৩৩৬ ; ভারতে ধম্মের এীতহাসক 
বিকাশ ৩৩৮; 'শবাভল্ল ধম্মপ্রণালশর জ্ঞান সম্বন্ধে রাজা নূতন ?ক কাঁরয়াছেন ? 
৩৩৮ ; চির্নভিল্ন ধম্মপ্রণালশ সম্বন্ধে রাজার [সিদ্ধান্ত ৩৩৯ ; মানবজাতির স্বাভাঁবক 
ও সাধারণ ধম্মভাব ৩৩৯; আদম অবস্থায় মানবজাতির ধম্মভাব ৩৪০; 
একে*বরবাদমূলক ধর্ম এবং 'বাভন্ন সম্প্রদায়ে তাহার 'বাভন্ন আকার ৩৪০; 
ধ্ুসংস্কার ও উপধন্মের কারণ এবং উহা 'নবারণের উপায় ৩৪১৯; খ্রীস্টধর্ম ও 
প্রচালত 'হন্দুধম্মের সাদৃশ্য ৩৪১: ধম্মের শ্রেণীবিভাগ ৩৪২: জড়োপাসনা 
৩৪২ ; বহু; দেবোপাসনা ৩৪২; দেবোপাসনার রূপক ব্যাখ্যা ৩৪৩ *শ্রামমোহন 
রায় ও দয়ানন্দ সরস্বতী ৩৪৩ ; রূপকল্পনা বিষয়ে 'তনাঁট পন্থা ৩৪৩ ; অবতার- 
বাদ ৩৪৪; অবতারবাদের প্রকারভেদ ৩৪৪ ; অনন্তন্রন্মের আধ্যাঁতিনক উপাসনা 
৩৪৪ ; একে*্বরবাদের ?িতনাঁউ বিভাগ ৩৪৪ ; আরও কোন কোন শ্রেণির ধর্ম 
৩৪৬ । 


উনাবংশ অধ্যায় 


রাজা কর্লামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকাঁটি কথা । 
নীতি, ব্যবহারশাস্ত লোকশিক্ষা, রাজনীতি 


্দাতর মূলতত্ব ৩৪৬; নীতি সম্ণঠ্বে কয়েকটি কথ। ৩৪৬ ; শিক্ষা ৩৪৭; 
উৎকোচ গ্রহণাঁদ নিবারণের উপায় ৩৪৮7; িথ্যাসাক্ষ্য প্রভৃতি নিবারণের উপায় 
৩৪৯; অসচ্চরিন্রতা নিবারণের উপায় ৩৪৯; হিতকর অথচ শাস্তানাষদ্ধ প্রথা 
প্রচলিত কারবার উপায় কিঃ ৩৪৯; সাধারণ শিক্ষা ৩৫১ মাংসভোজন ৩৫৩ : 
কষ, 'শিজ্প, বাণিজ্য, এবং জাঁমদার ও প্রজাসম্বন্ধীয় ৩৫৩ ; কীঁষর উন্নাতি এবং 
ইয়োরোপণয়. প্রণালীতে শিজ্পশিক্ষা ৩৫৪; জ্োত্ঠ পত্রের উত্তরাধকারত্ব ৩৪; 
প্রজার সাহত চিরস্থায়শ বন্দোবস্ত ৩৫৪ ; বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যানা অংশে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৩৫৫ ; এ দেশে ইয়োরোপশয় বাঁণকগণের বাস ৩৫৬ : লোক- 
সংখ্যা ও শ্রমজশীবীদণের আয় ৩৪৫ ; বিবাহাঁদতে অন্যায় ব্যয় ৩৫৬ ; রাজশন্তির 
বিভাগ ৩৫৬ ; ব্যবস্থাপক ও রাজকার্য্য নব্্বাহকগণের স্বতল্ম বিভাগ ৩৫৬ ; 
শাসনকর্তা ও 'বিচারকাঁদগ্গের স্বতন্ত্র বিভাগ ৩৫৬ ; ব্যবস্থা প্রণয়ন, রাজ্যশাসন ও 
বিচার, এই তিন বিভাগের স্বতন্তরতা ৩৫৬ ; ব্রাহ্মণ ও ক্ষান্নয়ের কার্যাঁবভাগ ৩৫৭ : 
ব্রাহ্মণের স্বাধীনতা লোপ ৩৬৭ ; অরাজকতা ও রাজাবিদ্রোহ ৩৫৭ ; যুস্তরাজ্যের 


[১৮ ] 


কল্যাণ কিসে হয় ৩৫৮; কয়েকাট রাজনোতিক সংস্কার ৩৫৮; ভারতবষীয় 
গবর্ণমেন্টের উপর পার্লেমেস্টের শাসনের আবশ্যকতা ৩৫৬৮; ভারতীয় প্রজাদগের 
রাজনোতক অধিকারের 'ভীাত্ত ৩৫৯ ; ইংলশ্ডবাসীগণ ও ভারতবষশয় রাজনশীত 
৩৫১ ; আইন প্রচারের পূর্ব দেশীয় প্রাতানধিগণের পরামশ গ্রহণ ৩৬০; গবচার- 


[বভাগ সম্বন্ধে রাজার পরামর্শ ৩৬০ ; আইন সকল শহঙখলাবদ্ধ কাঁরয়া পুস্তকাকারে 
প্রকাশ ৩৬০; ?ৃহন্দ, ও মুসলমান জাতির দায়াধকার ৩৬০; আদালত সম্বন্ধে 


রাজার পরামর্শ ৩৬০ ; জ্ারর াবচার ৩৬১ : অত্যাচারী বড়লোকের প্রাত ন্যাধ্যাবিচার : 
দেশীয়াদগের উচ্চপদ লাভ ৩৬১; 'সাঁবাঁলয়ানাদগের খণ গ্রহণ ৩৬২; হিন্দু, 
মুসলমান ও ইংরেজাদগের সময়ে ভামর উপর স্বত্বাঁধকার ৩৬২ ;: ভূমির উপর 
রাজার দখল স্বত্ব ৩৬২: চরস্থায়শ বন্দোবস্ত দ্বারা ক উপকার হইয়াছে 2 
৩৬৩ ; িরস্থায়শ বন্দোবস্ত দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ক্ষাত হয় কি নাই ৩৬৩; অন্যান্য 
[বিষয়ে গবর্ণমেন্টের আয় বাঁদ্ধি ; কেবল গবলাসসামগ্রশর উপর শুল্ক 'নর্ধারণ : 
ইয়োরোপসয়ের পাঁরবর্তে দেশশয়াঁদগকে রাজকাধষেি নিয়োগ ৩৬৩; সাধারণ লোকের 
অবস্থা 'াবষয়ে পুঙ্খানুপৃঙ্খ জ্ঞান ৩৬৪ : প্রজার দুঃখ ও তাহা নিবারণের উপায় 
৩৬৪ ; বহুসংখ্যক স্থায়ী সৈন্য রাখবার অনাবশ্যকতা ৩৬৪ ; মুসলমান ও বৃঁটিস 
গবর্ণমেন্টের তুলনা ৩৬৫ ; গবর্ণমেণ্টের ব্যয় হাস ক্রুরিবার উপায় ৩৬৫ ; ইংরেজ- 
রাজ্যে এ দেশের কি উপকার হইয়াছে ৩৬৬ এ রায়ের রাজনোতিক আশা 
৩৬ড। 


পরিশিষ্ট 


রাজা রামমোহন রায়ের বংশাবলশী ও পৃব্বপুরুষ ৩৬৭ ; রাজা রামমোহন 
রায়ের জল্মান্দ ৩৬৯ ; ডফ- সাহেবকে সাহায্য ৩৭০ : প্ামমোহন রায় ও মহম্মদ 
৩৭০ ; রাজা রামমোহন রায়ের 'বষয়ে কয়েকাঁট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ৩৭১; গৃহ- 
দেবতার একত্ব ৩৭৩ ; রাজা রামমোহন রায় ও হারিহরানন্দ তীর্থস্বামী ৩৭৪ ; 
আন্দোলন ও অত্যাচার ৩৭ ; প্লাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর ৩৭৫ ; 
রাজা রামমোহন রায় ও আন সাহেব ৩৭৯ ; রামমোহন রায় ও হারহর দত্ত ৩৭৯) 
সংবাদ-কৌমুদী ৩৮০; একাঁট অন্যায় আইনের পান্ড্ালাপর জন্য পালেমেশ্টে 
আবেদন ৩৮৫ রামমোহন রায়ের দৌনক জণবন ৩৮৫ ; রাজা রামমোহন রায় ও 
মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৮৬ ; রামরত্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গত ৩৯১ : রামমোহন 
রায়ের মস্তক সম্বন্ধে ফ্রেনলাঁজম্টদের মত ৩৯২. 


মহাত্ম। রাজা রামমোহন রায়ের 


জীবনচরিত 
উপক্রমাঁণকা 


ভারতভাঁম রত্রপ্রসীবনী। তান অনেক পুরুষ-রক্রের জননী। স্বাধীন হিন্দু 
রাজত্বকালের কথা বাঁলবার প্রয়োজন নাই ; যে সময়ে ব্রহ্গানজ্ঠ মহার্ধগণ গম্ভশর বেদগানে 
আকাশ প্রাতধৰনিত কারতেন, যে সময়ে ব্যাস ও বাল্মীক, কাঁলদাস ও ভবভূতি 'বিধাতা- 
প্রদত্ত অমৃতপূর্ণ বাঁণাধৰনিতে ইন্দ্রজালের ন্যায় ভুবন বিমোহত কাঁরতেন, যে সময়ে 
কাঁপল ও গৌতম দর্শনশাস্্রের সূক্ষম হইতে সক্ষমতর তত্ব সকল ভেদ কাঁরয়া মানবব্যার্ধর 
আশ্চর্যা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কাঁরয়া গিয়াছেন, যে সময়ে আর্ধভট্ট ও ভাস্করাচার্য প্রাকৃক্তিক 
তত্বের জ্ঞান-পপাসু হইয়া গগনমণ্ডল পর্যাটন কাঁরতেন, যে সময়ে অতুলপ্রাতভ প্‌র্ষাঁসংহ 
শাক্যাসংহের সুগভীর গজ্জনে বোৌদকধম্মম একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পাঁড়য়াছল, এবং যে সময়ে 
সেই মহাপুরুষ মন্ষাশান্তুর আঁবন*বর কীর্তস্তম্ভ পৃঁথবীমন্ডলে প্রাতান্ঠত কাঁরয়াছিলেন, 
সে সময়ের কথা বাঁলবার প্রয়োজন নাই। বু বে সরে 'ারতের চৌরব জনতা 
হইল, যে সময়ে যাঁধান্ঠটরের সংহাসনে মুসলমানসগ্রাটট আঁধাষ্ঠত হইলেন, যে সময়ে 
গুসলমানের প্রতাপে সমগ্র ভারত 'িকম্পিত, তখনও হ্শিদ্যাপাতি, জয়দেব, চণ্ডদাস, 
মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, তুলসণদাস প্রভাত কাঁবগণ এবং নানক্‌ ও গরুগোবিন্দ, দাদু ও 
কাঁবর, চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভাতি ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারকগণ জন্মগ্রহণ 
কাঁরয়াছিলেন। 

আবার যখন মুসলমানের প্রতাপসূর্যয িরাদনের জন্য অস্তাঁমত হইয়া গেল, যখন 
'ইংরেজের বিজয়-নশান স্‌দ:রপ্রসারিত ভারডক্ষেন্ধে উল্ভান হইতে লাগিল, যখন বৃঁটিস- 
সিংহের ভীষণ কবলে হিন্দ ও মুসলমানের প্রভাব পরাভব মানিল, সেই বৃটিস-আধিকার 
কালেও ভারতমাতা পুরদষরতরদ্বর্প পত্ররদ্বলাভে বণ্ণিত হন না। কিন্তু এই শেষোল্লাখত 


রামমোহন--১ 


মহাতমাঁদগের মধ্যে নিঃসংশয়ে সর্বোচ্চস্থানীয় কে? যে অসাধারণ শান্তসম্পন্ন মহাপ্র্ষের 
নাম এই প্রবন্ধের শিরোভূষণ হইয়াছে, তান নিশ্চয়ই তাঁহাঁদগের অগ্রণী । তান বাটস্‌- 
আঁধকারকালে ভারতাকাশের উজ্জবলতম নক্ষত্র । 


রামমোহন রায়ের জল্মকালে স্বদেশ ও [বদেশের অবম্থা 


একশতাব্দী পূর্বে যখন পাশ্চাত্যজ্ঞানের বিমলরশ্ম অন্ধকারাচ্ছন্ন হিন্দসমাজে 
প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই, যখন একসাঁমা হইতে সাঁমান্তর পর্য্যন্ত ভারতভামির সব্ব্ত 
অশেষ আনম্টকর কুসংস্কার নিচয়ের একাধপত্য লেশমান্ন বিচাঁলত হয় না, যখন ধর্ম্মের 
[সিংহাসনে আঁধাষ্ঠত আমোদ ও আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যান্‌ষ্ঠানের পরাক্রম প্রাতহত হয় নাই, 
যখন দীরদ্র, ধনীর অত্যাচার এবং স্ত্রীলোক, পুরুষের অত্যাচার বংশপরম্পরায় বহুদিন 
কাঁরয়া জবলন্ত চিতানল, অনাথা বিধবানারীর জীবন্ত দেহ ভস্মসাং কাঁরত, সেই সময়ে 
মহাত্সা রাজা রামমোহন রায়, 'তামরাচ্ছন্ন প্রান্তরমধ্যবত্তর্ট অনলরাশর ন্যায় আঁবভভত 
হইয়াছিলেন। 

যে সময়ে ইংলণ্ডীয় মহাসভায় চ্যাথাম, বর্ক, ফকৃস্‌ প্রভাতি রাজনশীতজ্ঞ বাগ্মশগনের 
আঁশ্নময় বন্তৃতা, ন্যায় ও স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন কাঁরতোছল, যে সময়ে আমোরকা- 
1নবাসধগণ পরাধীনতার্প কঠোর 'নগড় ভেদ কারবার জন্য প্রাণগত যত্ন কারতোছলেন এবং 
ফ্র্যা্কাঁলন্‌, ওয়াসংটন্‌ প্রভাতি মহাতমারা উত্ত মহদ্দ্দেশ্যসাধন জন্য জীবন উৎসর্গ 
কাঁরয়াছিলেন, যে সময়ে “সভ্যতার রত্বখান” ফরাসভাঁমতে প্রবল ঝঞ্চাঝাঁটকার পূর্বলক্ষণ- 
স্বরুপ মেঘরাঁশ ঘনীভূত হইতোছল ;-ভলটেয়ার ও রূশোর এন্দ্ুজালিক লেখনন স্বাধীনতা 
ও সাম্যের মাহমা ঘোষণাপূব্্বক জাতীয় মহাঁবস্লবের দিন নিকটতর কাঁরতোছিল, যে সময়ে 
ভারতবর্ষে, ওয়ারেণ হেস্টিংসের বাদ্ধচাতুধ্য ও প্রবল প্রতাপে বাঁটস্সাঘ্রাজ্য দড্রীকৃত 
হইতেছিল, এসেই সময়ে মহাতনা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ কাঁরয়াঁছলেন। 


রাভূমির গোরব 


, রাঢ়ভাম বাঙ্গালার আঁধকাংশ প্রাতভাশালণ ব্যাস্তর জল্মস্থান। শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও 
যাকঈর্শনের গোঁরবাঁবকাশের জন্য যে নবদ্বশপ চিরপ্রাসাণ্ধ লাভ কাঁরয়াছে, তাহা রাড়ভামর 
অন্তর্গত। যে সকল মহাত্মাদগের দ্বারা যাঙ্গালাভাষা ও সাহ্ত্য উন্নাতিলাভ কাঁয়াহ্ে, 
তাঁহাঁদগের আঁধিকাংশ ভাগীরথীর পশ্চিমকূলবাসী। পক্ষতশশবংশাবালচারত”লেখক* 
বলেন, "আদ কাব বিদ্যাপাঁত, প্রাচীন কাঁব চণ্ডাঁদাস, চৈতনা চারতামৃতরচাঁয়তা কৃষদাস 
কবিরাজ, চন্ডকাব্যরচাঁ়তা কাঁবকত্কণ মুকুন্দরাম চক্রবত্ত, মহাভারতের অনুবাদকাঁ 
উট ১১88988 কেআুসপু িএ 
অল্দামষ্গলরচয়িতা গৃণাকর প্রভৃতি সকল কবিগণই ভাগীরথীর পশ্চিম 
পারবাসী। ভাগণরথণর পূ্্বপারে কেবল চৈতনয্রঙ্গলকাব্যরচ়িতা বৃন্দাবন দাস, 


* কৃফনগয়ের মহারাজার দেওয়ান পরলোকগত শ্রম্ধাস্পদ কাঁর্তকেরচদ্দ্র রায়। 

1 কাশশরাম দাসপমহাভারত অনুবাদ করেন নাই। "তান সংস্কৃত জানতেন না। 
বোধ হয়, কথক প্রভৃতির মুখে শুনিয়া তান পদ্য রচনা কাঁরতেন। তান 'নজে 
বাঁলতেছেন : প্রতিমার লিখ আম রচিয়া পার” 


রামায়ণকাব্য রচাঁয়তা কাত্তবাস, এবং বিদ্যাসুন্দর, কালী ও কৃষ্ণকীর্তনরচাঁয়তা রামপ্রসাদ 
সেন প্রাদুভ্ভত হন। কিন্তু এই 'তন জন কাঁবর মধ্যেও প্রাচীন কাঁব বৃন্দাবন দাসের 
[পিতার বাসস্থান ভাগণরথণর পাঁশ্চম পারে ছিল। নবদ্বীপানবাসণ শ্রণীনবাস পাঁণ্ডতের 
দুহতা নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবন দাসের জল্ম হয়। বঙ্গভাষায় গদ্য লাখবার যে 'বিশষ্ধ 
প্রণালশ চাঁলত হইয়াছে, তাহাও পরপারবন্তর্ণ প্রদেশাবশেষের মহোদয়গণ কর্ত্ক উদ্ভাবত। 
প্রথমে রাজা রামমোহন রায় ইহার সূত্রপাত করেন; পরে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র 
বদ্যাসাগর মহাশয়েরা ইহার বর্তমান উন্নত অবস্থা করিয়া তুলেন। এই প্রদেশবাসীরাই 
চণ্ডণর গান, যাবা, কীর্তন, গাছরামায়ণ প্রভৃতির আদর্শ প্রদর্শন করেন। অন্কাবদ্যার 
জ্যোতঃও & পার হইতে এই পারে কর্ণ হয়। কারণ, এ প্রদেশে যে সকল পাঠশালা 
ছিল তাহার গুরুমহাশয়েরা প্রায়ই পশ্চমপারবাসী 1ছলেন।” রাজা রামমোহন রায় 
ভাগখরথণর পাঁশ্চমক্লবত্তরঁ রাঢ়ভূমির অন্তর্গত র্লাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 

ইংলন্ডে অবস্থানকালে রামমোহন রায় তাঁহার জনৈক ইংরেজ বন্ধ্বকে একথানি পরলে, 
নিতান্ত সংক্ষেপে, আতনচাঁরত 'লাখয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমরা নিম্নে সেই পন্খানি 
অনুবাদ কাঁরয়া দিলাম। 


রামমোহন রায়ের স্বালাখত সংক্ষিপ্ত জখবনশ 


শপ্রয়বন্ধ, 

“আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে 'লাখয়া দিবার জন্য আপাঁন আমাকে 
সব্ব্দাই অনুরোধ করিয়াছেন। তদনুসারে আমি আহনাদের সাহত আমার জখবনের 
একাঁট অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে 'লাঁখয়া 'দিতোঁছ। 

“আমার পূর্ব পুরুষেরা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতশত কাল হইতে 
তাঁহারা তাঁহাঁদগের কৌলিকধর্্ম সম্বন্ধীয় কর্তব্যসাধনে 'নিষ্যন্ত ছিলেন। পরে প্রায় একশত 
চাল্লশ বংসর গত হইল, আমার আঁত বৃদ্ধ প্রাপতামহ ধর্ম সম্বন্ধীয় কাষ্য পারত্যাগ কারয়া 
বৈষয়িক কার্য ও উন্নাতর অনুসরণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই অবাধ তাঁহারই 
দুম্টান্ত অনুসারে চলিয়া আঁসয়াছেন। রাজসভাসদৃঁদগের ভাগ্যে সচরাচর যেরূপ হইয়া 


হইয়া উন্নাতি লাভ, কখনও বা পতন; কখন ধনী, কখন নিধন; কখন সফলতালাভে 
উৎফুল্ল, কখন বা হতাশবাসে কাতর। কিন্তু আমার মাতামহ-বংশশয়েরা কৌলিক ধম্মানূসারে 
ধম্মযাজক-ব্যবসায়শী; এবং উত্ত ব্যবসায়গণের মধ্যে তাঁহাঁদগের পারবারের অপেক্ষা 
উচ্চতর পদবাস্থ অপর কেহই ছিলেন না। তাঁহারা বর্তমান সময় পর্যন্ত সমভাবে 
ধম্মানজ্ঞঠান ও ধম্মাচল্তাতে অনুরত 'ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রলোভন ও 
উচ্চাকাক্ক্ষার আগ্রহ অপেক্ষা, তাঁহারা মানাসক শান্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন। 

“আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছানূসারে আমি পারস্য ও আরব্য 
ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। মূসলমান-রাজসরকারে কার্য কাঁরতে হইলে উত্ত দুই ভাষার 
জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। আমার মাতামহ-বংশের প্রথানুসারে আম সংস্কৃত ও উল্ত 
ভাষায় লিখিত ধন্মগ্রল্থ সকল অধ্যয়নে নিষ্দন্ত হই; হিন্দু সাহিত্য, ব্যবস্থা ও ধঙ্মশাস্থ 
সকলই উন্ত ভাষায় 'লাখিত। 

“ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি 'হন্দুদগের পৌতাঁলকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক 
রচনা কাঁরয়াছিলাম। উন্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং এঁ পৃস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত 


হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সাঁহত আমার মনান্তর উপস্থিত হইল। মনান্তর 
উপাস্থত হইলে আমি গৃহ পারত্যাপূৃর্্বক দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষের 
অন্তর্গত অনেকগ্াাল প্রদেশ ভ্রমণ কার। পাঁরশেষে বৃটিস্শাসনের প্রতি অত্যন্ত 
ঘণাবশতঃ আম 'ভারতবর্ষের বাঁহভ্ত কয়েকটি দেশ ভ্রমণ কাঁরয়াছিলাম। আমার বয়ওক্রম 
ঈবংশাঁত বংসর হইলে, আমার পিতা আমাকে পূুনর্্ধার আহ্বান কাঁরলেন ;-_আঁম 
পূুনব্্বার তাঁহার স্নেহ লাভ কাঁরলাম। ইহার পর হইতেই আম ইয়োরোপীয়াদগের সাহত 
সাক্ষাৎ কাঁরতে ও তাঁহাঁদগের সংসর্গে আসিতে আরম্ভ কারলাম। আম শশঘ্রই 
তাঁহাঁদগের আইন ও শাসনপ্রণালশ সম্বন্ধে এক প্রকার জ্ঞানলাভ কারলাম। তাঁহাঁদগকে 
সাধারণতঃ আধকতর বাদ্ধমান্‌, আধকদুতাসম্পন্ন এবং 'মিতাচারী দৌখয়া তাঁহাঁদগের 
সম্বন্ধে আমার যে কুসংস্কার 1ছল, তাহা আম পাঁরত্যাগ্গ কাঁরলাম ; তাঁহাঁদিগের প্রা 
আকৃষ্ট হইলাম। আমার 'বিশবাস জাঁল্মিল, তাঁহাদগের শাসন, দেশীয় শাসন হইলেও, 
উহাদ্বারা শীঘ্র দেশবাঁসগণের অবস্থোল্নাত হইবে । আম তাঁহাঁদগের মধ্যে অনেকেরই 
?বশবাসপান্র ছিলাম। পৌত্তীলকতা ও অন্যান্য কুসংস্কারাবিষয়ে ব্রা্গণাদগের সাঁহত আমার 
কলমাগত তকাঁবতর্ক হওয়াতে এবং সহমরণ ও অন্যান্য আনস্টকর প্রথা নিবারণ 'বষয়ে আম 
হস্তক্ষেপ করাতে, আমার প্রাতি তাঁহাঁদগের বিদ্বেষ পুনর্দ্দীশপিত ও বান্ধিপ্রাপ্ত হইল ; 
এবং আমাদগের পাঁরবারের মধ্যে তাঁহাঁদগের ক্ষমতা থাকাতে, আমার পিতা প্রকাশ্যরূণে 
আমার প্রাত প্নর্র্বার বিমুখ হইলেন। কিন্তু আমাকে ছু ছু অর্থ সাহায্য প্রদত্ত 
হইত। আমার 1পতার মৃত্যুর পর আম আঁধকতর সাহসের সাঁহত পৌত্তীলকতার পক্ষ 
সমর্থনকারীদগকে আক্রমণ কাঁরলাম। এই সময়ে ভারতবর্ষে মদদ্রাষন্দ সংস্থাঁপত 
হইয়াছিল। আম উহার সাহায্য লইয়া তাঁহাঁদগের ভ্রমাতমক মত সকলের বিরুদ্ধে দেশীয় 
ও 'িদেশখয় ভাষায় অনেক প্রকার পুস্তক ও পস্তকা প্রচার কাঁরলাম। ইহাতে লোকে 
আমার প্রাত এর্‌প ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, দুই 'িতন জন স্কট্ল্যাপ্ড্বাসণ বন্ধু ব্তশত আর 
সকলেই আমাকে পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। সেই বন্ধূগণের প্রাত ও তাঁহারা যে জাঁতর অন্তর্গত 
তাঁহাঁদগের প্রাত আম 'চিরাঁদন কৃতজ্ঞ। 

«আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আম কখন 'হন্দুধম্মকে আরুমণ কার নাই। উল্ত 
নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই 
প্রদর্শন কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছলাম যে, ব্রাহ্মণাঁদগের পৌত্তীলকতা, তাঁহাঁদগের পর্ত্ব- 
পুরূষাদগের আচরণের ও যে সকল শাস্তকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন ও যদনূসারে তাঁহারা 
চলেন বাঁলয়া স্বীকার পান, তাহার মতাবরুদ্ধ। আমার মতের প্রাতি অত্যন্ত আরুমণ 
ও 'িবরোধ সত্তেও, আমার জ্ঞাতিবর্গের ও অপরাপর লোকের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত 
ব্যান্ত আমার মত গ্রহণ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। 

“এই সময়ে ইয়োরোপ দোঁখিতে আমার বলবতাঁ ইচ্ছা জান্মিল। তন্রত্য আচার ব্যবহার, 
ধর্ম ও' রাজনোতিক অবস্থা সম্বন্ধে আধকতর জ্ঞানলাভ কারবার জনা, স্বচক্ষে সকল 
দেখিতে বাসনা কারলাম। যাহা হউক, যে পধ্শান্ত না আমার মতাবলম্বী বন্ধ্গণের দলবল 
বদ্ধ হয়, সে পর্য্যন্ত আমার আঁভপ্রায় কারে পাঁরণত কারিতে ক্ষান্ত থাঁকলাম। পাঁরশেষে 
আমার আশা পূর্ণ হইল । ইম্ট- হীণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দের 'বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের 
ভাবখ রাজশাসন ও ভারতবাসগণের প্রাত গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহুবংসরের জন্য 
ধ্থরশকৃত হইবে, ও সতশদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রীভ কোৌন্সলে আপিল শুনা হইবে 
বাঁলয়া আম ১৯৮৩০ সালের নবেম্বর মাসে ইংল্ন্ড যাত্রা করলাম! এতাঁদ্ভল্ল, ইম্ট- ইশ্ডিয়া 
কোম্পানি দিল্লশর সম্রাটকে কয়েকাঁট বিষয়ে আঁধকারচদাত করাতে, ইংলন্ডের রাজকম্মচারণী- 


৪ 


দের নিকট আবেদন কারবার জন্য, 'তাঁন আমার প্রাত ভারার্পণ করেন। আম তদন্‌সারে, 
১৮৩১ সালের এপ্রেল মাসে, ইংলন্ডে আসিয়া উত্তীর্ণ হই। 

“আমি আশা কার, এই বৃত্তান্তাঁট সংক্ষিপ্ত হইল বাঁলয়া আপান ক্ষমা কাঁরবেন ; 
কেননা এখন বিশেষ বিবরণ সকল 'লাখবার আমার অবকাশ নাই। 


নামমোহন রায়।” 


কুমারী কার্পেণ্টর অনুমান করেন, রামমোহন রায় এই পন্রখান তাঁহার কাঁলকাতাস্থ 
বন্ধু গর্ডন সাহেবকে 'লাখয়াছিলেন। ইংলন্ড হইতে ফরাসদেশে যাইবার অব্যবাহত পূর্বে 
ইহা লিখিত হয়। প্রথমে ইহা এাঁথাঁনয়ম ও িটারোর গেজেট পন্রে প্রকাশিত হয়। পরে 
উহা হইতে অন্যান্য সংবাদ পত্রেও উদ্ধৃত হইয়াছিল। 


মহাত্মা রাজা রাখমোহন রায়ের 


তদীম্বন্নচ্গল্্ি্ভ 
প্রথম অধ্যায় | 
পূর্বপুরুষ, মাতা পিতা ও বাল্যকাল 


বংশ ও জল্মবৃত্তান্ত 


রাধানগর গ্রামে ১৬১৯৫ শকের শেষভাগে (১৭৭৪ খএীঃ অঃ) জন্মগ্রহণ করেন।* উপক্রমাঁণকায় 
যে পন্রখানির অন্বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তান বাঁলতেছেন, “আমার আঁতবদ্ধ 
প্রপিতামহ ধম্মসিম্বন্ধীয় কার্ধ্য পারত্যাগ কাঁরয়া বৈষাঁয়ক কার্য্য ও উন্নাতর অনুসরণ 
করেন।” অত্যাচারী বাদশাহ আরঙ্গজীবের রাজত্বকালে এই ঘটনা সংঘাটত হইয়াছল। 
তাঁহার প্রাপতামহের নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । তান নবাব সরকারে কার্য্য কাবয়া প্রায়" 
উপাধি প্রাপ্ত হন। মূরশিদাবাদ জিলার অন্তঃপাতি শাঁকাসা গ্রামে ইহার আদ নিবাস 
ছিল। ইন তীক্ষব্াদ্ধসম্পন্ন লোক ছিলেন। কৃষচন্দ্রই শাঁকাসা গ্রাম পারত্যাগপূর্্বক 
রাধানগরে বাস করেন। বাসস্থান পাঁরবর্তনের কারণ এইরূপ কাঁথত আছে।-_ নবাব তাঁহাকে 
খানাকুল কৃষনগরের চৌধুরী মহাশয়াদগের জাঁমদারীর বন্দোবস্ত কাঁরয়া 'দবার জন্য তথাল়্ 
প্রেরণ করেন। লোকে তাঁহাকে শিকদার বাঁলত। অদ্যাবাধ তথায় শিকদারপুকুর নামে একাঁট 


* খুশন্টের উপদেশ সন্লন করিয়া রামমোহন রায় যে পুস্তক প্রকাশ করেন, 
কয়েক বংসর গত হইল, তাহা তাঁহার একাঁট সধক্ষ্ত জীবনবৃত্ত সহ প্রকাঁশত হইয়াছে! 
উহাতে লিখিত আছে যে, তান ১৭৮০ খ্শষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ কীরয়াছিলেন। ধকন্তু 
তাঁহার আঁধকাংশ চাঁরতাখ্যা়ক ১৭৭৪ খুশঃ অঃকে জল্মবৎসর বাঁলয়াছেন ; এবং. 


পুক্কারণী আছে। স্থান মনোনীত হওয়াতে “পরম বৈষ্ব কৃষ্ণচন্দ্র, এই স্থানে স্দীবখযাত 
আভরামগ্োস্বামশীপ্রাতাষ্ঠত বিগ্রহ গোপানাথের শ্রীপাট সান্নকট, রাধানগর নামক গ্রাচে 
বাসস্থাপন করেন।” কৃষচন্দ্রের তিন পূত্র। জ্যেম্ঠের নাম অমরচন্দ্র, মধ্যম হারপ্রসাদ 
কাঁনম্ঠ ব্রজাবনোদ। ব্রজাবনোদ রায় সম্পাতশালশী, দেবভন্ত এবং পরোপকারী ছিলেন 
ব্রজাবনোদ নবাব সিরাজ্‌্দ্দৌলার অধীনে মুরশিদাবার্দে কোন সম্ভ্রান্ত পদে 'নযুন্ত ছিলেন 
1কল্তু তাঁহার প্রাতি কোন অন্যায় ব্যবহার হওয়াতে তান কর্ম পাঁরত্যাগ কারয়া, গুছ 
আঁসয়া অবাশিন্ট জীবন ক্ষেপণ করেন। 

রাজা রামমোহন রায়ের [পতৃকুল বৈষ্ণব এবং মাতামহকুল শান্ত মতাবলম্বা। এ: 
বৈষব ও শান্ত বংশের পরস্পর কুট্মম্বিতা সংঘটন সম্বন্ধে এক গ্র্প আছে। গম্পা 
এই: ব্রজাবনোদ রায় আ্তিমকালে গঙ্গাতীরস্থ হইলে, শ্রীরামপুরের নিকটবত্তা চাতর 
নিবাসী শ্যাম ভট্টাচার্য্য 'ভিক্ষার্থ হইয়া তাঁহার নিকটে উপাঁষ্থত হইলেন। শ্যাম ভট্টাচা 
সম্দ্রান্তবংশীয়। ই“হারা দেশগদরু বাঁলয়া বিখ্যাত ছিলেন । ব্রজাবনোদ রায় তাঁহার প্রার্থনা পুৎ 
কাঁরতে প্রাতশ্রুত হইলে, শ্যাম ভর্টাচার্যয বললেন, “মহাশয়, অন্যগ্রহপূর্বক এই আজ 
করূন ষে, আপনার কোন একটি পূন্রকে আমার কন্যা সম্প্রদান কারতে পারি।” শ্যা 
ভট্রাচার্ধা শান্ত ও ভঙ্গকুলীন ; সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবে সহজেই অসম্মাত হইবার কথা 
1কন্তু ব্জাঁবনোদ রায় ক করেন? তিনি ভাগনরথশ সমণপে প্রাতজ্ঞা কারয়াছেন যে, তাঁহা 
কামনা পূর্ণ কাঁরবেন। সুতরাং অস্বীকার করা অসম্ভব হইল। 'তাঁন তখন আপনা 
পূত্রগণের প্রত্যেককে এ বিষয়ের জন্য অনুরোধ কাঁরলেন। তাঁহার সাত পত্রের মধ্যে ক্রমে ক্রু 
ছয় জন অসম্মতি প্রকাশ কাঁরলেন। পাঁরশেষে তাঁহার পণ্চম পত্র রামকান্ত আহ্নাদপূব্ব+ 
প্তৃসত্য পালনে অঙ্গীকার কাঁরলেন। এই রামকান্তের রসে ও শ্যাম ভট্টাচার্যের কন 
তাঁরণ দেবীর গভে" 'িতনাট সন্তান প্রসৃত হয়। প্রথম, একাঁট কন্যা । এ কন্যার না 
জানা যায় নাই। দ্বিতীয় পত্র, নাম জগল্মোহন। তৃতীয়, রামমোহন শ্রীধর মুখোপাধ্যা 
নামক এক বুদ্ধিমান ব্যান্তর সাঁহত কন্যার 'ীববাহ হইয়াছল। শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ে 
পিতা ১২৫ বংসর জশীবত 'ছিলেন। কাঁথত আছে, তাঁহার পূব গুরুদাস মুখোপাধ্যা 
রামমোহন রায়ের সর্বপ্রথম শিষ্য। তান তাঁহার মাতুলকে আঁতশয় ভালবাসতেন 
রামমোহন রায়ের জননশ তারণশদেবীকে পাঁরবারস্থ সকলে ও অন্যান্য লোকে “ফু 
ঠাকুরাণ' বাঁলত। রামকান্ত যেন 'পতৃভান্ত ও স্বার্থত্যাগের পরস্কারস্বরূপ রামমোহ 
রায়র্প পূরনরহ্ লাভ কাঁরয়াছিলেন। রামলোচন নামে তাঁহার এক বৈমান্রেয় ভ্রাতা ছিলেন 
রামমোহন ও জগল্মোহন উভয়ের অপেক্ষা 'তাঁন বয়ঃকাঁনম্ঠ। 


মাতার সদ-গুশ 


মহাজনগণের জীবনবৃত্ত পাঠ কাঁরলে দোঁখতে পাওয়া যায় যে, মাতার চাঁরন্র ও সদ 
গণ অনেকেরই মহত্ব ও অসাধারণক্কের মূল? নেপোঁলয়ান, ওয়াঁসংটন ম্যাটস? 
গয়োডার পার্কার প্রভৃতি ইহার দম্টান্তস্থল। রামমোহন রায়ের জননণ যায় পর 
সদ্‌গুণশনীলা রমণশ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতশ ও ধরম্মপরায়ণা নার বিরল ছিঃ 
কোন প্রকার মিথ্যা বা কৃীসত ব্যবহার তাঁহার 'নিকট প্রশ্রয় পাইত না। দেশপ্রচালত ধ 
তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার ধর্মানরাগ স্বভাবতঃ আঁতিশয় প্রবল 'ছিল। তাঁহ 
শেষাবস্থায় তিনি জগল্লাথদর্শনের জন্য যাত্রা করেন। দেবদর্শনে যাইতে হইলে কষ্ট স্ব 
কাঁরয়া যাইতে হয়, এই ধিশবাসবশতঃ, সাংসারক অবস্থা ভাল থাকা সত্বেও, তান সু 


চা 


কজন দাসখ পর্যান্তও গ্রহণ করেন নাই ; এমন কি, পথে তাঁহার সুবিধা ও সুখের জন্য 
কান প্রকার উপায় কাঁরতেও দেন নাই; দুঃখনণর ন্যায় পদরজে শ্রশক্ষেত্ যারা কাঁরয়া- 
হলেন। পরলোকগ্রমনের পূর্বে, এক বংসরকাল, দাস'র ন্যায় জগন্নাথদেবের মান্দর 
ম্মাঙ্জনণর দ্বারা প্রত্যহ পাঁরদ্কৃত করিতেন। আবার এরূপও কাঁথত আছে যে, 'তাঁন 
ত্র এক বৎসর পূর্বে, রামমোহন রায়কে বাঁলয়াছিলেন, “রামমোহন! তোমার মতই 
ঠক। আমি অবলা স্গলোক, এবং অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছ; সুতরাং যে সকল পৌত্তাীলক 
নন্ম্ঠানে আম সুখ পাইয়া থাঁক, তাহা আর পাঁরত্যগ কাঁরতে পার না!” অনেক 
রলাবশ্বাসধ সাকারবাদ+, রক্গজ্ঞানের শ্রেম্টতা স্বীকার কাঁরয়া থাকেন। রাজা রামমোহন 
য়ের মাতার সেই প্রকার ভাব বাঁলয়াই মনে হয়। 


একাট গল্প 


ফুলঠাকুরাণশর শান্তবংশে জন্ম হইলেও [তানি স্বামীগৃহে আসিয়া িফুমল্তে দশীক্ষতা 
ন। এস্খলে আমরা পাঠকবর্গের নিকট একাঁট গল্প বাঁলব। ফুলঠাকুরাণী একবার 
কান উৎসব উপলক্ষে কনিষ্ঠ পত্র রামমোহনকে সঙ্গে লইয়া শিতৃভবনে আসিয়াছলেন। 
কদিন শ্যাম ভ্রাচার্যা ইন্টদেবতার পূজার পর শিশু রামমোহনকে পৃজোপকরণ 'িল্বদল 
ধদান করেন। ফুলঠাকুরাণী আঁসয়া দেখেন যে, রামমোহন বিজ্বপন্্ চব্্বণ কাঁরতেছেন। 
দখিয়া বিষ্ুমল্ল-দশীক্ষিতা ফুলঠাকুরাণশীর বড়ই ক্রোধ হইল। তান সন্তানের মুখ হইতে 
বল্বপন্ন ফৌলয়া "দয়া তাহার মৃখপ্রক্ষালন কাঁরয়া দিলেন ; এবং তজ্জন্য পিতাকে তিরস্কার 
গিরলেন। কন্যাকর্তৃক তিরস্কৃত হওয়াতে শ্যাম ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রুদ্ধ 
[ইয়া তান কন্যাকে এই আঁভসম্পাত কাঁরলেন যে, “তুই অহঙ্কার কাঁরয়া আমার পূজার 
বজ্বপন্্র ফোলিয়া 'দাঁল ; তুই এই পনর লইয়া কখনও সুখী হইতে পারার না। এই প্র 
চালে বিধম্মর্ঁ হইবে।” পিতার মুখে আভসম্পাত শ্াঁনয়া ফুলঠাকুরাণী একান্ত কাতর 
[ইয়া পাঁড়লেন। শাপান্ত হইবার জন্য শিতার চরণে ধাঁরয়া কাঁদতে লাগলেন। শ্যাম 

বলিলেন, “আমার বাক্য অব্যর্থ : তবে তোমার পত্র রাজপূুজ্য ও অসাধারণ লোক 
ইইবে।” পাঠকবর্গ এ গজ্পাঁট শ্বাস কাঁরতে অবশ্যই বাধ্য নহেন। আমরাও তীদ্বষয়ে 
তাহাদিগকে অনুরোধ কারতে পার না। তবে উহা সম্পূর্ণ অমূলক না হইতে পারে। 
য়েতো কিছ মূল ছিল, রামমোহন রায়ের পরবস্তীঁ জগবন দৌঁখয়া লোকে কল্পনাবলে 
সই মূলটিকে পাঁরবার্ধত ও পাঁরবার্তত কাঁরয়াছে। কাঁথত আছে, ফুলঠাকুরাণশ 
বশৃরালয়ে গিয়া স্বামীকে আভসম্পাতের কথা বাঁললেন, এবং উভয়ে আপনাঁদশের 
ব*বাস ও সংস্কারানুসারে পুত্রের ধম্মোল্লাত বিষয়ে যহরশীল হইলেন। 


রামকান্ভ রায় ও লাৎগুলপাড়ায় বাস 


রামকাল্ত রায়ও. 'পতৃদস্টান্তানূসারে, প্রথমে মুরাঁশদাবাদে নবাব সরকারে কর্ম 
চরেন। কিন্ত তাহারও প্রাতি কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার হওয়াতে তান 'বিরন্ত হইয়া কম্ম' 
শরিত্যাগপূর্বক রাধানগরে আসিয়া অবস্থাতি করেন। 

রামকান্ত রায় বর্্ধমানাধপাঁতর জাঁমদারীর অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভাতি 
চয়েকখানি গ্রাম ইজারা লইয়াছলেন। এই উপলক্ষে বদ্ধমানরাজের সাহত তাঁহার সব্বদাই 
চলহ' হইত। রাজার অত্যাচার অসহ্য হওয়াতে রামকান্ত রায় 'ব্ষয়কম্ম্মে অত্যন্ত উদাসখন 
ইয়াছলেন। একটি তুলসশর উদ্যানে বাঁসয়া লব্ধ্দা হয়িমাম জপ কাঁরতেন। দময়মত 


৮ 


বিষয় কম্ম দোখতেন। রামকান্তের প্রাত এই প্রকার অসদ্ব্যবহারবশতঃ রায়বংশণয়েরা 
বর্ধমান রাজবংশের প্রাতি অত্যন্ত বিরন্ত ছিলেন। কাঁথত আছে, রামমোহন রায় যৌবন- 
কালে একবার রাজা তেজচন্দ্রের সমক্ষে তাঁহার অন্যায় ব্যবহানের প্রাতবাদ কাঁরয়াছিলেন। 
যাহা হউক, তাহার জ্যেষ্ঠ পাত্র রাধাপ্রসাদের মৃত্যুর পর, কানম্ঠ পূত্র রমাপ্রসাদের সঙ্গে 
বদ্ধমানরাজ মহাতাবচন্দ্রের সদ্ভাব হইয়াছল। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, রায়বংশ 
ব্হাঁবস্তৃত হওয়াতে, রামকান্ত সপাঁরবারে লাগ্গুলপাড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। 


অল্প বয়সে রামমোহন রায়ের প্রচাঁলত ধন্মে নিষ্ঠা - 


জল্ময়াছল। তান গৃহদেবতা রাধাগোঁবন্দকে যার পর নাই ভীঁন্ত কারতেন। শুনা যায় 
যে, তাঁহার বিষ্ভান্ত এত প্রবল ছল যে, [তান বাটীতে কখন মানভঞ্জন যান্না হইতে দিতেন 
না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার চরণে ধাঁরয়া কাঁদবেন, শাখিপুচ্ছ, পীতধড়া ধূলায় লাণ্ঠিত 
হইবে, “ইহা ভারতের ভাবী ধর্্মসংস্কারের চক্ষুশূল ছিল।" কাথত আছে যে, এক সময়ে 
[তান ভাবগতের এক অধ্যায় পাঠ না কারয়া জলগ্রহণ করিতেন না। এরুপ গল্প আছে 
যে, তানি বহু অর্থ ব্য়পূব্বক দ্বাবিংশাঁতবার পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন! বাল্যকাল হইতেই 
তাঁহার ধম্মভাব যার পর নাই প্রবল ছিল। ১৮২৬ সালে তাঁহার বন্ধু উইীলিয়ম আড্াাম 
সাহেব তাঁহার বিষয়ে এইরূপ 'লাখয়াছলেন যে, চৌদ্দ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ 
কারবার সংকল্প তাঁহার প্রবল হয়। তাঁহার মাতার কাতর মিনাততেই তান উহা হইতে 
নিবৃত্ত হন। 


বাল্যাশিক্ষা ও মত পারবর্তন 


ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় রামমোহন রায়ের বিদ্যারম্ভ 
হয়। তৎকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা, ভট্টাচার্যের চতুষস্পাঠশী এবং মৌলবীদগের পারসন 
ও আরবা শিক্ষার স্থান, এই তিন প্রকার শিক্ষার স্থান ছিল। শৈশবকালেই তাঁহার অসাধারণ 
মেধা ও বুদ্ধিশান্তর পাঁরচয় পাইয়া গ্রামস্থ লোকেরা আশ্চর্য হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতি- 
শান্তি সম্বন্ধে আশ্চর্য গঙ্প সকল প্রচাঁলত হইয়াছিল। তান 'পতৃগহেই পারস্য ভাষা 
শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু উত্ত ভাষায় বিশেষ উন্নাতি ও আরবা শিক্ষার জন্য, নবম বৎসর 
বয়সে, রামকান্ত রায় তাঁহাকে পাটনায় প্রেরণ করেন। তান তথায় দুই তন বংসর অবাস্থাত 
কাঁরয়া আরবী ভাষায় ইউীকুড্‌ ও আঁরম্টালের গ্রন্থ পাঠ করেন। এই উভয় গ্রন্থ পাঠে, 
তাঁহার স্বভাবতঃ সূতশক্ষণ বাদ্ধিশীল্ত বিশেষরূপে সম্মাঁজ্জত হয়, এবং যে তকর্শাক্ত 
উপধম্সীনচয়ের 'ভীত্তমূল কম্পিত করয়াছল, তাহা প্রথমে এইরূপেই 'বিকাশপ্রা্ত 
হয়। এমনও বোধ হয় যে, আরবী ভাষায় কোরাণ পাঠ জন্য ও মুসলমান মৌলবাদগের 
সংত্রবে আসাতে, তাঁহার মনে এই সময়েই একেশ্বরবাদের ভাব প্রথমে প্রাষ্ট হইয়াছিল। 
সুফাঁদিগের গ্রল্থপাঠে তিনি অত্যন্ত আসন্ত হন। এই আসীন্ত যাবজ্জশীবন প্রবল ছিল। 
পাঁরণত বয়সে, তাঁহার 'প্রয় হাফেজ, মৌলানারাম, শাম তাব্রজ প্রভৃতি সুফী কাঁবগণের 
গ্রন্থ হইতে ভার ভূর কাঁবতা উৎসাহের সাহত আবাত্ত কারতেন। সুফশীদগের মত, 
বেদাল্তধম্্ম ও স্লেটোর মতের অনুরূপ । সুতরাং ইহাও তাহার মার্কার একটি 
[াবশেষ কারণ বাঁলয়া বোধ হয়। 


উপধন্মের প্রাতিবাদ ও দেশভ্রমণ 


পাটনায় পারসী ও আরবী শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, বিশেষরূপে 'হিন্দুধম্মের মম্মতিি 
করিবার উদ্দেশে, রামকাল্ত রায় তাঁহাকে সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য, দ্বাদশ বর্ষ বয়সে, 
কাশশতে প্রেরণ করেন। তান তথায় অ্পকালের মধ্যে প্রাচীন আর্ধয শাস্মে আশ্চর্যরূপ 
জ্ঞান উপাজ্জন করেন। গৃহপ্রত্যাগমনের পর, তান সব্ত্বদাই ধর্মসম্বন্ধে চন্তা কাঁরতেন, 
এবং তজ্জন্য প্রচালত ধর্মের প্রাতি সন্দেহ উপাঁস্থত হইত। প্রথমতঃ মুসলমান শাস্তের 
একে*্বরবাদ ও তৎপরে প্রাচন হিন্দু শাস্ত্রের ব্রক্মজ্ঞান, এই উভয়ই তাঁহার মত পাঁরবর্তনের 
কারণ বাঁলয়া বোধ হয়। এই সময়ে পিতা পত্রে মতভেদ উপাঁস্থত হইতে লাগল। মধ্যে 
মধ্যে উভয়ের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হইত! রামঞ্।ন্ত রায় পরের ভিন্ন মাত দেখিয়া দুঃখিত 
ও বিরন্ত হইতে লাঁগলেন। বিবরান্তর কারণ ক্রমে অনেকগুণে বৃদ্ধি হইল। 

১৭১৯৭ খ:শন্টাব্দে আড্যাম সাহেব 'লাখয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় তাঁহার পিতার 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া অথচ ঈষং হাস্যের সাহত আমাকে বাললেন যে, আমার পিতা 
আমাকে একদিন বাঁলয়াছিলেন যে, “আমি আমার মতের স্বপক্ষে যে কোন যাঁন্ত বাল, তুমি 
প্রথমে একাঁট পঁকন্তু' বালয়া তাহার উত্তর আরম্ভ কর।” সচরাচর তান ধৈর্যের সাঁহত 
পুত্রের কথা শুনতেন, কিন্তু উত্ত দিবস বিরন্ত হইয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। কখন কথন 
তাঁহার ধৈর্যাচ্যাত হইত। 

রামমোহন রায় এই সময়ে প্রোয় ষোড়শ বৎসর বয়সে) প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে 
“হন্দাদগের পৌত্াঁলক ধম্সপ্রণাল” নামে একখান গ্রল্থ রচনা কাঁরলেন। যখন 
পৌত্তলকতার 'নাঁবড় অন্ধকারে সমগ্র দেশ মাজত, যখন পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতার 
একটি রাশমও সেই অন্ধকার ভেদ করে নাই, যখন সমুদয় দেশের মধ্যে একটিও ইংরেজী 
বিদ্যালয় বা তদনূর্প বঙ্গাঁবদ্যালয় প্রাতাষ্ঠত হয় নাই, তখন ইংরেজ ভাষানাভজ্ঞ, কেবল- 
মাত্র পারসশ ও সংস্কৃতজ্ঞ, এক ষোড়শবধাঁয় 'হন্দু বালক পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে গ্রল্থ রচনা 
কারল! ইহারই নাম প্রাতভা! তখন অবশ্য সেই পুস্তক মাাদ্রত ও প্রকাশিত কারবার 
স্াীবধা ছিল না; রামমোহন রায় কেবল উহা রচনা করিয়াছিলেন মান্র। ইহাতে তাঁহার 
শিিতা তাঁহার প্রাতি অত্যন্ত বিরন্ত হইলেন। পিতা পূন্রের মধ্যে সদ্ভাবের আর কোন 
সম্ভাবনা থাকিল না। 

রামমোহন গৃহ পরিত্যাগ কারলেন। উপব্রমাঁণকায় তাঁহার যে পর্ব প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাতে 'তান নিজে বাঁলতেছেন যে, তাঁহার বয়স তখন প্রায় ষোড়শ বৎসর। [তান গৃহ 
পারত্যাগ কাঁরয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ভ্রমণ কাঁরলেন। 'বাভন্ন প্রদেশ পাঁরদ্রমণকালে, 
তন্রত্য ধন্মগ্রল্থ সকল অধ্যয়ন কারবার জন্য প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা শিখিয়াছিলেন। সেই 
জন্য, পাঁরণত বয়সে, অনেক সময় তাঁহাকে নানক, কবির, দাদু প্রভৃতি ধর্ম্সপ্রবর্তকাঁদগের 
গ্রন্থ হইতে কাঁবিতা সকল আবৃত্তি কারতে শুনা যাইত। পাঁরশেষে হিমাগাঁর উল্লজ্ঘনপব্বেক 
দতব্বত দেশে গিয়া উপাস্থত হইলেন। উপরুমাণকায় প্রকাশিত পন্রে, তান নিজে বালিতে- 
ছেন যে. বিদেশশয় আঁধকারের প্রাত ঘণাবশতঃ তিনি ভারতবর্ষ পাঁরত্যাগ পূর্বক চলিয়া 
যান। কিন্তু তাঁহার জখবনবৃত্ত লেখকগণ তাঁহার তব্বতযাত্রার একাঁট বিশেষকারণ বলেন ; 
- বৌদ্ধধম্মেরি বিষয় অনুসন্ধান । রাজা রামমোহন রায়ের স্বাতাবক অসাধারণ মহত্তৰ 
প্রাতপন্ন করিতে হইলে তাঁহার জশবনের এই একাঁটি ঘটনা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইল। 
প্রায় এক শতাব্গশ পূর্বে যখন ভারতবর্ষ কুসংস্কার-অঙ্ধকারে আচ্ছন, খন পাশ্চাতা- 
জ্ঞানের একটিও রাষ্ম সেই [তামরজাল ভেদ করে নাই, যখন ভারতে ইংরেজশীশক্ষা, বন্তৃতা, 


১০ 


সংস্কার এ সকলের সূন্রপাতমানও হয় নাই, তখন প্রায় ষোড়শবধাঁয় এক বালক দেশপ্রচালত 
ধর্মের বিরুদ্ধে গ্রন্থ 'লাঁখয়া পিতৃগৃহ হইতে াবদূরিত হইল! কেবল তাহাই নহে। যখন 
বর্তমান সময়ের ন্যায় যাতায়াতের স্যাবধা ছিল না, রেলওয়ে ছিল না, এক 'দবসে প্রয়াগ- 
যাত্রা উপন্যাসের কথা ছিল, সব্ত্বত্রই দসদ্য তস্করের ভয়, সেই সময়ে, এক জন বাঙ্গালা 
বালক ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল ! কেবল তাহাই নহে। যে সময়ে হিমাচলকে 
পৃথিবীর সীমা বাঁলয়া লোকের সংস্কার ছল, যে সময়ে সাত শত বৎসরের কঠোর 'নিষ্পেষণে 
স্বাধীনতার ভাব দেশবাঁসগণের হুদয় হইতে 'িল,প্ত হইয়াছিল, ষে সময়ে চিরপ্রচালত 
কুসংস্কারে আবালবৃদ্ধ বাঁনতা সকলেই 'নমাঁজত, যে সময়ে বিদেশভ্রমণ বঙ্গবাসীর পক্ষে 
নিতাল্ত দুজ্কর ও কম্টকর কার্য বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হইত, সেই সময়ে প্রায় ষোড়শবষীয় 
এক বাঙ্গালশর সন্তান, বিদেশশয় শাসনের প্রাত আন্তাঁরক ঘ্‌ণাবশতঃ এবং বৌদ্ধধন্মের 
তত্তর সকল অবগত হইবার জন্য, সম্পূর্ণরূপ সহায়সম্বলাবহীন অবস্থায়, তিব্বত দেশে 
1গয়া উপ্পাস্থত হইল, এবং এই অসাধারণ বালক সেই বন্ধুহীন দেশে ?কছদকাল বাস 
কাঁরল! 


্্শজাতির প্রাত শ্রদ্ধা 


রামমোহন রায় এখানে মধ্যে মধ্যে বিপদে পাঁড়তেন। 'তিব্বতবাঁসগণ লামা উপাঁধ- 
ধারী জাঁবিত মনুষ্যবিশেষকে এই স্মাঁবশাল ব্রহ্গাণ্ডের সৃষ্টকর্তা বাঁলয়া বিশ্বাস করে। 
লামার মৃত্যু হইলে তাহারা কতকগাল শেষ লক্ষণাক্রান্ত একাঁটি বালককে তাঁহার পদে 
প্রাতাম্ঠত করে। মনে করে যে, লামা এক শরণর পাঁরত্যাগ পূর্বক শরারান্তর গ্রহণ 
কাঁরয়াছেন মা্। 'তক্বং দেশে অবতারবাদ পরাকান্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে । যে রামমোহন রায় 
পৌত্তীলকতার প্রাতবাদ কাঁরয়া িতৃগৃহ হইতে বিদ্যারত হইয়াছেন, তাঁহার উহা সহ্য হইবে 
কেন? তান সেই বন্ধুবহণীন দেশে মধ্যে মধ্যে অকুতোভয়ে এই ভয়ানক কুসংস্কারের 
প্রীতবাদ কারিতেন। তদ্দেশবাসী পুরুষগণ এই ধর্ম্ম-বির্দ্ধ কার্যের জন্য তাঁহার প্রাত 
যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইত, এবং তাঁহাকে উপয্যস্ত শাস্তি দিতে অগ্রসর হইত। কিন্তু তান 
কোমল-হ্‌দয়া রমণনকুলের বিশেষ স্নেহপান্র ছিলেন, তাহারাই তাঁহাকে এই সকল বিপদ 
হইতে রক্ষা কারত। রাজা রামমোহন রায় চিরাঁদন নারীজাতির পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁহার 
প্রকাশিত পুস্তকে, ধন্ধুবান্ধবসান্নধানে, স্বদেশে বা বিদেশে সব্ব্, তান নারী-চারলের 
মহত্ব কীর্তন কারতেন। তিব্বতবাসিনী রমণশগণের সদ্ব্যবহার তাঁহার তরুণহ্দয়ে এই 
নারসভীন্তর বীজ বপন কাঁরয়া দেয়। কুমারণ কার্পেন্টর বলেন, “রামমোহন রায়ের সকোমল 
স্নেহপ্রবণ হূদয়, চাল্লশ বংসর পরেও, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত এই সময়ের ঘটনা সকল 
স্মরণ কারত। তিনি (রামমোহন রায় ) নিজে বলিয়াছেন যে, 'তব্বতবাসিনী রমণশগণের 
সস্নেহ ব্যবহারের জন্য তিনি নারীজাতির প্রাতি চিরাদন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন।” 

তিনি হিমালয়ের উত্তরবন্তর্ঁ আরও কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন ; কিন্তু আমরা তাহার 
বিশেষ বিবরণ কিছু বালিতে পারি না। যাঁদ তানি তাঁহার এই সকল ভ্রমণবত্তান্ত বিষয়ে 
কোন গ্রল্থ ঘচনা কারতেন, নিশ্চয়ই উহা একাঁট আঁত উপাদেয় পদার্থ হইত। ব্রাহ্মসমাজ 
প্রীতজ্ঞার পর, তান “সংবাদ কৌঁমুদণ” নামক একখানি পান্রকা প্রচার করেন। তাহাতে 
বালাভ্রমণসম্বন্ধে কয়েকাঁট প্রবন্ধ লেখেন ; িল্তু দুঃখের বিষয়, বহু অনুসন্ধানেও কৌন্ুদশ 
এক্ষণে কোথাও পাওয়া যায় না। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
গৃহপ্রত্যাবর্তন, শান্তরচর্চা, পুনব্রর্জন ও বিষয়কর্মম 


গহ্প্রত্যাগমন 


রামমোহন রায় ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন কারলেন। এঁদকে তাঁহার পিতা তাঁহাকে 
গৃহে লইয়া আসবার জন্য উত্তরপাশ্মাণ্লে লোক প্রেরণ কারলেন। 'বংশাত বংসর 
বয়সে, চারি বংসরকাল 'বিদেশভ্রমণ কাঁরয়া, প্রোরত লোকের সঙ্গে, তান গৃহে প্রত্যাগমন 
কাঁরলেন। রামকান্ত রায় যার পর নাই আদরের সাঁহত প্দত্রকে গ্রহণ কাঁরলেন। রামকান্ত 
রায় বালয়াছিলেন যে, রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া রাজা দশরথ যেরূপ ভগ্নহৃদয় হইয়াছলেন, 
1তাঁনও তাঁহার রামের শোকে তদনূরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, 
সমল্তানবৎসলা ফুলঠাকুরাণ হারাধন পূনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। 


[বিবাহ 


রামমোহন রায়ের তিন বিবাহ । অঙ্প বয়সেই তাঁহার প্রথম স্ত্রণর মৃত্যু হয়। তৎপরে 
তাঁহার পিতা কলমে এক স্বর জীবদ্দশায় আর একাঁট গববাহ দেন। প্রথম স্ব্ীর মৃত্যুর এক 
ঝংসর মধ্যেই এই বিবাহ দেওয়া হয়। তখন তাঁহার বয়স প্রায় নয় বংসর। বর্ধমান জিলার 
অন্তর্গত কুড়মন পলাশ গ্রামে তাঁহার একাঁট বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার কাঁনম্ঠা পত্রণ 
উমাদেবীর 'পিল্লালয় কাঁলকাতার পার্্ববন্ত$ঁ ভবানীপুরে। হান "মদনমোহন চট্রো- 
পাধ্যায়ের জোষ্ঠা ভাগনী। মহাতমাঁদগের জীবনও যে সামায়ক কুসংস্কার ও কুপ্রথার 
হঙ্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে নক্কাত লাভ কারতে পারে না, পুরাবৃত্ত তদ্বিষয়ে উচ্চৈঃস্বরে 
সাক্ষ্যদান কারতেছে। রামমোহন রায়ের জীবন এ নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল নহে। তাঁহার 
জাবনেও বহাাঁববাহরূপ কলঙকস্পর্শ হইয়াছিল। কিন্তু অল্পবয়সে, প্রায় নয় বৎসর মান্র 
বয়সে, পিন্রাদেশে যাহা ঘঁটিয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া উচিত নহে। 


[পতাকত্র্ক পানব্বচ্জন 


(বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর, রামমোহন রায় অতান্ত পাঁরশ্রমসহকারে, একাগ্রীচত্তে, 
সংস্কৃতশাস্মের চচ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তান স্মৃতি, পুরাণ প্রভাতি শাস্মে, 
অল্প কালের মধ্যে আশ্চর্য ব্যাংপাত্ত লাভ কাঁরয়াছিলেন। তান যে হিন্দুশাস্ীসন্ধু 
মন্থন পূর্বক ব্রন্ষজ্ঞানর্প অমূল্য রত্ধ উদ্ধার কাঁরয়াছিলেন, এই সময় হইতেই প্রকৃষ্টরপে 
তাহার আয়োজন কাঁরতোঁছলেন। এক্ষণে মধ্যে মধ্যে তাঁহার তার সাহত তর বিতর্ক 
হইত। এই সকল তর্ক বিতর্কে, রামকান্ত রায় পুত্রের মনের ভাব বুঝতে পারয়া, যার পর 
নাই দহাখিত হইতেন ; কিন্তু তিনি তজ্জন্য স্পঙ্টভাবে তাঁহাকে তিরস্কার কাঁরতেন না। 
সময়ে সময়ে কথাপ্রসঙ্জো প্রকারান্তরে তাঁহার প্রাত বিরাগপ্রদর্শন করতেন মার। রামকাল্ত 
রায় মনে কাঁরয়াঁছলেন যে, তিন চাঁর বংসর বিদেশে অসহায় অবস্থায় বহ; কষ্ট পাওয়াতে 
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রামমোহন রায়ের যথেম্ট শিক্ষা হইয়াছে। তিনি এখন শান্ত শষ্ট হইয়া সাংসারিক সুখে: 
মন দিবেন ; পৈতৃক ধর্মের বিরুদ্ধে আর বাঙ্ানষ্পান্ত কাঁরবেন না। 'কল্তু তাঁহার সে 
আশা নিম্ম্ল হইয়াছিল। রামমোহন রায় সাহসের সাঁহত সকল প্রকার কুসংস্কার ও 
কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে তিনি পুনব্র্বার তাঁহাকে গৃহ হইতে বিদ্রত কাঁরয়া 
দিলেন। কিন্তু কিছ কিছ অর্থসাহায্য কারতেন। ১৮২৬ সালে, রামমোহন রায়ের বন্ধু 
আড্যাম সাহেব বলেন যে, রামমোহন রায় এই সময় ১২। ১৩ বৎসর কাশনধামে বাস কাঁরয়া- 
গছলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে তান তথায় সংস্কৃত শাস্মের বিশেষ চচ্চা কাঁরয়াছলেন। 
রাজার দেহত্যাগের পর, ১৮৩৩ সালে লম্ডন নগরে, একাঁট বন্তৃতায় ডবলিউ জে ফকৃস 
সাহেব বলেন যে, এই সময়ে রামমোহন রায়ের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তাঁহার 'পতার ক্রুদ্ধ 
মুখ সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইত। সম্ভবতঃ তান এ কথা রামমোহন রায়ের নিজ মুখে, 
শৃনিয়াছিলেন। 


পিতৃবিয়োগ, পিতৃদম্পাত্ত, মোকদ্দমা ও ফুলঠাকুরাণশ 


রামকান্ত রায়, ১৭২৫ শকে, বাগ্গালা ১২১০ সালে. ইহলোক পারত্যাগ করেন । 
তার মৃত্যুর সময়, রামমোহন রায়, তাঁহার নিকট উপাঁস্থত ছিলেন। তান আড্যাম 
সাহেবকে বাঁলয়াছিলেন যে, মৃত্যুকালে তাঁহার পিতা এরূপ তান্তর সাঁহত রাম নাম উচ্চারণ 
কাঁরতে লাগিলেন যে, তাহাতে তাঁহার গভ"র শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হওয়া অসম্ভব । রামমোহন 
রায়ের একজন জাবনলেখক বলেন, “রামকান্ত রায় মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে আপনার 
সমুদয় সম্পাত্ত তিন পুত্রের মধ্যে িভন্ত কাঁরয়া দেন।” ীকল্তু রামমোহন রায় পিতার 
মৃত্যুর অনেক 'দিন পর পর্যন্ত উত্ত সম্পাত্ত গ্রহণ করেন নাই। বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ 
বাহাদুর, ১৮২৩ খ্ড+£ঃ অব্দে কাঁস্তবান্দ বন্ধকের পাওনা টাক।র জন্য, কাঁলকাতা প্রাভন-শ্যাল 
কোর্টে তাঁহার নামে নাঁলশ করেন! 'তাঁন তাহার এই উত্তর দেন যে, 'তাঁন পৈতৃক বিষন্ন 
গ্রহণ করেন নাই বলিয়া 'হন্দুব্যবস্থাশাস্তানুসারে 'পিতৃধণের জন্য দায়ী নহেন। কোন কোন্‌ 
ব্যন্তর এ প্রকার সংস্কার আছে যে, 'পিতৃধণের জন্য দায়শ হইতে হইবে বাঁলয়া, অথবা 
অন্য কোন কারণে, তিনি িতৃসম্পাত্ত আদবেই গ্রহণ করেন নাই। 'একথা সত্য নহে । তাঁহার 
বন্ধু আড্যাম সাহেব, তাঁহার মৃত্যুর িছুকাল পরে, তাঁহার *বষয়ে বিলাতে যে বস্তৃতা 
করেন, তাহাতে তানি স্পম্ট বালয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় প্রকাশ্যরূপে পৌত্তীলকতার 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে, তাঁহার জননী তাঁহাকে 'িবখম্মর্শ বাঁলয়া, তৎকালীন 
আইনান্‌সারে, তাঁহাকে সম্পাত্তচ্যত কারবার জন্য স্মীপ্রমকোর্টে মোকন্দমা উপাঁস্থত 
করেন। রামমোহন রায় এই মোকদ্দমায় জয়লাভ কাঁরয়াঁছলেন। তিনি আপনাকে 'বধম্ম্ঁ 
বালয়া, কখনই স্বীকার করেন নাই। তাঁহার প্রাতপন্গগণও তাঁহাকে বিধম্মঁ বলিয়া 
আদালতে প্রমাণ কারতে পারেন নাই। পাঠকবগ্গের স্মরণ আছে যে, উপরুমাণকায় তাঁহার যে 
পরখাণি অন্বাঁদত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি বাঁলতেছেন ;--“আমার সমস্ত 
তর্ক তর্কে আম কখন 'হন্দৃধম্মকে আক্রমণ কার নাই। উত্ত নামে যে বিকত ধর্ম্ম 
এক্ষণে প্রচীলত. তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল” ; ইত্যাদ। 

রাজা রামমোহন রায়ের পৈতৃক 'বিষয়াঁধকার সম্বন্ধে তাঁহার প্রদৌহিত আর্ধদশশন 
পরে লাখযাছেন :_“প্রর্গলত আইনানুসারে যাঁদও তান 'পিতৃধনের সম্পূর্ণ অধিকারী, 
তথাঁপ পাঁর্থবসথে বীতরাগ বিনয়ী রামমোহন, আত্মীয় স্বজনের মনে কষ্ট দিয়া স্বহস্তে 
সমস্ত গ্রহণ কাঁরতে বিরত হন। যাহা হউক, সকলই পূর্বের ন্যায় এখনও তাঁহার মাতার 
অধশনে রাহল। তিনি জাঁমদারণ কার্ধা প্রভৃতি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া আত সুচারুরূপে' 


১৩ 


কারযসম্পাদন কাঁরতে লাগিলেন। এদেশশয় জাঁমদারী কার্যযাঁনচয় যেরূপ জাঁটিল ও তাহাতে 
যের্প সক্ষন বাদ্ধির প্রয়োজন, তাহাতে স্ত্রীলোকের কথা দুরে থাকৃক্‌, অনেক সময় কত 
পুরুষকে ব্যাতব্যস্ত হইতে হর। এরুপ অবস্থায় একাঁট বঙ্গীয়া স্তীলোকের পক্ষে বাঁধমত 
কার্যযসম্পাদন কতদূর কাঁঠন বিষয়, তাহা বলা যায় না। কাঁথত আছে, ফুলঠাকুরাণা, 
গৃহদেবদেবণ রাধাগোবিন্দ ও অসংখ্য শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া জাঁমদারী কার্যয সকল 
পর্যবেক্ষণ কাঁরতেন।” 

[পিতার মৃত্যুর পর, তানি পদনর্র্বার গৃহে আঁসয়া বাস কাঁরলেন। তাঁহার জ্ঞানান,রাগ 
তখনও সমভাবে প্রবল ছিল। শাস্ত্াধ্যয়নে তাঁহার আশ্চর্য্য আসীন্ত দোখিয়া পাঁরবারস্থ 
ও অন্যান্য আতমীয়বর্গ অবাক হইয়াঁছলেন। 


পাঠাসান্ত বিষয়ে গল্প 


তাঁহার পাঠাসীন্ত সম্বন্ধে রায়বংশশয়াদগের মধ্যে একাঁট গল্প প্রচালত আছে। 
একাঁদন তিনি প্রাতঃ্নান পূর্বক একটি নিজ্জনগৃহে বাঁসয়া সংস্কৃত বাল্মীকী রামায়ণ 
অধ্যয়ন কারতে লাগিলেন। পূর্বে কখন তিনি উত্ত গ্রল্থ পাঠ করেন নাই ; সুতরাং 
বিশেষ আগ্রহাতিশয়সহকারে পাঠারম্ভ কারলেন। ক্রমে আঁধক বেলা হইল, দুই প্রহর 
অতঈত হইয়া গেল, অথচ তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইল না। পাঁরবারবর্গকে তান বিশেষ 
করিয়া নিষেধ কাঁরিয়া 'দয়াছিলেন যে, কেহ যেন কখন তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত উপাস্থিত 
নাকরে। আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, অথচ কাহারও সাহস হইল না ষে, গম্ভীর- 
প্রকীত রামমোহনের তপোঁবঘন উৎপাদন করেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই আহার কাঁরলেন, 
রামমোহন অধ্যয়নে নিমগন। বেলা তৃতীয় প্রহর আতনক্রান্ত হইল। পত্র অনাহারী থাকতে 
জননী ফুলঠাকুরাণী কেমন করিয়া আহার করেন! তখন রামমোহন রায়ের বিশেষ শ্রদ্ধা- 
ভাজন রাধানগরানবাসী একব্যান্তি সাহস পূর্বক তাঁহার গৃহদ্বার ঈষৎ উন্মুন্ত কারলেন। 
রামমোহন রায় বুঝিতে পাঁরয়া আর একটু প্রতীক্ষা কারবার জন্য তাঁহাকে হীঙ্গত 
কাঁরলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই পাঠ সাঙ্গ কাঁরয়া আহারাদ কাঁরলেন। কাঁথত আছে, 'তাঁন 
এই এক দিনের মধ্যে একাসনে সপ্তকান্ড রামায়ণ পাঠ শেষ কাঁরয়াছিলেন। 


সতশদাহ নিবারণের প্রাতিজ্ঞা 


মহাজনগণের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ কাঁরলে দেখা যায় যে, এক একাঁট ঘটনায়, হেয় 
তো আত সামান্য কোন ঘটনায়) অনেক সময়ে, তাঁহাদের জশবন সম্পূর্ণরূপে পারবার্তত 
হইয়া যায়। বিধাতার অঙ্গুলি সেই সকল ঘটনার মধ্য 'দিয়া তাঁহাঁদগকে নৃতন সত্য 
ও কর্তব্যপথ প্রদর্শন করে। জাবনে শত শত 'দিন কে না *মশানে শব লইয়া যাইতে 
দেখে? কিন্তু কাঁপলবস্তুর রাজকুমার উহা দেখিয়া সিংহাসন চরণে ঠোঁলয়া সন্যাস 
অআবজম্বন পূর্র্বক অর্্ধজগদ্ব্যাপশ অক্ষয়কণীর্ত স্থাপন কারয়া শিয়াছেন। পাঁথবশীর শত 
শত লোক কি বজ্রাঘাতে মৃত্যু দেখে নাই? কিন্তু মাটন লুথর তজ্জন্যই সংসারে জলাঞ্জল 
দিয়া ধঙ্মমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন্‌ শন না ক্ষদ্দ্র ইতর জন্তুদিগকে প্রহার 
করে? কিন্তু চার বংসর বয়স্ক থিওডোর পার্কার, একাঁট কৃম্মকে মারতে গিয়া বিবেকের 
গে কার্য দেখিতে পাইলেন। সেইরুপ, রামমোহন রায়ের সময়ে চিতানলে জশীবিত সতার 
মৃত্যু কে না দেখিতঃ কিন্তু তন্মধ্যে তানই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগল্মোহনের ল্রীর 
সহমরণব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া প্রাতজ্ঞা কাঁরলেন যে, মতকাল বাঁচবেন, এই ভয়ঙ্কর প্রথা 
সমূলোৎপাঁটিত কারবার জন্য প্রাণপণে ষক্জ কারবেন। তান তাঁহাকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত 


১৪ 


কারবার জন্য অনেক ব্ঝাইয়াঁছলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। “চতানল ধূ ধু 
কারয়া জবালতেছে, সহগামিনী স্তর আর্তনাদ যাহাতে কাহারও করণে প্রাবস্ট না হয়, 
তজ্জন্য প্রবল উদ্যমে বাদ্যভান্ড বাঁজতেছে, সে প্রাণভয়ে চিত। হইতে গান্রোথান কারবার 
চেল্টা কারতেছে, কিন্তু স্বজনেরা তাহার বক্ষে বাঁশ দয়া চাঁপয়া রাঁখতেছে ; এই সকল 
নদ্দ্য় ও 'নষ্ঠুর কাণ্ড দৌঁখিয়া রামমোহন রায়ের চিত্তে দয়া উদ্বোলত হইয়া উঠিল, 
এবং তদবধি তিনি প্রাতিজ্ঞা করিলেন যে, যে পর্যন্ত না সহমরণ প্রথা রাহত হয়, সে পহ্যন্তি 
তান্নবারণের চেম্টা হইতে [তিনি কখনই বিরত হইবেন না।” * ১৮১১ সালে এই সতীদাহ 


ইংরেজশ শিক্ষা 


যে সকল গুণ ও ক্ষমতা থাকলে নবাব সরকারে কর্ম পাওয়া যায়, রামকান্ত রায় 
পুত্রকে তদৃপযোগণী শিক্ষাই প্রদান কাঁরয়াছলেন। তাঁহার 'পিতৃঁপিতামহ সকলেই নবাব 
সরকারে কার্ধ্য কারয়াছিলেন ; সুতরাং তাহার পক্ষে এ প্রকার করাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ 
সে সময়ে আদালতে পারস্য ভাষা চলিত ছিল। ১৭৭৪ সালে স্বীপ্রমকোর্ট সংস্থাপিত 
হওয়া অবধি ইংরেজীর চচ্চ্চা আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখনও 
অন্যান্য সর্ব পারস্য ভাষারই চলন 'ছিল। সুতরাং রামমোহন রায় ম্বাঁবংশ বৎসর 
বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইংরেজ ভাষা কিছুই জানতেন না। এ সময়ে তান প্রথম ইংরেজী শিক্ষা 
আরম্ভ করেন। আরম্ভ করেন বটে, কল্তু তৎপরে পাঁচ ছয় বৎসর পর্যন্ত 1তাঁন উহা মন 
1দয়া শিক্ষা করেন নাই। সংস্কৃত, আরবী ও পারসণ ভাষায় লিখিত শাস্ত সকল অধায়নেই 
[তান বিশেষ আঁভানাবষ্টাচত্ত 'ছিলেন। সুতরাং সাতাশ আটীাশ বৎসর বয়সেও, ?তাঁন 
সামান্য সামান্য বিষয়ে কোন প্রকারে ইংরেজশ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ কাঁরতে পাবিতেন 
মান্র। ইংরেজী রচনা প্রায় কিছুই পারতেন না। 

এই সময়ে, অর্থাৎ খএশল্টাব্দ ১৮০৩ কিংবা ১৮০৪ সালে, রামমোহন রায় মুর্শিদাবাদে 
বাস করেন। তথায় তহফত-উল-মুওয়াঁহদ্দীন নামক এক খাঁন পুস্তক প্রকাশ করেন। 
পৃস্তকের নামের অর্থ একেশবরবাদশীদিগকে প্রদত্ত উপহার। (পরিশিষ্ট দেখ। ) 


'গবর্ণমেণ্টের অধশনে কম্মগ্রহশ ও আত্মসম্সান রক্ষা 


এই সময়ে তান গবর্ণমেন্টের অধশনে কম্মপ্রহণ করেনণ মুসলমান রাজশাসনের 
যতই কেন দোষ থাকুক না, উহার একাঁট বিশেষ গুণ এই' ছিল যে, রাজ্যের সব্বোচ্চপ্দ 
লাভেও ধহন্দহ, মুসলমান উভয় জাতির সমান আঁধকার ছিল। কেবল প্রধানমল্ত্ত্ব নহে, 
প্রধান সেনাপাঁতর পদ পর্ধান্ত 'হন্দূরা লাভ কারতে পাঁরতেন। কঠোরহৃদয় অত্যাচারশ 
বাদশাহ আরঞ্গজণবের প্রধান সেনাপাঁত যশোবন্ত সং, একজন 'হন্দু। সুসভ্য ইংরেজ 
জাঁতর অধীনে আমাদের সে সৌভাগ্য অস্তাঁমত হইয়াছে । 'সাবল পরবীভসের চ্বার 
আমাদের 'নিকট উল্মূন্ত বটে, কিন্তু তাহাতেও কত বাধা ও অসুবিধা । তথাচ, বর্তমান সময়ে 


রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় শ্রাজনারায়ণ বস মহাশয়ের বস্ততা। 
রাজনারায়ণবাব্‌ তাঁহার পিতা 'নন্দাকশোর বসু মহাশয়ের নিকট এই ঘটনার কথা 


গ 


যাহাই কেন হউক না, রামমোহন রায়ের সময়ে এতদপেক্ষা শতগৃণে শোচনশয় অবস্থা ছিল। 
সে সময়ে জজের ও কালেইরের সেরেস্তাদারি, তেখন দেওয়ানি বাঁলত) দেশীয়দিগের 
পক্ষে উচ্চতম পদ বাঁলয়া 'নাদ্দস্ট ছিল। সূতরাং রামমোহন রায়ের ভাগ্যেও তদপেক্ষা 
উচ্চতর পদ জুটে নাই। কিন্তু তাহাও তান একেবারে পান নাই। দেওয়ান পাইধার আশায়, 
প্রথমে তাঁহাকে সামান্য কেরাণীর কর্ম স্বীকার কাঁরতে হইয়াছিল। 


1সাঁবালয়ানাদগের মধ্যে অনেকে, আমলাদগের প্রাত যে প্রকার অন্যায় ব্যবহার 
কাঁরয়া থাকেন, তাহা সাধারণের আঁবাঁদত নাই। তাঁহারা ভদ্রুসন্তানের প্রাপ্য ন্যায্য সম্মান 
লাভ করা দূরে থাকুক্‌, কখন কখন গো অধ্বের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। 'কন্তু ইহা 
যে কেবল সাহেবাঁদগের দোষ, এমন বোধ হয় না। আমাদগের স্বদেশীয় যে সকল ভ্রাতৃগণ 
আমলার কাধ্য কাঁরয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার যে প্রকার নিন্দনীয়, 
তাহাতে সহজেই তাঁহারা প্রভুর অশ্রদ্ধাভাজন হন ; সুতরাং উপযুস্ত সম্মানলাভে বাঁণত 
হন। আমলারা যাঁদ আপনার সম্মান আপাঁন রক্ষা কাঁরয়া চাঁলতে জানতেন, যাঁদ তাঁহারা 
চ্বাধনাচত্ত ও সত্যাপ্রয় হইতেন, তাহা হইলে সকল স্থলে না হউক, অনেক স্থলেই 
[সাঁবালয়ান সাহেবেরা তাঁহাদের প্রাতি যথাযোগ্য ব্যবহার কাঁরিতে বাধ্য হইতেন। এখন 
অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে। রামমোহন রায়ের সময়ে, অনেক স্থলেই আমলা ও 
সা্বালয়ান সাহেবের সম্বন্ধ আত জঘন্য 'ছিল। এক দকে তোষামোদ, হাঁনতা ও 
অসত্যাপ্রয়তা ; অপর দকে ওদ্ধত্য, অভদ্ুতা ও আঁশম্টাচার। সুতরাং রামমোহন রায়ের 
ন্যায় একজন স্বাধশনটিত্ত, উন্নতমনা লোক যে, কম্মগ্রহণের পূর্বে সতর্ক হইবেন, ইহা 
আশ্চর্য নহে। 

[তিনি সাঁবালয়ান 'জন ডিগাঁব সাহেবের অধশনে কেরাণশীগ্গার কর্মের জন্য প্রার্থ 
হইয়াছিলেন। সাহেব তাঁহাকে কর্ম দিতে অঙ্গখকার করিলে, তান তাঁহার নিকট এই 
প্রস্তাব করলেন যে, তান এই মম্মে একটা লেখাপড়া কারয়া তাহাতে স্বাক্ষর কাঁরয়া দিন 
যে, যখন 'তিনি কার্যোর জন্য তাঁহার সম্মুখে আসবেন, তখন তাঁহাকে আসন দিতে হইবে, 
এবং সামান্য আমলাদগের প্রাত যে প্রকারে হুকুমজাঁর করা হয়, তাঁহার প্রাত সে প্রকার 
করা হইবে না। তান কেবল মুখের কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া উন্ত বিষয়ে একাঁট দাঁলল 
লিখিয়া দিবার জন্য সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। ধন্মানুগত আত্মসম্মানবোধ এবং 
স্বাধীনতীপ্রয়তা রামমোহন রায়ের আঁতশয় প্রবল 'ছিল। তাঁহার জীবনের ভরি ভুরি 
ঘটনা, তাঁহার চাঁরত্রের এইন্দীবশেষ ভাবাঁট প্রকাশ করে। ডগ্ীব সাহেব তীহার প্রস্তাবে 
পরিমল রাহ রারারাদ বারা রা রানারসিা 
রলেন। 


রামমোহন রায় এ প্রকার যত্ক ও উৎসাহ সহকারে কার্ধাসম্পাদন কাঁরতে লাগিলেন 
বেরমোহেব তাহার প্রাত দিন দিন অধিকতর সমতষ্ট হইতে লাগিলেন । কিছ দিন পরেই 
রামমোহন রায় দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হইলেন। ভিগ্ঁব সাহেব. রামমোহন রায়ের বিদ্যাবৃদ্ধি, 
কার দক্ষতা ও কর্তব্যশীলতার পারচয় যতই পাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রাত আকৃষ্ট 
হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায়ও ডিগ্ব সাহেবের ভদ্রতা ও অন্যান্য সদগণ দোখিয়া 
তাঁহাকে যথেন্ট শ্রম্ধা করতে লাগিলেন। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে প্রগাট বন্ধ্তা জন্মিল। 
মতা পর্যল্ত সেই বন্ধ্তা স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া ইংরেজণ ও দেশখয় 
সাহত্যের চচ্চা কারতেন, এবং তদ্বিষয়ে পরস্পুরকে সাহাযা কারিতেনন4 * 


১৬ 


রংপয়ে ভঙ্গজ্ঞানপ্রচার 

রামমোহন রায়, ভিগ্‌বি সাহেবের অধীনে রামগড়, ভাগলপুর ও রংপুর এই তিন 
স্থানে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। িগৃবি সাহেব, রামগড়ে, ১৮০৬ হইতে ১৮০৮ ; ভাগলপবরে, 
১৮০৮ 'হইতে ১৮০৯; এবং রংপুরে ১৮০১৯ সালের ২০শে অকৃটোবর হইতে ১৮১৪ 
সাল পর্যন্ত কম্ম করেন। বর্ধমান মহারাজার সাঁহত মোকদ্দমার জবানবন্দীতে রামমোহন 
রায় বলিয়াছলেন যে, তিনি রামগড়, ভাগলপুর ও রংপ্দরে বাস করিয়াছলেন। 

রংপদরে 'বিষয়কর্্ম উপলক্ষে অবাস্থাত কালেও তানি আপনার জীবনের প্রধান 
কার্ধ্য বিস্মাত হন নাই। সন্ধ্যার পর, আপনার বাসাবাটীতে ধম্মালোচনার জন্য সভা 
আহবান কাঁরতেন। সভাস্থ ব্যান্তবর্গকে পৌত্তীলকতার অসারত্ব ও ব্রক্গজ্ঞানের প্রয়োজন'য়তা 
বুঝাইয়া দিতেন। তত্রত্য মাড়োয়ারী বণকৃঁদিগের মধ্যে অনেকে সভার সভ্য হইয়াছিলেন। 
এই সকল মাড়োয়ারীগণের জন্য তাঁহাকে কল্পসূত্র প্রভৃতি জৈনধম্্ম সংক্রান্ত গ্রল্থ অধ্যয়ন 
কাঁরতে হইয়়াছিল। শীঘ্ই তাঁহার একজন প্রাতদ্বন্দবী হইল। ইনি তন্নত্য জজ 
আদালতের দেওয়ান ছিলেন। তান পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইন্হার 
নাম গোৌরসকান্ত ভট্রাচার্য। হীনি রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে “জ্ঞানাঞজন” নামে একখানি 
বাঙ্গালা পুস্তক লেখেন। উহা সংশোধিত হইয়া বাঙ্গালা ১২৪৫ সালে ইং ১৮৩৮ 
সালে) কাঁলকাতায় প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকখাঁনতে জানতে পারা বায় যে, রামমোহন 
রায় রংপরে পারসাঁ ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা কাঁরয়াছিলেন, এবং বেদান্তের 'কিয়দংশ 
অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনেক লোক গোৌরাকান্ত ভট্রাচার্ষ্যের অনুগত ছিল। 'তাঁন 
তাহাঁদগকে রামমোহন রায়ের 'বিরুদ্ধাচারী হইতে পরামর্শ দদতেন। কিন্তু তান সে 
বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। 

ইংরেজশ শিক্ষার উন্নাত 

রামমোহন রায় তাঁহার প্রণীত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য ও কেনোপনিষদের চর্ণক, ইংরেজ 
ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ডিগ্াঁবসাহেবের সম্পাদকীয়তায় উহা প্রকাশ হয়। 
সাহেব উত্ত পুস্তকের ভূমিকায় রামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;- “বাইশ বংসর বয়সে 
[তিনি প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু মনোযোগপ্ব্বক শিক্ষা না করাতে, 
পাঁচ বংসর পরে, যখন আমার সাঁহত তাঁহার পাঁরচয় হইল, তখন সামান্য সামান্য বিষয়ে, 
[তান ইংরেজীতে কথা বাঁললে বোধগম্য হইত মান। কিন্তু উত্ত ভাষা কিছুমান শদ্ধরূপে 
লিখিতে পারতেন না। যে জিলায় আম ইন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির সিবিল সর্ভিসে পাঁচ 
বংসর কালেন্র ছিলাম ; তথায় তান, পরিশেষে, দেওয়ান, অর্থাৎ করসংগ্রহ' বিষয়ে প্রধান 
দেশীয় কম্মচারীর্পে িষ্্ত হইয়াঁছলেন। আমার 'চাঠপন্র সফল মনোযোগপ্র্বক পাঠ 
কাঁরয়া এবং ইয়োরোপাঁয় ভদ্রলোকাঁদগের সাঁহত পত্রাদ 'লাখয়া ও আলাপ কাঁরয়া তিনি 
ইংরেজ” ভাষায় এ প্রকার বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ কারিয়াছিলেন যে, বিলক্ষণ শুদ্ধরূপে ইংরেজ 
বালতে ও 'লাঁখতে পাঁরতেন।” উত্ত ভূমকায় ডিগবি সাহেব আরও বাঁলয়াছেন যে, 
ইয়োরোপয় সংবাদপন্র পাঠ করা রামমোহন রায়ের অভ্যাস ছিল। তান ফ্রান্স প্রভূত 
দেশের রাজনোতিক ঘটনার বিষয় পাঁড়তে আঁধক ভালবাসতেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির 
ফ্লমতা ও যরত্বের আতিশয় প্রশংসা কাঁরতেন, এবং তাঁহার পতন হইলে, তান একান্ত 
[৫খিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের প্রথম বেগ চাঁলয়া গেলে, তাঁহার মনের ভাব পাঁরবার্তত 
হয়। তান শেষে বাঁলয়াছিলেন যে, নেপোঁলয়ানকে তিনি পূর্বে যেমন প্রশংসা কারতেন, 
গখন সেইর্প অশ্রম্থা করেন। 


| ১৫ 
রামমোহন-"২ 


কম্মত্যাগ 


রামমোহন রায় ১৮০৫ সাল হইতে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত গবর্ণমেন্টের চাকার 
কাঁরয়াছলেন। রামগড় 'জিলায় অবাস্থাঁতকালে তান সহরঘাটিতে বাস কারতেন। ছোটনাগ-. 
পূরের অন্তর্গত চাতরা হইতে গয়া যাইবার পথে এই সহরঘাঁটি। অবশেষে বিষয়কম্ম 
হইতে অবসৃত হইলেন। 

পত্রের বিবাহ ও দলাদল 

রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পূর্র রাধাপ্রসাদের বিবাহের সময় হিল্দসমাজে মহা 
আন্দোলন উপাস্থত হইয়াছিল। কিন্তু আন্দোলনকারিগণ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। 
হুগাল 'জিলার অন্তর্গত ইড়পাড়া গ্রামে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যান্ত রাধাপ্রসাদকে কন্যা সম্প্রদান 
করেন। 

গ্রামে উৎপাত 


কৃফণগরের সান্নাহত রামনগর গ্রামে, রামজয় বটব্যাল নামক এক ব্যান্ত চাঁর পাঁচ 
হাজার লোক লইয়া এক প্রধান দলপাঁত হন। রামমোহন রায় পৌত্তাীলকতার প্রাতবাদ ও 
বরহ্মাজ্ঞান প্রচার করেন বাঁলয়া তান তাঁহাকে নানাপ্রকারে কষ্ট দিতে আরম্ভ কাঁরয়াছলেন। 
বটব্যালের লোক সকল আঁত প্রত্যষে আঁসয়া রামমোহন রায়ের বাটীর নিকট ক্রমাগত 
কুক্ধুটধবাঁন কারত ; এবং সন্ধ্যার পর, তাঁহার অন্তঃপ্রে গো-হাড় প্রভাতি পদার্থ নিক্ষেপ 
কাঁরত। তাহারা এই প্রকার অত্যাচার দ্বারা পরিবারগণকে ব্যাতব্যস্ত কাঁরয়া তুঁলল। 
[কিন্তু রামমোহন রায়ের অসাধারণ ধৈর্য্য কিছুতে পরাভব মানল না। কোন প্রকার 
প্রাতাহংসা করা দূরে থাকুক, তান সব্ব্বদাই সদ্ভাবদ্বারা অসদ্ভাবকে জয় কাঁরতে চেষ্টা 
কাঁরতেন। কিন্তু তাঁহার মিম্টকথায় ও সদুপদেশে, তাহারা ভ্ঁলবার লোক ছিল না: 
বরং তাঁহাকে একান্ত ধৈর্যশীল দেখিয়া উৎপাত আরও বুদ্ধি কারয়াছিল। পাঁরশেষে আপনা 
আপানি সকল থাঁময়া গেল। 

মাতা কর্তৃক তাঁড়ত হইয়া রঘ;নাথপ7্রে গৃহানিম্সাণ 

বাহরের লোকের উৎপাত থামলে কি হয়? এদিকে মাতা ফুলঠাকুরাণ পত্রের 
প্রাত দিন দিন বিরন্ত হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায় লোককে প্রচালত পৌত্তীলকতার 
অসারত্ব ও ব্রহ্ষমজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা যতই ব্দঝাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার 
মাতার ক্রোধাশ্ন প্রজবলিত হইয়া উঠিতে লাঁগল। রামমোহন রায়ের পতণীদ্বয় ও তাঁহার 
নব পান্তরবধকে তান গৃহ হইতে দূর কারয়া দিবার সঙ্কল্প কাঁরলেন। রামমোহন রায় 
ভাবলেন যে, মাতার বাটধর নিকটে গৃহ নিম্মাণ করিয়া গ্রামেই সপারবারে বাস কাঁরবেন। 
[কল্তু সমস্ত কৃষ্ণনগর মাতার জমিদারী, সেখানে তান 'বধম্মর্ধ সন্তানকে স্থান দিবেন 
কেনঃ ফুলঠাকুরাণী মনে কারয়াছিলেন, পুত্রকে সপরিবারে কৃষ্ণনগর হইতে বিদরিত 
কাঁরবেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। রামমোহন রায় লাঙ্গুড়পাড়া পাঁরত্যাগ 
প্‌বর্বক তান্নিকটবর্ত রঘুনাথপুরে এক শমশানভূমির উপর বাট” প্রস্তুত করেন। তাঁহার 
প্রদৌহিত 'আর্ধ্যদর্শন'-পত্রে লাঁখিয়াছেন যে, 'তাঁন উত্ত বাটীর সম্মখে এক মণ্ট 'নম্্মাণ 
পৃর্ধক উহার চতুষ্পার্রে “গু তৎসৎ' 'একমেবাদ্বিতীয়ং এই কয়েকটি বাক্য খোঁদত 
কাঁরয়াছিলেন। এ মণ্চাট তাঁহার -উপাসনাস্থান ছিল। কেহ কেহ বলেন, 'তাঁন কাঁলকাতা 
হইতে বাটী গিয়া এবং বাটা হইতে কাঁলকাতায় আসবার সময় সব্র্ব পথয়ে & রঞ্জারি 
প্রদক্ষিণ কাঁরতেন। 
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ভূতীয় অধ্যায় 
কলিকাতা-বাস 
কাঁলকাতা আগমন ও সংস্কারকাষ্যে জীবনসমপণ্প 


রামমোহন রায় ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খ্2ীল্টাব্দে) বেয়াল্লশ বংসর বয়সে কাঁলকাতায় 
আঁসয়া বাস কাঁরলেন। এখন হইতেই তাঁহার জীবনের কার্য প্রকৃতরূপে আরম্ভ হইল। 
তাঁহার সমুদয় অবকাশ ও অর্থ, শরশর ও মন, জল্মভূমর হিতসাধনব্রতে উৎসর্গ কারলেন! 
ধতাঁদিন বাঁচয়াছিলেন, তাঁহার অন্য কা্ধ্য ছিল না, অন্য চিন্তা ছিল না। 

ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, রাজনোতিক সংস্কার, বাঙ্গালা সাহিত্যের উল্লাত প্রভৃতি 
সকল প্রকার শুভকর কাষ্যে তিনি হস্তার্পণ কারয়াছিলেন। তজ্জন্য দিবারান পারশ্রমেও 
কাতর ছিলেন না। 


[হন্দুদমাজের তৎকালশীন অবস্থা 


রামমোহন রায় যে সময়ে কাঁলকাতায় আসিয়া বাস করেন, তৎকালণন হন্দ্সমাজের 
আবস্থাবষয়ে “রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শষ্য” স্বাক্ষরকারী, ১৭৮৭ শকের 
অগ্রহায়ণ মাসের 'তত্ববোধন৭ পন্িকা'য় যাহা 'লাখয়াঁছলেন, আমরা 'নম্নে তাহা উদ্ধৃত 
কার্লাম। 

“রামমোহন রায় ষে সময়ে কলিকাতায় আসয়া উপপাস্থত হইলেন, তখন সমহদয় 
বঙ্গভাম অজ্ঞানান্ধকাবে আচ্ছন্ন ছিল; পৌঁত্তীলকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে 
সসমাল্তর পর্যযল্ত পাঁরব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্মকাণ্ড, উপাঁনষদের যে ব্রহ্ষজ্ঞান, 
তাহার আদর এখানে [ছুই ছিল না" কিন্তু দুর্গোৎসবের বাঁলদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, 
দোলযান্রার আবার, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের 
আনন্দে কালহরণ কাঁরত। গঞ্গাস্নান, রাহ্মণবৈফবে দান, তীর্থদ্রমণ, অনশনাদদ্বারা তীব্র 
পাপ হইতে পাঁরন্রাণ পাওয়া যায়, পাঁবত্রতা লাভ করা যায়, পৃশা অজ্জন করা যায়, ইহা 
সকলের মনে একেবারে 'স্থিরাবশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একাঁটও কথা বাঁলতে 
পাঁবতেন না। অল্লের বিচারই ধর্মের কাম্ঠাভাব গছল, অন্নশ্যাঘ্ধর উপরেই 'বশেষরূপে 
টচত্তশুদ্ধ নির্ভর কাঁরত। স্বপাকহবিব্য ভোজন অপেক্ষা আর আঁধক পাঁব্রকর কর্ম 
কিছুই ছিল না। কাঁলকাতার বিষয়ণ ব্রাহ্মণেরা ইংরাজাঁদগের অধীনে বিষয়কর্্ম কাঁরয়াও 
জ্বদেশশয়াঁদগের নিকটে ব্রাহ্গণজাতর গৌরব ও আঁধপত্য রক্ষা কারবার জন্য বিশেষ বঙ্ত 
বাঁবতেন। তাঁহার কার্যালয় হইতে অপরাহে 'ফাঁরয়া আসিয়া অবগাহন স্নান কাঁরয়া 
ম্লেছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মৃত্ত হইতেন এবং সন্ধ্যাপ্জাঁদ শেষ করিয়া 'দবসের 
শল্টমভাগে আহার কাঁরতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্ব পজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা 
তহাদের ষশঃ সব ঘোষণা কারতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার কাঁরতে না পারিতেন, 
তাঁহারা কার্যালয়ে যাইবার প্ব্বেই সন্ধ্যাপূ্জা হোম সকলই সম্পন্ন কাঁরতেন ; এবং 
নৈবেদ্য ও টীকা ব্রাহ্মণীদগের উদ্দেশে উৎসর্গ কাঁরতেন, তাহাতেই তাঁহাদের সকল দোষের 
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প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাঙ্গণপশ্ডিতেরা তখন সংবাদপন্রের অভাব অনেক মোচন কাঁরতেন। 
তাঁহারা প্রাত্ঃকালে গণ্গাস্নান কাঁরয়া পূজার চিহ কোশাকুশি হস্তে লইয়া সকলেরই 
বারে দ্বানে ভ্রমণ কারতেন এবং দেশ বিদেশের ভাল মন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার 
করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুগ্গোৎসবে কে কত পূণ্য কাঁরলেন, ইহারই 
সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সবর কীর্তন এবং ধনদাতাদিগের যশঃ ও মাহমা সংস্কৃত শ্লোক দ্বার 
বর্ণন কারতেন। ইহাতে কেহবা অখ্যাঁতর ভয়ে, কেহবা প্রশংসালাভের আশ্বাসে, 
বিদ্যাশুন্য ভট্টাচার্যাদগকেও যথেষ্ট দান কাঁরতেন। শূদ্র ধনীদগের উপরে তাঁহাদের 
আঁধপত্যের সশমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্যাবত্তাপহারক মল্তদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও 
পাদোদক দয়া, কাহাকেও পদধূঁল দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন কাঁরতেন। ইহার 'নদর্শন 
অদ্যাপ গ্রামে নগরে বিদ্যমান রাহয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণপাঁণ্ডতেরা ন্যায়শাস্তে ও 
স্মৃতিশাস্তে আধক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞানানূশশলন থাকত. তান 
তত মান্য ও প্রীতিষ্ঞাভাজন হইতেন, "কিন্তু তাঁহাদের আঁদশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও 
অনাভজ্ঞতা 'ছিল যে, প্রাতাঁদন তিনবার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ কাঁরতেন, তাহার 
অর্থ অনেকে জানিতেন কিনা সন্দেহ। 1বষয়শ ধনশীদগের মধ্যে তো কোন প্রকার বিদ্যার 
চচ্চা ছিল না। চলিত বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক্‌, কাহারও বর্ণাশদ্ধি 
জ্ঞান ছিল না। 'বিষয়কম্মের উপযোগশ পন্র লেখা ও অঞ্ক জানা থাকলেই তাঁহাদের পক্ষে 
যথেষ্ট হইত। তাঁহাদের মধ্যে যান ইংরাজী অক্ষর ভাল কাঁরয়া 'াঁখতে পারতেন, তান 
বিদ্যার গারমা আর মনে ধারণ কাঁরতে পাঁরিতেন না। তখনকার বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে 
চৈতন্যচারতামৃত, কাঁবকঙ্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও 'বিদ্যাস্‌ন্দর প্রীসদ্ধ ; 
এ সকলই পদ্যের ; গদ্যের গ্রন্থ তখন একখাঁনিও ছিল না।* বুল্‌ব্াঁল ও ঘুষ্ড়ীর খেলা 
কৃষ্ধষান্লা ও কাঁবর লড়াই, িবন্‌, সেতার ও তবলাতেই তখনকার কাঁলকাতার যুবাঁদগের 
আমোদ ছিল, এবং তাঁহারা দোলের আঁবর খেলার ন্যায় নন্দোৎসবের গোলা হারদ্রা লইয়া 
পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি কাঁরয়া ফাঁরতেন ও দেবকীপ্রসূতীর প্রসাদ ঝালের লাড় 
ভান্তপূব্বক খাইতেন। তথাঁপ অনেক রক্ষা এই ছিল যে, তখন পানদোষ তাহার মধ্যে 
প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপদেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই। 
তখন তাঁহারা বড় বড় পূজাতে ইংরাজাঁদগকে বাটীতে নিমল্পণ কাঁরয়া খাওয়াইতেন বটে, 
ফিল্তু আপনারা সেই আহারে তাঁহাদগের সঙ্গে যোগ দিতে পারতেন না। পৌত্তীলকতা 
ছাঁড়তে চান না, কিন্তু আচার ব্যবহার ক্মে ক্রমে পাঁরবর্তন কারতে তখনকার লোকেরা 
বাঁধত হইয়াঁছলেন” ইত্যাদি 


আন্দোলন 


একট বাটণ ইংরেজশ প্রণালশতে সাঁজ্জত করিয়া তথায় বাস করেন। উহা তাঁহার বৈমার্রেয় 
জাতা রামলোচন রায় তাঁহার জনা নিম্্মাণ কাঁরয়াছিলেন। বহুকাল হইতে তাঁহার আশা 


* বোধহয়, লেখক ভালয়া গিয়াছেন যে. রামরাম বসুর '্রতাপাঁদত্য চিন” 
১৮০১; পঁলপিমালা” ১৮০২: রাজখবলোচনের 'কৃষণচন্দ্র চাঁরত, ১৮০২ খাীম্টাব্ে, 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জনা মদত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু উত্ত প্‌স্তক 
সকলের রচনা-আত কদর্ধ্য এবং উহা সাধারণের মধ্যে প্রচালত হয় নাই। | 

1 ১১৩ নম্বর বাটণ। উন্ত বাটিতে এখন পুলিস আছে। 
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[ছিল যে, বিষয়কর্্ম হইতে অবসৃত হইয়া স্বদেশের উদ্ধারকঞ্পে জশীবনসমর্পণ কাঁরবেন। 
এতাঁদনে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল। পৌত্তীলকতা ও সব্বপ্রকার উপধর্মের বরদদ্ধে 
রামমোহন রায়ের রণভেরী এই স্থান হইতে বাঁজয়া উঠিল। কাঁলকাতায় হ.লস্থুল 
পাঁড়য়া গেল। কেবল কলিকাতায় কেন, সমুদয় বঙ্গভূমতে আন্দোলনের তরঙ্গ বাঁহল। 
বাবাঁদগের বৈঠকথানায়, ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীতে, পল্লাগ্রামের চণ্ডীমপ্ডপে, যেখানে 
সেখানে রামমোহন রায়ের কথা। অন্তঃপুর মধ্যেও আন্দোলনের স্রোত প্রবাহত হইতে 
অবাঁশস্ট থাকল না। 


বামমোহন রায়ের সদখ।শ 


রামমোহন রায় অনেকগুলি লোককে বশীভূত করিয়াছলেন। তন্মধ্যে সে সময়ের 
কয়েকজন প্রধান প্রধান লোক ছিলেন। বাস্তাবক তিনি যে প্রকার সদগুণশালণ ব্যান্ত 
1ছলেন, তাহাতে এ প্রকার হওয়া কিছুই বাঁচনত্র নহে। রামমোহন রায়ের “একজন অনদগত 
শষ্য” তাঁহার বিষয়ে বাঁলয়াছেন ;-“তাঁহার শরীরে যেমন বল, মনেও তেমনি বীর্ধ্য ছিল। 
তাঁহার উজ্জবলজ্ঞানে যাহা কিছন প্রকাশ পাইত, তানি স্বাঁয় তাঁক্ষ। বুদ্ধির দ্বারা তাহা 
তন্ন তন্ন কাঁরয়া লোকাঁদগকে ব্ুঝাইয়া দিতেন। তাহার গাম্ভীষয ও পাণ্ডিত্যবলে লোক 
যেমন তাঁহাকে সম্মান কারতে বাধ্য হইত, 1তাঁন তেমাঁন আপনার সুশীলতা, নম্রতা ও 
বিনয়গ্ণে তাঁহাদের মনের প্রণয়-ভাব আকর্ষণ কাঁরতেন। তান বলাবক্মে, বিদ্যাবনয়ে, 
জ্ঞানবাদ্ধতে, একজন অসামান্য পুরুষ 'ছলেন। শাস্রাবচারে তাঁহার শ্রান্তিমান্র ছিল না। 
সত্যেতে এঁকাঁন্তিক নিষ্ঠা, ঈশ্বরেতে প্রগাচ শ্রদ্ধা, পরকালে দঢ্রীবশবাস, লোকের প্রাত 
অসামান্য দয়া তাঁহার স্বভাবাঁসদ্ধ গুণ 'ছিল। তান যেমন ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার 
কাঁরতে উৎসাহশ ছিলেন, তেমান লোকের উপকার সাধনে তাঁহার আন্তাঁরক অনুরাগ 'ছিল। 
তান একাঁদকে যেমন র্াহ্গসমাজ স্থাপন কাঁরিয়াছেন, আর একাঁদকে তেমাঁন সহমরণ 
খনবারণ কাঁরয়াছেন। তাঁহার এক বন্ধ্য হিতৈষী ডোভড্‌ হেয়ার সাহেব ছিলেন, তাঁহার 
আর এক বন্ধু ঈশ্বরপরায়ণ পাদ্‌রী আদম সাহেব। তান আত সংপুরুষ, মহাপদরুব 
1ছিলেন।” (তত্তববোধনন পান্রকা, ১৭৮৭ শক ) 


রামমোহন রায়ের সঙ্গণী ও শিঘ্যগশ 


তাঁহার আশ্চর্ধয ক্ষমতা, গভীর বিদ্যা ও মধুর ব্যবহারে কতকগনাল সম্ভ্রান্ত লোক 
তাঁহার প্রাত আকৃষ্ট হইলেন। 'গোপশমোহন ঠাকুর; ইনি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুর, 
সূপ্রাসম্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পিতা এবং স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'পতামহ। 
“বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ; ইনি জম্টি- অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতা, [হন্দ কলেজের 
একজন সংস্থাপক, এবং উত্ত কলেজের প্রথম সম্পাদক। ইনি একাঁট বন্তৃতায় বাঁলয়াছিলেন 
যে, যেমন ক্ষুদ্র বাজ হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ [হন্দুকলেজ সংস্থাপনরূপ 
কার্য হইতে সূমহৎ ফল উৎপন্ন হইবে। 'জয়কৃফ সিংহ ; কাঁলিকাতার রাজার বাগান, তাঁহার 
বাগান 'ছিল। *কাশশনাথ মাল্লক ; ইনি আন্দুলের মজ্লিকবংশীয়। “বৃন্দাবন মিশন; 
ইন রাজা পাঁতাম্বর মিত্রের পত্র, ও ডান্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ 'গোপাঁনাথ 
মন্সী। রাজা বদনচন্দ্র রায়; ইনি রাজা নরাসংহের সম্পকাঁয়। “রঘ্ুরাম 
'হুরনাথ তকভিষণ, ্বারকানাথ মন্সৌ প্রভাত কযেকজন তাঁহার নিকট সঙ্দদাই 
আঁসিতেন। 
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তাঁন্ভন্ন, *ন্দ্রশেখর দেব (ইনি বর্্ধমানাধপাঁতির রাজকার্যযানব্্বাহক সভার একজন 
মেম্বর 'ছিলেন), “তারাচাঁদ চক্রবতর্ঁ ইনিও বধ্ধমানরাজের রাজকা্যানব্বাহক সভার 
সভ্যপদাভধিন্ত ছিলেন ; 'রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি অনেককে লইয়া ইহাদের একাঁট 
রাজনৌতক দল ছিল। সেই দলাঁট তারাচাঁদ বাবুর সংশ্রব হেতু 01791291927 
৪01০ বাঁলিয়া প্রাসদ্ধ হইয়াছিল। 'নন্দাকশোর বসু; ইনি ভীন্তভাজন রাজনারায়ণ 
বসু মহাশয়ের পিতা । “ভৈরবচন্দ্র দত্ত; ইন বেথুন স্কুলের সহকারী সম্পাদক 'ছিলেন। 
'অহগকারে মত্ত সদা অপার বাসনা'"_এই সঙ্গীতাঁট ইহার রাঁচত। শনমাইচরণ নন; 
গড়পাড়ে ইহার নিবাস ছিল। পব্রজমোহন মজুমদার ; জোড়াসাঁকোনিবাসী 'ছিলেন। 
ইনি 'পৌত্তীলকপ্রবোধ' গ্রন্থের রচয়িতা বালয়া প্রাস্ধি লাভ করেন।* পরাজনারায়ণ 
সেন। প্রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়। *হলধর বস; লোকে আমোদ কাঁরয়া বাঁলত যে, 
ইনি অন্টবস্মর একজন। “মদনমোহন মজুমদার । “অন্নদাপ্রপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ; 
পাড়ার খ্যাতনামা জাঁমদার। টাকর প্রাসদ্ধ জাঁমদার “কালীনাথ রায় প্রভাত 
তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

ইহা ভিন্ন 'নীলরতন হালদার ; সলট্‌ বোর্ডের দেওয়ান 'ছিলেন ; 'জ্ঞানরত্বাকর” 
গ্রন্থের সংগ্রাহক। উত্ত পুস্তক ইংরেজী অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াঁছল। রাজা 
কালীশঙ্কর ঘোষাল ; হান খাদরপুর ভূকৈলাসের রাজবংশের একজন পূর্বপুরুষ । 
“দবারকানাথ ঠাকুর ; প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভাত সপ্রাসদ্ধ ব্যান্তগণের পাঁরচয় দেওয়া 
অনাবশ্যক। 

এতাঁদ্ভন্ন দুই 'িনজন সুপাঁণ্ডত ব্যান্ত সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাঁকতেন। 'রামমোহন 
রায়ের একজন অনুগত শিষ্য, বলেন,_“রামমোহন রায় যখন ১৭৩৪ শকে রংপুরের 'বিষয়- 
কার্ধয পাঁরত্যাগ কাঁরয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচারের উদ্দেশ্যে কালকাতায় আগমন 
করেন, তখন হাঁরিহরানন্দ তর্থস্বামীকে আপনার সঙ্গে করিয়া আনিলেন। তাঁর্থস্বামী 
দেশপর্যটন করতঃ রংপরে উপস্থিত হইয়া রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তান 
তাঁহার শাস্ত্রচ্চা ও উদারভাবে পাঁরত্স্ত হইয়া তাঁহাকে সম্মানপূর্ত্বক গ্রহণ করেন ; 
এবং তীঁর্থস্বামীও তাহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া ছায়াবৎ তাঁহার সংসর্গে থাকেন ; তিনি 
তল্দোস্ত সাধন বামাচারে রত ছিলেন ; এবং মহানিব্্বাণতন্ন্ানূষায়শ ব্রন্মোপাসক ছিলেন। 

অবধূতাশ্রম গ্রহণ কারবার পূক্রে তাঁহার নাম নন্দকুমার ছিল 1 তাঁহারই কাঁনম্ 
ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগনশ, 'যিনি ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত প্রথম আচার্ধয ছিলেন। হারিহরানল্দ 
তীশর্থস্বামশ, 'িদ্যাবাগশশ মহাশয়কে রামমোহন রায়ের নিকটে আনিয়া সমর্পণ করেন। ক্রমে 
ক্রমে 'বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাঁহার একজন প্রধান সহযোগন হইয়া উঠিলেন। রামমোহন 
রায়ের নিকটে শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক একাঁট 'হিন্দুস্থানী ব্রাঙ্গণ থাকতেন ; তাঁহার 
সাঁহত তিনি উপনিষদের আলোচনা কাঁরতেন।» 


* 'পৌতাঁলকপ্রবোধ পুস্তকের পূর্বনাম 'মুখচপোঁটিকা'। পরে উত্ত পুস্তক 
যখন ব্রাঙ্গসমাজ হইতে প্রকাশিত হয়, তখন উহার এই কঠোর নাম পাঁরবর্তন কাঁরয়া 
'পৌঁত্তালকপ্রবোধ' নাম দেওয়া হইয়াছিল। 


1 পাঁরাশিম্ট দেখ। 
1 ই'হার নিবাস মালপাড়া গ্রামে ছিল। ইন পরে সংস্কৃত কলেজে স্মাতশাম্বের 
অধ্যাপক হইয়াছিলেন। 


০৩ 


যে সকল ব্যান্তর নাম করা হইল, ইহারা সকলেই ষে ধর্মানুসন্ধানে তাঁহার নিকট 
আ'সিতেন, এরূপ নহে। বৈষাঁয়ক বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ কারবার জন্যও কেহ কেহ আঁস্তেন। 
পৌত্তীলকতার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের প্রবল প্রাতবাদের জন্য তাঁহারা কেহ কেহ আসা 
বন্ধ করিয়া দিলেন। দদবারকানাথ ঠাকুর, "রাজা কালীশঙকর ঘোষাল এবং *গোপখনাখ 
মুন্সী তাঁহাকে কখন ত্যাগ করেন নাই। 


শ্রবাদ্ধ 


দেশশ্দ্ধ লোক তাঁহার শত্রু হইল। অনেকেই নানাপ্রকারে তাঁহার আঁনষ্ট চেষ্টা 
কাঁরত। কিন্তু আবার এমন কতকগ্বাল লোক ছিলেন, যাঁহারা রামমোহন রায়ের সাক্ষাতে 
আত্মীয়তা প্রকাশ কাঁরতেন, অথচ গোপনে গোপনে তাঁহার আঁনম্ট চেষ্টার ভ্ুটি কাঁরতেন 
না। এই শ্রেণীর জীব বর্তমান সময়েও সব্বন যথেম্ট পারমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 


প্রচারার্থ অবলম্বিত উপায় 


ধম্মপ্রচারের জন্য রামমোহন নায় চতুর্র্িধ উপায় অবলম্বন কাঁরয়াছলেন। প্রথম. 
কথোপকথন ও তকান্তকণ : দ্বিতীয়, বিদ্যালয় সংস্থাপনদ্বারা ও অন্য প্রকারে শিক্ষাদান ; 
ভুতনয়, পুস্তকপ্রচার ; চতুর্থ, সভাসংস্থাপন। 


হত 


চতুর্থ অধ্যায় 
ট পিরিত হরি ব্র্গজ্ঞান ও তাহার শান্্রীক্স প্রমাণ 
€১৮১৬--১৮১৯৭ সাল ১) 


রামমোহন রায় দৌখলেন যে, পনস্তকপ্রচ্র, স্রত্যপ্রচারের একটি প্রকুষ্ট উপাায়। 
অতএব তান ক্রমে ক্রমে র্জ্ঞানপ্রীতপাদক গ্রন্থ সকল 'িজ ব্যয়ে মদত কাঁরয়া বিনা 
মূল্যে বিতরণ কাঁরতে লাগিলেন। তান প্রথমে, ১৭৩৭ শকে, বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্ত- 
সূত্রের ভাষ্য প্রকাশ কারলেন। 

রাজা রামমোহন রায়ের গ্রল্থপ্রকাশক, উন্ত গ্রন্থের বিষয়ে বাঁলয়াছেন ;-“ইহার অন্য 
মাম ব্রহ্গসূত্র, শারীরক মীমাংসা বা শারীরক সূত্র। যাগ যজ্ঞাদ কম্মসমাপ্লূত এই 
ভারতবর্ষে যদবাঁধ ব্রহ্গজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তদবাধ আর্যাদগের মধ্যে এ কর্ম ও জ্ঞান 
সম্বন্ধে একাট বাদানুবাদ চলিয়া আঁসতেছে। খাঁষগণ এ দুই 'বষয়ের 'বস্তর বিচার 
কাঁরয়া 'শ্গিয়াছেন। কৃষফদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্গজ্ঞানপক্ষীয় ছিলেন। তান যে সকল 
বিচার কাঁরয়াছিলেন, প্রচাঁলত ব্যাকরণের সতত্রের ন্যায় তান এ সকল 'িচারোদ্বোধক কতক- 
শনুলি সূত্র রচনা কাঁরয়া যান। বহুকালের পর, শ্রীমৎ শগুকরাচার্য্য সেই সকল সূত্রের 
অন্তর্নিহত ভাৎপর্য্য ব্যাখ্যা পূর্বক, ব্রহ্গতত্ত ও ব্রন্মোপাসনার উপদেশ পাশ্ডিতমণ্ডলী 
মধ্যে প্রচার করেন। এ সকল সূত্রে এবং শওকরাচার্ধয কৃত তাহার ব্যাখ্যানে বা ভাষ্যে 
বেদব্যাসের সমস্ত ব্রঙ্গাবচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাতমা রাজা রামমোহন রায়, উত্ত 
বেদান্তসত্রগ্রন্থের এরূপ গৌরব ও মাহাতম্য প্রতশীত কাঁরয়া প্রথমে এ গ্রল্থখাঁন বাঙ্গালা 
অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাসমতে সমগ্র বেদ ও সকল শাস্বের মর্ম ও মীমাংসা 
থাকাতে এবং সব্ববলোকমান্য শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্যে সেই সকল মর্ম সুস্পম্টরূপে বিবৃত 
থাকাতে, রামমোহন রায়ের ব্রক্গাবচার পক্ষে উহা ব্রক্গাস্তস্বর্প হইয়াঁছল। তাঁহার 
পূর্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে, তিনি সকল জাতর সম্মানিত শাস্ত্রদবারাই প্রাতপন্ন কাঁরবেন 
যে, একমান্র নিরাকার ব্রন্দোপাসনা সব্বশ্েষ্ঠ। এই জন্য [তানি ৫৫৮ সত্রসমান্বিত সমগ্র 
ধেদান্তসূতন্রের উত্ত ভাষ্যসম্মত অর্থ ব্যাখ্যা কাঁরিয়া তাহা প্রচার কাঁরলেন, এবং তৎংসম্পর্কে 
আপনার যাহা বন্তব্য, তাহা এ গ্রন্থের ভূমিকা, অনুজ্ঠান. ইত্যাঁদ নামে প্রকাশ কাঁরলেন। 
বেদব্যাসকৃত বেদান্ত ব্যাখান কেহ অগ্রাহ্য কাঁরতে পারেন না; সুতরাং এই সম্পর্কে 
তৎকালণন পাঁণ্ডতমণ্ডলনর সাঁহত রামমোহন রায়ের বিচার চাঁলল। পরে তান ঘত বিচার 
কাঁরয়াছিলেন, - তাহাতে এই বেদান্তসূন্রের প্রমাণ সকল তাঁহার প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। 
১৭৩৭ শকে, রামমোহন রায়ের সকল বিচারের 'ভীন্তিস্বর্প এই প্রথম গ্রল্থ প্রথম প্রকাশ 
হয়। ইহার প্রথম মুদ্রাঙ্কণের অক্ষর সকল আঁত প্রাচীন, এমন কি, ছাপার অক্ষর বাঁলয়াই: 
বোধ হয় না। 

“এই গ্রন্থের তিন ভাগ। ভূমিকা, অনুষ্ঠান ও গ্রন্থ। ব্রন্ধোপাসনার বিরুদ্ধে 
এদেশীয়াদগের যে সকল সাধারণ আপাতত আছে, গ্রন্থকার ইহার ভূমিকাতে তাহার উল্লেখ- 
পূর্বক সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন যে, ৫৯) সদ্রপ পরক্রহ্মই বেদের প্রাতপাদ্য। €২) রুপ ও 
গুণাঁবহশন নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা এ পুসপস্ঠুপপী কপ (৩) পরমার্থ- 


৪ 


সাধনের পৃব্বাপর এক 'বাঁধ নাই, অতএব িচারপূর্্বক উত্তম পথ আশ্রয় করাই শ্রেয়। 
(৪) ্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্র, সুগন্ধি দুর্গান্ধ আঁদ লোৌককজ্ঞান থাকে না, তাহা নহে। 
(৫) পুরাণ তন্রাদি শাস্ত্রে যে সাকার উপাসনার বাধ আছে, তাহা দব্বল আধকারীর 
মনোরঞ্জনের নিমিত্ত। বস্তুতঃ ব্রন্ষোপাসনাই সত্য এবং শ্রেচ্ঠ। 

“গ্রন্থকার ইহার অনুষ্ঠানে ব্যন্ত করিয়াছেন যে, ব্রন্মোপাসনাই পাঁথবীর আঁধকাংশ 
স্থানে চলত ; আর বেদাঁদ শাস্তের অর্থ প্রচলিত ভাষায় বিবৃত করাতে দোষ নাই। 
পরল্তু এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যেতে কোন প্রগাঢ় রচনা হয় নাই; এ জন্য গ্রন্থকার 
এই অন্বস্ঠানপত্রে গদ্য রচনা পাঠের বৈয়াকরাণক কয়েকাঁট নিয়ম নিরূপণ কাঁরয়াছেন।” * 

রাজা রামমোহন রায় বেদাল্তসূত্রের যে ভাষ্য প্রকাশ করেন, তাহার ভূমিকাদতে 
নিজের মত ব্যস্ত কাঁরয়াছেন। ভূমিকাতে সাকারবাদশদের মধ্যে প্রচালত কয়েকাঁট আপাস্ত 
খণ্ডন করিয়াছেন। 

প্রথমতঃ, সাকারবাদগণ নিরাকার ব্রক্মোপাসনার বিরুদ্ধে এই একাঁট আপাঁত্ত করেন যে, 
যান জগৎকর্তী ব্রহ্ম, তিনি বাক্য মনের অগোচর ; সৃতরাং তাঁহার উপাসনা সম্ভব হইতে পারে 
না। সেইজন্য কোন সাকার পদার্থকে জগতের কর্তীজ্ঞানে উপাসনা না কাঁরলে উপাসনা কার্য 
সম্পন্ন হইতে পারে না। রাজা রামমোহন রায় এই কথার উত্তরে বলেন ;-যাঁদ কোন 
ব্যান্ত শৈশবকালে শত্রু হস্তে পাঁতত হইয়া দেশান্তরে নঈত হয়, তাহা হইলে সে আপনার 
পিতার সংবাদ কিছুই জানতে পারে না। সে যুবা হইলে, যে কোন পদার্থকে সম্মুখে 
দেখিবে, তাহাকেই 'শিতা বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরবে, এরূপ হইতে পারে না। সে যাঁদ ?পতার 
উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়া করে, অথবা পিতার মঙ্গল প্রার্থনা করে, তবে সে সময়ে সে ব্যাস্ত 
বাঁলবে যে, 'যাঁন জন্মদাতা, তাঁহার শ্রেয়ঃ হউক। সেইর্‌প ব্রন্দের স্বরূপ জ্ঞেয় না হইলেও 
জগতের শ্রষ্টা, পাতা সংহর্তারূপে তাঁহার উপাসনা করা যাইতে পারে। চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি 
যে সকল পদার্থ আমরা সব্ব্দা দোঁখতোঁছ ও যদ্দবারা আমাদের জীবনের কার্য্য সম্পন্ন 
হইতেছে, সে সকলেরও যথার্থ স্বরশপ জানিতে পার না। সুতরাং যে পরমেশ্বর হীন্দ্রিয়ের 
অগোচর, তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ কিরূপে জানা যাইতে পারে? কিন্তু জগতের নানাবিধ রচনা 
ও নিয়ম সকল দোঁখিয়া পরমে*বরকে কর্তা ও নিয়ল্তারূপে নিশ্চয় জানা যায়, এবং এই- 
রূপেই তাহার উপাসনাবিষয়ে কৃতকাধ্য হওয়া সম্ভব। সামান্য বিবেচনায় বুঝা যায় যে, 
যান এই দুরবগাহ্য নানাপ্রকার কৌশলাবশিন্ট জগতের কর্তা, তিনি এই জগৎ অপেক্ষা 
অবশ্য আঁধকতর ব্যাপক ও শান্তমান হইবেন। এই জগতের একাঁট অংশ কিংবা ইহার 
অন্তর্গত কোনও বস্তু এ জগতের কর্তা কিরুপে হইতে পারে? যাঁহারা বলেন যে, নিরাকার 
ঈশ্বরের উপাসনা কোনও মতে হইতে পারে না, তাঁহাদের কথার উত্তরে রামমোহন রায় 
বাঁলতেছেন যে, স্বজাতীয় বিজাতীয় অনেক লোকই নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা কাঁরতেছেন, 
যখন ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তখন কেমন কাঁরয়া বলা যাইতে পারে যে, নিরাকার 
রানা, 


* রামমোহন রায় গদ্য গ্রল্থ প্রকাশ কারবার পৃব্রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য 
কয়েকখাঁন গদ্য গ্রন্থ রাঁচত হইয়াছল বটে, দকল্তু এ সকল পুস্তকের রচনা আঁত কদর্ধা 
ও অস্পম্ট। উহা 'সাবালয়ান সাহেবেরা পাঁড়তেন, সাধারণের মধ্যে প্রচালত হয় নাই। 
লোকে ডি পা নিতে জানিনা 1তাঁন সেই জন্য গদাগ্রম্থ প্রকাশ 
কারিতে গিয়া, গদ্য পাঠের কতকগৃি বৈয়াকরাণক নিয়ম 'লাখয়া 'দিয়াছিনেন। 
ূ 1 'রাজনারায়ণ বস: দ্বারা প্রকাশিত রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলগর প্রথম 
খণ্ডের আট ও নয় পঙ্চা দেখ। 


৫ 


পব্বপুরূষ ও আতমীয়গণের মতের বির্যদ্ধাচরণ করা কর্তব্য কিনা ? 


ম্বতীয়ত £__সাকারবাদীদগের আর একটি আপাত্ত এই যে, পিতা পিতামহ এবং 
স্ববর্গেরা ষে মত অবলম্বন কাঁরয়াছেন, তাহার বিপরীত আচরণ করা কখনই উচিত নহে । 
রাজা রামমোহন রায় এই কথার উত্তরে বাঁলতেছেন যে, প্্্বপুরুষ ও স্ববর্গের প্রাত 
লোকের অত্যন্ত স্নেহ ; সূতরাং পূর্বাপর বিবেচনা না কাঁরয়া এ কথাটিকে প্রমাণস্বরুূপ 
গ্রহণ কাঁরয়া থাকেন। এ কথার সাধারণ উত্তর এই ষে, পশুরাই স্বজাতীয় পশুর ক্রিয়ানুসাে 
কার্ধা কাঁরয়া থাকে। মনৃষ্যের সং অসৎ বিচারবাদ্ধ আছে। মানুষ করুপে গরুয়ার 
দোষ গ:ণ বিবেচনা না কাঁরয্লা কেবল স্বজনেরা করেন বাঁলয়া ধর্মকার্যয শনব্ববহ কাঁরতে 
পারেন? যাঁদ সকল স্থানে ও সকল কালে এই মণ প্রচালত থাঁকিত, তাহা হইলে হন্দ্‌- 
জাতির মধ্যে ধম্মশবষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত উৎপন্ন হইতে পারত না। বিশেষতঃ দেখা 
যাইতেছে যে, একজন বৈষবকুলে জন্মগ্রহণ কাঁরয়া শান্ত হইতেছে, আর এক ব্যাস্ত, শান্ত- 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধম্ম্ গ্রহণ কাঁরতেছে ; পৈতৃক মতেই বদ্ধ হইয়া থাঁকতেছে না। 
এখনও একশত বংসর অতাঁত হয় নাই, স্গার্ত ভট্টাচার্য্য নূতন ব্যবস্থা প্রচালত কারয়া 
গয়াছেন। যাবতীয় পরমার্থ কর্ম, স্নান দান ব্রতোপবাস প্রভৃতি পূৰ্বমত হইতে ভিন্ন, 
নূতন মতে সম্পন্ন হইতেছে । লোকে পৈতৃক আচরণ পাঁরত্যাগ না কাঁরলে স্মার্ত ভট্টাচার্যের 
ন-তন ব্যবস্থা অবলম্বন কাঁরতে পারতেন না। সকলে বলেন যে, পণ্ত্রাহ্গণ যে সময়ে এ 
দেশে আসেন, তাঁহাদের পায়ে মোজা এবং গায়ে জামা ইত্যাঁদ ছিল এবং তাঁহারা গো-যানে 
আরোহণ কাঁরয়া আঁসয়াছলেন। পরে, সে সকল ব্যবহার ীকছুই রাঁহল না। ব্রাহ্মণের 
পক্ষে যবনের দাসত্ব করা, যবনের শাস্ত্র পাঠ করা এবং যবনকে শাস্তপাঠ করান, এই সকল কি 
প্‌ব্বকালপ্রচলিত ধর্মানুযায়ী কার্য? অতএব আতমশয় স্বজনের উপাসনাপ্রণালশী ও 
বাবহার পাঁরত্যাগ কাঁরয়া, ভিন্ন প্রকার উপাসনাপ্রণালী অবলম্বন, এবং পূর্ব নিয়ম 
পাঁরত্যাগ কাঁরয়া নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ, লোকে চিরাঁদনই কাঁরয়া আসতেছে । তবে কেন 
পরমার্থ বিষয়ে উত্তম পথ অবলম্বন কারবার সময় আপ্পাত্ত করা হয় যে, উহা স্বধগ্গের 
অবলাম্বিত নহে ও টৈতৃক ধর্মীবর্দ্ধ, স্‌তরাং উহা গ্রহণ করা অনুচিত ? 


ব্রজ্জোপাসকের লোঁকিক জ্ঞান থাকে না 3 
সতরাং গৃহস্থ ব্রক্দোপাসক হইতে পারেন কি না 2 


তৃতীয়তঃ,_সাকারবাঁদগণ আপাঁত্ত কাঁরয়া থাকেন যে, ব্রন্মোপাসনা করিলে লোকের 
লৌকিক ভদ্রাভদ্রু জ্ঞান, সুগন্ধ ও দুগন্ধি এবং আগ্ন ও জলের পৃথক জ্ঞান থাকে না। 
অতএব গৃহস্থলোকে কিরূপে ব্ন্ষোপাসনা করিতে পারে ? রাজা রামমোহন রায়, এ কথার 
উত্তরে, তাঁহার প্রাতপক্ষ সাকারবাদশীদগকে বাঁলতেছেন যে, কক প্রমাণে তাঁহারা এ কথা 
বলেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। সাকারবাদীরাই স্বীকার করেন যে, নারদ, জনক. 
সনৎকুমারাদি, শুক, বাঁশ্ঠ, ব্যাস, কাঁপল প্রভাত ব্ুন্গজ্ঞানী ছিলেন ; অথচ তাঁহাবা 
আঁণ্নকে আঁশ্ন, ও জলকে জলরুপে ব্যবহার কাঁরতেন, গাহস্থাকম্ম* ও রাজকার্ধয কাঁরতেন, 
এবং শষ্য সকলকে যথাযোগ্যর্পে জ্ঞানোপদেশ প্রদান কাঁরতেন। তবে কিরূপে বিশ্বাস 
করা যায় যে, ব্রক্গজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্রজ্জান কিছুই থাকে নাঃ লোকে কেমন কাঁরিয়া এরুপ 
কথার আদর করেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাঁদ বল, সব্বন্র ব্রক্গজ্ঞান হইলে 
ভেদঙ্ান ও ভগ্রাভদ্রের জ্ঞান কেমন কান্সয়া থাকবে 2 তাহার উত্তর এই যে, লোকযাণা 
নিব্বাহ কারবার জন্য পর্ব পূর্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় চক্ষ; কর্ণ হস্তাঁদর কর্ম, চক্ষ্, কর্ণ, 


সঙ 


হস্তাদির দ্বারা অবশ্যই করিতে হইবে। পত্রের সাহত পিতার কর্ম এবং পিতার সাঁহত 
পৃত্রের ধর্ম আচরণ কাঁরতে হইবে ; যেহেতু এই সকল নিয়মের কর্তা রন্ম। 


শাদ্ছে সাকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে ; অতএব সাকার উপাসনা কর্তব্য কিনা? 


চতুর্থতঃ,_সাকারবাদীরা বলেন যে, পুরাণে এবং তন্ত্রাদতে নানাবধ সাকার 
উপাসনার ব্যবস্থা আছে। অতএব সাকার উপাসনা কর্তব্য । এই কথার উত্তরে রামমোহন 
রায় বাঁলতেছেন ; পুরাণ এবং তন্ত্রাদতে যেমন সাকার উপাসনার বাঁধ আছে, সেইরুপ 
জ্ঞানপ্রকরণে এ সকল শাস্তেই লিখিত আছে যে, উহা ব্রন্মের রূপকল্পনা মান্র। মনের 
দ্বারা যে প্রক।র রূপ কাঁজপত হইয়া উপাস্য হয়, মন অন্য বিষয়ে নিষুস্ত হইলে, সেইপ্রকার 
রুপ ধবংস হইয়া যায়। হস্তের দ্বারা যেপ্রকার রূপ 'নাম্মতি হয়, হস্তাঁদর দ্বারাই তাহা 
কালে নম্ট হয়। অশঙএব নানারূপাবাশিষ্ট বস্তু সকল ন*্বর। কেবল ব্রন্মই জ্ঞেয় ও উপাস্য 
হয়েন। পরাণ ও তল্ত্রশাস্ত্রের সাকার বর্ণন, কেবল দুব্বলাধকারীর মনোরঞ্জনের 'নামত্ত। 
পুরাণ ও তন্ত্াদ শাস্ত্রে সাকার বর্ণন কাঁরয়া, পরে, উহার মীমাংসা করিয়াছেন যে, উহা 
অজ্ঞানীর মনোরঞ্জনের জন্য। 

রাজা রামমোহন রায় আরও বাঁলতেছেন যে, যাহারা বেদান্তপ্রাতপাদ্য পরমাতমার 
উপাসনা না কারয়া, পৃথক্‌ পৃথক মার্ত কল্পনা কাঁরয়া উপাসনা করেন, তাঁহাঁদগ্কে 
[জিজ্ঞাসা করা কর্তবা যে, এ সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলেন, কিম্বা অপর কাহাকেও 
ঈশবর বাঁলয়া তাঁহার প্রাতমার্ত জ্ঞানে এ সকল বস্তুর পূজাঁদ করেন? ইহার উত্তরে, 
তাঁহারা এ সকল বম্তুকে কখনই সাক্ষাৎ ঈশ্বর বাঁলতে পারবেন না। যেহেতু, এ সকল 
বস্তু নশ্বর, এবং প্রায় তাঁহাদের নিজের 'াম্মত কম্বা অধীন। অতএব যে বস্তু নশ্বর 
এবং মনুষ্যের 'নাম্মত, কিরূ্‌পে তাহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার কাঁরতে পারেনঃ এঁ সকল 
বস্তুকে ঈশ্বরের প্রাতিমুর্ত বাঁলতেও তাঁহারা সঙ্কুচিত হইবেন। যেহেতু, ঈশ্বর অপাঁরামিত 
ও অতীপন্দ্রীয়; তাঁহার প্রাতমার্ত পারাঁমত এবং হীন্দ্িয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহার 
কারণ এই যে, তান যেমন, তাঁহার প্রাতমূর্তও তদনূযায়শ হইবে; কিন্তু এস্থলে 
তাহার বিপরীত দেখা যায়। এ সকল গ্র্জতমূর্ভ। উপাসক মনৃষ্যের সম্পূর্ণ অধান। 
এই আপাত্তর উত্তরে কেহ যাঁদ এরূপ বলেন যে, ব্রহ্ম সব্বময়, এ সকল বস্তুর উপাসনায় 
ব্রহ্ষের উপাসনা সিদ্ধ হয়, এই জন্য এ সকল বস্তুর উপাসনা কাঁরতে হয়। এ কথার উত্তর 
এই যে, ব্র্গকে সব্্বমময় জানিলে, বিশেষ বিশেষ রুপেতে তাঁহার পূজার প্রয়োজন হইত না। 
এ স্থলে কেহ এর্প বাঁলতে পারেন যে, যে মার্ততে ঈশ্বরের আঁবভভাব আঁধক, তাহাতেই 
তাঁহার উপাসনা করা হয়। এ কথার উত্তর এই যে, যে পদার্থ ন্যনাধক্য এবং হাসবাদ্ধ 
বারা পারাঁমত, তাহা ঈশবরপদের যোগ্য হইতে পারে না। ঈশ্বর কোন স্থানে আঁধক, 
কোন স্থানে অঙ্গ আছেন, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব। ইত্যাঁদ। 


বেদের অন্যবাদ শাঁনলে, শু পাপগ্রজ্ত হয় কি না ? 


রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্তগ্রল্থের ভূমিকার পর, "অনুষ্ঠান শিরোনামাত্কিত 
একটি অংশ আছে। তাহাতেও তান সাকারবাদাীঁদশের কয়েকটি আপাত্ত খণ্ডন করিয়াছেন । 
তিনি বেদান্তশাস্তের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে প্রবৃস্ত হইলে, অনেকে বাঁলতে আরম্ভ 
কারয়াছলেন যে, বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে। উহা শুনিলে 
শদ্রের পাতক হয়। এই আপাঁত্তর উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যাহারা এরুপ 
আপাঁত্ত কাঁরয়া থাকেন, তাঁহাঁদগক্ষে জিজ্ঞাসা করা উাঁচিত যে, ষখন তাঁহারা শ্রুতি, স্মাতি, 
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জৈমাঁনসত্র, গীতা, পুরাণ ইত্যাদ শাস্ত্র ছান্রকে পাঠ করান, তখন বাঙ্গালা ভাষায় তাহার 
ব্যাখ্যা কাঁরয়া থাকেন কনা, এবং ছান্রেরা সেই ব্যাখ্যা শুনেন কিনা ? ইহা ভন্ন, মহাভারত, 
যাহাকে পণ্টম বেদ ও সাক্ষাৎ বেদার্থ বলা হয়, তাহার শ্লোক সকল শদ্রের 'নকট পাঠ করেন 
কনা? তাহার অর্থ শদ্রকে বুঝাইয়া দেন কনাঃ শদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং 
ইাতহাস লইয়া পরস্পর কথোপকথন করেন কিনা? ইহা ভিন্ন, শ্রাদ্ধাদতে শূছ্রের নিকট 
এ সকল উচ্চারণ করেন কিনা? যখন সব্বদাই এইরূপ কারিতেছেন, তখন বেদাল্তের 
বাঙ্গালা অনুবাদ করাতে কিরূপে দোষোল্লেখ করিতে পারেনঃ কোনাট সত্য শাস্ত্র, 
আর কোনটি কাজ্পানক পথ, ইহার বিবেচনা সুবোধ লোকে অবশ্যই করিতে পারিবেন। 


হ্বারবানের সাহায্যে যেমন র্লাজার নিকটে যাওয়া যায়, 
দেইর্প পাকার উপাসনাদ্বারা ব্রক্গপ্রাপ্তি হয় কিনা ? 


কেহ কেহ আপাতত করেন ষে, পরমে*্বরের নিকটে যাওয়া, রাজার নিকটে যাওয়ার 
সদ্‌শ। রাজার নিকটে যাইতে হইলে, তাঁহার দ্বারবানের উপাসনা কাঁরতে হয়। সেই- 
রূপ, ব্রহ্গপ্রাপ্তি জন্য, রূপগুণাবশিম্টের উপাসনা আবশ্যক। এই আপাঁত্তর উত্তরে রাম- 
মোহন রায় বালিতেছেন যে, একথা উত্তরযোগ্য নহে, তথাচ লোকের সন্দেহ দূর কারবার 
1নামত্ত উত্তর দিতোঁছ। যে ব্যান্ত রাজার 'িনকটে যাইবার জন্য, দ্বারবানের উপাসনা করে, 
সে দ্বারবানকেই সাক্ষাৎ রাজা বলে না। কিন্তু এস্থলে, তাহার বিপরীত দেখিতোছ যে 
রূপগ্ণাবাঁশস্টকেই সাক্ষাৎ ব্রন্ধ বাঁলয়া তাঁহার উপাসনা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ রাজা 
অপেক্ষা রাজার দ্বারবানের নিকটে যাইতে পারা সুসাধ্য, এবং রাজা অপেক্ষা রাজার 
্বারবান্‌ নিকটস্থ ; সদতরাং দ্বারবানের সাহায্যে, রাজার নিকটে যাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু 
এস্থলে অন্য প্রকার দৌখতোছি। ব্রক্ম সর্বব্যাপী ; আর যাঁহাকে তাঁহার দ্বারবান 
বাঁলতেছেন, তান মনের দ্বারা অথবা হস্তের দ্বারা 'নাম্মত। কখনও 'তাঁন থাকেন, 
কখনও থাকেন না। কখনও নিকটস্থ, কখনও দূরস্থ। অতএব কিরূপে এরুপ বদ্তুকে 
অল্তর্যামী, সব্ত্ববাপণী পরমাতনা অপেক্ষা নিকটস্থ বাঁলয়া স্বীকার কারয়া উহাকেই ব্রহ্ধ- 
প্রাশ্তির উপায় বলেন। তৃতাঁয়তঃ, যে বস্তু চৈতন্যাঁদ রাঁহত জড়মান্র, তাহা কিরূপে, 
এরূপ মহৎ কাষ্যের সহায়তা করিতে পারে ? 


বেদাল্তভাষ্যের হন্দস্থানশ ও ইংরেজশী অন্যবাদ প্রকাশ 


রামমোহন রায়ের সংপ্রশস্ত হৃদয় কেবল বঙ্গভূমির মধ্যে বদ্ধ ছিল না। উহা সমগ্র 
ভারতের জন্য ক্রন্দন কাঁরত। সুতরাং বেদান্তসূত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ ভারতের সকল 
প্রদেশবাসীর বোধগম্য হইবে না বাঁলয়া তিনি শশঘ্বই একখানি 'হন্দুস্থানী অনুবাদ প্রকাশ 
কারলেন। পরে, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে, ১৭৩৮ শকে, বেদান্তসূন্রের ইংরেজ অনুবাদ প্রকাশ 
কারলেন। ও 

এই শেষোক্ত গ্রল্থের ভূমিকাতে তান বাঁলয়াছেন ;_“আম ব্রাহ্ষণবংশে জল্গ্রহণ 
কাঁরয়া বিধেক ও সরলতার আদেশে যে পথ অবলম্বন কাঁরয়াছ, তাহাতে আমার প্রবল 
কুসংস্কারাচ্ছল্ন আত্মীয়গণের (ৌঁহাদের সাংসারক সুখ, বর্তমান ধর্ম্মপ্রণালশর উপর 
র্ভর করে) তিরস্কার ও নিন্দার পান্র হইতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা যতই কেন আঁধক 
হউক না, আমি এই বিশ্বাসে ধীরভাবে সমস্ত সহ্য কাঁরতে পারি যে, একাঁদন আসিবে, 
যখন আমার এই সামান্য চেম্টা লোকে ন্যায়দাষ্টতে দৌথবেন, হয় ত কৃতজ্ঞতার সাত 
স্বগকার কারবেন। লোকে যাহাই কেন বলুন না, অলবাগ 'এট সখা জ্ঞানীলযা আোাগালাসস সস 
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বণ্চিত কারতে পারবেন না যে, আমার আন্তারক আভপ্রায্ম সেই পুরুষের নিকট গ্রাহা, 
যান গোপনে দর্শন করিয়া প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করেন।” মহাতমন্‌! তোমার ভাবষ্যদ্বাণশ 
পূর্ণ হইয়াছে। যাঁহারা তোমার প্রাত খড়াহস্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদেরই সন্তান 
সন্তাঁতরা তোমাকে হদয়ের গভশরতম প্রদেশ হইতে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ কাঁরতেছেন! 

উপাঁর-উন্ত পুস্তকের ভুমিকাতে তানি আরও বাঁলতেছেন যে, বেদান্তস্ন্রের অনুবাদ 
প্রকাশ কারবার তাঁহার বিশেষ আঁভপ্রায় এই যে, তাঁহার স্বদেশবাসগণ তাঁহাদের শাস্দের 
প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন এবং তদ্দৰারা প্রকৃতির পরমেশ্বরের একত্ব ও সর্্বব্যাঁপত্ব 
চন্তা কারতে পারেন। তাঁ্ভন্ব আরও আঁভপ্রায় এই যে, ইয়োরোপনয়েরা ব্বাঝতে পারেন 
যে, যে সকল কৃসংস্কারমূলক'অননচ্ঠান 'হন্দুধম্মমকে বিকৃত কাঁরয়াছে, তাহার সাঁহত উহার 
[বিশুদ্ধ আদেশানচয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। সমস্ত 'হন্দুশাস্ত্র একমাত্র পরব্রদ্মের উপাসনা 
প্রাতপন্ন কাঁরতেছে, সকল বিচারগ্রল্থে ইহাই প্রদর্শন করা রামমোহন রায়ের প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল। তানি 'লীখয়াছেন ;_“উপাঁনষদের দ্বারা ব্যন্ত হইবেক যে, পরমেশ্বর একমা্র, 
সর্বব্যাপী, আমাদিগের হীন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন, তাঁহারই উপাসনা প্রধান এবং মান্তির 
প্রীতি কারণ হয়, আর নামরূপ সকল মায়ার কার্য হয়। যাঁদ কহ, পুরাণ এবং তল্লাদি 
শাস্তেতে যে সকল দেবতাদগের উপাসনা লিখিয়াছেন, সে সকল কি প্রমাণ) আর পুরাণ 
এবং তন্ত্রাদ কি শাস্ত্র নহে? তাহার উত্তর এই যে, পুরাশ এবং তনল্নাদ অবশ্য শাস্ত্র 


বটেন, যেহেতু পুরাণ এবং তন্তাদিতেও পরমাতমাকে এক এবং ব্যাম্ধমানের অগোচর কাঁরয়া 
পুনঃ পুনঃ কাঁহয়াছেন। তবে, পুরাণেতে এবং তন্তাদতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং 


উপাসনা যে বাহুল্যমতে 'লিখিয়াছেন, সে প্রত্যক্ষ বটে; কিন্ত এ পুরাণ এবং তল্তাঁদ 
সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপাঁন পুনঃ পুনঃ এইরুপে করিয়াছেন যে, যে ব্যান্ত বরহ্গ- 
(বিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশন্ত হইবেক, সেই ব্যান্ত দুদ্কম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া রূপকজ্পনা 
কাঁরয়াও উপাসনা দ্বারা চত্তীস্থর রাঁখবেক। পরমেশবরের উপাসনাতে যাহার আঁধকার 
হয়, কাঙ্পাঁনক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই।” 

রামমোহন রায়ের প্রকাশিত বেদান্তগ্রল্থে এই কয়েকাঁট 'বিষয় আছে। বেদান্তগ্রল্থে 
চাঁরাঁট অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে এই চাঁরাঁট বিষয় আছে :--€১) ব্রহ্গবোধক 
শ্রাতর সমর্বয়, ৫২) উপাস্য ব্রহ্মবাচক শ্রুতির সমন্বয়, ৫৩) জ্ঞেয় ব্রহ্ম প্রাতপাদক শ্রুতির 
সমন্বয়, (8) অব্যস্তাঁদ পদ সকলের সমন্বয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই চারটি বিষয় আছে :-- 
(১) সাংখ্য ইত্যাঁদর শাহত বেদান্ত মতের বিরোধ পাঁরহার, ৫২) সৃষ্টি ও ব্রহ্মাবধয়ক নানা 
মতের বিচার, (৩) মহাভ্ত ও জশবাঁবষয়ক শ্রনতাবরোধ ভঞ্জন, (৪) হীন্দ্িয়, প্রাণ ও 
জশবের সম্বন্ধাবচার। তৃতীয় অধ্যায়ে এই চাঁরাঁট 'বষয় আছে :--€১) জীবের জল্মাদ 
প্রকরণ, ৫২) জখবের জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষাপ্তি আদ অবস্থা এবং শুভাশুভ ভোগ, 
(৩) নানা প্রকার উপাসনা, (৪) জ্ঞানসাধনের শ্রেষ্ঠত্ব। চতুর্থ অধ্যায়ে চাঁরাঁট বিষয় 
আছে :-€১) ব্রদ্মোপাসনার প্রকরণ, (২) মৃত্যু, €৩) মরণোত্তর জীবের গতি, 
(৪) ম্যান্তর অবস্থা । 

বেদাল্তসার* ও উছার ইংরেজশী অনুবাদ প্রকাশ 


ইহার পরে তান “বেদাল্তসার” নামে একখান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পূর্বে যে 
বেদাল্তসূত্র ও তাহার অন্বাদ প্রকাশ কাঁরয়াছলেন, তাহা আঁত বিস্তৃত ও কঠিন গ্রল্থ। 

* বেদাল্তসার নামে সংস্কৃতে যে একথান গ্রন্থ আছে, ইহা সে গ্রন্থ নহে ইহা 
রাজা রামমোহন রায়ের নিজের রাচিত। 


৯৯ 


উহা সাধারণের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা অল্প। যাঁদও তান আত পাঁরজ্কাররূপে তাহার 
অর্থ ব্যাখ্যা কারয়াছিলেন, তথাচ পাছে সকলে তত বড় গ্রল্থ পাঠ ও তাহার মর্ম গ্রহণ 
কাঁরতে না পারে, এই জন্য, তান উহার সারসঙ্কলনপ্ব্র্বক 'বেদান্তসার, নামে এই গ্রল্থ 
প্রকাশ করিলেন। কোন্‌ শকে ইহা প্রকাঁশত হইয়াছল, তাহা আমরা ঠিক্‌ জানতে পার 
নাই। কিন্তু বোধ হয় যে, বেদাল্তসত্রের সঙ্গেই, অথবা অল্পকাল পরেই উহা প্রকাশ 
হইয়াছিল। ১৮১৬ খ্শন্টাব্দে, ১৭৩৮ শকে, উহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ হয়। 
খুশম্টধর্ম্মপ্রচারক সাহেবেরা উহা পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, এবং রচাঁয়তার পাঁরচয় 
ইয়োরোপে প্রচার কাঁরয়াছলেন। 

বেদান্তদর্শনকে মূলাভীত্ত করিয়া রাজা রামমোহন রায়, হিন্দু পাঁণ্ডতাঁদগের সাহত 
শাস্বীবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছলেন। সেই জন্য, তাঁহার শাস্ধীবচারের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন 
কারতে হইলে, তাঁহার লাখত বেদান্তভাষ্যের তাৎপর্য হূদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। কিন্তু 
উহা বৃহৎ গ্রল্থ। সেই জন্য, আমরা তাঁহার রচিত 'বেদান্তসার' নামক ক্ষুদ্র পুদ্তককে 
1বশেষ বিশেষ ভাগে বিভন্ত কাঁরয়া, পাঠকবর্গের নিকট উহার তাৎপর্য্য যথাসাধ্য ব্যাখ্যা 
কাঁরতেছি। 

্ক্ম কি, কেমন, তাহা নির্দেশ করা যাইতে পারে না 

সমুদয় বেদবেদান্তাঁদ শাস্বের প্রাতপাদ্য পররচ্গকে জানা অবশ্য কর্তব্য । ভগবান্‌ 
বেদব্যাস বেদান্তের প্রথম সুত্রে ইহার উল্লেখ কাঁরয়া শ্রুতি এবং শ্রীতসম্মতাঁবচারের দ্বারা 
দৌখলেন যে, ব্রন্ষের স্বরূপ কোন মতেই জানতে পারা যায় না। অর্থাৎ ব্রহ্ম ক, ও কেমন 
তাহা 'নদ্দেশ কাঁরতে পারা যায় না। যেহেতু, শ্রাত কাঁহতেছেন ;_ন চক্ষুষা গৃহ্যতে 
নাঁপ বাচা নান্যের্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা। মুশ্ডক। অদৃষ্টোদ্রন্টা অশ্ুতঃ শ্রোতা 
অস্থ্‌্লমনণু। বৃহদারণ্যক। অবাও্মনসগোচরং। অশব্দং অস্পর্শং। কঠবল্লী। চক্ষুদ্বারা 
ণকম্বা চক্ষু ভিন্ন অন্য হীন্দ্রিয় সকলের দ্বারা, অথবা তপের দ্বারা 'ীকম্বা শৃভ- 
কর্মের দ্বারা ব্রহ্গ কি পদার্থ, তাহা জানা যায় না। মদণ্ডক। ব্রহ্ম কাহারও দৃষ্ট নহেন, 
অথচ সকলকে দেখেন ; কাহারও শ্রুত নহেন, অথচ সকল শ্রবণ করেন; ব্রহ্গ স্থুল নহেন, 
সক্ষম নহেন। বৃহদারণ্যক। বাক্য ও মনের অগোচর, শব্দাতীত এবং স্পর্শাতীত। 


জগৎকে উপলক্ষ কারয়া ব্রঙ্গানদ্দেশ হয় 


বেদব্যাস দ্বিতীয় সূত্রে ব্রন্মের স্বরূপ বর্ণন কাঁরতে চেস্টা না কারয়া তটস্থরূপে 
তাহার নির্পণ কাঁরতেছেন। অর্থাৎ একবস্তুকে অন্য বস্তুর দ্বারা বুঝাইতেছেন। যেমন 
সূর্যকে দিবসের নির্ণয়কর্তা বাঁলয়া নিরূপণ করা হয়। জল্মাদ্যস্য যতঃ। ২ সন্র। 
১ পদ। এক অধ্যায়। এই জগতের জল্মস্থাতনাশ যাঁহা হইতে হয়, 'তাঁনই ব্রহ্ম । এই 
জগতের নানাবিধ আশ্চর্য্য পদার্থ প্রত্যক্ষ দৌখতোছি এবং ইহার উৎপাত, স্থিত ও নাশ 
দেখা যাইতেছে। অতএব যেমন ঘট দোৌখিয়া কুম্ভকারের নির্ণয় হয়, সেইরুপ এই জগতের 
[যান কর্তা তাঁহাকে ব্রন্ম শব্দে উল্লেখ করা হইতেছে। শ্রুুত সকলও এইরূপ তটস্থ 
লক্ষণের দ্বারা বক্ষের বর্ণন করেন। যতোবা ইমান ভ্তানি জায়ল্তে। তন্তরীয়। 
যোবৈ বালাকে এতেষাং পৃরুষাণাং কর্তা যস্যৈতং কর্ম। কৌধষাঁতকী। যাঁহা হইতে 
এই সকল জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, 'তীন ব্রক্ম। তৈৌত্তরীয়। 'যান এই সকল পুরুষের 
কর্তা ও যাঁহার কার্যা এই জগৎ, তান ব্রঙ্গ। কোষাঁতকী। 


৩০ 


বেদ নিত্য নহে 


বাচা বিরূপাঁনত্যয়া। বেদবাক্য নিত্য। ইত্যাঁদ শ্রুতিদ্বারা বেদকে স্বতন্ম নিত্য 
ধাঁলতে পারা যায় না; ইহার কারণ এই যে, শ্রাততে বেদের জন্মের কথা বলা হইতেছে । 
ধচঃ সামানি জাঁজ্রে। খধাক সকল ও সাম সকল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং 
বেদান্তের তৃতীয় সূত্রে বলিয়াছেন যে, বেদের কারণ ব্রন্ম। শাস্ত্রয়ো নিত্বাং। ৩। ১।১। 
শাস্প অর্থাৎ বেদের কারণ ব্রহ্ম, অতএব জগতের কারণ ব্রক্গ। বেদে কহেন; 


আকাশ হইতে জগতের উৎপাত্ত হয় নাই 
আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে। ছান্দোগ্য। আকাশ হইতে জগ্গতের উৎপাত্ত ইত্যাঁদ 
শ,তিদ্বারা প্রাতপন্ন হয় না ষে, আকাশ জগতের কারণ। যে হেতু শর্ত কাঁহতেছেন ;- 
এতস্মাদাতন আকাশ সম্ভূতঃ। এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে । কারণত্বেন 
চাকাশাদিষ্‌ যথা ব্যপাঁদস্টোন্তেঃ। ১৪।৪।১। সকলের কারণ ত্রহ্ধ। অতএব শ্রাতর 
পরস্পর বিরোধ হয় না। যেহেতু সকল বেদে ব্রহ্ধকে আকাশাদর কারণরূপে উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন। 


প্রাণবায়; হইতে জগতের উৎপাত্ত হয় নাই 


অথ সব্বাণি হবা ইমান ভূতান প্রাণমেবাভিসধাবশান্ত। খা। এই সকল সংসার 
গ্রাণেতে লয় হয়। এই শ্রতিদ্বারা প্রাণবায়ূকে জগ্গতের কর্তা বাঁলতে পারা যায় না। 
যেহেতু বেদে বলেন,_এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সব্বৌন্দ্যয়াণচ খং বায়ুজ্যেোতিরাপঃ 
পাঁথনশী বিশ্বস্য ধাঁরণণ। ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন, সকল হীন্দ্রিয়,। আকাশ, বায়, জ্যোতিঃ, 
জল আর পাঁথবী উৎপন্ন হয়। ভমা সংপ্রসাদাদধ্যপদেশাং। ৮।২।১। ভূমা-শব্দ 
হইতে ব্রহ্ধই প্রাতপাদ্য হন, প্রাণ প্রাতপাদ্য হন না ; যেহেতু শ্রাতিতে প্রাণাবষয়ে উপদেশের 
পর, ভূমা-শব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রাতপন্ন হইয়াছেন, এরূপ উপদেশ আছে। 


জ্যোতিঃ হইতে জগতের উৎপাত্ত হয় নাই 


তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। মুণ্ডক। বান সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ ?তাঁন 
জগতের কর্তা । এই শ্রহতিদ্বারা কোন জ্যোতিঃ বিশেষকে জগতের কারণ বাঁলতে পারা 
যায় না, যেহেতু বেদ বলেন,_-তমেব ভান্তমনূভাঁত। মু। সকল তেজজ্মান্‌, সেই প্রকাশ- 


'বাঁশল্ট ব্রন্মের অনুকরণ কাঁরতেছেন। অনকৃতেস্তস্য চ। ই২।৩।১। বেদ বলেন যে, 
ব্রন্মের পশ্চাৎ সূষর্যাদ দশীগ্তি পাইতেছে, অতএব ব্রক্ষই জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা প্রাতপন্ন 
হন. এবং সেই বন্ষের তেজদ্বারা সকলের তেজ সিদ্ধ হয়। 

প্রন্কাত হইতে জগতের উৎপাত্ত হয় নাই 


অনাদানন্তং মহতং পরং ধ্ুবং নিচার্যয তং মত্যুমুখাৎ প্রমূচ্ততে। ধাক। আদ্যন্ত- 
রাহত নিত্যস্বর্প প্রকাতি অর্থাৎ স্বভাবকে জানিলে, মত্যুহস্ত হইতে উদ্ধার পায়। শ্রাতি। 
স্বভাব এব সমুতিষ্ঠতে। স্বভাব স্বয়ং প্রকাশ পাস! ইত্যাঁদ শ্রাতিদ্বারা স্বভাবকে 
জগতের স্বতন্ত্র কর্তা বলা যায় না। যেহেতু, বেদ বলেন, প্যান পরং কিনিৎ। কঠ। 
আতা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। ত্বমেবৈকং জানাথ। মূ। সেই আতমাকেই কেবল জান। 
ঈক্ষতেরননীশব্দং। ৫1১।১। শব্দে অর্থাৎ বেদে, স্বভাবকে জগংকারণ বলেন নাই ; যেহেতু 


৩১ 


চৈতন্যব্যতখত সাম্টর সঙ্কল্প হয় না; সেই চৈতন্য ব্রদ্ষের ধঙ্্স, চৈতন্য স্বভাবের ধর্ম 
নছে ; যেহেতু, স্বভাব জড় ; অতএব স্বভাব জগতের স্বতন্ত্র কারণ হইতে পারে না। 


অণ্য হইতে জগতের উৎপাত্ত হয় নাই 
সৌম্যৈযোহানম্নঃ। হো সৌম্য! জগৎকারণ আত সূক্ষম। ইহাদ্বারা পরমাণুর 
জগৎকর্তৃত্ব প্রাতিপন্ন হইতেছে না; যেহেতু পরমাণয অচেতন ; এবং পূব্বালাঁখত সূত্রের 


দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, অচৈতন্য হইতে এতাদৃশ জগতের সৃন্টি হইতে পারে না। 
জশীব হইতে জগতের উৎপাত্ত হয় নাই 


জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রুপেনাভীনম্পদ্যতে এষ আত্মা । খ। পরে জ্যোতিঃ 
প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় রুপেতে জীব বিরাজ করেন। গুহাং প্রাবন্টৌ পরমে পরার্দরধে। কণঠ। 
ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশে জীব এবং পরমাতনা প্রবেশ করেন। এই সকল শ্রহতিদ্বারা জীব স্বতন্ত 
কারণ এবং অন্তর্ধামী বাঁলয়া প্রাতপন্ন হন না। যেহেতু বেদ বাঁলতেছেন,_য আত্মান 
[তিষ্ঠন। মাধ্যান্দন। যে ব্রহ্ম জীবেতে অন্তর্যামীরূপে বাস করেন। রসং হ্যেবায়ং 
লব্ধৰানন্দী ভবাতি। এই জাঁব ব্রহ্ধসূখকে পাইয়া আনন্দধুন্ত হন। শারীরশ্চোভয়োপ 
[হ ভেদেনৈনমধীয়তে। ২০।২।১। জীব অল্তর্ধামী নহেন। যেহেতু, কান্ব এবং 
মাধ্যান্দন উভয়ে উপাঁধ অবস্থাতে জাঁবকে বন্দ হইতে "ভিন্ন বলিয়াছেন। 


পৃথবশর আধখচ্ডান্রশ দেবতা হইতে জগতের উৎপাত্ত হয় নাই 


যঃ পাঁথব্যাং তিষ্ঠন্‌ পাঁথব্যা অন্তরো যং পাথবী ন বেদ। বৃ। যান পৃথিবীতে 
থাকেন এবং পাঁথবী হইতে অন্তর, অথচ পাঁথবী যাঁহাকে জানেন না, এই শ্রুীতদ্বারা 
পৃথিবীর আঁধিষ্ঠান্রী দেবতাকে পাঁথবীর অন্তর্যামশ বাঁলতে পারা যায় না। যেহেতু, বেদ 
বালিতেছেন,_এযোহন্তর্যাম্যমৃতঃ। বৃ। এই আতমা অন্তর্যামী এবং অমৃত। অন্তর্যাম্যাধ- 
দৈবাদষ্‌ তদ্ধর্্মব্পদেশাৎ। ১৮।২।১। বেদে আধদৈবাদ বাক্য সকলেতে ব্রক্গই 
অল্তর্যামী বালিয়া বুঝাইতেছে ; যেহেতু, অমৃতাঁদ বিশেষণ দ্বারা বেদে অন্তর্ধামণর বর্ণন 
দৌখতোঁছ। 

সূর্য হইতে জগতের উৎপাত্ত হয় নাই 


অসোৌ বা আঁদতাঃ। ইত্যাঁদ অনেক শ্রুতিতে সূর্ধোর মাহাতয্য বার্ণত হইয়াছে। 
ইহাদ্বারা সূর্যকে জগৎকারণ বলতে পারা যায় না; যেহেতু, শ্রুতি বাঁলতেছেন,_ষ 
আদিত্যে তষ্ঠটন আঁদত্যাদস্তরঃ। বৃ। 'যাঁন সূষে্ণতে অন্তর্ধামীর্ূপে থাকেন, তন 
যয হইতে ভিন্ন । ভেদবাদেশাচ্চান্যঃ। ২১। ১1১ সূর্ধ্যান্তর্যামশী পুরুষ, সূর্ধ্য হইতে 
1ভন্ন ; যেহেতু বেদে আছে যে, সূর্য্য হইতে সর্যযাক্তর্যামী ভিল। 

নানা দেবতার জগৎকর্ত্ত্ব কথন আছে, 1কিল্ভু জগৎকর্ত? এক 

এইরূপ, বেদ স্থানে স্থানে নানা দেবতাকে জগতের কর্তা বাঁলয়া বর্ণন কাঁরয়াছেন, 
ইহাতে তাঁহাদের সাক্ষাং জগৎকারণত্ব প্রাতপন্ন হয় না; যেহেতু, বেদ পুনঃ পুনঃ প্রাতিজা 
কাঁরতেছেন,_সব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি ; সকল বেদ একের কথা বলেন। অতএব, এক 


[ভন অনেক কর্তা হইলে, বেদের প্রাতজ্ঞা থা হইয়া যায়। আর বেদ বলেন যে 
একমেবাম্বিতায়ং ব্র্ধ। কঠ। তরঙ্গ এক, দ্বিতীয়রাহিত। নান্যোহতোস্তি দুষ্টা। বু। ত্রক্ষ 


৩৭ 


বিনা আর কেহ ঈক্ষণ-কর্তা নাই। নেহ নানাস্তি কিণুন। বৃ। সংসারে ব্রন্গীবনা অপর 
কেহ নাই। তে যদন্তরা- তন্ররক্ম । ছা। ব্রন্গ নামর্প হইতে ভিন্ন । নামরূপে ব্যাকরবাম ॥ 
ছা। নামরুপাঁবাশিষ্ট সমুদয় পদার্থের উৎপাত আছে। 


বেদে স্বতল্ জ্বতল্ নানা দেবতা ও আকাশ 
প্রভৃতিকে ভ্রক্ম শব্দে বলা হইয়াছে ; 
কিন্তু বর্ম অপাঁরচ্ছেদ 
ও সব্বব্যাপণ 

এইরূপ, ভূর ভার শ্রুতিদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, যাহারা নানারুপাঁবাঁশিষ্ট, 
তাঁহারা নিত্য এবং জগৎকর্তা হইতে পারেন না। বেদেতে নানা দেবতাকে, এবং অন্ন, মন 
গাকাশ, চতুস্পাদ্‌, দাস, িতব ইত্যাঁদকে স্থানে স্থানে বক্ষ বালয়াছেন। শ্রাত চতুষ্পাৎ 
₹চৎ কাছ ষোড়শকলঃ। খা। কোথায় ব্রক্গ চতুষ্পাদ, কোথায় ষোড়শকলা। মনো 
ন্মেত্যুপাসীত। মন ব্রহ্ম হন, এই উপাসনা কারবে। কং রঙ্গ খংব্রক্ষ | ব্‌। ব্রহ্ম ক স্বরূপ 
গবং খ স্বরূপ । রহ্গ দাসাঃ ব্রহ্ম কিতবাঃ। অথব্ব। ত্রক্ম দাস সকল এবং তব সকল 
ন। ব্রন্মকে জগৎস্বরূপে রূপক বাঁলয়া বর্ণন কারয়াছেন। আগ্নমৃর্ষ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূযো। 
'ত্যাদ। ম্‌ণ্ডক। আঁঙ্ন ব্রন্মের মস্তক এবং চন্দ্রসূর্যয তাঁহার দুই' চক্ষু। ভ্রহ্ষকে হৃদয়ের 
শুদ্রাকাশরূপে বর্ণন কাঁরয়াছেন। দহরোহাস্মন্নন্তরাকাশে। ছা। অনীয়ান ব্রীহের্যবাদ্বা ॥ 
ঘা। ব্র্গীহ এবং যব হইতেও ব্রহ্ম ক্ষুদ্র হন। এই সকল নানা রূপে এবং নানা নামে বলাতে, 
ট সকল বস্তুর স্বতন্ত্র ব্রন্ধত্ব প্রাতপন্ন হয় না। অনেন সর্ধ্বগতত্বমায়ামশব্দেভ্যঃ।৩৮ ২1৩ ॥ 
বদ বলেন, ব্রহ্গ আকাশের ন্যায় সব্্বগত। এ সকল শ্রাততে রদ্দের ব্যাপকত্ব বার্ণত হওয়াতে 
'ন্বোর সব্ব্গতত্ব প্রাতপন্ন হইতেছে। শ্রাত। সব্্বং খালবদং ব্রহ্ম । তদাতমাঁমদং সর্্বং। ছা। 
মুদায় সংসার রহ্গময়। সব্বগিন্ধঃ সব্বরসঃ। ছা। রঙ্গ সকল গন্ধ এবং সকল রস। অতএব 
না বস্তুতে এবং নানা দেবতাতে ব্রন্গত্ব আরোপ কাঁরয়া বক্গ বলাতে ব্রন্দের সব্ব্বব্যাপিত্ব 
ীতিপন্ন হয়। নানা বস্তুর স্বতল্ম ব্রন্মত্ব প্রাতপন্ন হয় না। সকল দেবতার এবং সকল 
স্তর পৃথক পৃথক রন্ষত্ব স্বীকার কাঁরলে বেদের প্রাতিজ্ঞা মিথ্যা হয় ; এবং এই জগতের 
ম্টা বালয়া অনেককে মানতে হয়। ইহা বৃদ্ধির এবং বেদের বির্দ্ধ মত। নস্থানতোপি 

রস্যোভয় 'লিঙ্গং সব্ববল্রাহ। ১১। ২।৩। 


ব্রচ্ম (নার্্বশেষ 
দেহ এবং দেহের আধেয় এই দুই হইতে ভিন্ন যে পরব্রহ্ম, ?তাঁন নানা প্রকার হন না? 
বহেতু, বেদে সব্ব্পি রহ্গকে নাব্বিশেষ ও এক বাঁলয়াছেন। শ্রাতিঃ। একমেবাদ্বিতীয়ং রঙ্ছ ॥ 
[হ হি তল্মাতং। ১৬1 ২1৩। 
বর্ম চৈতন্যময় 
বেদে রুহ্গকে চৈতন্যমান্র বাঁলয়াছেন। অযমাতমান্তরোবাহ্যং কৃৎস্নই প্রজ্ঞানঘনএব। বৃঃ 
ই আত্মা অন্তরে বাহরে কেবল চৈতন্যময়। দর্শয়াত চাথেহ্যশ্পি চ স্মযযতে। ১৭। ২1৩ 
ব্ক্ম কোনমতে সাবশেধ নছেন 


বেদে ব্রহ্মকে সাঁবশেষ বাঁলয়া, পরে অথ শব্দ হইতে আরম্ভ কারয়া বাঁলয়াছেন? 
নোতি। বৃ। যাহা পূর্বে বালয়াছি, তাহা বাস্তবিক রদ্ষ নয়। ব্রঙ্গা কোন মতে 
বশেষ হইতে পারেন না। স্মাততেও এইর্‌প কাঁহয়াছেন। | 


ও 


বর্গ অরূপ? নিরাকার 


অরুপবদেব হি ততপ্রধানত্বাং। ১৪। ২।৩। ব্রহ্ম নিশ্চয় রূপাবাশস্ট নহেন। যেহেতু, 
স্কল শ্রুুতিতে ব্রন্ষের নিগ্ণত্বকে প্রধান কাঁরয়া বাঁলয়াছেন। তৎসদাসশং। ছা । শ্রাত। 
অপাণিপাদোজবনোগ্রহখতা পশ্যতাচক্ষু৪সশৃণোত্যকর্ণ || ইত্যাদ ॥। ব্রন্মের পা নাই, অথচ 
গমন করেন। হস্ত নাই, অথচ গ্রহণ করেন। চক্ষু নাই, অথচ দেখেন । কর্ণ নাই, অথচ শুনেন। 
শ্রাত। নচাস্য কশ্চৎ জানতা। আতমার কেহ জনক নাই। অণোরণীয়ান্‌ মহতো মহায়ান্‌। 
আতমা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেম্ভ। অস্থ্‌লমনণপ্। ব্রহ্ম স্থূল নহেন, সক্ষন 
নহেন। 

্রক্ধকে ভিম্ন ভিন্ন বিশেষণদ্বারা [ন্দেশ করা যাইতে পারে, 
যেহেতু তান বাঁচন্রশান্ত 


যাঁদ বল, ব্রন্ধকে সব্্বব্যাপণ বাঁলয়া এই সকল নানাপ্রকার পরস্পর বিপরীত বিশেষণ- 
দ্বারা কর্‌ূপে তাঁহার বর্ণন করা হয়, সে কথার উত্তর এই যে, আতমান চৈবং 'বাঁচন্রাশ্চ 
হি। ২৮।১।২। আতমাতে সর্ব্বপ্রকার 'বাচন্র শাস্ত আছে। বিচিত্রশান্তঃ পর্ষঃ প্‌রাণঃ। 
শ্বেতা*বতর। এতাবানস্য মাহমা। ছা। এইর্‌প ব্রন্দের মাহমা জানিবে, অর্থাৎ যাহা অন্যের 
অসাধ্য, তাহা পরমাতমার অসাধ্য নহে ; বস্তুতঃ পরমাতনা অচিন্তনীয় ও সব্্বশীন্তমান্‌। 


দেবতারা আপনাদগকে জগতের কারণ ও উপাস্য কাহয়াছেন, 
সেইরূপ মনষ্যও আপনাকে বাঁলতে পারে ; কিন্তু 
উহারা কেহই জগতের কারণ ও উপাস্য নহে 
দেবতারা স্থানে স্থানে আপনাঁদগ্কে জগতের কারণ এবং উপাস্য বাঁলয়াছেন। উহা 
আপনাতে ব্রদ্দের আরোপ কাঁরয়া কাঁহয়াছেন মান্র। শ্রাস্্দষ্ট্যা তৃুপদেশোবামদেববৎ। 
৩০।১।১। ইন্দ্র আপনাকে উপাস্য বালয়া যে উপদেশ দেন, উহা কেবল, আপনাতে ব্রন্ষের 
আরোপ করিয়া বাঁলয়াছেন। স্বতন্ত্ররূপে আপনাকে ব্রহ্ম বলেন নাই। যেমন, বামদের 
দেবতা নহেন ; অথচ ব্রহ্মাভিমানী হইয়া আপনাকে জগতের কর্তরূপে ব্যস্ত কাঁরয়াছেন। 
বামদেবশ্রুীতিঃ | অহং মনুরভবং সূর্যাশ্চোত। বৃ্‌। বামদেব আপনাকে ব্রহ্গদ্যান্টতে কাঁহতেছেন, 
আম মন্‌ হইয়াছি, আম সূর্য্য হইয়াছি। এইরূপ, প্রত্যেক ব্যান্ত আপনাতে ব্রনের আরোপ 
কারয়া ব্রক্গরূপে আপনাকে চিন্তন এবং বর্ণন কারবার আঁধকার রাখেন। শ্রাত। তত্মাঁস। 
তুমি সেই পরমাতনা । ত্বদ্বা অহমাস্ম। ইত্যাদ। হে ভগবন্‌! যে তুমি, সেই আমি । স্মাতি। 
'অহং দেবো ন চান্যোহস্মি ব্ষৈবাস্ম ন শোকভাক্‌। সাঁচ্চদানন্দরূপোহস্মি 'নত্যম্ন্ত- 
স্বভাববান।। আম অন্য নাহ ; আম দেবস্বরূপ। আম শোকরাহত সাক্ষাৎ রঙ্গ। আঁম 
সাচ্চদানন্দস্বর্প নিত্যমুন্ত ইত্যাঁদ বাক্যের আধকারাঁ সকলেই। এ নিমিত্ত, তাহাদিগকে 
জগতের স্বতন্ম কারণ এবং উপাস্য বাঁলয়া স্বীকার করা যায় না। 


বক্ম জগতের নামত্তকারণ ও উপাদানকারণ 


রঙ্গ জগতের 'নমিত্তকারণ। যেমন, ঘটের 'নামত্তকারণ কুম্ভকার। ব্রক্ম জগতের 
উপাদানকারণ। যেমন, সত্যরজ্জুতে যখন সর্পন্রম হয়, তখন সেই মিথ্যা সর্পের উপাদান- 
কারণ সেই রজ্জু। অর্থাং সেই রজ্জুকে সর্পাকারে দেখা যায়। আর যেমন, মাঁত্তকা ঘটের 
উপাদান-কারণ, অর্থাৎ মাত্তকাকে ঘটাকারে দেখা যায়। প্রকৃতিশ্চ প্রাতিজ্ঞাদম্টাল্তানুরোধাৎ। 


২৩1৪।১। 


৩৪ 


বক্ষ আপনি নামরূপাঁদির ভশ্রয় হইয়াছেন, কিল্তু তাহাতে 
তাঁহার আতনস্কজ্পই কারণ 


ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ, এবং প্ররাতি উপাদানকারণ। যেহেতু, বেদে বাঁলয়াছেন, 
এক জ্ঞানের দ্বারা সকলের জ্ঞান হয়। ইহার দৃজ্টান্ত এই দিয়াছেন যে, এক মৃখাপন্ডের 
জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ মৃত্তকার জ্ঞান হয়। যাঁদ জগংকে ব্রক্মময় বলা যায়, তাহা হইলেই 
এ দৃম্টান্ত সিদ্ধ হয়। বেদে বলেন, ব্রহ্ম ঈক্ষণের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি কাঁরয়াছেন। অতএব 
এই সকল শ্র্যাতি অন্নসারে, ব্রহ্ম জগতের নামত্তকারণ এবং উপাদানকারণ। শ্রাত। 
সোহকাময়ত বহন স্যাং। ব্রহ্ম ইচ্ছা কারলেন, আম অনেক হই। ইত্যাঁদ শ্রাতদ্বারা প্রমাণ 
হইতেছে যে, ব্রহ্ম আত্মসত্কল্পের দ্বারা আপাঁন আব্হ্মস্তম্ব পর্যন্ত নামর্পাঁবাঁশস্ট 
পদার্থের আশ্রয় হইয়াছেন। যেমন মরীচিকা (অর্থাৎ মধ্যাহ কালে সর্ষের রাঁশমতে যে 
জল দেখা যায়) সেই জলের আশ্রয় সূর্ষ্ের রশ্মি। বস্তুতঃ সে মিথ্যা জল, সত্যরূপ তেজকে 
আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় দেখায়। সেইরূপ মিথ্যা নামরূপময় জগৎ, ব্রন্মের আশ্রয়ে 
সত্যরূপে প্রকাশ পায়। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং। শ্রুতি। 


নশ্বর নামরপের স্বতন্য ব্রচ্ছত্ব জ্বীকার করা মান না 


নাম আর রূপ যাহা দৌখতেছ, সে সকল কথা মাত্র ; বস্তুতঃ ব্রক্গই সত্য। অতএব 
ন*্বর নামরূপের কোন মতে স্বতন্ত ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। 


এই রক্ষোপাসনাতে যাহার প্রবৃত্ত নাই, তাহার নানা উপাসনাতে আধকার ; 
িল্ছু তাহারা আপনার কিছুই কারতে পারে না, তাহারা 
দেই সকল উপাসত দেবতার তুম্টিসাধক, ভোজ্য অন্নস্বর্প 


কৃষএব পরো দেবস্তং ধ্যায়েং। কৃফই পরম দেবতা, তাঁহার ধ্যান কাঁরবে। ন্র্যম্বকং 
যজামহে। মহাদেবের উদ্দেশে আমরা যজন কাঁর। আঁদত্যমপাস্মহে। আঁদত্যকে উপাসনা 
কাঁর। পদনরেব বরুণং শিতরমুপসসার। পুনর্্বার 'িতৃর্প বর্‌ূণকে উপাসনা কারলাম। 
তংমামায়দূর মৃতমনপাস্ব। বায়ুবচন। সেই আয় আর অমৃতস্বরূপ আমাকে উপাসনা 
কর। তমেব প্রাদেশ মাতং বৈশ্বানরসুপাস্তে। সেই প্রাদেশ অর্থাৎ বিগত প্রমাণ অশ্নর 
উপাসনা যে করে। মনোর্রন্ষেত্যুপাসীত। মন ব্রহ্ম, তাঁহার উপাসনা করিবে । উদ্গীথমুপাসীত। 
উদ্গীথের উপাসনা কাঁরবে। ইত্যাদি নানা দেবতার ও নানা বস্তুর উপাসনা, মৃখ্য উপাসনা 
নহে। এই সকল উপাসনার তাৎপর্যয এই যে, ব্রন্মোপাসনাতে যাহাদের প্রবৃত্তি নাই, 
তাহাদের নানা উপাসনাতে আধকার। যেহেতু, ব্রহ্মসূত্রে এবং বেদে কাঁহতেছেন, ভান্তং বা 
অনাতনাবত্তাং তথাহ দর্শয়াত। ৭।১1৩। শ্রুতিতে যে, দেবতার অন্নরূপে বাঁলয়াছেন, 
উহার তাৎপর্ধয এর্প নহে যে, জীব দেবতার সাক্ষাৎ অন্ন। উহার তাৎপর্যয এই মা 
যে. সেই জশব দেবতার ভোগের সামগ্র। যেহেতু, যাহার আতমজ্ঞান হয় নাই, সে অন্নের 
ন্যায় তুম্টি জল্মাইয়া দেবতার ভোগে আসে। ইহার কারণ এই যে, শ্রাতিতে এইর্‌প 
কাঁহতেছেন ;_যোহন্যাং দেবতামুপান্তে অন্যোহসাবন্যোহহমস্মশীত ন' সবেদ যথা পশ:রেবং 
সদেবানাং। বৃ।। যে ব্যান্ত ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, আর বলে, এই দেবতা 
অন্য এবং আম অন্য, উপাস্য উপাসক হই, সে অজ্ঞান ব্যান্ত দেবতাদের পশদ্মাত্র হয়। 

প্রত্যয়শ্চোদনাদ্যাবশেষাৎ। ১। ৩। ৩। 


৩৫ 


এ 


বেদে এককেই উপাসনা করিতে বলে 


সকল বেদ একেরই উপাসনা নির্ণয় কাঁরয়াছেন। যেহেতু, বেদে এক আত্মার 
উপাসনায় বধ আছে। আর ব্্গ, পরমাতনা ইত্যাঁদ শব্দের ভেদ নাই। আত্নবোপাসীত। 
বৃ। কেবল আত্মার উপাসনা কাঁরবেক। তমেবৈকং জানথ আত্মা ন মন্যাবাচোবিমুণ্থ। 
কঠ। সেই যে আতা, কেবল তহিাকে জান, অন্য বাক্য ত্যাগ কর। দশনাচ্চ। ৬৬1৩।৩। 
ব্ন্গোপাসনা ব্যতিরেকে অন্য উপাসনা কর্তব্য নয় 


বেদে দূম্ট হইতেছে যে, ব্রন্দোপাসনা ব্যতিরেকে অন্য উপাসনা কারিবে না। শ্রুুতি। 
আতৈমবেদং নিতাদোপাসনং স্যাৎ নান্যং কিণ্টিৎ সমূপাসাঁত ধাঁরঃ। এই যে আত্মা, কেবল 
তাঁহার উপাসনা কারবে। অন্য কোনও বস্তুর উপাসনা, জ্ঞানবান লোকের কর্তব্য নয়। 
ব্ঙ্মোপাসনায়, মন্যষ্যের ও দেবতার তুল্য আধকার 
বেদাল্তে দৃষ্ট হইতেছে_তদুপর্যাঁপ বাদরায়ণঃ সম্ভবাং। ২৬।৩।১। বাদরায়ণ 
কাহতেছেন,_মনুষ্যের উপর এবং দেবতার উপর ব্রঙ্গাবদ্যার আঁধকার আছে, যেহেতু, 
বৈরাগ্যের সম্ভাবনা যেমন মনুষ্য আছে, সেইরূপ বৈরাগ্যের সম্ভাবনা দেবতাতেও আছে। 
তদ্যোযোদেবানাং প্রত্যবূধ্যত স এতদভবৎ তথষাঁণাং তথামনুষ্যাণাং। বৃ। দেবতাদের মধ্যে, 
খাঁষদের মধ্যে, মনৃষ্যদের মধ্যে, যে কেহ ব্রহ্গজ্ঞানাবাঁশষ্ট হন, 'তাঁনই ব্হ্দগ হন। অতএব 
ব্রন্মের উপাসনায় মনুষ্যের এবং দেবতাদের তুল্য আধকার। 


ব্ন্মোপাস্ক মন্হষ্য, দেবতার প.জ্য 


বরণ, শ্রুতি এমন কহিতেছেন, যে মনুষ্য ব্রন্মোপাসক হন, তিনি দেবতার পূজ) 

হন। সব্বেইস্মৈ দেবাবাঁলমাহরাঁল্তি। ছা। সকল দেবতারা ব্রহ্গজ্ঞানীবাঁশষ্টের পূজা কবেন! 
শ্রবণ, মনন, 'নাঁদধ্যাসনাদিদ্বারা ব্রন্মোপাসনা হয় 

সেই ব্লন্গের উপাসনা রূপে কাঁরবে, তাহার 'ববরণ কাঁহতেছেন। শ্রদাত। আতা বা 
অরে দুষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনাদধ্যাঁসতব্যঃ। আতম়ার দর্শন, শ্রবণ ও "চন্তন কাঁরবে এবং 
ধ্যান কাঁরতে ইচ্ছা কাঁরবে। সহকার্যন্তরাবাঁধঃ পক্ষেণ তৃতনয়ং তদ্বতো 'বিধ্যাঁদবং। 
8৭181৩। ব্ন্ষের শ্রবণ, মনন, ধ্যান কারবার ইচ্ছা_এই তিন কার্ধ্য ব্রহ্মদর্শনের অর্থাৎ 
্রন্গপ্রাপ্তর সহায়, এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্বন্ধে যে সকল বাঁধ আছে, ইহা তাহার অন্তর্গত। 
অতএব, শ্রবণ মননাঁদ জ্ঞানীর অবশ্য কর্তব্য, যে পর্যন্ত ব্রন্মপ্রাপ্তি না হয়। তৃতীয় বাঁধ 
ধ্যান তাবৎ কর্তব্য, যেমন দর্শ-যাগ্ের অন্তর্গত অন্ন্যাধান 'বাধ ; পৃথক নহে। ব্রন্গশ্রবণ 
কর্তব্য ; অর্থাৎ রন্গপ্রাতপাদক শাস্বশ্রবণ কর্তব্য । মনন /- অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাতপাদক বাক্যার্থের 
চন্তা করা । 'নাঁদধ্যাসন ;- ব্রন্মের সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা করা । অর্থাৎ ঘট পটাঁদ ষে, বর্ষের 
সতাদ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই সত্তাতে চিত্তনিবেশ কারবার ইচ্ছা করা৷ এরূপ করিয়া পরে 
অভ্যাসদ্বরা সেই সত্তাকে সাক্ষাৎকার কাঁরবে। আবাত্তরসক্কদুপদেশাৎ। ১1১1৪ । সাধনেতে 
আবাত্ত অর্থাৎ অভ্যাস পুনঃ পুনঃ কর্তব্য । যেহেতু, শ্রবণাঁদর উপদেশ বেদে পুনঃ পুনঃ 
দোঁখতোছি। আগ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দূষ্টং।১২।১1৪। 


মোক্ষ পর্যল্ভত আতনার উপাসনা কাঁরবে 


মোক্ষ পর্যন্ত আত্মার উপাসনা কাঁরবে! জশবল্মন্ত হইলে পরেও আত্যার উপাসনা 
ত্যাগ করিবে না, যেহেতু বেদে এইরূপ দৌখিতেছি। শ্রাতি। সব্বদৈবমৃপাসশত টীষ্তঃ1 


৩৬ ্ 


ম্বান্ত পর্যন্ত সব্্বদা আত্মার উপাসনা কারবে। মূস্তা আপ হোনমূপাসতে। জশবল্মৃশ্ত 
হইলেও উপাসনা কারবে। 


শমদমাঁদর অনুষ্ঠান অবশ্যকর্তব্য 


শমদমাদন্যপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তাঁদ্বধেস্তদত্গতয়া তেষামবশ্যমনৃষ্ঠেয়ত্বাং। ২৭1৪ ।৩। 
জ্বানের অন্তরঙ্গ বলিয়া বেদে শমাদির বিধান আছে ; অতএব শমদমাদির অনৃষ্ঠান অবশ্য 
কর্তব্য। রক্গজ্ঞান হইলে পরেও শমদমাদি বিশিষ্ট থাকিবে । শম কি ?-অনের নিগ্রহ। দম 
ক ?- বাহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। অর্থাং মনে এবং বাহারীাল্দ্রয়ের বশে থাকিবে না; মন এবং 
ইন্দরয়কে আপন বশে রাখিবে। শমদমাদি এই যে আদ শব্দ ইহাদ্বারা বিবেক ও বৈরাগ্যাি 
বৃঝাইতেছে। বিবেক কি? রঙ্গ সত্য, জগৎ মিথ্যা ইত্যাকার বিচার। বৈরাগ্য কি 2 
বিষয়ে প্রশীতিত্যাগ অতএব ব্রন্মোপাসক শমদমাঁদতে যত্র কাঁরবেন। 


ব্রন্মোপাসনাদ্বারা সকল প্যর্যার্থ [সিম্ধ হয় 


ব্রন্গোপাসনা যেমন ম্দীস্তফল দেন, সেইরুপ অন্য সকল ফল প্রদান করেন। 
প্‌রুষার্থোহতঃশব্দাদাতি বাদরায়ণঃ। ১1৪ ।৩। বেদে কাঁহতেছেন, ব্যাসের এই মত যে, আতম- 
বিদ্যা হইতে সকল প[রষার্থ সিদ্ধ হয়। শ্রাত। আত্মানং িন্তয়েং ভাত কামঃ বক্গাবদ্রগৈব 
ভবাঁত। মূ। এ*বযের আকাতক্ষত আতনার উপাসনা কাঁরবে। যে বাান্ত ব্রক্গমজ্ঞানাবাঁশষ্ট, 
তিনি ব্রহ্মদ্বরুপ হন। সঙ্কম্পাদেবাস্য পিতরঃ সমযাত্তষ্ঠান্তি। ছা। ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্কঞ্পমানত 
1পতুলোক উত্থান করেন। সব্র্বেহস্মৈদেবাবাঁলমাহরান্তি। তৈ। ব্রন্গজ্ঞানীকে সকল দেবতা 
প.জা করেন। ন স পুনরাবর্ততে। ন স পনরাবর্ততে। ছা। ব্রন্ষজ্ঞানীর পুনরাবাত্ত অর্থাৎ 
পুনজল্ম কদাপ নাই। 


ঘাঁতর যের্প, গৃহস্থের সেইরূপ ত্রক্ষাবিদ্যায় আঁধকার 


যাঁতর যেরূপ ব্রহ্মীবদ্যায় আঁধকার, সেইরূপ, উত্তম গৃহস্থেরও আঁধকার আছে। 
কৃৎস্নভাবাজ্তর গ্হণোপসংহারঃ18৮1৪1৩। সকল কর্মে এবং সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের 
আঁধকার আছে। অতএব, পৃর্বোন্ত দর্শন শ্রবণাঁদ [বাধ গহস্থের প্রীত স্বীকার কারতে 
হইবে ; যেহেতু বেদে কহেন, শ্রদ্ধাধক্য হইলে, সকল উত্তম গৃহস্থ, দেবতা যাঁততুল্য হন। 
শ্রদ্ধাধক্যাত্ত কৃৎস্নাহ্যেব গাঁহণোদেবাঃ কৃৎস্নাহ্যেব যতয়ঃ। ছা। 


ব্রন্মেপাসক বর্ণশ্রমাচার কাঁরলে উত্তম, না কাঁরলে পাপ নাই 


স্ব স্ব বর্ণ এবং আশ্রমের আচারের অনুষ্ঠান যাঁদ ব্রন্দোপাসক করেন, তবে উত্তম। 
না কারলে.পাপ নাই। সর্বাপেক্ষা যজ্ঞাঁদ শ্রুতেরশ্ববৎ। ২৬1৪1৩। 


জনলাভের পূর্বে যে কম্স কাঁরতে হয়, তাহা 
কেবল চিত্তশদ্ধির জন্য 


জ্ঞানলাভের পূর্বে চিত্তশৃদ্ধির 'নামত্ত কম্মণ করা আবশ্যক। যেহেতু, বেদে যজ্ঞাদকে 
চত্তশ্াদ্ধর সাধনরূপে কাঁহয়াছেন। যেমন, যতক্ষণ না গৃহে পেশছান যায়, ততক্ষণ অশ্বের 
প্রয়োজন, সেইরপ ব্রন্ষমানষ্ঠ হওয়া পর্যান্ত কর্মের প্রয়োজন। 


৩৭ 


বর্ণশ্রমাচার না করিলেও ব্রচ্গজ্ঞান জল্মে 


অন্তরা চাঁপি তু তদ্দস্টেঃ।৩৬1৪1৩। অন্তরা অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্র্গজ্ঞান 
জল্মে। বেদে দৌখতোঁছ, রৈক্য প্রভাতি অনাশ্রমীর ব্ক্গজ্ঞানের উৎপাস্ত হইয়াছে। তুল্তু 
দর্শনং। ৯1।৪।৩। কোন কোন জ্ঞানীর যেমন কর্ম এবং জ্ঞান এই দুয়ের অনুষ্ঠান দজ্ট 
হইতেছে, সেইমত কোন কোন জ্ঞানধর কর্ম্মত্যাগগ দেখা যায়। এই উভয়ের প্রমাণ পরের দ্‌ই 
শ্রাততে পাওয়া যাইতেছে । জনকোবৈদেহো বহনদাক্ষণেন যজ্ঞেনেজে। বূ। জনকজ্ঞানী বহু 
দাঁক্ষণা দয়া যজ্ঞ কাঁরয়াছেন। বদ্বাংসোহাশ্নহোন্ং ন জনহবাণ্টারুরে। জ্ঞানবান সকল 
আঁগ্নহোন্র সেবা করেন নাই। 


অনাশ্রমণ জ্ঞানী হইতে আশ্রমশ জ্ঞানী শ্রেচ্ড 


যদ্যাপ ব্রন্মোপাসকের বর্ণীশ্রম ও কর্ম্মানুষ্ঠানে এবং তাহার ত্যাগে এই দুয়েতেই 
সামর্থ আছে, তথাপি, অতাস্ততরজ্জ্যায়োলগ্গাচ্চ।৩৯1৪।৩। অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে 
আশ্রমণ জ্ঞান" শ্রেম্ঠ। যেহেতু, বেদে কাঁহয়াছেন যে, আশ্রমাঁবাশষ্ট জ্ঞানীর ব্রন্গাবদগ্াতে শীঘ্র 


উপলাব্ধ হয়। 


যেখানে চিত্তা্থর হয়, সেইখানে উপাসনা কারিতে পারা যায় 


রক্ষজ্ঞানের অনুষ্ঠানের জন্য কোন তাঁর্থের কিম্বা কোন দেশের অপেক্ষা করে না। 
যতৈকাগ্রতাতত্রাবিশেষাৎ।১১।১1৪। যেখানে চিত্তের স্থৈর্য্য হয়, সেই স্থানে ব্রন্মের উপাসনা 
কারবে। ইহাতে দেশের এবং তীর্থাঁদর নিয়ম নাই। যেহেতু বেদে কাঁহতেছেন ;- শ্রাতি ॥ 
রদ তি যেস্থানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানে, উপাসনা 
| 


মৃত্যুর ইতর বিশেষ নাই 


ব্রন্মোপাসকের উত্তরায়ণে এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে পৃথক্‌ ফল হয় না। 
অতশ্চায়নোপদক্ষিণে। ২০। ২।৪। দক্ষিণায়নে জ্ঞানীর মৃত্যু হইলেও স্ষ্দম্নাদ্বারা জীব 
নিঃসৃত হইয়া ব্রল্নপ্রাস্ত হয়েন। 


রক্মজ্ঞানী জল্মমৃত্যু ছাসবৃদ্ধি হইতে মস্ত হয়েন 
শ্রতি। এতমানন্দময়মাতমানমন্াবিশ্য ন জায়তে ন মিয়তে ন হৃসতে ন বদ্ধতে ইত্যাঁদ । 
জ্ঞানী এই আনন্দময় আতমাকে পাইয়া জল্মমতত্যু হ্াসবদ্ধি ইত্যাদি হইতে মস্ত হয়েন। 
ও তৎসং 


স্থাত সংহার স্াষ্টকর্তা যান, ?তাঁন সত্তামানন হয়েন। বেদের প্রমাণ, মহার্ধর বিবরণ, 
আচার্ষের ব্যাখ্যা এবং বাাঁম্ধর বিবেচনা এ সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার নিকট শাম্ত্ 
এবং ফ্যষ্তি এ দুয়ের কোন ফল হয় না। এই বেদান্তসারের বাহূল্য এবং বিচার যাঁহাদের 
জানিবার ইচ্ছা হয়, তাঁহারা বেদান্তের সংস্কৃত এবং ভাষাবিবরণে তাহা জানিবেন। 


৩৮ 


বক্গদ্বরূপবিষয়ে বেদান্তমতের ব্যাখ্যা 


রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহার সার মর্ম এই ; _পরমে*বর জগতের আতমনা। (0০ 15 15 591 01 059 
/015156)। পরমেশ্বরের স্বরূপ জানা যায় না। তটস্থ লক্ষণম্বারা, অর্থাৎ তাঁহার 
মায়াশান্তর কার্য যে জগৎ, তাহা পর্যালোচনা কাঁরয়া, তাঁহার লক্ষণ বা সগ্‌ণভাব জানা 
যায়। পরমেশবরই বাস্তাঁবক পারমার্থক সত্তা; _তাঁহার আঁতীরন্ত কোন বস্তু নাই। মায়া 
কাহাকে বলে, এই বিষয়ে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, মায়া ঈশ্বরের শান্ত বা শান্তর 
কায্য। জগৎ মায়ার কার্য, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জগতের ইঈশ্বরাতারন্ত সন্তা নাই। 
ঈশবরাতীঁরন্ত বাঁলয়া যে জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞান বা আবদ্যা। ইহাকে অসম্পূর্ণ জ্ঞানও বলা! 
যায়। 

রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যানুসারে, মায়া মুখ্যরূপে ঈশ্বরের জগংকারণ শান্ত, এবং 
মায়া গোণর্পে এ শীস্তর কার্য, অর্থাৎ জগৎং। এই যে মায়া বা জগৎ, ইহা ভ্রমমান্র। জগৎকে ভ্রম 
বলার তাৎপর্য কি? বেদান্তদর্শনে দুটি দৃ্টান্তদ্বারা জগৎকে ভ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইতেছে। 
প্রথম, যেমন রজ্জুতে সপ্পনভ্রম। দ্বিতীয়, যেমন স্বপ্ন। প্রথম দম্টান্তের অর্থ এই যে, 
ভ্রমাতনক সপে ন্যায় জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অর্থাৎ, যেমন রজ্জকে অবলম্বন কারয়া 
ভ্রমাতনক সর্পের সত্তা , সেইরূপ, পরমে*বরকে অবলম্বন" কাঁরয়া জগৎ সম্তাবাশম্ট হইয়াছে । 
জগৎকে স্বপন বলার অর্থ ি 2 স্বগ্নদ্্ট বস্তু সকল, যেমন জীবের সন্তার অধীন, জবকে 
ছাড়িয়া স্বপ্নের যেমন সত্তা নাই, সেইরূপ, জগৎ পরমে*বরের সত্তার অধীন । জগৎ অসত।, 
এই কথার অর্থ কি ঃ যথার্থ সত্তা, _পারমার্থক সন্ভা 05০9186 ০%:1569109) কেবল এক 
পরমে*বরের। ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু নাই। ঈশ্বরাতীরস্ত বদ্তুই অসত্য । জগতের 'িনজের স্বাধীন 
[নরবলম্ব সম্তা নাই। 

জগতের ব্যবহারিক সন্তা আছে। জ্ঞানোল্য় ও কম্মোন্দ্রয়দ্বারা, বাহত কর্ম করিতে 
হইবে। যে দ্রব্যের যাহা গুণ, তদনুসারে কার্যয কাঁরতে হইবে। মাস্তির উপায় জ্ঞান ও 
শমদমাঁদ সাধন এবং জনাহতকর কার্ধানুষ্ঠান। রাজা রামমোহন রায়, সগুণ এবং নিগ্্ণ, 
কর্ম, এবং জ্দ্রান, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা স্বীকার কাঁরতেন। যে 
মতে, জগৎ, মাতাঁপতা ইত্যাঁদ সকলকে মিথ্যা জানিয়া সংসার ত্যাগ করা কর্তব্য বাঁলিয়ায 
প্রচার করা হয়, রাজা রামমোহন রায়, সেইরূপ মত অবজ্ঞার সহত অস্বীকার কাঁরতেন। 

ব্ন্মের স্বর্প জানা যায় না। কিন্তু তাঁহাকে জগতের কর্তা ও নিব্বাহকর্পে, 
িধাতার্পে জানা যায়। রামমোহন রায় এইরূপে বেদান্ত-দর্শনের অনুসরণ কাঁরয়া ব্রদ্মের 
[নগ্ণ ও সগুণ ভাবের ব্যাখ্যা কারয়াছেন। এ বিষয়ে তান শঙুকরাচা্যের ভাষ্যানূসারে 
বেদান্তমত সমর্থন কাঁরয়াছেন। রামমোহন রায় শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে জগতের 
মিথ্যাত্ব স্বীকার কাঁরয়াছেন : কিন্তু সেই শঙ্করোস্ত মিথ্যাত্ব, নিজে আঁত সুন্দরভাবে ব্যাখা 
কাঁরয়াছেন। তান শগ্করমতে মায়া মানিয়াছেন ; _মায়া অজ্ঞান! ব্রহ্মকে মায়া স্পর্শ করে 
না। কিন্ত তিনি সেই অজ্ঞান বা মায়ার এই প্রকার বাখ্যা কাঁরয়াছেন যে, জীবসকল, 
ঈশ্বর হইতে পথকন এইরূপ বোধই মায়া বা অজ্ঞান। রামানূজ মতে পরমেশ্বর মায়ার 
অধীশ্বর : অর্থাৎ িংশাল্ত ও মায়াশান্ত বা চিদাচৎ-শাস্তাবাঁশ্ট ঈশবরই উপাস্য। নিগর্ণি 
রক্গ বা ব্রন্দের মায়াতারন্ত স্বরূপ স্বীকৃত হয় নাই। রাজা রামমোহন রায় শঙ্করভাষোর 
অনসরণ কাঁরয়াছেন। কিন্তু শগ্করকে এমনভাবে বুঝিয়াছলেন, যাহাতে লৌকিক ব্যবহার, 
ধম্সীধন্স ও উপাসনাদ সম্ভব হয়। শন্কর ভাষ্যেও এ সকল আছে: তবে নিগ্ণভাব 
প্রবল। রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যায় উভয় দিকের সমান প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে । 


৩৯ 


“বেদাল্তপ্রবেশ' ও রামমোহন রায় 
শ্রীষুন্ত চন্দ্রশেখর বস্‌ মহাশয় তাঁহার রাঁচিত 'বেদান্তপ্রবেশ'-গ্রন্থে রামমোহন রায়ের 
বেদান্তভাষ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;_-“মাঁথলাতে বেদবেদান্ত ও বেদাঙ্গের অনুশশীলন বরং 
?কণ্টিং আছে, কিন্তু বঙ্গদেশে কিছুই নাই ।'এ সম্বন্ধে রামমোহন রায়ই বঙ্গের মুখোজ্জবল 
করিয়া িয়াছেন।” .....,১,.১.০১,১১, পৃতান (রামমোহন রায়) ১৭৩৭ শকে, বেদান্তসত্র 
মাাদ্ুত কারয়া প্রকাশ করেন। তান তাহার যে প্রকার বাঙ্গালা অনুবাদ 'দয়াছেন, তাহা 
যাঁদও আত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু আশ্চয্যের বিষয় এই যে, তান বেদান্তের সমুদয় সার 
'াৎপর্ধ্ই তদ্দবারা প্রকাশ কারয়াছেন। সব্্বশাস্রের পারদশর্শ না হইলে, ফিছ?তেই 
এর্প ভাষ্য করা যায় না। যাহারা উহার গভশরতার মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়াছেন, তাঁহারা উহা 
হইতে প্রভূত উপকার লাভ কাঁরয়াছেন।"” 


«এ স্থলে মহাতনা রামমোহন রায় সম্বন্ধে একট ?বশেষ কথা ব্যস্ত না কাঁরয়া এই 
পূু্তক সমা্ত করিতে পার না। তিনি যে কেবল ব্রাঙ্গসমাজের প্রবর্তক ছিলেন, এমন 
নহে । তান একজন শাস্দ্ের অসাধারণ মীমাংসক 'ছিলেন। বিচারতঃ তাঁহাকে একজন 'হিন্দু- 
শাস্ত্রীয় দর্শনকার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তান বেদ ও অন্যান্য সমুদয় শাস্তের 
যথাযোগ্য মান্য রাঁখয়া শাস্তের এক চমৎকার সংক্ষেপ মীমাংসা আমারাদগকে প্রদান কারয়া 
গিয়াছেন। এক্ষণে ইয়োরোপায় দর্শনকারাঁদগের শ্রেণীর অনেক গ্রল্থকার এদেশে জন্মগ্রহণ 
কাঁরতে পারবেন, কিন্তু রামমোহন রায় যে শ্রেণীর দর্শনকার ছিলেন, বোধ হয়, শাস্ত্াপ্রয় 
ভারতরাজ্য তাঁহার অর্ণবপোতারোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে গচরকালের 'নামত্ত বাঁণত 
হইয়াছেন। তান যে সহজ প্রণালশতে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কাঁরয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন 
শাস্লানমোদত, তেমান হূদরগ্রাহনী।” 


“রামমোহন রায় একটি আত সহজ ও সুসংলগ্ন প্রণালশ দ্বারা এ সকল শাস্বের 
শানগুঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ কাঁরলেন। তান, মীমাংসা কাঁরলেন যে ব্রহ্ধ, জীব ও জগতের 
মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে। ভেদই সকল শাস্তের তাৎপর্য । উপাঁনষদে যে 'সব্্বং খাঁহবদং 
রঙ্গ কাঁহয়াছেন, সে ব্ন্দের সর্্বব্যাপ্তত্ব প্রাতপাদনার্ে। নানা দেবতাকে যে ব্রহ্গ বলা 
হইয়াছে, সে ব্রদ্ষের সব্ব্ন্রে বর্তমানতা দেখাইবার জন্য এবং দৃব্বলাধিকারীর হিতের 
নিমিত্তে । প্রত্যেক পদার্থ বা দেবতাকে স্বতন্ত্র স্বতন্প ব্রক্ম কহা শাস্তের উদ্দেশ্য নহে। 
বামদেব, কপিল, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাতমারা যে, আপনা আপন।কে প্রহ্গরূপে বর্ণন কাঁরয়াছেন, 
তাহার তাৎপর্য্য এই যে, 'অধ্যাতম বিদ্যার উপদেশকালে বন্তারা আতমতত্ভাবে পাঁরপূর্ণ 
হইয়া পরমাত্মাস্বরূপে আপনাকে বর্ণন করেন। ফলে, তাঁহারা যে আপনারা স্বতন্্ স্বতন্ত্র 
ব্রহ্ম ও বর্ণনার এমত তাৎপর্য নহে । রামমোহন রায়ের এইরূপ ব্যাখ্যায় 'স্থর হইয়াছে 
যে, জীবাতনাকে, কোন মনূষ্যকে' বা কোন পদার্থকে স্বরূুপতঃ ব্রক্ষ বলা অদ্বৈতপ্রাতপাদক 
শাস্নের উদ্দেশ্য নহো।” 


উপ্পাঁনঘদ প্রকাশ 


বেদাল্তসূন্র ও বেদাল্তসার প্রকাশ কাঁরয়া তান পাঁচখানি উপাঁনষদ, বাঙ্গালা, 

অন্যবাদ সাঁহত, মা্রত ও প্রচারিত কাঁরলেন। তন্মধ্যে সামবেদের অন্তর্গত তলবকার 
উস তলবকারের অপর নাম কেনোপাঁনষং। ১৭৩৮ শকে, ১৭ই 
জিরা ভারাতিসা রিচা 
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তলবকার উপাঁনষদের ভূমিকায় রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, তানি ভগবান 
ভাষ্যকারের অর্থাৎ শ্রশমৎ শঙ্করাচার্যোর ব্যাখ্যানুসারে ইহার অনুবাদ কাঁরয়াছেন। তৎপরে 
বাঁলতেছেন,-“বেদেতে যে যে ব্যান্তর প্রামাণ্য জ্ঞান আছে, তাঁহারা ইহাকে অবশ্যই মান্য 
এবং গ্রাহ্য করবেন ; আর যাহার নিকট বেদ প্রমাণ নহেন, তাহার সাহত সুতরাং প্রয়োজন 
নাই।” 

শেষোন্ত কথাগ্যাল তিন সাকারবাদ 'হন্দুদগের প্রাত লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁলয়াছেন। 
সাকারবাদী 'হন্দুগণ বেদকে মৃূলশাস্ত্র বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতে বাধ্য। সূতরাং সেই বেদ 
হইতে যাহা প্রাতপন্ন হইতেছে, তাঁহাদের তাহা অস্বীকার কারবার পথ নাই। উপনিষদ 
বেদের শিরোভূষণ। উপাঁনষদ যে ?নরাকার ব্রন্দমোপাসনার উপদেশ দতেছেন, হিন্দু 
পারেন £ সুতরাং রামমোহন রায় সাকারবাদণ 'হিন্দীদগের প্রাত কটাক্ষ কাঁরয়া বাঁলতেছেন, 
_“যাহার নিকট বেদ প্রমাণ নহেন, তাহার সাঁহত সুতরাং প্রয়োজন নাই।” 


এ কথার আর একটি দিক আছে। যাঁহাদের যে শাস্ত্র, রামমোহন রায় তাঁহাদের 
জন্য সেই শাস্ত্র ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। খষ্টিয়ানদের জন্য বাইবেলের ব্যাখ্যা, মুসলমানদের 
জন্য কোরানের ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। রামমোহন রায় নিজে কেবল বেদ মান্য কাঁরতেন, বাইবেল 
বা কোরান মাঁনতেন না. ইহা সত্য নহে। অথবা, তান বেদ, বাইবেল, কোরান, সকল 
শাস্লকেই সকলের জন্য, সমান ভাবে, মান্য কাঁরয়া গিয়াছেন, তাহাও নহে । তিন 'হন্দুদের 
জন্য বেদ, খনশীষ্টয়ানদের জন্য বাইবেল, মুসলমানদের জন্য কোরান মান্য কাঁরয়া 'গিয়াছেন । 
এ বিষয়ে তাঁহার নিজের মত ক 'ছিল? 'তাঁন একেশ্বরবাদশ গছলেন। তান বশ্বজনীন 
ধর্দ্মে বিশ্বাস কাঁরতেন। সকল শাস্তের মূল লক্ষ্য সেই একেশ্বরবাদ। সতরাং প্রত্যেক 
ধর্মাবলম্বীর নিকট, তাহার শাস্তকে মান্য কাঁরয়া, তাহা হইতেই ব্রহ্গতত্ের উপদেশ 
1দতেন। বিশেষ বিশেষ ধর্াবলম্বীর নিকটে, শাস্তানিরপেক্ষ যান্তর অনুসরণ না কাঁরয়া, 
শাস্ত্র ও যাান্ত এই উভয়কেই ধম্মাবচারের 'ভীত্ত কাঁরয়া লইতেন। 

১৭৩৮ শকের ৩১শে আষাঢ়, যজ্‌ব্বেদীয় ঈশোপাঁনষং প্রকাশ কাঁরলেন। ইহার 
অপর নাম বাজসনেয় সংহতোপাঁনষং। বেদান্তসূত্রের ন্যায় তান ইহারও একটি ভূমিকা 
ও অনূষ্ঠান 1লাখয়াছতলন। উন্ত ভঁমকাতে 'তাঁন শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও য্যান্ত সহকারে প্রাতপহ 
কারয়াছেন বে. ব্লন্দোপাসনাই শ্রেষ্ঠ সাধন ও ম্যান্তর একমান্র কারণ। তাঁহার 'বিপক্ষগণকে 
লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁলয়াছেন যে, এই সকল গ্রল্থ অদ্যোপান্ত পাঠ না কাঁরয়া কোন 'সিদ্ধাল্লে 
উপনীত হওয়া উচিত নহে, এবং শাম্ত্সদ্ধ মতকে ব্যান্তীবশেষের মত বাঁলয়া অগ্রাহ্য করাও 
অত্যন্ত অন্যায়। 


ঈশোপানষদের ভূমিকায় রামমোহন রায় প্রথমতঃ বাঁলতেছেন যে, নিয়াকায 
পরমে*বরের উপাসনা বেদান্তের বা উপাঁনষদের সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়তঃ, পুরাণ ও তল্ন, শাসন 
[ক না এবং তাহাতে যে সকল দেবদেবীর পূজার উপদেশ আছে, তাহা প্রামাণ্য কি না? 
এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, পুরাণ তন্রাদও শাস্ত ; কেননা তাহাতেও 
এক নিরাকার পরব্রদ্দের উপাসনার উপদেশ আছে। 'তাঁন শাস্তীয় প্রমাণ সহকারে প্রদর্শন 
কাঁরতেছেন যে, পুরাণতল্লাদ শাস্ত্ে, ষে সকল দেবদেবীর পূজার কথা আছে, উহা অক্ানী 
ব্যান্তর মনোরঞ্জনের জন্য। যাহারা পরমাতন়ার উপাসনা অসম্ভব মনে করেন, তাঁহাদের মত 
খণ্ডন কারবার জন্য রামমোহন রায় বাঁলয়াছেন যে, পরমাত্যার উপাসনা অসম্ভব হইলে 
শাস্ত্রে হার উপদেশ থাকত না। শাস্ত্রে অসম্ভব বিষয়ের উপদেশ কেন থাকিবে? পাঁরশেষে, 
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যাহারা বলেন যে, পরমাত্নার উপাসনা সন্ন্যাসীর জন্য, এবং দেবতার উপাসনা গৃহস্থের 
জন্য, রামমোহন রায় অথণ্ডনীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ কাঁরয়া তাঁহাদের মত খন্ডন কাঁরয়া- 
ছেন। তান নিঃসংশায়তরুপে 'সিম্ধান্ত করিয়াছেন যে, গৃহস্থেরও ব্রন্মোপাসনায় আঁধকার 
আছে। 

গৃহস্থও ব্রন্ষোপাসনার আধকারী, এই সত্য প্রচার কাঁরয়া রামমোহন রায় ভারতে 
নবয,গ প্রবার্তত করিয়াছেন। রামমোহন রায় ভারতবাসীর পক্ষে ইহার অপেক্ষা মূল্যবান, 
সত্য আর কিছ; প্রচার করেন নাই। গৃহীর পক্ষে ব্রক্মোপাসনাপ্রচার রামমোহন রায়ের ব্্গজ্ঞান 
প্রচারের বিশেষত্ব । এ বিষয়ে তাঁহার পূর্রববন্তর্ঁ বৈদান্তিক বা রক্গজ্ঞানীদগের অপেক্ষা 
তাঁহার মতের শ্রেষ্ঠত্ব লাক্ষত হয়। বেদাল্তের ভাষ্যে রামমোহন রায় আপনাকে শগকরের 
অনুচর বাঁলয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গৃহীর ব্রক্মোপাসনা বিষয়ে শগ্করের সাঁহত 
তাঁহার পার্থক্য লাক্ষত হয়। শঙ্কর সন্ব্যাসের পক্ষে, রামমোহন রায় গাহস্থযধম্মের 
পক্ষপাতশ। 

সাকার উপাসনা পরম্পরার কারণ কি? -_-এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় দুইটি 
কারণ ?নদ্দেশ কাঁরয়াছেন। প্রথম কারণ এই যে, নৌমন্তিক কর্ম, ব্রত মহোৎসবে ব্রাঙ্গীণ- 
পাণ্ডতের লাভের বাদ্ধ। দ্বিতীয় কারণ, শদ্র ও বিষয়কর্্মান্বত ব্রা্গণের মনোরগ্রন। 


ব্লন্দোপাসক শঈত, উষ্ণ, পঙ্ক, চন্দন সমান জ্ঞান কারবেন, সাকারবাদশীদগের এই 
কথা রামমোহন রায় খণ্ডন কাঁরয়াছেন। প্রথমতঃ তান প্রাচীন কালের খাঁষদের দন্টান্ত- 
দ্বারা প্রদর্শন কাঁরতেছেন যে, এ সকল বিষয়ে তাঁহাদেরও ব্যবহারিক জ্ঞান ছিল। উন্ত 
[বষয়ে রামচন্দ্র প্রাত বাঁশন্তদেবের উপদেশ উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। পরিশেষে 'তীঁন প্রদর্শন 
কাঁরতেছেন যে, শাস্ত্রে দেবতার উপাস্কাঁদগের প্রাতও স্বীয় ইন্ট দেবতাকে সর্্বময়রূপে 
দর্শন কারবার উপদেশ আছে। সুতরাং, পঙ্ক-চন্দন সমান জ্ঞান কর না কেন বাঁলয়া ষেমন 
বরহ্ধজ্ঞানীকে আক্রমণ করা যাইতে পারে, সেইরূপ, সাকারোপাসককেও আঁবকল এ কথা 
বলা সঙ্গত হইতে পারে। কেননা, সাকারোপাসকের প্রাতও উপদেশ রাঁহয়াছে যে, তান 
তাঁহার ইম্টদেবতাকে সর্বময় বালয়া অনুভব করেন। তাঁহার কোন কোন প্রাতদ্বন্দবী 
শণ্ডিত তাঁহাকে এই বাঁলয়া আরুমণ কাঁরয়াছলেন যে, ব্রন্গজ্ঞানীর ন্যায় 'ক কর্ম কর? 
তান এই কথার উত্তরে আপনার হশনতা স্বীকার কাঁরয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে সথ্ে প্রদর্শন 
করিয়াছেন যে, শান্ত, বৈফব প্রভ্ঁত মতাবলম্বী লোক সম্বন্ধেও এ কথা সমানর্পে বলা 
যাইতে পারে। অর্থাৎ, শান্ত, বৈষব প্রভৃতি মতাবলম্বী ব্যান্তগণকেও বলা যাইতে পারে, 
শান্তের ন্যায় ক কর্ম কর? বৈফবের ন্যায় কি কর্ম কর? ইত্যাদ। 


আমরা ঈশোপাঁনষদের ভাঁমকা হইতে কয়েকাঁট স্থান নিম্নে আকবল উদ্ধৃত 
কাঁরলাম। পাঠক, রামমোহন রায়ের নিজের উীন্ত পাঠ কাঁরয়া তীস্তিলাভ কাঁরতে পাঁরবেন। 
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“এই সকল উপাঁনষদের দ্বারা ব্যস্ত হইবেক যে, পরমে্*্বর একমান্র, সব্বিব্যাপণ, 
আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বাম্ধর অগোচর হয়েন। তাঁহারই উপাসনা প্রধান এবং মুন্তর 
প্রীত কারণ হয় : আর নামরূপ সকল মায়ার কার্য হয়। যাঁদ কহ, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি 
শাস্লেতে ষে সকল দেবতার উপাসনা 'লীখয়়াছেন, সে সকল কি অপ্রমাণ ১ আর, পুরাণ 
এবং তল্মাঁদ ক শাস্ত্র নহেন? তাহার উত্তর এই যে, পুরাণ এবং তল্লাঁদ অবশ্য শাস্ম 
বটেন ; যেহেতু, পুরাণ এবং তল্তাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধিমনের অঙ্গোচর কারয়া 


৪২ 


পুনঃ পুনঃ কাঁহয়াছেন। তবে, পুরাণেতে এবং তল্লাঁদতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং 
উপাসনা যে বাহুল্য মতে 'লীখয়াছেন, সে প্রত্যক্ষ বটে। কল্তু এ পুরাণ এবং তল্তাদ, 
সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ পুনঃ এইরুপ কাঁরয়াছেন যে, যে ব্যান্ত ব্ক্ষ- 
বিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশন্ত হইবেক, সেই ব্যাস্ত দুজ্কর্ম প্রবর্ত না হইয়া রূপকজ্পনা 
কাঁরয়াও উপাসনার দ্বারা "চনত 'স্থর রাখিবেক। পরমেম্বরের উপাসনাতে যাহার আঁধকার 
হয়, কাজ্পাঁনক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। প্রমাণ স্মার্তধ্ত জমদাণমর বচন- 

1চন্ময়স্যাদ্বতনয়স্য নিজ্কলস্যাশরশীরণঃ। 

উপাসকানাং কাধ্যার্থং ব্রহ্ম ণোর্পকল্পনা। 

রূপস্থানাং দেবতানাং পূংস্ত্যংশাদককল্পনা || 


জ্ঞানস্বরূপ, আঁদ্বতীয়, উপাঁধশূন্য, শরীরাহত যে পরমেশ্বর, তাঁহার রূপের কল্পনা 
সাধকের নীমত্ত কাঁরয়াছেন। রূপকজ্পনার স্বীকার কাঁরলে, পুরুষের অবয়ব, স্ত্রীর অবয়ব 
ইত্যাঁদ অবয়বের সূতরাং কল্পনা কাঁরতে হয়। বিষণ পুরাণের প্রথমাংশের দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
বচন। 
রূপনামাদ নিদ্দেশাবশেষণ বিবাঁজ্জতঃ। 
অপক্ষয়াবনাশাভ্যাং পাঁরণামার্তজল্মভিঃ। 
বাঁজতঃ শক্যতে বন্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং 11 
রূপনাম ইত্যাদ বাশেষণরাহত, নাশরাহত, অবস্থান্তরশূন), দুঃখ এবং জল্মহন 
পরমাতয়া হয়েন। কেবল আছেন, এইমান্র কাঁরয়া তাঁহাকে কহা যায়। 
অপস্ দেবামনুষ্যাণাং 'দাঁব দেবামণশীষণাং। 
কান্ঠলোন্টেষফ মুর্খাণাং ষ্যন্তস্যাতমান দেবতা || 


জলেতে ঈশবরবোধ ইতর মনুষ্যের হয়, গ্রহাদিতে ঈশবরবোধ দেবজ্ঞানীরা করেন, 
কান্তমৃন্তকা ইত্যাদিতে ঈশবরবোধ মর্খেরা করে, আতম়াতে ঈশবরবোধ জ্ঞানীরা করেন। 
শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধে চৌরাশি অধ্যায়ে ব্যাসাদর প্রাত ভগবদ্বাক্য। কিং স্বজ্পতপসাং 
শণামচ্্চায়াং দেব চক্ষুষাং দর্শনস্পর্শন প্রশ্ন প্রহবপাদাচ্চনাদিকং। ভগবান শ্রীধর স্বামীর 
ব্যাখ্যা! তাঁর্থ স্নানাদতে তপস্যা বাদ্ধ যাহাদের, আর প্রাতমাতে দেবতাজ্ঞান যাহাদের, 
এমত রূপ ব্যাস্ত সকলের যোগেম্বরদেব দর্শন, স্পর্শন, নমস্কার, আর পাদাচ্চনা 
অসম্ভাবনীয় হয়। 
যস্যাত্মব্দ্ধিঃ কুণপে ন্রিধাতুকে স্বধীঃ কলনাঁদষ ভৌমইজ্যেধীঃ। 
যত্তর্থ বৃদ্ধি জলে ন কহণীচংজনে্বভিজ্ঞেষ সএব গোখরঃ।। 
যে ব্যন্তর কফ ও পিত্ত, বায়ুময় শরীরেতে আত্মার বোধ হয়, আর স্লীপূতাদিতে 
আতমভাব, আর মাত্তিকানাম্মত বস্তুতে দেবতাজ্ঞান হয়, আর জলেতে তীর্থবোধ হয়, 
আর এ সকল জ্ঞান তত্জ্ঞানীতে না হয়, সে ব্যান্ত বড় গরু অর্থাৎ আত মূঢ় হয়। কুলার্ণবে 
নবমোল্লাসে-_ 


বাঁদতে তু পরে তত্তে বর্ণাতীতেহ্যাবাক্য়ে। 
[িজুকরত্বং হি গচ্ছচ্তি মন্তামল্তাঁধপৈঃ সহ।। 


ক্রিয়াহণন, বর্ণাতখত, যে ব্রক্মতত্বু, তাহা বাঁদত হইলে, মন্ত্র সকল, মল্মের আধপাঁত 
দেবতার সাহত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন। 


৪৩ 


পরে ব্রন্মাণ বিজ্ঞাতে সমস্তোর্নয়মৈরলং। 
তালবৃন্তেন কিং কার্ধ্যং লব্ধে মলয়ামারুতে || 
পরবুহ্গ জ্ঞান হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না। যেমন, মলয়ের বাতান 
পাইলে, তালের পাখা কোন কোন কার্যে আইসে না। মহানিব্বাণ-_ 
এবং গুণান্সারেণ রূপাঁন বাবধানি চ। 
কাঁজপতাঁন 1হতার্থায় ভন্তানামজ্পমেধসাং || 
এইরূপ গুণের অনুসারে নানাপ্রকার রূপ, অজ্পবাাঁদ্ধ ভন্তাদগের গহতের 'নামত্তে 
কজ্পনা করা গয়াছে। 
অতএব বেদ পুরাণ, তন্ত্রাদতে, ধত যত রূপের কল্পনা এবং উপাসনার "বাঁধ 
দ.ক্বলাধকারণর 'নামিত্ত কাঁহয়াছেন, তাহার মীমাংসা, পরে এইরূপ শত শত মন্ত্র এবং 
বচনের দ্বারা আপাঁনই কাঁরয়াছেন।” 


ব্রঙ্ষজ্ঞান অসম্ভব ক না 2 


যাঁহারা বলেন যে, ব্রক্মজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব, সৃতরাং সাকার উপাসনা কর্তব্য, 
তাঁহাদের কথার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বাঁলতেছেন :-_ 

“্যাঁদ কহ, ব্রহ্গজ্ঞানে যেরূপ মাহাতম্য 'িখিয়াছেন, সে প্রমাণ, কিন্ত ব্রহ্ষমজ্ঞানের 
সম্ভাবনা নাই ; সৃতরাং সাকার উপাসনা কর্তব্য । তাহার উত্তর এই যে, রক্গজ্ঞান যাঁদ 
অসম্ভব হইত, তবে, আতা বা অরে শ্রোতব্যোমন্তব্যঃ। আতৈমবোপাসীত। এইরূপ শ্রাত 
এবং স্মাততে ব্রহ্গজ্ঞানসাধনের প্রেরণা থাঁকত না। কেননা, অসম্ভব বস্তুর প্রেরণা, 
শাস্তে হইতে পারে না। আর, যাঁদ কহ, ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব নহে, কিন্তু কষ্টসাধ্য, বহু 
য়ে হয়, ইহার উত্তর এই,-যে বস্তু বহু যত্ধে হয়, তাহার [সাদ্ধর 'নামত্ত সর্বদা 
খর আবশ্যক হয়। তাহার অবহেলা কেহ করে না। তুমি আপাঁনই ইহাকে কম্টসাধ্য 
কাঁহতেছ, অথচ ইহাতে যত্র করা দূরে থাকুক, ইহার নাম কাঁরলে ক্রোধ কর।” 


ব্রন্মাবিষ্; প্রভৃতি দেবতারা জন্মমততযুর অধশীন, 
সুতরাং পরমাতমার উপাসনা কর্তব্য 


নামর্পাঁবাঁশন্ট সকলেই জন্য ও নশবর, -ব্রক্মাবফ; প্রভাত দেবতাগণও জন্য ও 
নম্বর। সুতরাং পরমাত্যার উপাসনা কর্তব্য, এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে রামমোহন 
রায় বালতেছেন :__ 

“পুরাণ এবং তল্নাঁদ স্পন্ট কাঁহতেছেন যে, যাবৎ নামরূপাবাশষ্ট সকলই জনা এব 
নম্বর । প্রমাণ, স্মার্তধৃত 'বঞ্চর বচন ;-- 

যে সমর্থাজগত্যাস্মন্‌ সান্টসংহারকারিণঃ। 
তেহাঁপ কালে প্রলশয়ন্তে কালোহ বলবত্তরঃ।1 

এই জগতের যাঁহারা স্ন্টসংহারের কর্তা, এবং সমর্থ হয়েন, তাঁহারাও কালে লীন 
হয়েন। অতএব কাল বড় বলবান। যাজ্ঞবলেক্যর বচন -- 

গল্ত্র বসূমতা নাশ মুদাধর্দেবতানিচ। 
ফেনপ্রখাঃ কথং নাশং মর্তালোকো ন যাস্যাত 11 | 

পাঁথবশ এবং সমাদর এবং দেবতারা এ সকলেই নাশকে পাইবেন! অতএব ফেনার ন্যায় 

আঁচিরস্থায়শ যে মনূষ্যসকল, কেন তাহারা নাশকে না পাইবেক 
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মা্কন্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাতেন্য ভগবতাঁর প্রাত ব্রহ্মার বাক্য ;-- 


বিফ:ঃশরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। 
কারিতাস্তে যতোহতস্তাং কঃ স্তোতুং শীন্তমান্‌ ভবেং || 
বির এবং আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং শিবের, যেহেতু, শরীর গ্রহণ তুম করাইয়াছ, 
অতএব কে তোমাকে স্তব কাঁরতে পারে । কুলার্ণবের প্রথমোল্লাসে ;__ 
ব্হ্নাবিষ্ূমহেশাদ দেবতা ভূতজাতয়ঃ। 
সর্ব নাশং প্রযাস্যন্তি তস্মাচ্ছ্য় সমাচরেৎ।| 
ব্রহ্মা, বিফ, শিব প্রভাত দেবতা এবং যাবৎ শরশরাবাশম্ট বস্তুসকলে নাশকে 
পাইবেন। অতএব, আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা কাঁরবেক। 
এইরূপ ভার বচনের দ্বারা গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই । যদ্যাঁপ পুরাণ তন্ত্রাদতে, 
লক্ষ্য স্থানেও নামরূপাঁবাঁশম্টকে উপাস্য কাঁরয়া কাঁহয়া পুনরায় কহেন যে, এ কেবল 
দুব্বলাধকারাঁর মনাঁস্থরের নামত্ত কল্পনামান্ত করা গেল, তবে এ পৃব্বের লক্ষ্য বচনের 
সদ্ধাল্ত পরের বচনে হয় কি না। আর, যাঁদ পুরাণ তলন্নাঁদতে সকল ব্রঙ্গময়, এই বিচারের 
দ্বারা নানা দেবতা, এবং দেবতার বাহন, এবং ব্যান্তসকল, আর অল্লাদ যাবৎ বস্তুকে ব্রহ্গ 
করিয়া কাঁহয়া, পুনরায়, পাছে এ বর্ণনের দ্বারা ভ্রম হয়, এ নিমিত্ত পশ্চাৎ কহেন যে, 
বাস্তাঁবক নামরূপ সকল জন্য এবং নম্বর হয়েন, তবে তাবৎ পূর্বের বাক্যের মীমাংসা পরের 
বাক্যে হয় কিনা? যাঁদ কেহ কোন দেবতাকে পুরাণেতে সহম্ত্র সহমত বার ব্রন্ম কাঁহয়াছেন, 
আর কাহাকেও কেবল দুই চার স্থানে কাঁহয়াছেন, অতএব যাঁহাঁদগের অনেক স্থানে রহ্গ 
কহিয়াছেন, তাঁহারাই স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হয়েন, ইহার উত্তর, -যাঁদ পুরাণাঁদকে সত্য কাঁরয়া কহ, 
তবে, তাহাতে দুই চার স্থানে যাহার বর্ণন আছে, আর সহপ্র স্থানে যাহার বর্ণন আছে, 
সকলকেই সত্য কাঁরয়া মানিতে হইবেক। যেহেতু, যাহাকে সত্যবাদণ জ্ঞান করা যায়, তাহার 
সকল বাক্যেই বিশ্বাস কাঁরতে হয়। অতএব, পুরাণতন্ত্রাদ আপনার বাক্যের সিদ্ধান্ত 
আপানিই কাঁরয়াছেন, তাহাতে পরস্পর দোষ না হয়। কিন্তু আমরা [সদ্ধান্তবাক্যে মনোযোগ 
না কাঁরয়া মনোরঞ্জনবাক্যে মগ্ন হই।” 
ব্ন্দোপাসনায় গৃহদ্থের আঁধকার 


যাঁহারা বলেন পরমাতনার উপাসনা সন্ন্যাসীর ধম্ম, এবং দেবতাদের উপাসনা 
গৃহস্থের কর্তব্য, তাঁহাদের কথার উত্তল্পে রাজা রামমোহন রায় বাঁলতেছেন ;-_ 

“এইরুপ আশঙ্কা কদাঁপ কাঁরতে পারবে না। যেহেতু, বেদে এবং বেদাল্তশান্বে, 
আর মন্‌ প্রভাত স্মাতিতে গৃহস্থের আতেমাপাসনা* কর্তব্য, এরূপ অনেক প্রমাণ আছে। 
তাহার 'কিণ্টিৎ লাখতোছ। বেদে এবং বেদান্তে যাহা প্রমাণ আছে, তাহা বেদাল্তের তিন 
অধ্যায়ে চারপাদে আটচল্লিশ সূত্রে পাইবেন। ব্রি না রা 
শেষ গ্রন্থে সকল কর্ম্মকে কাঁহয়া পশ্চাং কাঁহলেন ;-- 

যথোন্তান্যাপ কম্মাণি পারহায় দ্বিজোতুমঃ। 
আতমজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্রবান।। 

শাস্্লোন্ত যাবং কর্ম, তাহাকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়াও রন্ষোপাসনাতে এবং ইচ্ছিয়- 
নগ্রহেতে, আর প্রণব এবং উপানষদাঁদ বেদাভ্যাসেতে ব্রাহ্মণ যত» করিবেন। 


« পরমাত্যার উপাসনা । 


দা ৩ বার + 
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ইহাতে কুল্লকভট্ট মনূর টীকাকার লিখেন যে, এ সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা মান্ত হয়, 
ইহাই এ বনের তাৎপর্য হয়। এ সকল অনুষ্ঠান কাঁরলে আঁশ্নহোনাঁদ কর্মের পাঁরত্যাগ 
কাঁরতে অবশ্য হয়, এমত নহে।» 

আর, মনুর চতুর্থ্যাধ্যায়ে গৃহস্থধম্মপ্রকরণে 7 


ধাষষজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞণ সর্্বদা। 
নৃযজ্ঞং পিতৃষজ্ঞ% যথাশান্ত ন হাপয়েং।। ২১। 
তৃতীয়াধ্যায়ে কাঁথত হইয়াছে যে, খাঁষযজ্ঞ, আর দেবধজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ 
এই পণ্ট যজ্ঞকে সব্্বদা যথাশন্তি গৃহস্থে ত্যাগ কাঁরবেক না। ২১। 
এতানেকে মহাযজ্ঞান্‌ বজ্ঞশাস্বদোজনাঃ। 
অনীহমানাঃ সততামীন্দ্রয়েষ্বেব জূহবাতি।। ২২। 
যে সকল গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর্যজ্ঞের অনুষ্ঠানের শাস্তকে জানেন, তাঁহারা 
বাহ্যেতে কোনও যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া চক্ষুঃ, শ্রোন্র প্রভৃতি যে, পাঁচ হীন্দ্রিয়, তাহার 
রূপ, শব্দ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়কে সংযম কাঁরয়া পণ্যজ্ঞকে সম্পন্ন করেন, অর্থাৎ কোন 
কোন ব্হ্গজ্ঞানী গৃহস্থেরা বাহ্যেতে পণ্গযজ্ঞের অনুষ্ঠান না কাঁরয়া ব্রন্গানষ্ঠার বলেতে 
ইন্দ্রিয় দমনরূপ যে পণ্চযজ্ঞ তাহাকে করেন। ২২। 
বাচ্যেকে জূহবাঁত প্রাণং প্রাণে বাচণ সর্বদা । 
বাঁচি প্রাণেচ পশ্যন্তোষজ্ঞানবাতমক্ষয়াং।। ২৩। 
আর কোন কোন ব্রহ্মানষ্ঠ গৃহস্থ, পণ্চযজ্ঞের স্থানে, বাক্যেতে 'নিশ্বাসের হবন করাকে, 
আর নিশ্বাসেতে বাক্যের হবন করাকে, অক্ষয় ফলদায়ক যজ্ঞ জানয়া সর্বদা বাক্যেতে 
ন*বাসকে, আর 'নি*্বাসেতে বাক্যকে হবন কাঁরয়া থাকেন ; অর্থাৎ যখন বাক্য কহ। যায়, 
তখন নিশ্বাস থাকে না; যখন নিশবাসের ত্যাগ করা যায়, তখন বাক্য থাকে না। এই হেতু, 
কোন কোন গৃহস্থেরা ব্রহ্মনিষ্ঠার বলের দ্বারা পণ্চযজ্ঞ স্থানে *বাসান*বাসত্যাগ, আর 
জ্ঞানের উপদেশ মাত্র করেন। ২৩। 
জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রাজন্ত্েতৈম'খৈঃ সদা। 
জ্ঞানমূলাং 'ক্রিয়ামেষাং পশ্যল্তোজ্ঞানচক্ষ-ষা।। ২৪। 
আর, কোন কোন ব্রন্ষানন্ঠ গৃহ্স্থেরা, শৃহস্থের প্রত যে সে বজ্ঞ, শাস্ে বাহত 
আছে, তাহা সকল কেবল ব্রহ্গজ্ঞানের দ্বারা নিম্পল্ন করেন। জ্ঞানচক্ষুর ম্বারা তাঁহারা 
জানিতেছেন যে, পণযজ্ঞাঁদ সমূদায় ব্রন্মাতনক হয়েন ; অর্থাৎ শ্রহ্মানষ্ঠ গৃহস্থদের ব্রহ্ধ- 
জ্ঞানদ্বারা সমুদয় যজ্ঞ সিদ্ধ হয়। ২৪। 
যাজ্ববঙক্য স্মাতিঃ ; 
ন্যায়াজ্জতধনস্তত্রজ্ঞানানচ্ঠোহাতথাপ্রর়ঃ। 
শ্রাম্ধকৃৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থোহপি বিমূচ্যতে !| - 
সংপাঁতিগ্রহাদদ্বারা যে গৃহস্থ ধনের উপার্জন করেন, আর আঁতাঁথসেবাতে তৎপর 
ধ্যানেতে আসন্ত হয়েন, এমত ব্যন্ত গৃহস্থ হইয়াও মস্ত হয়েন ; অর্থাৎ কেবল সম্ব্যাসী 
হইলেই মুন্ত্র হয়েন, এমত নহে : কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরও মাক্তি হয়। 
অতএব স্মাঁত প্রভৃতি শাস্রে, গৃহস্থের প্রাত নিত্য নোমাত্তকাঁদ কর্মের যেমন 


৪৬ 


বাধ আছে, সেইরূপ, কর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক, অথবা কম্মত্যাগ পূর্বক ব্ন্ষোপাসনারও 
[বাঁধ আছে। বরণ: ব্রম্মোপাসনা বিনা কেবল কর্মের দ্বারা মস্ত হয় না, এমত স্থানে 
স্থানে পাওয়া যাইতেছে। 


শাঙ্দে অ্রজোপাসনার উপদেশ থাকিলেও, সাকার উপাসনা 
এদেশে কেন পরম্পরায় চাঁলয়া আসতেছে ? 


ব্রহ্ম আনব্বচনীয়। তাঁহার উপাসনা বেদবেদান্ত এবং স্মৃত্যাদ যাবৎ শাস্ত্রে 
মতে প্রধান ; সাকার উপাসনা গৌণ উপাসনা তবে, এতদ্দেশীয় প্রায় সকলে, কেন পরম্পরায় 
সাকার উপাসনা করিয়া আঁসতেছেন, এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় বালতেছেন ;__ 

“ইহার উত্তর বিবেচনা কাঁরলে, আপনা হইতে উপাস্থত হইতে পারে। তাহার 
কারণ এই, পণ্ডিত সকল, যাহারা শাম্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই গবিশেষ- 
মতে, আত্মনিষ্ঠ হওয়াকে প্রধান ধর্ম করিয়া জানিয়া থাকেন; কিন্তু সাকার উপাসনায় 
যথেষ্ট নোমিন্তিক কর্ম এবং ব্রত যাত্রা মহোৎসব আছে ; সুতরাং ইহার বাদ্ধতে লাভের 
বৃদ্ধি। অতএব, তাঁহারা কেহ কেহ সাকার উপাসনার প্রেরণ, সব্ব্দা বাহুল্যমতে কাঁরয়া 
আঁসতেছেন, এবং যাহারা প্রোরত অর্থাৎ শূদ্রাদ এবং বিষয়কম্মশান্বিত ব্রাহ্মণ,. তাঁহাদের 
মনের রঞ্জনা সাকার উপাসনায় হয়, অর্থাৎ আপনার উপমায় ঈশ্বর, আর আতমবৎ সেবার 
বিধি পাইলে, ইহা হইতে আঁধক 'কি তাঁহাদের আহমাদ হইতে পারে। আর, ব্রন্মোপাসনাতে 
কার্য দেখিয়া কারণে 'িব*বাস করা, এবং নানাপ্রকার 'নয়ম দেখিয়া 'নিয়মকর্তাকে নিশ্চয় 
করিতে হয়। তাহা মন এবং ব্যাদ্ধর চালনের অপেক্ষা রাখে । সুতরাং তাহাতে 'কাঁণ্িং 
শমবোধ হয়। অজভএব প্রেরকেরা আপন লাভের কারণ এবং প্রোরতেরা আপনাদের 
মনোরপ্জনের নামত্ত এইরূপ নানাপ্রকার উপাসনার বাহুল্য কাঁরয়াছেন ; কিন্তু কোন লোককে 
স্বার্থপর জানলে, তাঁহার বাক্যে সুবোধ ব্যান্তরা বিশেষ বিবেচনা না কাঁরয়া বিশ্বাস করেন 
না। অতএব আপনাদের শাস্ম আছে, পরমার্থ বিষয়ে কেননা বিবেচনা কাঁরয়া বিশ্বাস 
করা যায়।” 


বিশ্বাস থাকলেই উৎকৃম্ট ফল লাভ হয় কিনা: 


রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে সাকার উপাসনার পক্ষ সমর্থন করিয়া অনেকে বাঁলতেন 
যে, বিশ্বাস থাকলে অবশ্য উৎকৃষ্ট ফললাভ হইবে । রামমোহন রায় ইহার উত্তরে 
: ধাঁলয়াছেন ; -_“এ স্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে, আতি অল্প দিনের 'নামন্ত, আর আত অল্প 
উপকারে যে সামগ্রশ আইসে, তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় কারবার সময়, যথেষ্ট বিবেচনা সকলে 
কারয়া থাকেন ; আর পরমার্থ বিষয়, যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারী, আর আতম:ল্য 
হয়, তাহার গ্রহণ কারবার সময়. কি শাস্ের দ্বারা, কি যাজ্বর দ্বারা 'বিবেচনা করেন না। 
আপনার বংশের পরম্পরার মতে, আর কেহ কেহ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয়, 
সেইর্‌প গ্রহণ করেন, এবং প্রায় কিয়া থাকেন যে, বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল 
পাইব। 'ন্তু এক জনের [বিশ্বাসদ্বারা বস্তুর শাল্ত বিপরীত হয় না। যেহেতু, প্রত্যক্ষ 
দেখিতোঁছ যে, দৃণ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে, বিষ আঁপনার শীন্ত অবশ্য প্রকাশ করে।” 


পুর্ঘান্‌ক্রামক প্রথাবিষক্ে রামমোহন রায়ের মত 


শাস্ত্রীয় বিচারে রামমোহন রায়ের মত খন্ডন কাঁরতে অক্ষমতাপ্রয্যস্ত অনেকে প্রচলিত 
প্রথার দোহাই দিতেন। যাহা পুরুষানুক্রমে হইয়া আসিতেছে, তাহাই ভাল, এই বাঁলয়া 
অনেকেই তাঁহার কথা অগ্রাহ্য কারতেন। তিনি তজ্জন্য, তাঁতার ঈশোপনিষদের ভমিকায় 
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লাঁখয়াছেন ;-বশেষ আশ্চর্য্য এই যে, যাঁদ কোন ক্রিয়া শাস্ত্রসম্মত এবং সত্যকাল অবাধ 
[শষ্টপরম্পরা সিদ্ধ হয়, কেবল অজ্পকাল কোন কোন দেশে তাহার প্রচারের শ্রাট জীল্মিয়াছে, 
আর সম্প্রাত তাহার অনষ্ঠানেতে লৌকক কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, এবং হাস্য আমোদ 
জন্মে না, তাহার অনুষ্ঠান কারতে কাঁহলে লোকে কাঁহয়া থাকেন যে, পরম্পরাসিদ্ধ নহে, 
1করুপে ইহা কাঁর। 'কল্তু সেই সকল ব্যান্ত, পূৃব্বাশম্টপরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত, এবং 
শাস্তের সর্বপ্রকার অন্যথা, সামান্য লৌকিক প্রয়োজনীয় শত শত কর্ম করেন, সে সময়ে 
তাঁহাঁদগের মধ্যে কেহ শাস্ত এবং পূর্বপরম্পরার নামও করেন না; যেমন আধুনিক কুলের 
দনয়ম ; যাহা পূ্বপরম্পরার বিপরীত এবং শাস্রবিরুদ্ধ। ইংরাজ-যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন, 
তাঁহাকে অধ্যয়ন করান কোন: শাস্ব্ে, আর কোন পূর্ত্বপরম্পরায় ছিল ? কাগজ যে সাক্ষাৎ 
যবনের অন্ন, তাহাতে গ্রল্থাদি লেখা কোন্‌ শাস্তাবাহত আর পরম্পরাসদ্ধ হয়? ইংরাজের 
উঁচ্ছন্ট করা আর্দ ওয়েফর দিয়া বদ্ধ করা পন্র, যতপূর্বক হস্তে গ্রহণ করা, কোন্‌ 
পরম্পরাতে পাওয়া যায়? আপনার বাটীতে দেবতার পুজাতে, যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন, 
ভাহাকে নিমন্মণ করা, আর, দেবতার সমশপে আহারাদি করান কোন পরম্পরাসিদ্ধ হয়? 

«এইরূপ নানাপ্রকার কর্ম, যাহা অত্যন্ত শিম্টপরম্পরার বিরুদ্ধ হয়, প্রত্যহ করা 
যাইতেছে । আর, শৃভসূচক কম্মের মধ্যে জগম্ধান্রী, রটল্তী ইত্যাঁদ পূজা, আর মহাপ্রভূর 
1নত্যানন্দ প্রভূর বিগ্রহ, এ কোন্‌ পরম্পরায় হইয়া আঁসতোঁছল £ তাহাতে যাঁদ কহ যে, এ 
উত্তম কর্ম, শাম্পরবাহত আছে, যদ্যাৌপও পরম্পরাসিদ্ধ নহে, তন্রাপ কর্তব্য বটে। ইহার 
উত্তর ; শাস্তার্বাহত উত্তম কর্ম, পরম্পরাসদ্ধ না হইলেও, যাঁদ কর্তব্য হয়, তবে সর্্ব- 
শাস্ত্রীসম্ঘ আতেমাপাসনা, যাহা অনাদি পরম্পরাক্রমে 'সম্ধ আছে, কেবল আত অল্পকাল 
কোন কোন দেশে ইহার প্রচারের ন্যনতা জীন্ময়াছে, ইহা কর্তব্য কেন না হয়?” 


পঙ্ক চন্দন, চোর সাধ ইত্যাদিকে সমান জ্ঞান করনা কেন? 


তাহার পর রামমোহন রায় বাঁলতেছেন ;-_“শূনিতে পাই যে, কোন কোন বাস্ত 
কাহয়া থাকেন যে, তোমরা রক্ষোপাসক, তবে শাস্বপ্রমাণ সকল বস্তুকে ব্র্গবোধ কাঁরয়া 
পঙ্ক চন্দন, শত উষ্ণ, আর, চোর সাধু এ সকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর? ইহার 
উত্তর এক প্রকার বেদান্তসূত্রের ভাষা বিবরণের ভামিকাতে, ১০ দশের পৃন্ঠে লেখা গিয়াছে 
যে, বাঁশষ্ঠ, পরাশর, সনৎকুমার, ব্যাস, জনক ইত্যাদি ব্রহ্গানষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর 
লেন; আর, রাজনশীতি এবং গৃহস্থব্যবহার কাঁরয়াছলেন ; তাহা যোগবাশিম্ঠ, 
মহাভারতাদি গ্রল্থে স্পন্টই আছে। ভগবান কৃষ্ণ, অজ্জ্ন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ব্রহ্গবিদ্যা- 
স্বরপ গণতার দ্বারা ব্রনগজ্ঞান 'দিয়াছলেন, এবং অঙ্জুনও ব্রহ্গজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, লৌকিক 
জ্ঞানশূন্য না হইয়া, বরণ তাহাতে পট? হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন কারয়াছিলেন। বাঁশম্তদেব, 
ভগবান- রামচন্দ্রকে উপদেশ কাঁরয়াছেন ;- 
বাহ্বযাপারসংরম্ভোহাঁদ সংকজ্পবাঁজ্জতঃ। 
কর্তা বাঁহরকর্তান্তরেবং বিহর রাঘব ।। 
বাহ্যতে ব্যাপারাবাশিষ্ট হইয়া, কিন্তু মনেতে সংকল্পবাঁজ্জত হইয়া, আর বাহ্যেতে 
আপনাকে কর্তা দেখাইয়া, আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্তা জানিয়া, হে রাম! লোকষান্রা 
নির্বাহ কর। 
রামচন্দ্ও এ সকল উপদেশের অনুসারে আচরণ লব্ধদা কারয়াছেন। আর, দ্বিতর 
উত্তর এই যে, যে বান্ত প্র্ন করেন যে, তুমি ব্র্গজ্জানণ, শাস্রপ্রমাণ সকলকে ব্রক্গ জানিয়াও, 
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খাদ্যাখাদ্য, পঙ্কচন্দনের, আর শর মিত্রের বিবেচনা কেন করহ, সে ব্যান্ত যাঁদ দেবশর উপাসক 
হয়েন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে, ভগবতনকে তুমি ব্রন্মময়ণী কাঁরয়া বিশ্বাস কারয়াছ, 
আর কাঁহতেছ, দেবী মাহাতেম্য, “সব্বস্বরূপে সব্রেশে, যে তুম সর্্বস্বর্প এবং সকলের 
ঈশবরী হও, তবে তুমি সকল বস্তুকে ভগবতণ জ্ঞান কারয্লাও পঞ্কচন্দন শতুমিত্রকে প্রভেদ 
কাঁরয়া কেন জান ? সে ব্যাস্ত যাঁদ বৈষণব হয়েন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে, তোমার 
[শ্বাস এই যে, “সর্বং বিষুময়ং জগ্গং” যে যাবৎ সংসার বিষ্দুময় হয়। গতায় ভগ্বান্‌ 
কৃষের বাক্য; “একাংশেন স্থিতো জগৎ,» আম জগতকে একাংশেতে ব্যাপিয়াছি ; তবে 
তুমি বৈষ্ণব হইয়া, বিষফ্কে সব্ব্ত্র জানয়াও, পঙ্কচল্দন শত্রামন্রের ভেদ কেন করহ £ 
এইরূপ, সকল দেবতার উপাসকেরে জিজ্ঞাসা করিলে, যে উত্তর তাঁহারা 'দবেন, সেই উত্তর 
প্রায় আমাদের পক্ষ হইবেক। 
তোমরা ব্রক্মজ্ঞানীর মত কি কম্ কর ? 


রামমোহন রায় ও তাঁহার অনুচরবর্গের সম্বন্ধে কোন কোন ব্যান্ত বাঁলতেন যে, 
তাঁহারা আপনাদগকে ব্লহ্গজ্ঞানী বলেন, অথচ তাহার মত ক কর্ম কাঁরয়া থাকেন? এ 
কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন ;-_ “এ বথার্থ বটে যে, যেরূপ কর্তব্য এ ধর্মের, 
তাহা আমাদের হইতে হয় নাই ; তাহাতে আমরা সব্বদা সাপরাধ আছি। কিন্ত শাস্মের 
ভরসা আছে। 

গীতা ;পার্থনৈবেহ নামৃত্র বিনাশস্তস্যাবদ্যতে। 

ন হি কল্যাণকৃৎ কাঁশ্চং দুগাতং তাত গচ্ছাঁতি।॥ 

যে কোন ব্রন্গানন্ঠ ব্যান্ত, জ্ঞানের অভ্যাসে যথার্থর্প যয না কাঁরতে পারে, তাহার 
ইহলোকে পাতত্য, পরলোকে নরকোৎপান্ত হয় না। যেহেতু শুভকারশর, হে অজ্জর্বন। 
কদাপি দুর্গত জন্মে না। 

কিন্তু এ পণ্ডিতের 'দগ্যে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে, তাঁহারা বাক্গণের যে যে ধর্ষ্ম 
প্রাতঃকালাবাঁধ রান্র পর্য্যন্ত শাস্ত্রে 'লীখয়াছেন, তাহার লক্ষাংশের একাংশ করেন কি নাঃ 
বৈকবের, শৈবের, এবং শান্তের যে যে ধর্ম, তাহার শতাংশের একাংশ তাঁহারা কাঁরয়া থাকেন 
কিনা? যাঁদ এসকল নাও তাঁহারা কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ বৈষ্ণব, কেহ তশৈব ইত্যাঁদ কহাইতেছেন, 
তবে আমাদের সর্ধ্ব প্রকার অনুষ্ঠান কারতে অশল্ত দেখিয়া এরূপ ব্য্গ কেন করেন ? 


রাজন সর্ধপমান্নাণ পাঁরাঁচছদ্রাণ পশ্যাত। 
আতমনো বিজ্বমাব্রাণ পশ্যল্াপি ন পশ্যাতি |1 


পরের ছিদ্র সর্ধপমাত্ লোকে দেখেন, আপনার ছিদ্রু বিজ্বমান্র হইলে দোখিয়াও দেখেন 


সকলের উঁচত যে আপন আপন অনুষ্ঠান যর পূর্বক করেন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান 
না কারলে উপাসনা যাঁদ সিদ্ধ না হয়, তবে কাহারও উপাসনা সিম্ধ হইতে পারে না। কেহ 
কেহ কহেন, 'বাধবং চিত্তসাম্ধ না হইলে, রন্ষোপাসনায় প্রবর্ত হওয়া উচিত নহে । তাহার 
উত্তর এই যে, শাস্ত্রে কহেন যথাবাধ চিত্তশৃদ্ধি হইলেই রক্ষজ্ঞানের ইচ্ছা হয়। অতএব 
রক্ধজ্ঞানের ইচ্ছা ব্যন্ততে দৌখলেই নিশ্চয় হইবেক যে চিভতশ্খ্ধ ইহার হইয়াছে । যেহেতু 
কারণ থাকলেই কার্ধোর উৎপাত্ত হয়। তবে সাধনের দ্বারা, অথবা সংসঙ্গ, অথবা পূর্ব 


না। 
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যায়। আধকন্তু, যাঁহারা এমন প্রশ্ন করেন, তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা ডাঁচত যে, তন্ত্র দশক্ষা- 
প্রকরণে 'লীখয়াছেন ;-. 
শান্তোবিনীতঃ শদদ্ধাততা শ্রদ্ধাবান ধারণক্ষমঃ। 
সমর্থচ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চারতো যত । 
এবমাদগুণৈর্বস্তঃ শিষ্যোভবাত নান্যথা ।॥ 
যে ব্যান্ত জিতৌন্দ্রয় হয় এবং বিনয়ী হয়, সব্বদা শাচ হয়, শ্রদ্ধাযুস্ত হয়, ধারণাতে 
পট, শীল্তমান্‌, আচারাঁদি ধম্মবাশিম্ট, সন্দর, বুদ্ধিমান, সচ্চারঘ, সংযত হয় ইত্যাঁদ 
গুণাঁবাঁশষ্ট হইলেই দীক্ষার আধিকারী হয়। 
1কল্তু শিষ্যকে তাঁহারা এইরূপ আঁধকারশ দৌঁখিয়া মল্ম দয়া থাকেন কি না? যাঁদ 
আপনারা অধিকারী বিবেচনা উপাসনার প্রকরণে না করেন, তবে অন্যের প্রাত ক 'বিচারে 
এ প্রশন তাঁহাদের শোভা পায়।” 
বর্তমান সময়ে, পৌত্তীলকতা সমর্থন কারবার জন্য, কেহ কেহ বাঁলয়া থাকেন যে, 
প্রীতমা সকল পরমে*্বরের বিশেষ বিশেষ গুণাঁচন্তা কারবার জন্য চিহস্বরূপ। পরমেশ্বরের 
আরাধনার জন্য প্রাতিমূর্ত সকল চিহ ও অবলম্বন মান্র। 
রাজা রামমোহন রায়ের সময়েও এঁ কথা উঠিয়াছিল। কোন কোন 'হন্দু ইয়োরোপীয়- 
'দগের নিকট এ কথা বাঁলয়া পৌত্তীলকতা সমর্থন কারতেন। কোন কোন ইয়োরোপাীয়ও 
এঁ প্রকার বুঝয়াছিলেন। 
রাজা রামমোহন রায় তাঁহার ঈশোপাঁনষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় উত্ত 
বিষয়ে যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার সার মর্ম এই ;_এদেশে ষে সকল প্রাতমা পূজা হইয়া 
থাকে, উহা যে পরমে*বরের বিশেষ বিশেষ গুণের পূজার জন্য রূপক চিহ্স্বরূপ, ইহা 
হন্দুগণ সাধারণতঃ বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বিশেষ বিশেষ দেবতার মার্তসংগ্ন 
কারয়া পূজা কাঁরয়া থাকেন। সাকারবাদশীদগের 'িশবাসানূসারে, দেবতাঁদগের বিশেষ 
£বশেষ বাসস্থান আছে, এবং অনেক বিষয়ে তাঁহারা মনুষ্যের সদৃশ। যেমন, শৈবগণ 
বিশ্বাস করেন যে, শিব একজন সর্্বশান্তমান্‌ দেবতা । দেবতাঁদগের মধ্যে তান সব্ব 
প্রধান। হিমালয়ের উত্তরে কৈলাস নামক পব্বতে তান বাস করেন) তাঁহার দুই পত্রী, 
ও সল্তানাঁদ আছে। তান বহু অনুচরে পাঁরবৃত। 
সেইরূপ, বৈফবেরা বিশ্বাস করেন যে, বিফ সকল দেবতার আঁধপাঁত। "তান 
তাঁহার পত্নী ও অনূচরগণের সাঁহত বৈকৃষ্ঠে বাস করেন। শান্তরাও তাঁহাদের উপাস্য দেবতা 
সম্বন্ধে উন্তর্‌্প বিশ্বাস করিয়া থাকেন। প্রত্যেক দেবতার উপাসক আপনার উপাস্য 
দেবতা সম্বন্ধে উন্ত প্রকার শ্বাস করেন। প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা আপনাদের উপাস্য 
দৈবতার প্রাধান্য রক্ষার জন্য এতদূর অধ্যবসায়শীল যে, যখন তাঁহারা হাঁরদ্বার, প্রয়াগ, 
বকা, 'িষ্ুকাণ্চ প্রভৃতি তীর্থস্থানে একত্র হন, তখন তাঁহাদের সাম্প্রদাায়ক শ্রেম্ঠতা 
লইয়া ঘোরতর বাকৃযুদ্ধ উপাস্থিত হয়, এবং কখন কখন পরস্পর প্রহার ও অত্যাচার 
পর্যান্ত হইয়া থাকে।. 
প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা কেবল যে, আপনার উপাস্য দেবতাকে চিন্তা কারবার 
জন্য দেবাবগ্রহকে অবলম্বনমা্র মনে করেন, এমন নহে । প্রাতমার্ত ক্রয় কাঁরয়া লইয়া, 
অথবা নিজ হস্তে প্রস্তুত কাঁরয়া, অথবা নিজের তত্বাবধানে উহা সংগঠিত করাইয়া উহার 
প্রাণপ্রাতন্ঠা কারতে হয়। প্রাণপ্রাতিষ্ঠার পর উপাসকেরা বিশ্বাস করেন যে, উহাতে দেবতার 
আবির্ভাব হইয়াছে। অনেক সময়, পুরুষ জাতীয় কোন দেববিগ্রহের সাঁহত স্রণ জাতা'য় 
কোন দেবাবিগ্রহের বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে। উপাসকাঁদগের নিজের নিজের সম্তানাদগের 
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বিবাহে যেরূপ ঘটা হইয়া থাকে, কখন কখন এই সকল দেবাবগ্রহের বিবাহে তদপেক্ষা 
অল্প আড়ম্বর হয় না। 

এই সকল দেববিগ্রহকে প্রাতাঁদন পদ্ব্বাহে ও সায়াহে আহার দেওয়া হয়। 
গ্রীজ্মকালে বায়ুব্জন করিয়া 'বগ্রহের সেবা করা হয়, এবং শতকালে আরামপ্রদ শয্যায় 
শয়ন করাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল কথা 'লাখয়া শেষে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, 
দেবাবগ্রহ সম্বন্ধে এমন সকল ব্যাপার আছে, যাহা লজ্জাবশতঃ আম বাঁলতে পাঁর না। 

এ বিষয়ে, রামমোহন রায় শেষে যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই যে, প্রাতমাকে 
পরমে*বরের চিন্তার জন্য রূপক চিহস্বরূপ বিলে, যাঁদও উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় না, 
তথাচ লোকে যে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহা আহন্লাদের বিষয় বাঁলতে হইবে। কেননা, 
ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহারা পৌত্তীলকতাতে বিশ্বাসস্থাপন কাঁরতে পাঁরিতেছেন না 
বাঁলয়াই, এই প্রকার ব্যাখ্যার অনুসরণ কাঁরতে বাধ্য হইতেছেন। 

১২২৪ সালের ১৬ ভাদ্র, (খসিঃ অঃ ১৮১৭ ) যজ্ব্ৰেদিশয় কঠোপাঁনষৎ বাঙ্গালা 
অন্বাদ সহিত প্রকাশ করেন। ইহারও প্রথমে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা আছে। 

তৎপরে মুণ্ডক উপনিষৎ প্রকাশ হয়। ইহার মূল ও বাঙ্গালা অন্বাদ পৃথক: 
দুইখানি গ্রন্থের ন্যায় ছিল। 

১২২৪ সালের ২১এ আশ্িবন (খ্ঃ অঃ ১৮১৭) বাঙ্গালা অর্থ সাহত 
মান্ডক্যোপাঁনষৎ প্রকাশিত হয়। উহার প্রথমে, একটি সুদশর্ঘ ভূমিকায়, ব্ন্দোপাসনার 
আবশ্যকতা বিষয়ে, শাস্বীয় প্রমাণসম্বালত বিচার রাহয়াছে। তৎপরে, অর্থ সাহত মূল 
উপাঁনষৎ এবং উহার শেষভাগে ভাষ্যোন্ত সমাধান বা সদ্ধান্ত সকল 'ববৃত হইয়াছে। 

ঈশোপাঁনষদের ইংরেজী অনুবাদ ১৮১৬ সালে, কঠোপানিষদ ও মাণ্ডুক্যোপাঁনষদের 
ইংরেজী অনুবাদ ১৮১৯ সালে, এবং কোনোপানষদের ইংরেজী অনুবাদ ১৮২৩ সালে 
প্রকাশিত হয়। 

[হল্দসমাজে আন্দোলনের প্রবলতা 

এই সকল এবং অন্যান্য অনেক গ্রল্থ প্রকাশ হওয়াতে 1হন্দসমাজে আন্দোলন যারপর 
নাই প্রবল হইয়া উঠিল। যে বেদশাস্্ ভূদেব ব্রাহ্ষণ ভিন্ন অপর কোন মনুষ্যের স্পর্শ 
কারবার আঁধকার ছিল না, রামমোহন রায় তাহা মদত কাঁরয়া দ্লেচ্ছের হস্তে পর্য্যন্ত 
সমর্পণ কাঁরলেন। যে ওঁ শব্দ কোন শদ্রে উচ্চারণ কাঁরলে তাহার রসনা ছেদন কাঁরয়া 
দেওয়া উঁচত, রামমোহন রায় তাহাই আচণ্ডাল সকলের মুখে তুলিয়া 'দতে চেষ্টা কাঁরলেন। 
এতদূর যে কাঁরতে পারে, সে কোথায় গিয়া ক্ষান্ত হইবে, কে জানেঃ আস্থাবানু 
পৌন্তালকেরা যারপর নাই শাত্কত হইলেন। ঘোর কালি উপ্গাস্থত! ভ্টাচার্ধয মহাশয়াঁদগের 
রোধের পাঁরসখমা থাকল না। বিবাহ ও শ্রাদ্ধের সভায়, নৈয়ায়িক, পৌরাণিক, স্মার্ত 
সকলেই নাসারম্ধে নস্যসংযোগসহকারে রামমোহন রায়ের প্রাত অজন্র গাঁলবর্ধষণ কারতে 
লাঁগলেন। আমরা এক্ষণে দোখতে পাই যে, খশীষ্টয়ান পাদ্‌রীগণ বা দেশশয় অন্যানা 
[শাক্ষিত ব্যান্তগণ কোন আন্দোলন উপাঁস্থত কাঁরলে, উহা 'হল্দসমাজের অন্তঃস্থল স্পর্শ 
করে না। রামমোহন রায় জাতীয়ভাবে, দেশশয় শাস্ত অবলম্বন পূর্বক স্বমতপ্রচারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন বাঁলয়া উহা 'হন্দুসমাজকে িবচালত কাঁরয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বিধবাঁববাহ বিষয়ক পুস্তক লইয়া যে সর্বব্যাপী আন্দোলন উর্পাস্থত 
হইয়াছিল, তাহারও মূল কারণ এই। “পণ্ডিত দয়ানন্দ সবস্বতণর ধর্মপ্রচার, প্রাচীন- 
তল্লের পৌঁত্তীলকাঁদগকেও কাঁ্পিত কাঁরয়াছল। দেশীয়ভাবে দেশীয় শাস্তের দোহাই 
'দৈওয়াই উহার প্রকৃত কারণ। | 
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পঞ্চম অধ্যায় 


সাকারবাদের বিরুদ্ধে ও ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে পপ্তিতগণের টড বিচার 
(১৮১৭-১৮২০ ) 


শঙ্করশাদ্ত্শর লাহত বিচার 


আমরা বাঁলয়াছ যে, আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উাঠল। রামমোহন রায়ের 
মতের প্রাতবাদ কাঁরয়া চতদ্দক হইতে পদস্তক সকল প্রকাঁশত হইতে লাঁগল। 'নাদ্ূত 
হন্দুসমাজ জাগ্রত হইয়া উঠিল। এই সময়ে “কালকাতা গেজেট” রামমোহন রায়কে 
“ধম্মসংস্কারক” বলাতে, শঙ্করশাস্ত্রী, মাদ্রাজ গবর্ণমেন্ট স্কুলের প্রধান ইংরেজণ শিক্ষক, 
“মাদ্রাজ কুরিয়ার” নামক পান্রিকায় এক সুদীর্ঘ পত্রে লেখেন যে, বেদ বেদান্তে যে একমান্ 
নিরাকার পরমেশবরের উপাসনা প্রাতপন্ন হইয়াছে, একথা সম্পূর্ণ সত্য ; কিন্তু রামমোহন 
রায় যে উহা প্রকাশ কাঁরয়া একাঁট নূতন মতের সংস্থাপক হইলেন, ইহা সত্য নহে। তিনি 
আরও 'লাখলেন যে, একমান্র নিরাকার পরব্রন্মের উপাসনা বেদসম্মত হইলেও, দেবদেবশর 
উপাসনা মিথ্যা নহে। যেমন, কোন রাজার নিকট গমন কাঁরতে হইলে, রাজকম্ম“চারশীদগের 
সাহাষ্য গ্রহণ কারিতে হয়, অথবা কোন উচ্চ অন্রালিকায় আরোহণ কাঁরতে হইলে সোপান- 
পরম্পরায় পদবিক্ষেপ কারয়া উঠিতে হয়, সেই প্রকার পরব্রর্মের উপাসনার আঁধকারণ 
হইবার পূর্বে দেবদেবীগণের উপাসনা একান্ত আবশ্যক। 

শঙ্করশাস্তরীর উত্তরে রামমোহন রায় লাখলেন যে, তান কখনই এমন কথা বলেন 
না যে, তান একটি নূতন মতের সংস্থাপনকর্তা। অন্যে এ কথা বাঁললে তান অস্বীকার 
করেন। তাঁহার বিরোধারাই তাঁহার মত নূতন বাঁলয়া নিন্দা কারতেছে। পৌত্তীলক 
পূৃজাসম্বন্ধে শঙ্করশাস্ত্রী যাহা বাঁলয়াছলেন, রামমোহন রায় তদুত্তরে বেদান্তাঁদ শাস্ত্র 
হইতে ভার ভার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, উত্ত মত সম্পূর্ণ অমৃূলক। 

শঙওকরশাস্ঘী কয়েকটি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত কাঁরয়া বলিয়াছিলেন যে, পররন্দের 
জ্জানলাভ করা আঁতশয় কঠিন, সেই জন্য সাকারোপাসনা আবশ্যক। রামমোহন রায় এ 
কথার উত্তরে বালতেছেন যে, পরমে*্বরের জ্ঞানলাভ করা 'নশ্চয়ই কাঠন, এমন ক, তাঁহার 
পূর্ণজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব । কিন্তু যে ব্যান্ত সহজজ্ঞানসম্পন্ন এবং পূর্্ব হইতেই 'যান 
কুসংস্কারশৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন, তাঁহার পক্ষে মনুষ্যের হস্তাঁনার্্মত প্রাতমূর্তর ঈশ্বরত্বে 
বিশ্বাস করা. যত কাঁঠন, জগৎকাে'য পরমেশ্বরের সত্তা অনুভব করা তত কঠিন নহে। 

'কলিকাতা গেজেট (08108002 082505) নামক সংবাদপত্রে রামমোহন 
রায়ের বিষয়ে লিখিত হইয়াছিল যে, প্রধান প্রধান হহন্দুপর্্বাহে, রামমোহন রায়ের 
প্রাতম্ঠিত “আত্রীয় সভা”র আঁধবেশন হইয়া থাকে। এই সকল আঁধবেশনের উদ্দেশ্য 
এই যে, “আতময় সভাগ্র সভ্যগণ পৌত্তীলক ক্রিয়াকলাপে যোগ না দেন, এবং তাঁহাদের 
বদাল্তান্যায়ণ নিম্মলতর বিশ্বাসকে দঢ়ঁকৃত করেন। “আত্মীয় সভা"র এই সকল 
আধিবেশনে পোঁভীলকাঁদগের ন্যায় নত্যগণত হইয়া থাকে ; কিন্তু, তাঁহাদের সকল সাশতই 
একেদ্বরবাদশীদগের [বিশ্বাস ও মতানযযোয়শ। শঙ্করশাস্তী কাঁলকাতা গেজেটে এই সংবাদ 
পাঠ কাঁরয়া 'লিখিয়াছিলেন যে, িত্ধ্দ্ধির জন্য*সভা কাঁরয়া সঙ্গাপত, বাদ্য ও নৃত করা 
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কখনই শাস্ত্রানুযায়ী কার্ধয নহে। উহা নিকৃষ্ট আমোদ মানত্। রামমোহন রায় এ কথার 
উত্তরে 'লাখলেন যে, পরমেশ্বরের উপাসনার সময়ে নৃত্য করা যে শাস্তে নাই, ইহা আম 
স্বীকার কার। আমাদের উপাসনাতে কখনই নৃত্য হয় না। কাঁলকাতা গেজেটে যে, 
নৃত্যের কথা লেখা হইয়াছে, উহা অমূলক সংবাদ। কিন্তু পরমেম্বরের উপাসনার সময়ে 
সঙ্গত হওয়া যে আবশ্যক, তাহাতে কোন সংশয় নাই। মহার্ষ যাজ্ঞবজক্য উপাসনার 
সময়ে সঙ্গত কারবার ব্যবস্থা দয়াছেন। সঙ্গীতের দ্বারা যে, মনুষ্যের মনে কোন একাঁট 
ববশেষ ভাব দ্‌ঢ়রুপে মদ্রুত হয়, ইহা স্পম্টই বুঝা যায়। 


সমগ্র মনয্যজাতির জন্য শাস্তে কি মৃর্তিপ্‌জার ব্যবস্থা হইয়াছে ? 


শঙ্করশাস্তী বাঁলিয়াছিলেন যে, সমগ্র মনুষাজাতির মানাসক উন্নাতর জন্য শাস্রে 
প্রাতমূর্ত পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলেন যে, যে সকল 
ব্যাস্ত নিরাকার পরমেশ্বরকে চিন্তা কারতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, তাহাদের জন্য শাস্ত্রে মার্ত- 
পুজার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা তিনি স্বীকার করেন; বকল্তু সমণ্র মনুষ্জাতর জনা 
এরুপ ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা সত্য নহে। রামমোহন রায় শঙ্করশাস্তীকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছেন 
যে, তুরস্ক এবং আরবদেশবাসী উচ্চতম শ্রেণী হইতে নিম্নতম শ্রেণী পর্যান্ত মুসলমানগণ, 
ইয়োরোপের প্রটেস্টাণ্ট খুশীষ্টয়ানগণ এবং কবীর ও নানকের অনেক শিষ্য, মূর্ত ব্যতশত 
কি পরমে*বরের উপাসনা করেন নাঃ যখন তাঁহারা মূর্ত ব্যতীত পরমে*বরের উপাসনা 
কাঁরতেছেন, তখন আমরা কেমন কাঁরয়া বালব যে, সমগ্র মানবজাত প্রাতমা ভল্ন 
পরমে*বরের উপাসনা কারতে অক্ষম ? 

শঙ্করশাস্ত্ী তাঁহার প্রাতবাদপুস্তক ইংরেজ ভাষায় 1লাখয়াছিলেন। রামমোহন 
রায় তাহার উত্তরও ইংরেজণ ভাষায় 'দিয়াছিলেন। শগ্করশাস্তী আর কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই। 


ভদ্্রীচাষে্র লাহত বিচার 


ইহার পর, কাঁলকাতার একজন ভ্রাচার্যয, মৃত্যুঞ্জয় 'বিদ্যালগ্কার, কাঁলকাতা গবর্ণমেন্ট 
কলেজের একজন অধ্যাপক, রামমোহন রায়ের মত খণ্ডন কারবার জন্য 'বেদাল্তচান্দ্রিকা” নামে 
পুস্তক প্রচার কারলেন। রামমোহন রায় ১৭৩৯ শকের ১৩ জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮১৭ সাল) 
উহার উত্তর প্রকাশ করেন। উভয় পক্ষের উত্তর-প্রত্যুত্তর, বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় 
ভাষাতেই হইয়াছিল। রামমোহন রায় তাঁহার প্রচারিত 'বিচারগ্রন্থে প্রাতপন্ন করেন যে, 
সমস্ত 'হন্দশাস্ান্‌সারে ব্রন্দোপাসনাই সার ও শ্রেম্ত উপাসনা । 

ভট্রাচার্ধ, তাঁহার গ্রল্থে, রাজা রামমোহন রায়ের প্রাত যে সকল বিদ্রুপ ও দ্‌ব্বাক্য 
বর্ষণ করিয়াছিলেন, রাজা তাহার উত্তরে লাখতেছেন;--“আমারাঁদগের সম্বন্ধে বে ব্যঙ্গ, 
বিদ্রুপ, দূর্র্বাক্য ভট্টাচার্য [লাখয়াছেন, তাহার উত্তর না বার কারণ আদৌ এই বে, 
পরমার্থ বিষয়াবচারে অসাধু ভাষা এবং দব্ধাক্য কখন সর্ত্বথা অয্স্ত হয়; দ্বিতীয়তঃ 
আমারাদগের এমত রীতও নহে যে, দ্‌ব্্বাক্যকথনবলের দ্বারা লোকেতে জয়শ হুই। 
অতএব, ভট্টাচাষেণর দূৰ্বাক্র উত্তরপ্রদানে আমরা অপরাধন রাহলাম।” 


পরমাতগার দেহ আছে কনা ? 


ভট্টাচার্য্য “বেদাল্তচান্দ্ুকা'তে লিখেন যে, পরমাতনার দেহ আছে। রাজা রামমোহন 
রায় তদৃত্বরে বলিতেছেন, পরমাতয়াকে দেহবিশিষ্ট বলা, প্রথমতঃ সকল বেদকে তুচ্ছ করা 
[্হির। তাহার কারণ এই, বেদান্তসূতরে স্পন্ট কাহিতেছেন )- 
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অরূপবদেব হি তপ্রধানত্বাৎ। 
বেদান্তসূন্রং 


বঙ্গ কোন মতে রূপাঁবিশিষ্ট নহেন ; যেহেতু নিগ্্ণ প্রাতপাদক শ্রযাতর সব্বঘা প্রাধান্য 


৮ শা | 


টি 


তে যদন্তরা তত্্রহ্ম। 
বেদান্তসূত্রং 
বক্ষ নামরূপের ভিন্ন হয়েন। 
আহ হি তল্মানং। 
বেদান্তসত্রং। 
বেদেতে রক্গকে চৈতন্য মান্র করিয়া কাঁহয়াছেন। 
সাক্ষাৎ শ্রুতির মধ্যেও প্রাপ্ত হইতেছে ;_অশব্দমস্পর্শমর্পমবায়ম্‌ ইত্যাঁদ। 
কঠোপানষৎ। 


সবাহ্যাভ্যন্তরোহাজঃ। মন্ডকোপাঁনষৎ। 


[পাঁনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবাধ, অস্টম মন্ত্র পর্যন্ত, এই দৃঢ় কাঁরয়া বারহ্বার 

যে, বাক্য মনঃ চক্ষুঃ ইত্যাঁদর অগোচর "যান, তানই ব্রহ্ম হয়েন। উপাধ- 

[বাশিষ্ট, যাহাকে লোকে উপাসনা করে, সে বন্দ নহে; এবং ভবগান্‌ শঙ্করাচার্যয, তলবকার 

উপপানষদের ভাষ্যেতে, চতুর্থ মন্তের অবতরাঁণকাতে, স্পম্টই কাঁহয়াছেন যে, লোকপ্রাসদ্ধ 
[বিফত, মহেশ্বর, ইন্দ্র, প্রাণ ইত্যাদি ব্রহ্ম নহেন ; কিন্তু ব্রহ্ম কেবল চৈতন্যমান্র হয়েন। 


ভট্টাচাষেযের সাহত বিচারে, রামমোহন রায় প্রাচীন শাস্ত্র সকল হইতে ভার ভূরি 
শ্লোক উদ্ধৃত কাঁরিয়া প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন যে, পরমেশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু 
* কেবল শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃত কারয়াই 'তান ক্ষান্ত হন নাই। শাস্ত্সম্মত অখন্ডনশয় 
যাস্তদ্বারা তাঁহার মত সমর্থন কীরয়াছেন। অনন্ত পদার্থ কখন মার্তীবাশস্ট হইতে 
পারে না। পরমেশ্বর অনন্ত, সুতরাং তাঁহার মূর্ত থাকিতে পারে না। 'তাঁন এ বিষয়ে 
বাঁলতেছেন ;--“যখন মূর্ভিষ্বীকার কি ধ্যানে, কি প্রত্যক্ষে কারবে, সে যাঁদ অত্যন্ত 
বৃহদাকার হয়, তথাপি আকাশের মধ্যগত হইয়া পারামত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য 
হইবেক, কিন্তু ঈশবর সর্ত্বব্যাপা হয়েন, কোন মতে পাঁরামত এবং কাহারও ব্যাপ্য নেন ।” 


সব্বশান্তমান পরমেশ্বর, ইচ্ছা কাঁরলে মূ্ত ধারণ কাঁরতে শারিবেন না কেন 2 


অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, পরমেশ্বর নিরাকার ও চৈতন্যস্বরূপ হইলেও, 
তিনি যখন সব্বশীল্তমান্, তখন ইচ্ছা কারলে মূর্ত ধারণ কাঁরতে পারিবেন না কেন? 
ইহার উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলয়াছেন যে, পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টাস্থাতিপ্রলয় বিষয়ে 
সর্্বশান্তমান্‌ হইলেও, তাঁহার, আপনার স্বরূপ নাশ কারবার শীস্ত তাঁহার আছে, 'এমন 
বীকার করা যাইতে পারে না। কেননা, ব্রহ্ম যেমন জগৎকে বিনাশ কাঁরতে পারেন, সেই- 
রূপ, তিনি আপনাকে আপানি বিনাশ কাঁরতে পারেন, এরূপ কথা বাঁললে, ব্রদ্মের নাশের 
সম্ভাবনা রাহল। কিন্তু যাহার নাশের সম্ভাবনাও আছে, সে কখন ব্রন্ম নহে। সূতরাং 
্রন্ধ সর্ধ্বশান্তমান বলিয়া মূর্তধারণ কারতে পারেন, ইহা য্ান্ত ও শাস্ধবিরুধ্ধ। রামমোহন 
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রায় এবিষয়ে বিয়াছেন,-“জগতের সম্ট্যাদ বিষয়ে ব্রহ্গ সর্্বশাস্তমান বটেন, কল্তু 
তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ কারবার শান্ত তাঁহার আছে, এমত স্বীকার কাঁরলে জগতের 
ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ভ্রন্দের নাশ হওনের সম্ভাবনা, সূতরাং স্বীকার কাঁরতে হয়; কিন্তু 
যাহার নাশ সম্ভব, সে ব্রহ্ম নহে; অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সব্বশান্তমান হয়েন, 
আপনার স্বরূপের নাশে শান্তমান্‌ নহেন। এই 'নামত্তই স্বভাবতঃ অম্যার্ত ভ্রহ্ধ, কদাপি 
সমাৃর্ত হইতে পারেন না। যেহেতু, সমার্ত হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্যয় অর্থাং 
পাঁরমাণ, আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদ ঈশ্বরের বির্দ্ধধর্্ম সকল তাঁহাতে উপাস্থত 
হইবেক।” 

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা কাঁরয়া থাকেন যে, যাঁদ পরমেম্বর রূপ ধারণ কাঁরতে না পারেন, 
তবে তান এই জগত্রূপে কেমন করিয়া প্রকাশ হইলেন? তান বিশ্বরূপ ; সমুদয় বিশ্ব 
তাঁহার রুপ প্রকাশ কাঁরতেছে। তবে কেমন করিয়া বালব যে, তান রূপধারণ কাঁরতে 
পারেন নাঃ বেদান্তদর্শনের অনুগমন করিয়া রামমোহন রাম্ম এই তর্কের খণ্ডন করিয়াছেন । 
[তান বাঁলয়াছেন যে, রজ্জুতে সর্পম্রম হয়। রজ্জু সত্য, সপ মিথ্যা । সেইর্‌প বেদান্তের 
মতে বন্ধ সত্য, জগৎ মিথ্যা । 

রামমোহন রায় বাঁলতেছেন :_“যাবৎ নামর্পময় মিথ্যা জগৎ সত্যস্বর্প ব্রক্ষকে 
অবলম্বন কাঁরয়া সত্যের ন্যায় দৃস্ট হইতেছে । যেমন মিথ্যা সর্প, সতা রজ্জুকে অবলম্বন 
কারয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায় ; বস্তুতঃ সে রজ্জু সর্প হয়, এমত নহে। সেইরূপ, সতা- 
স্বরূপ যে ব্রহ্গ, তিন মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তাঁবক হয়েন না। এই হেতু, বেদান্তে পুনঃ পুনঃ 
কহেন যে, ব্রহ্ম বিবর্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধংস না করিয়া প্রপণস্বরূপ দেবাদি 
স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়ার দ্বারা প্রকাশ পায়েন। 'কিরূপে এখানকার 
পণশ্ডিতেরা লৌকিক 'কাঁণ্চং লাভের "নামতে, তাঁহাকে পাঁরাচ্ছন্ন, বিনাশযোগ্য, মৃর্ভিমান 
কাঁহতে সাহস কাঁরয়া ব্ক্ষদ্বরূপে আঘাত কাঁরতে উদ্যত হয়েন? ইহা হইতে আধক আশ্চর্য্য 
অন্য আর কি আছে যে, হীন্দ্রিয় হইতে পর যে মনঃ, মনঃ হইতে পর যে বদ্ধ, বুদ্ধি হইতে 
পর যে পরমাতনা, তাঁহাকে বাঁদ্ধর অধীন যে মনঃ, সেই মনের অধান যে পণ্টোন্দ্রয়। তাহার 
মধ্যে একেন্ড্রিয় যে চক্ষু, সেই চক্ষুর গোচরযোগ্য কাঁরয়া কহেন £” 


সগ্‌ণ মানিলে সাকার মানিতে হয় কিনা ? 


বেদান্তচাল্দ্রকান্ডে ভট্রাচার্যয কহেন যে, সণ ব্রদ্ষের উপাসনা মার্ততেই কর্তব্য ॥ 
এ সব্ব্থা বেদান্তাবরুদ্ধ এবং যাান্তাবরুদ্ধ হয়। যেহেতু, বস্তুকে সণ কাঁরয়া মানিলে, 
সাকার কাঁরয়া অবশ্যই মাঁনিতে হয়, এমত নহে । যেমন, এই জীবাতার ইচ্ছা প্রভাত গুণ 
স্বীকার করা যায়; অথচ তাহার আকারের স্বীকার কেহ করেন না। সেইরূপ, পরব্রঙ 
বিশেষরাহত আঁনব্্বচনীয় হয়েন। বাঙময় শাস্তে এবং যান্ততে তাহার স্বরূপ জানা 
যায় না; কিন্তু ভ্রমাতক জগতের সৃস্টিস্থাতপ্রলয়ের নিয়ম দৌখিয়া ভ্রহ্মকে স্রষ্টা পাতা, 
সংহর্তা ইত্যাঁদ বিশেষণের দ্বারা বেদে কহেন। 


যতোবা ইমানি ভ্‌তান জায়ন্তে 
যেন জাতানি জাঁবল্তি 

যং প্রয়ল্ত্যাভিসংবশন্তি 
তাঁদবাজিজ্ঞাস্স্ব তদ্রন্দোতি || 


“যাহা হইতে এই সকল বিশ্ব জল্মিয়াছে, আর জাঁল্ময়া যাহার আশ্রয়ে স্থিত করে, 
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ম্‌ পরে এ সকল 1ব*ব যাঁহাতে লশন হয়, তাঁহাকে জানতে ইচ্ছা কর, তাঁনই ভ্রদ্ধ হয়েন। 
“ই “্গ্গবান বেদব্যাসও এইরূপ বেদান্তের [্বিতীয় সবে, তটস্থ লক্ষণে, নাকে বিশ্বে 
সৃষ্টাস্থাতপ্রলয়কত্তত্ব গুণের দ্বারা নিরূপণ কারয়াছেন। কল্তু তটস্থ লক্ষণে ত্রন্ধকে 


তাঁহার সগ্ুণরূপে বর্ণনের অপবাদকে দর কারবার 'নামত্তে কহেন যে মদের কোনো 
্বিতশয় নাই, কোন বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ কহা যায় না, তবে যে তাঁহাকে ॥ 
পাতা সংহর্তা ইত্যাঁদ গণের দ্বারা কহা যায়, সে কেবল প্রথমাধকারীর বোধের নামস্ত। 


“যতোবাচোনবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।” শ্রহাীত। 
মনের সাঁহত বাক্য যাঁহার স্বরূপকে না জানয়া িবর্ত হয়েন। 
দর্শয়ীতি চাথোহ্যাপ চ স্ময্যতে। বেদান্তসূত্রং। 


্্ম নীর্ত্বশেষ হয়েন। ইহা অথ অবাধ কাঁরয়া বেদে দেখাইতেছেন ; স্মাঁতও 
এইরূপ কহেন। 


বক্ষোপাসনা কি ভ্রমাতনমক 2 


“বেদান্তচান্দ্রকায় অন্য অন্য স্থানে ভট্টাচার্য্য যাহা লিখেন, তাহার তাৎপর্যয এই যে, 
বক্ষোপাসনা সাক্ষাৎ হইতে পারে না। যেহেতু উপাসনা ভ্রমাতমক জ্ঞান হয়। অতএব 
সাকার দেবতারই উপাসনা হইতে পারে, যেহেতু সে ভ্রমাতমক জ্ঞান। উত্তর। দেবতার 
উপাসনাকে যে ভ্রমাতয়ক কাঁহয়াছেন, তাহাতে আমাদগের হান নাই ; কিন্তু উপাসনা- 
মাত্রকে ভ্রমাতমক কাঁহয়া ব্রন্মোপাসনা হইতে জাঁবকে বাঁহম্ম্মখ কারবার চেষ্টা করেন, 
ইহাতে আমারাঁদগের, আর অনেকের, সুতরাং হান আছে। মেহেতু, ব্রন্মের উপাসনাই 
মুখ্য হয়, তাঁদ্ভন্ন ম্ান্তর কোন উপায় নাই। জগতের স্ন্টাস্থাতিলয়ের দ্বারা পরমাতমার 
সত্তাতে নিশ্চয় কারয়া আতমাই সত্য হয়েন; নাম রূপময় জগৎ মিথ্যা হয়; ইহার 
অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণমননের দ্বারা বহুকালে বহুযক্কে আতমার সাক্ষাৎকার কর্তব্য। এই মত 


বেদাল্তাঁসম্ঘ যথার্থ জ্ঞানরুপ আতেমাপাসনা ; তাহা না করাতে প্রত্যবায় অনেক 
লাখয়াছেন। 


অসূযযা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। 
তাংস্তে প্রেত্যাভিগ্চ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ | 1 শ্রু/ত। 


«“আতমা অপেক্ষা করিয়া দেবাদ সকল অসুর হয়েন। তাঁহার়াদগের লোককে অস্য্য 
লোক অর্থাৎ অস্মর লোক কহি। সেই দেবতা অবাঁধ স্থাবর পর্যন্ত লোক সকল অজ্ঞানরুশপ 
অন্ধকারে আবৃত আছে। এ সকল লোককে আতমজ্ঞানরাহত ব্যান্ত সকল সৎকর্ম, অসং- 
কণ্মানসারে, এই শরারকে ত্যাগ কাঁরিয়া প্রাপ্ত হয়েন। 

ন চোঁদহাবেদল্মহত বিনন্টিঃ। 

“এই মন্ষ্যশরীরে, পৃব্বোন্ত প্রকারে, যাঁদ রক্গকে না জানে, তবে তাহার অতান্ত 

এীহক পারাঘিক দুগশত হয়। 


“এবং আত্নাপাসনার ভার বাধ শ্রুতি ও স্মাততে আছে। 
আতা বা অরে দুষ্টব্যঃ শ্রোতব্যেমন্তব্যোনাপিধ্যাসতব্যঃ | শ্রুতি। 
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আতৈমবোপাসীত। শ্রাতঃ। 
আবৃত্তিরসকদৃপদেশাৎ। বেদালন্তসত্রং।” 


ভট্টাচার্য্য রামমোহন রায়কে জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন যে, “যে শাস্তুজ্ঞানে ঈশবরকে মার 
সই শাস্তজ্ঞানে দেবতাঁদগকে কেন না মান 2” রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বালতেছেন ;_. 


“বষুঃ শরারগ্রহণমহমশীশান এব চ। 

কারতাস্তে যতোহতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শাশ্তমান্‌ ভবেৎ || 
ব্রহ্মাবফূমহেশাদ দেবতাভূতজাতয়ঃ। 

সর্ষে নাশং প্রয়াস্যান্তি তস্মাচ্ছেওয়ও সমাচরেৎ || 


ইত্যাদ ভুরি প্রমাণের দ্বারা দেবতাঁদগের শরীরকে আমরা মানিয়াছি, এবং এ সকল 
মাণের দ্বারাতেই তাহার জন্যত্ব ও নশ্বরত্ব মানয়াছি।” 


প্রাতিমাদিতে দেবতার পূজা কর না কেন 2 


ভট্টাচা্য বালিতেছেন ;_“শাম্ত্রদৃম্টিতে দেবাবগ্রহস্মারক মৃখপাষাণাদ প্রাতমাদিতে 
[নোযোগ কাঁরয়া শাস্তবীহিত তৎপূজাদ কেন না কর, ইহা আমারাদগের বোধগম্য 
য় না।” ইহার উত্তর; কাম্ঠলোম্টেফুমর্খানাং। 'অচ্ায়াং দেবচক্ষুযাং। প্রাতমা 
বজ্পব্দ্ধনাং। ইত্যাঁদ বাজসনেয় সংাহতোপাঁনষদের ভামকাতে 'লাখত প্রমাণের দ্বারা 
শ্রাতমাঁদতে দেবতার আরাধনা করা ইতর আঁধকারার 'নামন্তে শাস্ত্রে দেখিতোছ ; কিন্তু 
»ট্রাচার্যা এবং তাদৃশ লোকসকল আপন আপন লাভের কারণ এ 'বাঁধ সর্ব সাধারণকে 
প্ররণা করেন। ব্রহ্গাজজ্ঞাসা যাঁহারাদগের হইয়াছে, তাঁহারাদগের প্রাতমাদির দ্বারা অথবা 
নানসদ্বারা দেবতার আরাধনা করাতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না। 


“ভট্টাচার্য্য লেখেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, যে কোন বস্তুর উপাসনা ঈশবরোদ্দেশে 
করা যায়, তাহাতে পরব্রন্দের উপাসনা হয়, আর রূপগণাবাঁশষ্ট দেবমনষ্য প্রভাতকে 
টপাসনা করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না, এবং মৃৎসহবর্ণাঁদ 'নার্্মত প্রাতমাতে ঈশ্বরের 
উপাসনা হয় না, এমত যে কহে, সে প্রলাপভাষণ করে। ইহার উত্তর। আমরা বাজসনেয় 
সংহতোপানিষদের ভূমিকায় 'লাখয়াছি যে, ঈশবরের উদ্দেশে যে সাকার উপাসনা সে ঈশ্বরের 
গাঁণ উপাসনা হয়। ইহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য প্রলাপের কথা কহেন, আমারাদগের ইহাতে 
নাধ্য কিঃ কিন্তু এস্থলে জানা কর্তব্য যে, আত্মার শ্রবণ মননাদ বনা কোন এক 
অবয়বীকে সাক্ষাৎ ব্রহ্গ জানিয়া উপাসনা করাতে কদাঁপ ম্মীন্তভাগশ হয় না, সকল শ্রাত 
এক বাক্যতায় ইহা প্রাতপন্ন কারয়াছেন” ইত্যাদি। 


বচ্ম হইতে ভিন্ন বচ্তৃ নাই ; সূতরাং ষে কোন বচ্ভুর উপাসনা কাঁরলে 
ব্রদ্দোপাসনা হয় কি না? 


“আর লেখেন যে “& এক উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্ট ও প্রলয় করতেছেন, 
ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে, তাহার উপাসনা করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ 
হইবেক না,” উত্তর ; জগতে বরক্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই, অতএব যে কোন বস্তুর উপাসনা 
রন্ষোদ্দেশে ক্লে বাঁদ রদ্ষের উপাসনা 'সিম্ঘ হইতে পারে, তবে এ ব্যান্তকুমে কি দেবতা, 
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কি মনুষ্য, কি পশ্দ, কি পক্ষী সকলেরই উপাসনার তুলার্পে বাঁধ পাওয়া গেল। তবে 
নিকটস্থ স্থাবরজঞ্গম ত্যাগ কারয়া দুরস্থ দেবতাবিগ্রহের উপাসনা কষ্টসাধ্য এবং বিশেষ 
প্রয়োজনাভাব। অতএব, তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া য্বান্তাসম্ধ নহে। যাঁদ বল, দূরস্থ দেবতা- 
বিগ্রহ এবং নিকটস্থ স্থাবরজঞ্গমের উপাসনা কাঁরলে তুল্যরূপেই হদ্যাঁপ' এ সর্বব্যাপী 
পরমে*বরের আরাধনা সিদ্ধ হয়, তথাঁপ শাস্তে এ সকল দেবাবগ্রহের পূজা ফাঁরবার 
অনমাতর আঁধক্য আছে; অতএব শাস্তানুসারে দেবাবগ্রহের পূজা কাঁরয়া থাঁক। 
তাহার উত্তর ; যাঁদ শাস্হানসারে দেবাঁবগ্রহের উপাসনা কর্তব্য হয়, তবে এ শাস্হান-সারেই 
ব্দ্ধিমান্‌ ব্যান্তর পরমাত্মার উপাসনা সব্্থতোভাবে কর্তব্য কারণ শাস্ত্রে কাহয়াছেন যে, 
যাহার বিশেষ বোধাধকার এবং ব্রক্ষাজজ্ঞাসা নাই, সেই ব্যান্তই কেবল চিত্তাস্থরের জন্য 
কাল্পনিকরূপে উপাসনা করিবেক, আর যান বাাদ্ধমান্‌ ব্যান্ত, তান আত্মার শ্রবণমননরূপ 
উপাসনা কারবেন। শাস্ত্র মানলে সব্বপ মানতে হয়।” 


লষ্টপদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা কাঁরলে প্রকৃত ফললাভ হয় কি না? 


অন্য এক স্থলে ভট্রাচার্ধ্ প্রশ্ন করিয়াছেন, “যাঁদ সব্ব্প ব্রহ্গময় স্ফার্ত না হয়, তবে 
ঈশবরের সৃষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশবরবোধ কারয়া উপাসনা কাঁরলেও ফলাঁসাদ্ধ অবশ্য হয 
আপনার ব্দাদ্ধদোষে বস্তুকে যথার্থরূপে না জানলে ফলাসাদ্ধর হান হইতে পারে না। 
যেমন, স্ব্নেতে মধ্যা ব্যা্রাদদর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ ?ক না হয়?” ইহার উত্তর। 
“ভট্টাচার্য্য আপন অনুগতাঁদগকে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্টকে আপন বাদ্ধ- 
দোষে ঈশ্বরজ্ঞান করিলেও স্বশ্নের ব্যাপ্রাদ দর্শনের ফলের ন্যায় ফলাঁসাঁ্ধ হয়। বন্ড 
ভট্রাচাষ্যের অনুগতাদগের মধ্যে, যাঁদ কেহ সৃবোধ থাকেন, তান অবশ্য এই উদাহরণের 
দ্বারা বুঝবেন যে, স্বপ্নেতে ভ্রমাতনক ব্যাঘ্রাঁদ দর্শনেতে যেমন ফলাসাঁদ্ধ হয়, সেইর্‌প 
ফলাসাদ্ধি, এই সকল কাম্পানক উপাসনার ঢ্বারা হইবেক। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে, যেমন সেই 
স্বপ্নের 'সদ্ধ ফল নম্ট হয়, সেইর্প ভ্রমনাশ হইলেই ভ্রমজন্য উপাসনার ফলও নাশকে পায়। 
যখন ভট্রাচাষেযর উপদেশদ্বারা তাঁহার কোন সুবোধ শিষ্য ইহা জানিবেন, তখন যথার্থ 
জ্ঞানাধীন যে ফল সদ্ধ হয়, আর যে ফলের কাপ নাশ নাই, তাহার উপাজ্জনে অবশ্য 
সেই ব্যান্ত প্রবৃন্ত হইতে পারেন।” 


পরমেশ্বর রামকৃফ্যাদি মনধ্যরূপ ধারণ কাঁরয়াছেন কি না? 


পরমেশ্বর যে রামকৃফাঁদ মনূষ্যরূপ ধারণ করেন, তদাবিষয়ে ভট্টাচার্য বালতেছেন,_- 
“যেমন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরুপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষণানুরোধে সামান্য লোকের ন্যায় 
স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন, সেইর্প ঈশ্বর, রামকৃফাঁদ মনষ্যরূপে আচ্ছমস্বর্প হইয়া স্বসূষ্টি 
জগতের রক্ষা করেন।” ইহার উত্তরে রামমোহন রায় কাঁলতেছেন : পিক রামকুষাবগ্রহে, 
তি আব্রন্মস্তম্ব পর্য্যন্ত শরীরে, পরমেশ্বর স্বকণয় মায়ার দ্বারা সব্ধ্র প্রকাশ পাইতেছেন। 
অস্মদাঁদর শরীরে এবং রামকৃষ্ণ শরণরে ব্রক্ষস্বরূপের ন্যনাঁধিক্য নাই, কেবল উপাধিভেদ 
মা। যেমন এক প্রদীপ সুক্ষ আবরণ কাচাঁদ পাত্রে থাকলে তাহার জ্যোতিঃ বাহো প্রকাশ 
পায়, সেইরূপ রামকৃ্কাদ শরীরে ব্রহ্ধ প্রকাশ পায়েন; আর সেই দীপ যেমন স্থূল আবরণ 
ঘটাঁদ মধ্যে থাকলে তাহার জ্যোতঃ বাহ্যে প্রকাশ পার না, সেইরূপ, রঙ্গ স্থাবরাঁদ শরণরে 
প্রকাশ পায়েন না; অতএব আরক্ষস্তম্ব পর্যন্ত ব্রক্গসত্তার তারতম্য নাই। 
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অহং যূরমসাবার্ধয ইমে চ দ্বারকোকসঃ। 
সব্বেপ্যেবং যদশশ্রেম্ঠ 'বিমগ্যাঃসচরাচরং 11 ভাগবতম 11 


হে যদুবংশ শ্রেষ্ঠ! আমি ও তোমরা ও এই বলদেব, আর দ্বারকাবাসী যাবং লোক, 
এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান। কেবল এ সকলকে ব্রক্গ জানিবে, এমত নহে ) কিন্তু 
স্থাবরজঞ্গমের সাঁহত সমন্দয় জগৎকে ব্রন্ম কাঁরয়া জান। 


বহ্‌নি মে ব্যতীতানি জল্মান তব চাজ্জুন। 
তান্যহং বেদ সব্বাণ ন ত্বং বেথ পরল্তপ || গীতা || 
হে অজ্জ্ন! হে শবুতাপজনক! আমার অনেক জন্ম অতাঁত হইয়াছে, এবং 
তোমারও অনেক জন্ম অতাঁত হইয়াছে ; কিন্তু আবদ্যা মায়ার দ্বারা আমার চৈতন্য আবৃত 
নহে, এ প্রষন্ত আমি তাহা সকল জানতোছ; আর তোমার চৈতন্য আঁবদ্যা মায়াতে 
আবৃত আছে, এই হেতু তুমি তাহা জানিতেছ না। 
ব্রদ্মেবেদমমৃতং পুরস্তাল্ত্র্ম পশ্চাদ্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। 
অধশ্চোদ্ধণ9 প্রসৃতং বদ্ষেবেদং বিশ্বামদং বাঁরষ্ঠং || মুণ্ডকশ্রুীতিঃ || 
সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে অধঃ উদ্ধের্ব তোমার আবিদ্যা দোষের দ্বারা 
যাহা যাহা নামরূপে প্রকাশ্যমান্‌ দোখিতেছ, সে সকল সর্্বশ্রেম্চ এবং 'নত্য বর্গ মা হয়েন, 
অর্থাৎ নামরূপ সকল মায়াকার্য্য ; ব্হ্গই কেবল সত্য সর্বব্যাপক হয়েন।" 


যাঁদ মন্দির, মসজিদ প্রভূতিতে পরমেশ্বরের উপাসনা হয়, তবে প্রাতমায় তাঁহার 
উপাসনা কেন হইবে না 2 


ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, "যাঁদ মান্দর, মস্বীজদ গিজ্জ্ণ প্রভৃতি যে কোন স্থানে, যে 
কোন 'বাঁহত ক্রিয়ার দ্বারা শুন্য স্থানে ঈশবর উপাস্য হয়েন, তবে কি সূঘাঁটত স্বর্ণ 
মৃত্তকা পাষাণ কাচ্ঠাদতে এ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়?” 
উত্তর ;-মস্নীজদ্‌ গিজ্জাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণমাত্তকাঁদতে ঈশ্বরের উপাসনা, 
এ দুয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য্য দয়াছেন, সে অত্যন্ত অয্ন্ত ; যেহেতু মসৃাঁজদ্‌, গিজ্জাতে 
যাহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা এ মসাজদ- গিজ্জাকে ঈশবর কহেন না; কিল্তু 
স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণে যাহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা উহাকে ঈশ্বর কহেন, এবং 
আশ্চর্য্য এই যে তাঁহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন করান ও শত নিবারণার্থে বস্ত্র দেন, তাঁহার 
গ্রীষ্ম নিবারণার্থে বায়্‌ব্জন করেন। এই সকল ভোগশয়নাঁদ ঈশ্বরধম্মের অত্যন্ত 
বিপরীত হয়। বস্তুতঃ পরমে*বরের উপাসনাতে মসৃজদ্‌, িজ্জ, মন্দির ইত্যাঁদ স্থানের 
কোন 'বশেষ নাই। যেখানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানেই উপাসনা কাঁরবেক। 


যন্রৈকাগ্রতা তন্লাবিশেষাৎ। বেদান্তসত্রং। 

“যেখানে ঠচন্ত 'স্থর হয়, সেই স্থানে আতেমাপাসনা কাঁরবেক, তঁর্থাঁদ স্থানের 
[বিশেষ নাই।” 

ভটচার্ঘ প্রন করেন বে হে আগ্রাহানামরূ্প অমুকেরা, আমরা তোমারাদশ্গকে 
জিজ্ঞাস তোমরা কি? ইত্যাদ। রামমোহন রায় এই প্রশ্নের কেমন সুন্দর ও সরস উত্তর 
দিয়াছেন! “তোমরা ?ক?” ইহার উত্তরে তান বলিতেছেন ;-“আমারাদগকে সোপাঁধজীব 
করিয়া বেদে কছেন, ইহা দেখিতোঁছ। ব্রহ্মতত্্ বাদিত না হইলে উপাঁধর নাশ হয় না; 
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এ কারণ তাহার জিজ্ঞাস; হই। সুতরাং তাহার প্রাতপাদক শাস্দ্রের এবং আচার্ষেযাপদেশের 
হ্াবণের নিমিত্ত যত্র কাঁরয়া থাঁক। অতএব, আমরা বিশ্বগূরু ও পিদ্ধপুরুষ ইত্যাদি গর্ব 
রাখ না, এবং ভ্টাচাযের উপকাতি স্বীকার কার, যেহেতু, প্রত্যেক ব্যান্ত আপনার আপাঁন 
আত প্রয় হয়, এ নিমিত্তে স্বকীয় দোষ সকল দোঁখতে পাইতোছিলাম না, ভট্রাচার্য্য তাহা 
জ্ঞাত করাইয়াছেন, উত্তম লোকের ক্লোধও বরতুল্য হয়।» 


ব্রদ্জোপাসনা কঠিন, অতএব সাকার উপাসনা কর্তব্য কি লা 2 


“যাঁদ বল, আতেমাপাসনার ধে সকল িরন 'লাখয়াছেন, তাহার সম্যক: প্রকার 
অনুষ্ঠান হইতে পারে না, অতএব সাকার উপাসনা সুলভ, তাহাই কর্তব্য । উত্তর ;- 
উপাসনার নিয়মের সম্যক্‌ প্রকার অনৃত্ঠান না হইলে যাঁদ উপাসনা অকর্তব্য হয়, তবে 
সাকার উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না। যেহেতু, তাহার 'নয়মেরও সম্যক্‌ প্রকার 
অনুষ্ঠান কারতে কাহাকেও দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ সম্যক্‌ প্রকার অনুষ্ঠান যাবং 
উপাসনাতেই আত দুঃসাধ্য। অতএব, অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য যত্র কর্তব্য হয়। বরণ, যজ্ঞাঁদ 
এবং প্রাতিমার অচ্গনাঁদ কর্মকান্ডে, যথাঁবাধ দেশকাল দ্রব্য অভাবে, কর্ম সকল পণ্ড 
হয়; কিন্তু ব্রন্মোপাসনাস্থলে বক্গজ্ঞান অজ্জঁনের প্রাতি যর থাকলেই ব্রন্মোপাসনা সনীসদ্ধ 
হইতে পারে। কারণ, কেবল এই যত্নকরণের বাঁধ মনূতে প্রাপ্ত হইতেছে। 


যথোন্তান্যাপ কম্মণীণ পাঁরহায় দ্িবজোত্তমঃ। 
আতমজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যরবান || মননঃ। 
শাস্ত্রোন্ত যাবৎ কম্্ম তাহাকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়াও ব্লন্ষোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহে 
আর প্রণব এবং উপানিষদাঁদ বেদাভ্যাসে উত্তম ব্রাহ্ষণ যত্ন কারবেন।” 


দেবতাপ্‌জা সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের মত * 


দেবতাপূজা বিষয়ে রাজার মত অনুধাবন কারয়া দেখা আবশ্যক। 'তাঁন 'হল্দু- 
শাস্ মানিয়া লইয়া শাস্তীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং শাম্ত্রানুসারে তান 
দেবতাদের আফ্তত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মা, বিফ, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাঁদ দেবতাকে 
ক্ষমতাশালী জীব বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। 

জাঁব বাঁললে দুইটি বিষয় বুঝায়। প্রথম, আতমা বা চৈতন্য, বা ব্রক্ম ; (9%8:3501) 
দ্বিতীয়, জীবত্ব বা মায়ক উপাঁধ। এই জাীবত্ব বা মায়িক উপাধি জীবের বন্ধনের কারণ । 
জীব মান্সেরই, আত্মা বা ব্ুক্গাংশে পুজা, আরাধনা বা উপাসনা করা যাইতে পারে। 
শাস্ত্ের বাধই এই যে, আমরা আতা অর্থাৎ পরমাতযার উপাসনা কাঁর। উপাসনায় 
“সোহহং আম অর্থাৎ আমার আতা ব্রহ্ম, এইভাবে উপাসনা 'বাহত। ওপাধিক জাঁবভাব 
অবশ্য ব্রদ্ধা নহে। সুতরাং দেবতাঁদগের আত্নাংশের উপাসনায় কোন দোষ নাই। যান 
সব্বময়, আঁম্বতীয় আতমাকে জানিয়েছেন, তান আতনারই উপাসনা কারবেন। দেবতাদের 
জাবভাব বা মায়িক উপাঁধ (বা দেবাবগ্রহ ), অথবা আমাদের মায়ক উপাধি, অর্থাৎ 
আমাদের শরীর, মন, এ সকলের কিছুরই উপাসনা কাঁরবেন না। 

দেবতাদের এবং দেবতাদের অবতারাদগের জশবত্ব বা মায়িক উপাধি বা বিগ্রহের পূজা 
করা যাইতে পারে কি না, ইহার বিচার করা আবশ্যক। দেবতাদগের অথবা তাঁহাঁদগের 


* রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ৬৮১-৭০৫ গচ্ডা দেখ। 


৬০ 


মবতারগণের বিগ্রহ, জলস্থলাদর ন্যায়, ঈশবরের মায়া বা প্রকৃতির কার্য্য। ব্রহ্মা, িঞ্কু ও 
তাঁহাদের অবতারগণের বিগ্রহ, জন্য, নশ্বর ও পাঁরামত।* মায়ার কার্য বালয়া দেবাঁবগ্রহ, 
মামাদের শরীরের ন্যায়, পারমার্থক ভাবে মিথ্যা। সূতরাং দেবাবগ্রহ উপাস্য নহে। 
বক্গাজিজ্ঞাস- ব্যান্ত, অর্থাৎ "বান ব্রক্ষকে, নিত্য নিরাকার ও সর্্বব্যাপী বাঁলয়া জানয়াছেন, 
তাঁন মানসধ্যানাদিদ্বারা, কিম্বা প্রাতমা অবলম্বন কারিয়া, এই সকল দেবাবিগ্রহের পূজা, 
আারাধনা বা উপাসনা কখন কাঁরবেন না। মুর্তধ্যান বা প্রাতমা অবলম্বন কারয়া দেবতার 
পূজা তাঁহার পক্ষে নাঁষদ্ধ। 'যান বাঁঝয়াছেন যে, প্রাতমা ব্রন্মের রূপকজ্পনা, সতরাং 
মধ্যা, তাঁহারও পক্ষে প্রাতমাপূজা নাষদ্ধ। 

কিন্তু যে ব্যান্ত মুখ যে পরমে*বরকে অজড় ও সব্্বব্যাপণ বাঁলয়া ভাবতে পারে না, 
তাহার পক্ষে শাস্তের বাধ এই যে, সে দেবতা বা দেবাবতারাঁদগের 'বিগ্রহে মনাস্থর কাঁরয়া,সেই 
দেবতাকে ঈশ্বর ভাবিয়া ঈশবরোদ্দেশে পূজা করে, এবং শাস্তাঁদর অনুশীলন করে। তাহা 
হইলে, সে ক্রমে বাঁঝতে পারবে যে, উহা দুব্্বলাধকারীর জন্য। ইহা বাঝয়া সে ব্রহ্গ- 
জজ্ঞাস্‌ হইবে। ব্রন্গাজজ্ঞাসা হইলেই তাহাকে দেবোপাসনা ছাড়িয়ে দিতে হইবে। 

দেবতাপূজার প্রকারভেদ আছে। প্রথম, হোমপূজা, অথবা বাহাপূজা। দেববিগ্রহের 
শ্লঁতিমাসংগঠন কাঁরয়া পৃূজাদ। দ্বিতীয়, জপস্তুতি। কল্পিতাঁবগ্রহের জপ ও স্তুতি। 
তৃতীয়, ধ্যানধারণা। কাঁ্পত দেবতা বা দেবাবতারের অবয়বের ধ্যান। 1দ্বতায়, প্রথম 
মপেক্ষা উন্নত। তৃতীয়, ম্বিতীয় অপেক্ষাও উন্নত। 

আরও কয়েকপ্রকার দেবপৃজা বা প্রাতমাপূজা আছে। সে সকল কোন আঁধকারণর 
পক্ষেই বাহিত নহে। প্রথম, পরলোকগত আতা, 'শ্পিতৃপূরূষ, মহাবীর বা ধর্মাতমাগণের 
পৃূজা। ইহা জীবভাবে বা পাঁরামতভাবে পূজা ; ঈশবরোদ্দেশাবরাহত পূজা । দেবধতা- 
দগকে শ্রেষ্ঠজীব ভাবিয়া তাঁহাদের পূজা । প্রাচীন গ্রীক্‌ ও রোমানাদগের মধ্যে প্রথমে 
এইভাবে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ জীব ভাবিয়া দেবতাঁদগের পূজা প্রচালত ছিল। তখন তাঁহারা 
একে*বরবাদে উপনশত হন নাই। যখন তাঁহারা এক ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ কাঁরলেন, তখন 
তাঁহারা বাঁলতেন যে. এ সকল দেবতা, সেই একেশবরের অন্তর্গত 

রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্ে কেবল ঈশবরোদ্দেশে দেবতাপূজার 1বধি 
সাছে। যান যে দেবতার পূজা কাঁরবেন, তিনি তাঁহাকে ঈশ্বর ও সর্বময় ভাবিবেন। 
'বশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষ বিশেষ দেবতাপূ্জার বাঁধ আছে। যেমন বিষ, 
'শব ইত্যাঁদ। সেই স্কল সম্প্রদায়ভ্যন্ত ব্যান্তগণ নিজ নিজ উপাস্য দেবতাকে ঈশবরজ্ঞানে 
পূজা ক্ারবেন। নিজ ছিাজ ইন্ট দেবতাকে সকলের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কাঁরবেন। 

দ্বিতীয়, জড়োপাসনা। কাম্ঠলোন্ট্রাদ, জলস্থল, বা দেবাবগ্রহ যাহাই কেন হউক 
বা, কোন জতপদার্থকে জীবন্তজ্ঞানে উপাসনা কাঁরলেই উহা জড়োপাসনা। মনসা, তুলা, 
হট প্রভৃতি বৃস্ছর পূজা জড়োপাসনার অন্তর্গত। সর্প, শো, শৃগাল, শঙ্থচীল প্রভাত 
পশু পক্ষীর পূজার সাঁহত জড়োপাসনার সম্বন্ধ আছে। রাজা বলেন ঘষে, উত্তর্প 
ফ্ড়োপাসনা শাস্তে নাষ্ধ। তবে আধকারী বিশেষে, ঈশ্বরোদ্দেশে বা রুপকভাবে 
ঈড়োপাসনার বাঁধ পাওয়া যায়। শহন্দুশাস্ত্ে রুপকভাবে, দেবতাদিগকে ঈশ্বরপূজার 
চহস্বর্প করা হইয়াছে। দর্বলাধিকারীর জন্য, তাঁহাদের চেতনবিগ্রহে, (অর্থাৎ যে 
প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে ) ঈশ্বরকম্পনা কাযা ঈশ্বযোদ্দেশে পূজার বাধ আছে। 
কন্তু দেবপৃ্জার মধ্যে যে রূপক রহিয়াছে, তাহা আধুনিক হিন্দুরা বুঝেন না। 


রাজার গ্রল্ধের ৬৯৪ পৃচ্ঠা দেখ। 


৬৯ 


প্রাচীন গ্রীক ও রোমানেরা যখন একেম্বরবাদে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহারা 
দেবতাঁদগকে সেই এক ঈশ্বরের অন্তর্গত বলিয়া মনে কাঁরতেন। 'হন্দুরাও বাঁলয়াছেন 
যে, দেবতারা এক ঈশ্বরের অন্তর্গত। কিন্তু তাঁহাদের এই কথার মধ্যে তিনাঁট ভাব আছে। 
প্রথম, দেবতাদ সমস্ত সংসারই ব্রহ্মময়, কেবল দেবতা নহে । দ্বিতীয়, _দেবতাদের 'বিগ্রহে, 
ঈশবরকজ্পনা কাঁরয়া পূজা করার বাধ আছে। শাস্তকারেরা জানতেন যে, ইহা কঞ্পনা। 
পরমাতরার বিগ্রহ বা রূপ নাই। 1তাঁন আদ্বিতীয়। দেবতাদগের বিগ্রহ ও বহবত্ব ঈ*বরকে 
স্পর্শ করে না। তৃতীয়,_বহ দেবতার বহ বিগ্রহে ঈশবরভাবে পূজা কাঁরলে, ইহাই বুঝায় 
যে, এ সকল, ঈশ্বরের মায়াশান্তর বহাঁবকাশ। অর্থাৎ দেবতারা ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, গুণ 
ও লশলার রূপকস্বরূপ ; (অর্থাৎ 85129015 ০. 81152070091 36107:555105- 
100705. ) 

ভট্টাচার্য প্রাতমাপ্‌্জা সমর্থন কারবার জন্য চাঁরাট প্রমাণ 'দয়াছেন। প্রথমতঃ, 
শাস্ল। দ্বিতীয়তঃ, বিশবকম্মীপ্রণত 'শিল্পশাস্ত্রদ্বারা প্রাতমা নিম্মাণের উপদেশ। 
তৃতীয়তঃ, নানা তীর্থস্থানে প্রাতমার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ। চতুর্থতঃ, শিল্টাচারাসম্ধ। পণ্চমতঃ, 
অনাদিপরম্পরাপ্রাসদ্ধ। 

রাজা ইহার উত্তরে বাঁলতেছেন ;_-“শাস্মপ্রমাণ যে লিখির়াছেন, তাহার বিবরণ এই, 
শাস্ত্রে নানাপ্রকার বাধ আছে, বামাচারের বাধ, দক্ষিণাচারের বাঁধ, বৈফবাচারের "বাঁধ, 
অঘোরাচারের বাঁধ, এবং তেত্রশ কোটি দেবতা এবং তাঁহাঁদগের প্রাতমাপ্জার বাধতে 
যে কেবল শাস্দের পর্যযবসান হইয়াছে, এমন নহে। বরণ, নানাবধ পশু, যেমন, গো, 
শৃগাল প্রভাত এবং নানাবধ পক্ষী, যেমন শঙ্খচীল, নীলকণ্ঠ প্রভাত, এবং নানাবিধ স্থাবর 
যেমন, অশ্ব. বট, বিজ্ব, তুলসা, প্রভাতি যাহা সব্বদা দৃম্টিগোচর এবং ব্যবহারে আইসে, 
তাহারাঁদগেরও পূজা 'নামত্ত আঁধকাররীবশেষে বাধ আছে। যে যাহার আঁধকারী, সে 

আঁধকারিবিশেষেণ শাস্তান্যশেষতঃ। 

অতএব, শাস্ত্রে প্রাতমাপূজার বিধি আছে। কিন্তু এঁ শাস্দেই কহেন যে, যে সকল 
অজ্ঞানশ ব্যাস্ত পরমে*বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন, তাঁহারাঁদগের 'নাঁমত্ডে প্রাতমাঁদ পূজার 
আঁধকার হয়।» 

দ্বিতশয়তঃ। বিশ্বকম্মার লাখত যে ?শল্পের আদেশ 'লাঁখয়াছেন, তাহার উত্তর 
এই যে, শাস্তে কি যজ্ঞাদ, কি মারণোচ্চাটনাদ, যখন যে বিষয় লেখেন, তখন তাহার সমুদায় 
প্রকরণই 'লাঁখয়া থাকেন। তদনূসারে, প্রাতমাপ্‌জার প্রয়োগ যখন শাস্ে লীখয়াছেন, 
তাহার নিম্মাণ এবং আবাহনাঁদ পূজার প্রকরণও সুতরাং 'লাখয়াছেন, এবং এঁ প্রাতমার 
নম্মাণের ও প্জাঁদর আঁধকারা যে হয়, তাহাও লাখয়াছেন। 

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা । 
জপস্তুতি স্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা || 
কুলার্ণবঃ। 

আতমার যে স্বরূপে অবাঁস্থাত তাহাকে উত্তম কাঁহ, আর মননাঁদকে মধ্যম অবস্থা 
কাহ, জপ ও স্তুতিকে অধম অবস্থা কাঁহ, হোম ও পূজাকে অধম হইতেও অধম 
অবস্থা কাঁহ।” 
.. তৃতীয়তঃ। নানা তণর্থে প্রাতমাঁদর চাক্ষুম হয় যে লিশিয়াছেন, তাহার উত্তর। 
যে সকল ব্যান্তু তীর্থগমনের আঁধকারণ, তাহারাই প্রাতমাপূজার আঁধকারী। অতএব, 


৬৭ 


তাহারা যাঁদ তীর্ঘে 'গয়া প্রাতমা লইয়া মনোরঞ্জন কাঁরতে না পায়, তবে, সৃতরাং তাহার- 
গের তশর্থগমনের তাবদভিলাষ থাঁকবেক না। এ 'নমিত্তে তীর্৫থাদতে প্রাতমার প্রয়োজন 
প্লাথে। অতএব, তাহারাই নানা তীথে নানাবিধ প্রাতমা নম্মাণ কাঁরয়া রাঁখয়াছে। 


“রূপং রূপবিবাজতিস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বার্ণতং। 
স্তুত্যানব্বচনীয়তাহখিলগ্রো দুরীকৃতা যল্ময়া || 
ব্যাঁপতণ বিনাঁশতং ভগগবতো যত্তীর্থযান্রাদিনা। 
ক্ষ্তব্যং জগদীশ তাঁদবকলতাদোষন্রয়ং মৎকৃতং 11” 


রূপাঁববার্তি ষে তুমি, তোমার ধ্যানের দ্বারা আম যে ধুপবর্ণন কারয়াছ, আর 
তোমার যে আনব্বচন"য়ত্ব, তাহাকে স্তুতিবাদের দ্বারা আঁম যে খণ্ডন কাঁরয়াছ, আর 
ওীর্ঘযান্রার দ্বারা তোমার সর্্বব্যাপকত্বের যে ব্যাঘাত কাঁরয়াঁছ, হে জগদীশ্বর! আমার 
চঙ্ঞানতাকৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর। 

চতুর্থতঃ। প্রাতমাপূজা শিষ্টাচারাঁসম্ধ যে িখিয়াছেন, তাহার উত্তর। যে সকল 
লাক এদেশে শিম্ট এবং শাস্ত্রার্থের প্রেরক হয়েন, তাঁহারাদগের অনেকেই প্রাতিমাপূজার 
হুল্যে হক লাভ দেখিয়া যথাসাধ্য তাহারই প্রচার করাইতেছেন। প্রীতমাপ্রাণপ্রাতিষ্ঠার 
টপলক্ষে এবং নানা তাঁথমাহাতেম্য ও নানাবধ লশলার উপলক্ষে, তাঁহারাদগের যে লাভ, 
তাহা সব্ব্ত্র বিখ্যাত আছে। আতেমাপাসনাতে, কাহারও জন্মাদবসীয় উৎসবে এবং 'ববাহে 
ঃ নানাপ্রকার লীলাচলে লাভের কোন প্রসঙ্গ নাই। সতরাং তাহার প্রেরণাতে ক্ষান্ত 
[াকেন। এ শিম্টলোকের মধ্যে যাহারা পরমার্থ '[নামত্ত এীহক লাভকে তুচ্ছ কাঁরয়াছেন, 
চহার কি এদেশে, ফি পাণ্সালাদ অন্য দেশে, কেবল পরমেশ্বরের উপাসনাই কাঁরয়া 
সাঁসতেছেন ; প্রাতিমার সাঁহত পরমার্থ বিষয়ে কোন সম্বন্ধ র।খেন নাই।” 

পণ্সমতঃ। প্রাতমাপূজা পরম্পরাসিদ্ধ হয়, যে িখিয়াছেন, তাহার উত্তর । ভ্রম- 
শতঃই হউক, বা যথার্থ বিচারের দ্বারাই হউক, বৌদ্ধ কি জৈন, বোৌদক কি অবৈদিক, 
যকোন মত, কতক লোকের একবার গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহার পর সম্যক্‌ প্রকারে সেই মতের 
শ প্রায় হয় না। যাঁদ হয়, তবে বহুকালের পরে হয়। সেইরূপ, প্রাতমাপূজা প্রথমতঃ 
চিতক্‌ লোকের গ্রাহ্য হইয়া পরম্পরা চাঁলয়া আসিতেছে ; এবং তাহার অবহেলাও 
চতক্‌ লোকের দ্বারা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে । সুবোধ নিব্বোধ সর্ত্বকালে হইয়া 
সাঁসতেছে, এবং তাহারাঁদগের অনুষ্ঠিত পৃথক পৃথক্‌ মত পরম্পরা চলিয়াও আসিতেছে ; 
কল্তু একাল অপেক্ষা পূ্‌ব্্বকালে প্রাতমা প্রচারের যে অজ্পতা ছিল, ইহার প্রাত কোন 
ন্দেহ নাই। যাঁদ কোন সাল্দগ্ধ ব্যান্ত এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানের চততুর্্দক- 
স্পূর্ণ বিংশাত ক্লোশের মন্ডলশী ভ্রমণ করেন, তবে বোধ কাঁর, তাঁহার 'নকটে অবশ্য প্রকাশ 
ধাইবে যে, এ মণ্ডলীর মধ্যে বিংশাঁতি ভাগের একভাগ প্রাতমা, একশত বৎসয়ের পর্বে 
ীতাষ্ঠিত হইয়াছে, অবাঁশষ্ট সমূদয় উনিশভাগ, একশত বংসরের মধ্যে প্রাতাম্ঠিত হইয়াছে। 
স্তৃতঃ, যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ত্রুটি হয়, সেই সেই দেশে, প্রায় পরমার্থ 
[ধন 'বাঁধমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে।” 

রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, 'হিন্দ্শাস্ত্ে পরমাত্নার কোনরূপ মর্ত বা বিগ্রহ 
বীকার করা হয় না। বেদ, স্মাত, পুরাণ, আগম কোথাও এরূপ রলা হয় নাই যে, 
রমাতমার নিত্যাবগ্রহ আছে। রাজা রামমোহন রায় আরও বলেন যে, হিন্দুশাস্তে যেমন 
রমাতমার ম্ীর্ত স্বীকার করা হয় নাই, সেইরূপ পরমাত্নার অবতারের কথাও শাস্রে 
কাথাও ন্াই। 'হন্দুশাস্ত্ে পোরোণে) যে সকল অবতারের কথা আছে, তাহা বিফুশিবাদি 
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দেবতার অবতার ; আর যে সকল প্রাতমার কথা আছে, তাহাও বিষ, শিব, গণেশ, দর্গাদি 
দেবতার প্রাতমা। পরমাতমার 'িগ্রহ এবং অবতারের মত গোৌরাগ্গীয় বৈষবগ্রন্থেই পাওয়া 
যায়। রাজার মতে পরমাতনার মার্ত ও পরমাতনার অবতারের কথা, হিন্দুশাস্ত্রে একেবারেই 
নাই। 'হন্দুশাস্ত্রে কেবল কল্পনা বা রূপক বাঁলয়া দেবাবগ্রহে বা দেবাবতারে ঈশবর- 
পূজার বাধ আছে। 

অপরাদকে, বিগ্রহমান্রেরই উপাদান ঈশ্বরের মায়াশান্ত, এবং জশীবাতমা মান্রেরই 
চৈতন্য বা আত্মংশে, ব্লন্ষের সাঁহত একত্ব আছে। আর, উপাঁধর তারতম্যানুসারে, জীবে 
ব্রহ্ধচৈতন্যের বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে । কিন্তু শাস্ত্কারেরা স্বীকার করেন না যে, 
ঈশ্বরের বিগ্রহ আছে; অথবা বিশেষ কোন বিগ্রহে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়া 
থাকেন। 

ভট্রাচার্ধ্য ব্যঙ্গ কাঁরয়া 'লাঁখয়াছলেন যে, “সে কেমন অদ্বৈতবাদী যে বলে যে, 
রূপগৃণাঁবাঁশিষ্ট দেবমনুষ্যাদ ও আকাশ, মন, অন্নাদ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এবং সে সকল 
ব্রহ্মোদ্দেশে উপাস্য নহে ।” 

ইহার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বাঁলতেছেন,_“আমরা যে সকল গ্রল্থ এ পর্য্যন্ত 
1ঠববরণ করিয়াছি, তাহাতে ইহাই পাঁরপূর্ণ আছে যে রন্গ সব্র্বব্যাপী, কোন বস্তু পরমাতনা 
হইতে 'ভিন্ন স্থিত করে না, রক্ষের উদ্দেশে দেব, মনুষ্য, পশ7, পক্ষীরও উপাসনা কাঁরলে 
রন্ষের গৌণ উপাসনা হয়, এবং এ সকল গৌণ উপাসনার আঁধকারী কোন: কোন: ব্যান্ত 
ইহাও ধলাঁখয়াঁছ। এ সকল দৌঁখয়াও ভট্রাচার্ধ্য এরুপ লেখেন, ইহা জ্ঞানবান লোকের 
গিববেচনা করা কর্তব্য। তবে যে আমরা, কি দেবতার, কি মনৃষ্যের, কি অন্নের, কি মনের 
স্বতন্ত্র ব্রন্গত্ব সর্বদা নিষেধ কাঁরয়াছ, সে কেবল বেদান্ত মতানুসারে এবং বৈদসম্মত 
যান্তদ্বারা। যেহেতু, ব্রন্দের আরোপে যাবৎ মায়াকার্যয নামর্পের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা 
যায়, মাঁয়ক নামরূপাঁদ স্বতন্ত্র ব্রক্ম কদাপি নহে। 

“নেতরোহনুপপত্তেঃ 11” বেদান্তসূত্রং || 

ইতর অর্থাৎ জীব, আনন্দময় জগৎকারণ হয়েন না, যেহেতু, জগতের স্ন্ট কারবার 

সঙ্ক্প জীবে আছে, এমত বেদে কহেন নাই 1। 
'ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ 11 বেদান্তসত্রং 11 

সয্যান্তব্ব্ত্র্ট পুরুষ, সষ্য হইতে ভিল্ন হয়েন, যেহেতু, সূর্যের এবং 
সূ্যযান্তব্বন্র্টর ভেদকথন বেদে আছে ।” ূ 

ভট্টাচার্য্য বলেন ;-“যাঁদ কেহ বলে যে, বেদান্তে সকলই ব্রন্ম বাঁলয়াছেন, তাহাতে 
'বাহত আবাহত বিভাগ ক? তবে কি কর্তব্য বাকি অকর্তব্য, কি ভক্ষ্য বাকি অভঙ্ষ্য, 
কি গম্যা বা কি অগম্যা, যখন যাহাতে আতমসন্তোষ হয়, তাহাই কর্তব্য, যাহাতে অসন্তোষ 
হইবে, তাহা অকর্তব্য।” রাজা রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বাঁলতেছেন ;--“ষে ব্যাস্ত 
এমত কহে যে, সকলই ব্রক্ম তাহাতে আঁবাহতের বিভাগ কিঃ তাহার প্রাত ভট্টাচার্যের 
এ আশওকা করা যুত্ত হইতে পারে। কিন্তু যে বান্ত কহে যে, লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহা 
কেবল আশ্রয় করিয়া লৌকক যে যে বস্তু, যে যে প্রকারে প্রকাশ পায়, তাহাকে সেই সেই 
রূপে বাবহার করিতে হয়; যেমন এক অঙ্গা হস্তরূপে, অন্য অঙা পাদরূণপে প্রতীত 
হইতেছে ; যে. পাদরূপে প্রতীত হয়, তাহার ম্বায়া গমনাব্লয়া নিষ্পল্ন করা যায়, আর যে 
হস্তর্পে প্রতীত হয়, তাহার দ্বারা গ্রহণর্প ব্যাপার সম্পন্ন করা যায়, আর বাহার 
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দাহকাশান্ত দেখেন, তাহাকে দাহকর্মে, আর যাহার শৈত্যগ্ণ পায়েন, তাহাকে পানা 
বিষয়ে 'িয়োগ করেন, তাহার প্রাত ভট্রাচা্টের এ আশঙ্কা কদাপ যুস্ত হয় না। 
ভন্রাচার্ষেযর মতানদযায়ীদিগের প্রাত এ আশঙ্কার এক প্রকার সম্ভাবনা আছে। যেহেতু, 
তাঁহার জগৎকে 1শবশান্তময় অথবা বিষুময় কহেন। অতএব এরূপ জ্ঞান যাঁহারাদগের 
তাঁহারা খাদ্যাখাদ্য ইত্যাঁদর প্রভেদ, চক্রে অথবা পঙ্গতে করেন না, এবং যে ব্যান্ত ধ্যান- 
সময়ে ও পৃজাতে যুগলের সাহত্য লব্বদা স্মরণ করেন এবং যাহার ব*বাস এরূপ হয় 
যে, আমার আরাধ্য দেবতারা নানা প্রকার অগম্যাগমন কাঁরয়াছেন, এবং এ সকল হইাতহাসের 
পাঠ শ্রবণ এবং.মনন সব্ব্বদা কারয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি এক প্রকার অগম্যাথম্যাদর 
আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু, যে ব্যান্ত এমত নিশ্চয় রাখে যে, বাধানষেধের কর্তা যে 
পরমেশ্বর, তিনি সব্বন্রিব্যাপী, সব্ব্রম্টা, সকলের শুভাশুভ কর্্মানূসারে সখদুঃখর্প 
ফল দেন, সে ব্যাস্ত এ সাক্ষাৎ বিদ্যমান পরমে*বরের ভ্রাসপ্রষ্ন্ত, তাঁহার কৃত নিয়মের রক্ষার 
নামত্ত যথাসাধ্য ত্র অবশ্যই কারবেক।” 

উদ্ধৃত অংশাঁটর শেষাংশ পাঠ কাঁরলে ইহা সংস্পন্টরূপে বুঝা যায় যে, রাজা রাম- 
মোহন রায়ের মতে, বৈদান্তক অদ্বৈতবাদের মধ্যে মনুষ্যের দায়ত্ব, পাপপুণ্য, ধ্মীধর্ম্স 
ও কর্তব্যাকর্তব্যের নৌতিক ভাত্ত সুদড়র্পে স্থাপিত রহিয়াছে । পরমে*বর ধম্মানয়মের 
প্রেরায়িতা, বিধানষেধের কর্তা, শুভাশুভ কর্মানুষায়খ ফল্দাতা বাঁলয়া তান বিশ্বাস 
করিতেন, এবং অদ্বৈতবাদ এই বিশ্বাসের বিরোধী না হইয়া প্রত্যুত সমর্থনকারী বাঁলয়া 
মনে কাঁরতেন। পরমে*বরকে সাক্ষাৎ বিদ্যমান জানিয়া তাঁহার নিয়মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য 
যর কারতে হইবে, ইহাই রাজার উপদেশ। 


গোদ্বামশর পাঁহত [বিচার 


ভট্রাচার্ষ্যের পর, একজন শ্রীচৈতন্যের ভন্ত গোস্বামী, রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে 
পুস্তক প্রচার করেন। রামমোহন রায় ১২২৫ সালের ২রা আষাঢ় (খ্ীঃ অঃ ১৮১৮ 
সাল) উহার উত্তর পুস্তক প্রকার কাঁরলেন। উন্ত গ্রন্থে প্রাতপন্ন হইয়াছে যে, বেদার্থ 
নির্ণয়পক্ষে স্মত্যাদ শাস্দ্রেরই প্রাধান্য। ভাগবত শাস্ত্র বেদান্তসত্রের ভাষ্য নহো। 

গোস্বামী একটি প্রশ্ন কাঁরয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই যে, সংস্বর্প পরব্রহ্ম যে, 
সকল বেদের প্রতিপাদ্য ইহা দর্শনকার মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ত্রহ্ধতে কোন 
উপাঁধ দোষ স্পর্শ হইতে পারে না। সুতরাং বেদ সকল, তাহাকে কি প্রকারে প্রাতপন্ 
করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন.;--“যাবৎ 'বাঁদত বস্তু অর্থাৎ যে 
যে বস্তুকে চক্ষুরাঁদ হীন্দ্রয়ের দ্বারা জানা যায়, ব্রন্ম সে সকল বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন, 
এবং ঘটউপটাঁদ হইতে ভিন্ন, অথচ অদৃশ্য যে পরমাণু তাহা হইতেও ভিন্ন হয়েন। 
বৃহদারণ্যক ;-- 

তথাত আদেশো নোত নোতি। 

এ বস্তু ব্রহ্ধ নহে, এ বস্তু ব্রহ্ম নহে, ইত্যাদিরূপে যাবৎ জন্য বস্তু হইতে ব্রহ্ম 
ভিন্ন হয়েন; এইমাত্র ব্রন্দের উপদেশ বেদে করেন। কিন্তু জগতের স্্টাস্থাঁতভষ্গ 
দেখিয়া, আর জড়স্বর্প শরণরের প্রবৃত্ত দেখিয়া, এই সকলের কারণ যে পরব্হ্মা তাঁহার 
সম্তাকে নিরপণ করেন।” 

তৎপরে, রামমোহন রায়, কোন জ্ঞানশগ-রুর নিকট গমন করিয়া রক্গতত্ব বিষয়ে 
উপদেশ গ্রহণ কাঁরতে বলিতেছেন ; প্যাঁদ এই প্রশ্নের উত্তরকে, প্রশ্নোত্তরের দ্বারা বিশেষ 


৬৫ 
বামমোহন-- 


মতে কোন জ্ঞাননর নিকট আপনকার জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে মুণ্ডকোপনিষদের শ্রদীত 
এবং গণখতাস্মৃতির অর্থের আলোচনা কাঁরয়া যাহা কর্তব্য হয় তাহা কাঁরবেন। 
মুস্ডকোপানষৎ শ্রুতি ;₹ 
স গুর্মেবাভগচ্ছে সামৎপাঁণিঃ 
নং | 
সেই ব্রক্ষতত্ব জানবার নামত্ত বিনয়পূব্্বক বেদজ্ঞ বহ্মানষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবেক। 
গীতাস্মাত £-- 
তাঁদ্বাম্ধ প্রাণপাতেন পাঁরপ্রশ্নেন সেবয়া। 
প্রণপাত ও সেবা ও প্রমেনের দ্বারা জ্ঞানীর নিকটে তত্ুজ্ঞানকে জানবেক। 


ব্রক্ষকে নিরাকার বাঁলয়া জ্ঞান, কুজ্জান কি না 2 


গোস্বামশ লেখেন যে, “তোমাদের যাঁদ কোন বেদান্তভাষ্য অবলোকনের দ্বারা ব্রহ্গ 
নিরাকার এমত জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে সে কুজ্ঞান।” উত্তর ;-“কেবল ভগবৎ পুজ্যপাদের 
ভাষ্যেই ব্রন্দকে আকাররাহত করিয়া কাঁহয়াছেন, এমত নহে । কিন্তু তাব উপানষদে ও 
বেদান্তসূত্রে প্র্ধকে নামরূপের ভিন্ন কারয়া স্পস্টরূপে এবং প্রাসম্ধশব্দে স্বর কহেন। 
এ সকল শাস্ন অগপ্রাপ্য নহে; সতরাং তাহাতে কাহারও প্রতারণার সম্ভাবনা নাই। 
অতএব তাহার 'কাণ্িং লাখিতোছ। কঠবলী ;-_ 


অশব্দমস্পর্শমরূ্পমব্যয়ং তথারসং 
নিতামগন্ধবচ্চ যৎং। 
ইত্যাদ, ইত্যাদ। 


বেদাঁদ শাচ্্, প্রাকৃত মন্‌ষ্যের বোধগম্য হইতে পারে ি না ? 


গোদ্বামী বলেন যে, বেদ ও বহ্গসূত্র এবং বেদাল্তাঁদ শাস্ত্র প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য 
হইতে পারে না। একথার উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন ;_“্যদ্যাপি বেদ দুর্জয় 
বটেন, তত্রার্পি বেদের অনুশসলন করা র্রাহ্গণের িতাধর্্ম হইয়াছে, অতএব তাহার অনজ্ঠান 
সব্বথা কর্তব্য। 

শ্রাতি £_ 

ব্রাহ্ষণেন নিঃকারণো ধম্মঃ ষড়জ্গো বেদোহধ্য়ো জ্রেয়চ ইতি। 
ব্রাহ্মণের নিচ্কারণ ধর্ম এই যে, ষড়ঙ্গবেদের অধ্যয়ন কাঁরবেন এবং অর্থ জানিবেন। 
ভগবান মন, 
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদভ্যাসে চ যত়্বান:। 
বরহ্মজ্ঞানে এবং ইীন্দ্িয়নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ ড় করিবেন। 


বেদ দুর্জয় হইলেও, বেদার্থজ্রান ব্যতিরেকে, আমাদের এ্রীহক পারাপিক কোন মতে 
নিস্তার নাই। এই হেতু, বেদের অর্থাবধারণ সময়ে, সেই অর্থে সন্দেহ না জল্মে, এই 
নামত, দ্বিতীয় প্রজাপাঁত ভগবান স্বায়ম্ভ্ব মন, িরিিহা হা াতিতি 
কাঁরয়াছেন। 


৬৬ 


শ্রবাতি ৪ 
যৎ কাঁঞল্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং। 

যাহা কিছ7 মনু কাঁহয়াছেন, তাহাই পথ্য; এবং বিষুরুদ্রাংশসম্ভব ভগবান 
বেদব্যাস, বেদাল্তসৎত্রের দ্বারা বেদার্থের সমন্বয় কাঁরয়াছেন, এবং ভগবান পৃজ্যপাদ 
শঞ্করাচার্ষয এ বেদাল্তসত্রের এবং দশোপাঁনষদের ভাষ্যে তাবং অথ" স্থির কারয়াছেন। 
অতএব, বেদ দঃজ্ঞেয় হইয়াও, এই সকল উপায়ের দ্বারা সুগম হইয়াছেন; ইহাতে কোন 
আশঙ্কা হইতে পারে না। 

ব্যাস স্মৃতি £_ 


বেদাদ্‌ যোহথণঃ স্বয়ং জ্ঞানস্তন্জ্ঞানং ভবেদ যাঁদ। 


তন্র কা শঙ্কা স্যাল্মনশীষণাং || 


বেদ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহাতে যাঁদ শঙ্কা জল্মে, তবে খাঁষরা যেরুপ 
তাহার অর্থ নির্ণয় কাঁরয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞ ব্যান্তদের আর শঙ্কা হইতে পারে না। 

বেদবেদান্তাঁদ শাস্ত্র, প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য নহে; সুতরাং পুরাণের আশ্রয় 
গ্রহণ করাই কর্তব্য। গোস্বামীর এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় আরও বাঁলতেছেন যে, 
গায়ত্রী, সন্ধ্যা, দশসংস্কারবাধ অদ্যার্পি বেদমন্ত্ে হইতেছে, পুরাণমন্দ্রে নহে; সুতরাং 
বেদ অবশ্যই ব্যবহার্য । রামমোহন রায় বালতেছেন ;_দূর্র্েয় গনামত্ত বেদ যাঁদ' ব্যবহার্য 
না হয়েন, তবে আপনারা গায়ত্রী, সন্ধ্যা, দশসংস্কার প্রভাত বেদমন্ত্রে করেন, ক পুরাণ- 
বচনে কাঁরয়া থাকেন £ পনরাণাঁদতে বেদার্থকে এবং নানাপ্রকার নীতিকে হীতহাসচছলে 
স্তীশূদ্রাদ্বজবন্ধ্াদগ্যের নামত্তে ব্যস্ত করিয়া কাহয়াছেন; সূতরাং এ সকল শাস্ত্র 
মান্য ; কিন্তু পুরাণ ইতিহাস, সাক্ষাৎ বেদ নহেন, যেহেতু, সাক্ষাং বেদ হইলে, শূদ্রাদর 
শ্রোতব্য হইতেন না; এবং আপনকার যে মতে বেদ আঁবচারণীয় হয়েন, সে মতে, প্দরাণাঁদ 
সাক্ষাৎ বেদ হইলে তাহাও আঁবচারণীয় হইতে পারে। তবে যে, বেদের তুল্য কাঁরয়া পুরাণে, 
পুরাণকে কাঁহয়াছেন, এবং মহাভারতে ভারতকে বেদ হইতে গুরূতর লিখেন, আর আগমে 
আগমকে, শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ কাঁরয়া কহেন, সে পূরাণাদির 
প্রশংসামান্র ; যেমন, পব্রতানাং _্তমং” অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কহিয়া- 
ছেন, এ ব্রত অন্য সকল ব্রত হইতে উত্তম হয়েন; আর যেমন, পদ্মপরাণে শ্রীরামচলন্দ্রের 
অল্টোত্তরশত নামের ফলে লিখিয়াছেন ; প্রাজানো দাসতাং যান্তি বহুয়ো যান্তিশীততাং” 
এই স্তবের পাঠ কাঁরলে রাজা সকল দাসত্ব প্রাপ্ত হন, আর, আঁগন সকল শীতল হন। 
যাঁদ এ বাক্য প্রশংসাপর না হইয়া যথার্থ হইত, তবে এ স্তব পাঠ কাঁরয়া আঁশ্নতে হস্ত- 
প্রদান কারলে কদাঁপ হস্ত দশ্ধ হইত না। আর দ্বাদশশতে পৃঁতকা ভক্ষণ কাঁরলে ব্রন্ম- 
হত্যার পাপ হয়, এমন স্মৃতিতে কাঁহয়াছেন। সে নিন্দাদ্বারা শাসনপর না হইয়া বাঁদ 
যথাথ ব্রহ্মহত্যা হয়, তবে পূতিকা ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ব্র্হত্যার প্রায়শ্চিত্ত 
কেন না করেঃ এইরূপে এ সকল বাক্য কোন স্থানে প্রশংসাপর, কোন স্থানে বা শাসন- 
পর হয়। | 

প্রণভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য কি না ? 

গোস্বামশ লিখিয়াছেন যে, বেদাম্তসূত্র আত কঠন। ভগবান বেদব্যাস পুরাণ 

এবং ইতিহাস 'লিখিয়া চিত্তের পাঁরতোষ না হওয়াতে বেদাল্তসত্রের ভাষ্যস্বরূপ এবং 


৬৭ 


মহাভারতের অথস্বরূপ শ্রীভাগবত মহাপুরাণ রচনা কারয়াছেন। গোস্বামী এ বিষয়ে 
গরুড় পুরাণের প্রমাণ দিয়াছেন। 
তাহা এই ;-- 
অর্থোয়ং ব্রহ্ধসূত্রাণাং ভারতার্থ বানণ/য়ঃ 
গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপাঁরবৃধাহতঃ। 
পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদতঃ। 
দবাদশস্কন্ধযুস্তোহয়ং শতাবিচ্ছেদসংযূতঃ। 
গ্রল্থোহস্টাদশসাহত্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ || 


বৈষবেরা শ্রণীভাগবতকে বেদান্তসত্রের ভাম্য বাঁয়া প্রাতপন্ন করিতে এইজন্য চেষ্টা 
করেন যে, তাহা হইলে শ্রীভাগবতবার্ণত কৃষলশীলাঁদ বৈষবের বি*বসনীয় যাবতীয় বিষয় 
বেদান্তানুযায়ন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। গোস্বামীর একথার উত্তরে রামমোহন রায় এমন কথা 
বলেন নাই ষে, ভাগবত পুরাণ নহে। অনেক পাঁশ্ডিত, বৈষণবভাগবতকে পুরাণ বাঁলয়া 
স্বীকার করেন না। কেহ কেহ বোপদেব-কৃতও বলেন। রাজা শ্রীমদ্ভাগবতকে সেরূপে 
উড়াইয়া দেন নাই; পুরাণ বলিয়া স্বাঁকার কাঁরয়া লইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ইহা সামান্য 
উদারতা নহে। কিন্তু ভাগবত যে, বেদান্তসূত্রের ভাব্য, ইহা সম্পূর্ণরূপে 
কাঁরয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে অনেকগুলি যুক্তি প্রদর্শন 
আমরা তাঁহার য্ীন্তগুির সারমর্ম ব্যস্ত কাঁরতে চেম্টা কাঁরতোছ। 
প্রথমতঃ, গরুড় পুরাণের বচন এবং এঁর্‌প অন্যান্য বচন সম্বন্ধে বালয়াছেন যে, উহা 
প্রাচীন কোন গ্রল্থকারের ধৃত নহে, সূতরাং গ্রাহ্য হইতে পারে না। 
দ্বিতীয়তঃ, ভাগবতের টাীকাকার শ্রীধরস্বামী, ভাগবতকে পুরাণ বাঁলয়া লোকের 
বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছেন। ভাগবতকে পুরাণ বালয়া প্রাতপন্ন কারবার জন্য, গরুড় 
পুরাণের এরুপ স্পন্ট বচন থাকিতে, তিনি ইহা অপেক্ষা অস্পম্ট বচন সকল সংগ্রহ 
কাঁরলেন কেন? ইহাতে বোধ হইতেছে, গরুড় পুরাণের বচন প্রক্ষিপ্ত মান্র। 
তৃতীয়তঃ, এদেশে পুরাণ সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচার নাই এবং সুলভ সংস্কতে 
অনায়াসে পুরাণের ন্যায় বচনের রচনা হইতে পারে। এই স্বিধা পাইয়া এতদ্দেশীয় 
বৈষবেরা যেমন শ্রীভাগবতকে বেদাল্তসূত্রের ভাষ্য বাঁলয়া প্রমাণ কারবার নিমিত্ত গরুড়- 
পুরাণের বচনের রচনা করিয়াছেন, আর দুই তিন শত বৎসর মধ্যে যাঁহাদের জন্ম এবং যাঁহারা 
অন্য দেশে অপ্রাসম্ধ, যেমন নূতন নূতন ঝাশকে অবতাগ বাঁপিয়া প্রাতপন্ন কারবার নামত, 
ভাবষ্য ও পদ্মপুরাণের বচন বাঁলয়া কজ্পিত বচন সকল লিখিয়াছেন, সেইরূপ কোন কোন 
শান্ত শ্রীভাগবতকে পরাণ বাঁলয়া অপ্রমাণ কারবার জন্য এবং কালপৃরাণকে প্রকৃত ভাগবত- 
রূপে স্থাপন কারবার উদ্দেশ্যে সকন্দপুরাণীয় বচন প্রকাশ কাঁরয়াছেন। সেই বচন এই ;- 
ভগবত্যাঃ কাঁলিকায়া মাহাতমাং যন্ত্র বর্ণযতে। 
নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈং ভাগবতং 'বিদঃ। 
কলো কাঁচদ্দুরাতনানো ধূর্তা বৈফবমানিনঃ। 
অন্যদ্ভাগবতং নাম কম্পায়ষ্যল্তি মানবাঃ। 
যে গ্রন্থে নানা অসুর বধের সাহত ভগবত কালিকার মাহাতম্য বার্ণত হইয়াছে, 
তাহাকেই ভাগবত বাঁলয়া জানিবে। কালব্‌গে বৈফবাভিমানশ ধূর্ত দুরাতযা লোক সকল 
ভগবতীর মহাত্মযান্ত্ গ্র্থকে ভাগবত না বাঁলিয়া অন্য ভাগবত কল্পনা কাঁরবে। 


৬৮ 


অতএব, পর্ব পর্ব গ্রন্থকারের অধৃত বচন সকলকে শ্হানবামার যাঁদ প্রাণ 
বাঁলয়া মান্য করা যায়, তাহা হইলে পর্বের 'লাখত বৈষবের রাঁচত ধচন এবং এর 
শান্তের রাচত বচন, এ দুয়ের পরস্পর বিরোধ হইয়া শাস্তের অপ্রামাণ্য, অর্থের আঁনর্ণয় 
এবং ধর্মের লোপ উপা্থত হয়। অতএব, যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সর্বসম্মত 
টকা না থাকে, তাহার বচন প্রাচীন গ্রন্থকারের ধৃত না হইলে, প্রমাণ বাঁলয়া গণ্য হইতে 
পারে না। 

চতুর্থতঃ, শ্রীঁভাগবত যে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নহে, ইহা য্যান্তর দ্বারাও স্পম্টত বুঝা 
যাইতেছে । কেননা “অথাত ব্রক্গাজজ্ঞাসা” অবাধ “অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ” পর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচ 
শত বেদান্তসূত্র রাঁহয়াছে। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ভাগবতের শ্লোক সকল কোন 
সূন্রের ভাষ্যস্বরূপ, ইহা বিবেচনা কারিলেই শ্রীভাগবত বেদান্তসূন্রের ভাষ্য কি না, অনায়াসে 
বোধগম্য হইবে। 


দশম স্কম্ধে অন্টমাধ্যায়ে 
বংসান মুণ্জন্‌ কাচিদসময়ে ক্োশসংজাতহাসঃ 
স্তেয়ং স্বাদ্বত্যথাধপয়ঃ কজ্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ। 
মর্কান ভোক্ষ্যন বিভজাত স চেম্নাত্ত ভান্ডং 
1ভনত্তি দ্রব্লাভে স গৃহকুচিতা যাত্যুপক্রোশ্য তোকান || 
২২ শ্লাক। 


এবং ধার্ট্যান্যশাতি কুরুতে মেহনাদর্শীন বাস্তৌ স্তেয়োপায়োর্বরাঁচতকাতিঃ 
স্প্রতীকোহয়মাচ্তে 1 ২৪ শ্লোক। 


২২ অধ্যায়ে ভগবানুবাচ ;-_ 


ভবত্যো যাঁদ মে দাস্যো ময়োস্তণ কারষ্যথ। 
অন্াগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচাস্মতাঃ। |1 
১২ শ্লোক || 
৩৩ অধ্যায়ে ১ 
কস্যাশ্চন্লাট্যবাক্ষি্ত কুন্ডলাত্বষমশ্ডিতং। 
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যা আদাৎ তাম্বুলচচি্চতং 11 ১৪ শ্লোক। 


কখন কখন শ্রশকৃফ দোহনের অসময়ে গোবৎস সকলকে ছাড়য়া দিতেন। ইহাতে 
গোপেরা ক্রোধ করিয়া দ্যব্্বাক্য কহিলে হাসতেন ; আর চোৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত যে 
স্বাদ দাধ দুশ্ধ তাহা ভক্ষণ করতেন; আর আপন খাদ্য এ দধি দুগ্ধ বানরদিগ্যে 
[বিভাগ কাঁরয়া দিতেন, আর না খাইতে পারিলে সেই সকল ভাণ্ড ভাঁঞ্গতেন, আর খাদাত্রব্য 
না পাইলে ক্রোধ করিয়া গোপবালককে রোদন করাইয়া প্রস্থান করিতেন। ই২। 

এইর্‌পে, পারজ্কৃত গৃহের মধ্যে বিষ্ঠামৃত্রাদ ত্যাগ কাঁরতেন, চৌর্যযকর্্ম করিয়াও 
সাধুর ন্যায় প্রসন্নরূপে থাকিতেন। ২৪। 

শ্রকৃক গোপপীদগের বস্হরণপূর্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপশীদগের প্রাত 
কাহতেছিলেন, যাঁদ তোমরা আমার দাসী হও, এবং আমি যাহা বাল তাহা কর, তবে তোমরা 
হাস্যবদনে আমার নিকট এর্‌প বিবস্তে আসিয়া বন্ত্ গ্রহণ কর। ১২। 

নৃত্যের দ্বারা দুলতেছে যে কুণ্ডলদ্বয়, তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে যে আপন 


৬৯ 


গ্ণ্ড সেই গন্ডকে শ্রশকৃষের গন্ডদেশে অর্পণ করতেছেন এমন যে কোন গোপণ”, তাহার 
মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ চার্্ধত তাম্বুল গ্রহণ কারতেন। ১৪। 

এই সকল সর্্বলোকাবরূদ্ধ আচরণ, বেদান্তের কোন শ্রুতিতে এবং কোন: সতের 
অর্থ বিজ্ঞ ব্যান্তরা পক্ষপাত ত্যাগ কাঁরয়া কেন না 'ববেচনা কাঁরয়া দেখেন? কৃষফনাম ও 
তাঁহার অন্যান্য প্রাসদ্ধ নাম এবং তাঁহার রূপ ও গুণ বর্ণনাতে শ্রীভাগবত পাঁরপূর্ণ। কিন্তু 
বেদান্তসত্রে প্রথম অবাঁধ শেষ পর্য্যন্ত কৃষণনাম, কি কৃষকের কোন প্রাসদ্ধ নামের লেশ নাই ; 
তাঁহার রূপগৃণবর্ণনের সাহত কোন সম্বন্ধই নাই। যে গ্রল্থ যাহার উদ্দেশ্যে লাঁখত, 
সেই গ্রন্থে সেই ব্যান্তর বা দেবতার প্রাসদ্ধ নাম ও গুণের বর্ণনা বাহুল্যরূপে থাকে। 
ণকল্তু সে গ্রন্থে তাঁহার নাম ও গনণবর্ণনা কিছুই নাই, এমন হইতে পারে না। অতএব, 
এই সকল বিবেচনা করিয়া নিশ্চয় হইতেছে যে, বেদান্তসূন্নের সাহত শ্রীভাগবতের সম্পর্ক 
মাত্র নাই। 

কেহ বাঁলতে পারেন যে, কোন কোন বৈষবপাণ্ডিত ব্যৎপাত্তবলে বেদান্তসূত্রের অক্ষর 
সকলকে খণ্ড খন্ড করিয়া শ্রীকৃষণপক্ষে ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন ;- শ্রীকৃষের রাসলীলাঁদ বেদান্ত- 
সূত্র হইতে ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বাঁলতেছেন ; বৈষ্ণব- 
পন্ডিতের ন্যায় কোন কোন শৈবপশ্ডিত ব্যতপাত্তবলে বেদান্তসূন্রের শিবপক্ষে ব্যাখ্যা 
কারয়াছেন। বেদান্তসূত্রের অক্ষর ভাতঙ্গয়া শিবের কোচবধূর সাহত লশলা ব্যাখ্যা 
ঝকাঁরয়াছেন। সেইরূপ আবার কোন কোন শান্ত, বিষপ্রধান শ্রীভাগবতকে কালাপক্ষে 
ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। এইরূপ ব্যৎপাত্ত বলে, প্রাসদ্ধ অর্থ ত্যাগ কাঁরয়া ব্যাখ্যা কাঁরলে, 
কোন্‌ শাস্মের কি তাৎপর্য, তাহা 'স্থর হইতে পারে না; শাস্বের প্রামাণ্য নম্ট হইয়া 
যায়। 

পণ্চমতঃ, দর্শনকার সকল, আপনার আপনার দর্শনের ভাষ্য নিজে কেহ করেন নাই ; 
অন্যান্য আচাধ্যেরা কারয়াছেন। এই রাঁতির দ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে, বেদান্তসত্রের 
ভাষ্য বেদব্যাস নিজে করেন নাই। 

বন্ঠতঃ. গৌতম, কণাদ, জৈমিনি প্রভৃতি দর্শনকারগণ বেদব্যাসের সমকালন বান্তি 
ছিলেন। তাঁহাদের ভাষ্যকারেরা 'নজ নিজ গ্রল্থে বেদান্তমতকে অদ্বৈতবাদ বাঁলরাছেন । 
1কন্তু শ্রণভাগবতের "যান প্রাতিপাদ্য, তাঁহার পাঁরামত রূপ,তাঁন সাকার গোপীজনবল্লভ ৷ 
[তান বেদান্তের প্রাতপাদ্য, এমন কেহ বলেন নাই। 

সস্তমতঃ, ভগবান মন, বেদের অধ্যাতকাণ্ডের অর্থের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বেদান্ত- 
সম্মত আঁদ্বত?য়, সব্্বব্যাপশী, পরমাতনাকেই প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন। ভাগবতের হস্তপাদাঁদ- 
বাঁশল্ট পাঁরাঁমত 'বিগ্রহকে প্রাতপল্ন করেন নাই। মনূুর অর্থের 'বপরীত যে বাক্য, তাহা 
গ্রাহ্য নহে ; সুতরাং ভাগবত বেদাল্তসূন্রের ভাষ্য হইতে পারে না। মনূর মতে, অন্যান্য 
দেবতা যেমন মনুষ্যের এক এক অঙ্গের আধিষ্ঠান্রী, সেইরূপ, বফও এক অংশের অধিষ্ঠান্রী 
দেবতা মা । মনের আঁধষ্ঠাত্শ দেবতা চন্দ্র, কর্ণের আঁধিষ্ঠাতীী দিক, পদের আঁধিজ্ঞাতা বু, 
বলের আঁধম্ঠাতা শিব, বাক্যের আধজ্ঠাতা আঁঙ্ন, গুহ্যোন্দয়ের আধিজ্ঠাতা মর. ইত্যাদ। 

অস্টমতঃ, অন্যান্য পুরাণ হীাতহাস রচনা কাঁরয়া ব্যাসদেবের পাঁরতোষ না হওয়াতে 
শ্রভাগবত রচনা কাঁরলেন, এ কথার প্রমাণস্বর্প কোন খাঁষবাক্য নাই। পশ্চাৎ গ্রম্থ 
িলিখিলে, পূর্বের গ্রল্থ 'লাঁখয়া চিন্তের পাঁরতোষ হয় নাই, এরুপ প্রতিপন্ন হয় না। 
শ্রশভাগবত পণ্ম গ্রল্থ। শ্রভাগবতের পর. নারদীয় ও িঙ্গপুরাণ প্রভৃতি ঘ্য়োদশ পরাণ 
বেদবাস রচনা করেন। সুতরাং এমনও বলা যাইতে পারত ষে. শ্রীভাগবত রচনা কারয়া 
পচত্তের পাঁরতোষ না হওয়াতে 'লঙ্গাঁদ ভ্রয়োদশ পুরাণ রচনা কাঁরলেন। 


০ 


শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ,;- 


ব্রাহ্গং দশসহম্রাণি পাদ্মং পণ্টোনষান্ট চ। 
শ্রীবৈষবং ন্রয়োবংশং চতুর্ত্িশাতি শৈবকং। 
দশান্টো শ্রভাবতং নারদং পণ্চাবংশাঁতি || 
বিষুপুরাণে :_ 
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষবণ শৈবং ভাগবতং তথা । 
ইত্যাঁদ বচনে শ্রীভাগবত পণ্চম বাঁলয়া উত্ত হইয়াছেন। 
নবমতঃ, যাঁদ বল, শ্রীভাগবতের শেষে অন্য পুরাণ অপেক্ষা শ্রীভাগবতকে প্রধান 
বাঁলয়াছেন, সে কথার উত্তর এই যে, কেবল ভাগবতের শেষে ভাগবতকে সব্বোত্তম বাঁলয়াছেন, 
এমন নহে, প্রত্যেক পুরাণের শেষে সেই সেই পুরাণকে অন্য সকল পরাণ অপেক্ষা প্রধান 
বালয়াছেন। ইহা প্রশংসামান্র, ইহাতে প্রত্যেক পূরাণের সম্্বপ্রাধান্য প্রাতপন্ন হইতে 
পারে না। 


শিব ও শঙ্করাচার্য্য প্রতারণা কাঁরয়াছেন কি না 2 


গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, পূর্ব পর্ব যুগে, ভগবান শিব অসর- 
মোহনের 'নামত্ত, নানাপ্রকার পশৃপতাঁদ তন্ত্রশাস্্ কারয়াছিলেন, এবং কাঁলযুগে 
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য অবতীর্ণ হইয়া পরমে*বরের নিরাকারত্ব প্রাতপন্ন কাঁরয়া অসূরস্বভাব 
লোকে সকলকে মোহয্স্ত কাঁরয়াছেন। শ্রশমৎ শঙ্করাচার্য্য সর্ধ্বজ্ঞ হইলেও তাঁহার ভাষ্যববারা 
ব্রহ্ধসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ হয় নাই। গোস্বামী মহাশয় এই সকল কথার প্রমাণ" 
স্বর্প “তব রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থং সুরাঁদ্বষাং” ইত্যাঁদ বচন সকল উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। 
রামমোহন রায়' এই সকল কথার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই ;-যাঁদ ভগবান 
মহে*বর বেদবাহ্য কোন শাস্ রচনা করিয়া থাকেন, এবং যাঁদ উহাতে বেদের ডীন্তর বিপরীত 
কথা থাকে, তাহা হইলে গোস্বামী মহাশয়ের উদ্ধৃত বচন সকল সেই শাস্ত্র সম্বন্ধে অবশ্য 
খাঁটবে। আর, যাঁদ বল যে এ সকল বচনদ্বারা মহেশবরকৃত তাবং শাস্ত্র অপ্রমাণ হইয়া যায়, 
তাহা হইলে, এক্ষণে এদেশে শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভাত যে তাল্তিকদণক্ষা অবলম্বন কারয়া 
উপাসনা ও ধর্মসাধন কারতেছে, তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। সৃতরাং সকলের ধর্মে আঘাত 
পড়ে, ইত্যাঁদ। 

তাহার পর, রামোহন রায় বাঁলতেছেন যে, যাঁদ বৈষবপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত 
কাঁরয়া শিবকে প্রতারক ও তল্্শাস্ুকে মোহশাস্ত বাঁলয়া প্রাতপন্ন কর, তাহা হইলে 
তান্তিকেরাও তল্শাস্দ্ের প্রমাণে বিষ্ণ;কে প্রতারক প্রাতপন্ন করিতে পারেন। এই প্রকার 
পুরাণ ও তন্মের পরস্পর বিরোধে কোন শাস্বের প্রামাণ্য থাকে না। শিব ও বির 
প্রতারকত্ব উপস্থিত হইয়া চাতুর্বণ্যের ধম্মলোপ হয়। 


শাঙ্রের বিরোধ ও তাহার ম'মাংসা 


শাস্ত্রের এই প্রকার বিরোধ প্রদর্শন কারবার জন্য রামমোহন রায় 'বাভন্ন শাস্্ 
হইতে শ্লোক উদ্ধৃত কারতেছেন। কুলাবতশ তন্মে আছে-_ 


৭১ 


বেদা 'বাঁনান্দতা বস্মাৎ বিষ্ুনা বুদ্ধরাঁপণা। 
হরেন্নাম ন গৃহনীয়াৎ ন স্পৃশেক্ালসীদলং। 
ন স্পৃশে তুলসপত্রং শালগ্রামণ্ত নাচ্চেয়েৎ 11 * 
গীতায় বিষ্ুমাহাতেন্য ;₹ 
মত্তঃ পরতরং নান্যং কি্িদস্তি ধনঞ্জয়। 
অর্থাৎ বিফ সব্বশ্রেম্ঠ হয়েন। 
দেবীমাহাতেন্য ; 


এঁকৈবাহং জগত্যন্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। 
অর্থাৎ দেবী সব্বশ্রেম্ঠ হয়েন। 
1শিবমাহাতেন্য, মহেম্বরগীতা ;- 
প্রাতপাদ্যোহাস্ম নান্যোস্ত প্রভ্জগাঁত মাংবনা। 
অর্থাং মহাদেব সব্বশ্রেম্য হয়েন। 
ইন্দ্রমাহাতেম্য, বৃহদারণ্যক ;- 
তং মামায়রমৃতমিত্যুপাস্ব মামেব 'বিজানর্ীহ হীতি। 
অর্থাং ইন্দ্র সব্বশ্রেম্ঠ হয়েন। 
প্রাণবায় মাহাতেয়্য প্রশ্নোপনিষৎ ;-- 
এযোহাশ্নস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্যনো 
মথবানেষ বায়রেষ পৃথিবীরাযর্দেবঃ সদচ্চামৃতণষৎ। 
অর্থাৎ প্রাণবায়ু সব্ত্বশ্রেম্ঠ হয়েন। 
গরুড় মাহাতেম্য, আঁদপর্র্ব ;- 
ত্বমল্তকঃ সব্বমদং ধুব্রাধবং ইাত। 
অর্থাৎ গরুড় সব্বশ্রেম্ঠ হয়েন। 
রামমোহন রায় এই সকল পরস্পর বিরোধী বচন সম্বন্ধে বালতেছেন যে, এই সকল 
বচন, কেবল প্রাতপাদ্য দেবতার এবং গ্রন্থের প্রশংসামাত। ইহাতে কোন বিশেষ দেবতার 
প্রাধান্য এবং অন্য দেবতার অপ্রাধান্য প্রাতপন্ন হয় না। 


শঙ্করাচাযেরর বেদান্তভাষ্য মোহজনক কি না? 


বৈষবেরা শঙ্করাচার্ষেযর ভাষ্যকে মোহজনক বাঁলয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, 
মহাদেব শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতনর্ণ হইয়া আসরপ্রকৃতি লোকের মোহ ও ভ্রান্তি উৎপাদনের 
জন্য বেদাল্তের ভাষ্য রচনা ফাঁরয়াছেন। এ কথার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় যাহা 
বাঁলতেছেন, তাহার সারমশ্্ এই ;:-এর্‌প বলা সকলেরই পক্ষে অপরাধজনক। 'বিশেষ- 
ভাবে, চৈতন্যদেরের সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বৈষবাঁদগের পক্ষে অতান্ত অপরাধজনক। কেননা, 
কেশব ভারতাঁ ভগবান্‌- শঙ্করাচার্যোর সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। 'তাঁন তাঁহার 'শিষ্যানুশিষ্য। 
সেই কেশব ভারতশর শিষ্য ভারতশয় চৈতন্যদেব ; আর শ্রীধরস্বামীও পজ্যপাদ 
শত্করাচার্ষ্যের সম্প্রদায়ের শিষ্য। শ্রশধরস্বামীর গীতা ও ভাগবতের টীকা, 'ক বৈষব 
সম্প্রদায়, কি অন্য সম্প্রদায়ে সব্ব্থা মান্য। চৈতন্যদেবও শ্রীধরস্বামীর টণীকাকে মান্য 


* [বিফ বৃদ্ধর্প ধারণ কাঁরয়া বেদের 'নন্দা কাঁরয়াছেন : সুতরাং হারনাম 
গুহণ কাঁরবে না; তুলসগদল স্পর্শ কারবে না, তুললীপরও স্পর্শ কাঁরবে না, শালগ্রামেরও 
অচঙ্চনা কাঁরবে না। 


গু 


কাঁরয়াছেন।* শ্রীধরস্বামী বালতেছেন যে, তান শঙ্কর ও তাঁহার 'শষ্যগণের মতানৃসারেই 
টকা লিখিয়াছেন। শ্রশীধরস্বামী স্বয়ং গদতার টীকাতে লাখতেছেন ;- 
ভাষ্যকারমতং সম্যক তথ্ব্যাখ্যাত্ীর্গরস্তথা ইত্যাঁদ। 
ভাষ্কারের মত ও ভাষ্যের টীকাকারাদগের মতকে আলোচনা কাঁরয়া যথামাত গণতা 
ব্যাখ্যা কারি। 
শ্রীধরস্বামণ শ্রীভাগবতের টীকাতেও 'লাখতেছেন ;-- 
সম্প্রদায়ানুসারেণ পব্বাপর্যযানুসারত ইত্যাদি। 
অতএব, ভগবান শঙ্করাচার্ষ্যর মতকে মোহজনক বাঁললে, চৈতন্যদেব ও শ্রীধরস্বামী 
প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের সম্যাসীদিগকে মুগ্ধ বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতে হয়, এবং ভগবান: 
শঙ্করাচার্ষোর মতানসারে শ্রীধরস্বামীর যে সকল টীকা লাখত হইয়াছে, তাহাই বা কেমন 
কাঁরয়া মান্য হইতে পারেঃ অতএব, শ্রম শঙ্করাচার্য্যের নিন্দা করাতে এতদ্দেশীয় 
বৈফবাঁদগের ধর্মের মূলচ্ছেদ হইয়া যায়। 


ভগবানের আনন্দানাম্মত সাকারমূর্ত সম্ভব কি না 2 


বৈফবপাঁণ্ডিতগণের মত এই যে, পরব্রদ্ধ সাকার কৃফমার্ত। সে আকার মায়ক নহে, 
আনন্দের মার্ত। এ আনন্দানার্্মত মূর্ত কেবল ভন্তজনের চক্ষুর্গোচর হয়। রাজা 
রামমোহন রায়ের সহত যে গোস্বামী মহাশয়ের বিচার হইয়াছল, 'তাঁনও এ কথা 
বাঁলয়াছেন যে, পরব্রহ্ম সাকার কৃষমূর্ত এবং উহা আনন্দানার্মত। একথার উত্তরে রাজা 
যাহা বলেন, তাহার সারমর্ম এই যে, সমুদয় উপাঁনষদ এবং বেদাল্তদর্শানুসারে ব্রন্দের 
কোন আকার নাই। শ্রুীত বেদান্তসত্র ও স্মৃতি হইতে একথার প্রমাণ সকল পূর্বে 
দেওয়া গিয়াছে। ইত্যাদি। 

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দানাম্মত অপ্রাকত আকার এবং সেই আকার কেবল ভন্তদের 
চক্ষুগ্গেচর হয়, গোস্বামীর এই কথায় রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, ইহা অত্যন্ত 
অসম্ভাবিত। 


একথা শ্রাতি, স্মাতি অনুভব ও প্রতাক্ষাবরুদ্ধ। যাঁদ কেহ বলেন যে, বন্ধ্যার পুত্র 
ও শশারুর শৃঙ্গের একাঁটি একটি অপ্রাকৃত রূপ আছে, কিন্তু উহা কেবল 'সিম্ধপুরূষের 
দৃন্টগোচর হয়; আর আকাশকুসুমের এক প্রকার অপ্রাকৃত গন্ধ আছে, তাহা কেবল 
যোগপদের ধ্যানগোচর হইয়া থাকে, একথা যেমন অসম্ভব, শ্রশকৃষের আনন্দানাম্মত মুর্ত 
কেবল ভন্তজনের চক্ষুর্গেচর হয়, ইহাও সেইরূপ অসম্ভব। আনন্দের হস্তপদাঁদ, ক্রোধের 
ও দয়ার অবয়ব, এ সকলের রূপক বর্ণন হইতে পারে, 'কিম্তু ধথার্থ বাঁলয়া জানলে ও 
জানাইলে, নেরাবাশষ্ট ব্যান্তদের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু পক্ষপাত ও অভ্যাস 
এই দুইকে ধন্য বাঁলয়া মানি যে, অনেকে অনায়াসে বিশ্বাস কাঁয়াছেন যে, আনন্দের রাঁচিত 
হস্তপাদাবাশষ্ট মযার্ত আছে, তাহার বেশ, ভ্‌ষা, কল্প, আভরণ ইত্যাঁদ সকলই আনন্দ- 
রাঁচত, এবং ধাম, পাম্ববতত প্রেয়সী এবং বৃক্ষাঁদ সকলই আনন্দরাঁচত, ইত্যাদ। 


ঈশ্বর বিষয়ে তর্ক উাঁচত কি না 2 


গোস্বামশ বলেন যে, ভগবানকে সাকার বাঁললে, অস্থায়শ ও পারামত বলা হয়, এবং 
আনন্দানীর্্তমার্ত বাঁললে উহা অসম্ভব হয়। তর্কের দ্বারা এইরপ প্রতিপন্ন হইতেছে 


রী .. * শ্রীটৈতনাচারতামৃতে আছে যে, কোন বা শ্রীধরম্বামীর টাঁকা অগ্রাহ্য কালে 
শ্রচৈতন্য বিদ্রুপ কাঁরয়া বাঁললেন, স্বামীকে যে মানে না সে 
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বটে, কল্তু ঈশ্বর বিষয়ে তর্ক করা কর্তব্য নয়। রাজা রামমোহন রায় এ কথার যে উত্তর 
দিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই ;_ বেদাঁবরুদ্ধ তর্ক অবশ্য নিষিদ্ধ ; কিন্তু বেদসম্মত তকেরি 
দ্বারা বেদার্থীনর্ণয় করা সর্ব্বথা কর্তব্য। শ্রাতি সকল পরমে*শবরকে অরূপ, আঁম্বতীয়, 
আঁচন্ত্য, অগ্রাহ্য, অতীপীন্দুয়, সর্ত্বব্যাপী বলিয়া বর্ণন কাঁরয়াছেন, এবং ব্রহ্ম ভিন্ন সমুদয় 
পদার্থকে ক্ষুদ্র, নশ্বর ও 'িরানন্দ বাঁলয়াছেন। মহার্ধ বেদব্যাস এবং শঙ্করাচার্ধয প্রভাতি 
সকলেই বেদের এই আঁভপ্রায়কে যান্তর দ্বারা দৃঢ় কাঁররাছেন ; আমরাও তদনুসারে বেদ- 
সম্মত তকের দ্বারা বেদার্থের সমর্থন করিতোছ। এ বিষয়ে মনু বাঁলতেছেন 7 
আর্যং ধম্মোপদেশণ বেদশাস্তাবিরোধিনা। 
যস্তকেণানুসম্ধন্তে স ধম্মং বেদনেতরঃ | 
যে ব্যান্ত বেদ ও স্মৃত্যাঁদ শাস্তকে বেদসম্মত তর্কদবারা অনুসন্ধান করে, সেই ব্যাস্ত 
ধর্মকে জানে, ইতর ব্যান্ত জানে না। 
বৃহস্পাত বালতেছেন ;₹ 
কেবলং শাস্তরমাশ্রত্য ন কর্তব্যো 'বাঁনর্ণয়ঃ। 
যান্তহীনাবচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে || 
কেবল শাস্ত্র অবলম্বন কাঁরয়া অর্থের নির্ণয় কাঁরবে না, যেহেতু তর্ক বিনা শাস্বার্থ 
নর্ণয় কাঁরলে ধম্মের হান হয়। 


শ্রশকুষ্ণই ক বর্ম 2 অথবা শাদ্ত্রে যাঁহাঁদগকে বর্গ বলা হইয়াছে, 
তাঁহারা সকলেই ক তরঙ্গ 2 


গোস্বামী বাঁপয়াছেন যে, গোপালতাপনন ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণে সাকার [গ্রহ 
কৃষ্কেই ব্রহ্ম বালতেছেন ; অতএব সাকার কৃষণই সাক্ষাৎ ব্রক্ধ। রাজা রামমোহন নায় 
ইহার উত্তরে যাহা বাঁলতেছেন, তাহার 'সার মর্ম এই :_যাঁদ শাস্তে, সকল সাকারের মধ্যে 
কেবল কৃষ্ণকেই ব্রহ্ম বাঁলতেন, তাহা হইলে একথা গ্রাহ্য হইতে পাঁরিত। কিন্তু বৈষবের্‌ 
যেমন গোপালতাপনী ও শ্রণভাগবতের প্রমাণ অনুসারে শ্রণীকৃষণকে ব্রহ্ম বলেন, সেইরূপ 
শান্তেরা দেবসূন্ত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণানুসারে কাঁলকাকে ব্রন্দ বাঁলয়া থাকেন। 
কৈবলোোপাঁনিষৎ, শতরুদ্র, শিবপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে মহেশবরকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য, 
বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতি সকলে রক্ষা, সূর্য, আঁশ্ন, প্রাণ, গায়ল্রী, অন্ন, মন, আকাশ 
ইত্যাঁদকে ব্রহ্ম বাঁলয়াছেন। পুরাণের মধ্যে যেমন শ্রভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম বাঁলয়াছেন, 
সেইরূপ শিবপুরাণ প্রভাতিতে মহাদেবকে, এবং কালপুরাণ প্রভাততে, কাঁলকাকে, এবং 
শাম্বপুরাণ প্রভূতিতে সূর্যাকে বিশেষরূপে ব্রহ্ম বাঁলয়া বর্ণন কাঁরয়াছেন। মহাভারতে 
রক্ষা, বিফ, শিব; [তিনকেই ব্রক্ম বাঁলয়াছেন। অভএব, গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবতের 
প্রমাণানুসারে যাঁদ 'দ্বিভুজ মুরলশধর কৃষ্ণাবগ্রহকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বাঁলয়া মানা হয়, তবে 
রক্ষা, সদাশব, সূর্য্য, আঁগ্ন প্রভৃতিকে বেদ ও পুরাণাদর প্রমাণানুপারে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম 
বলিয়া কেন না স্বীকার করা হয় 2 

যাঁদ বলেন যে, পুরাণাঁদতে অন্য সকলের অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ষকে আঁধক স্থানে ব্রহ্ম 
বলা হইয়াছে, সৃতরাং শ্রীঁকৃফই সাক্ষাৎ ব্রদ্দ, একথার উত্তর এই যে, যাঁহাদের নিকট বেদ 
ও পরাণ প্রমাণ বাঁলয়া গণ্য, তাঁহারা এমন বলেন নাষে. বেদাঁদ শাস্রে যাহা বারম্বার বলবেন, 
তাহাই মান্য এবং দুই একবার যাহা বাঁলবেন, তাহা মান্য নহে । যাহার বাক্য প্রমাণস্বরূপ 
গ্রহণ করিতে হয়, তান একবার যে কথা বলেন, তাহাও প্রমাগ্ধ বিত্যা স্বীকার্ধয। 


৭8 


গোস্বামীর সাঁহত বিচারে, রামমোহন রায় শ্রীকৃফ সম্বন্ধে এইর্প বাঁলতেছেন,_ 
“অন্য অপেক্ষা কাঁরয়া বেদে প্রাণে শ্রীকৃষকে বাহ্‌ল্যরূপে কাঁহয়াছেন, এমত নহে ; 
যেহেতু দশোপানষং বেদান্তের মধ্যে কৃষ্ণ বিষয়ে ছান্দোগ্য উপাঁনষদে এই মানত কহেন। 
শ্রাত। তদ্ধৈতদূঘোর আঞ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপন্রায়ান্তেবোবাচাঁপপাস এব স বভূব 
সোইন্তবেলায়া মেতন্রয়ং প্রাতপদ্যোতাক্ষিতমাঁস অচ্যাতমাঁস প্রাণসংাঁশতমসশীতি || আঁঙ্গ- 
রসের বংশজাত ঘোর নামে যে কোন এক খাঁষ, তে'হ দেবকপৃত্র কৃষককে পুরুষ যজ্ বদ্যার 
উপদেশ কারয়া কাঁহয়াছেন যে, যে ব্যান্ত পুরুষষজ্ঞকে জানেন তে'হ মরণ সময়ে এই তিন 
মন্মের জপ কারবেন। পরে কৃ এ ধাঁষ হইতে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিদ্যা হইতে 
নিস্পৃহ হইলেন। এই শ্রীতর অনুসারে ভাগবতে 'লাখয়াছেন। ১০ম স্কম্ধে। ৬৯ 
অধ্যায়ে নারদ কৃষককে এইরূপ দেখিতেছেন। ক্কাঁপ সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রক্ষবাগযতং। 
তথা । ধ্যায়তমেকমাতনানং। পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং || ১৯ 11 কোথায় সন্ধ্যা কারতেছেন, 
কোন স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ কারিতেছেন, কোথায় বা প্রকৃতির পর যে ব্যাপক এক 
পরমাতনা, তাঁহার ধ্যান কাঁরতেছেন, এমত রূপ কৃষকে নারদ দেখিলেন।” 

“বেদে সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভাঁতকে বাহল্যর্পে ব্র্গ বাঁলয়া বর্ণন কাঁরয়াছেন! 
গোপালতাপনী গ্রল্থ অপেক্ষা কৈবল্যোপানষৎ ও শতরদদ্রী প্রভৃতি গ্রন্থে শিবপ্রাতপাদক 
শ্রুতি বাহ্‌ল্যর্পে রাহয়াছে। মহাভারতেও কৃষ্মাহাতয্য বর্ণন অপেক্ষা শিবমাহাতম্য বর্ণন 
আঁধক দেখা যাইতেছে । পুরাণ ও উপপুরাণাঁদতেও কৃষ্মাহাতম্য অপেক্ষা শিব ও 
ভগবতীর বর্ণন অল্প হইবে না। 

“যাঁদ বল যে, বেদে ও পুরাণে যাঁহাকে যাঁহাকে ব্রহ্ধগ বাঁলয়াছেন, সকলেই সাক্ষাৎ 
বদ্ধ এবং তাঁহাদের হস্তপদাদও এরুপ আনন্দানাম্মত, ইহার উত্তর এই যে, অবয়র্বাবাশিষ্ট 
প্রত্যেকে ব্রহ্ম হইলে “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম”, “নেহ নানাস্ত কিণন” ইত্যাঁদ সমস্ত 
শ্রাতর সাহত 'বরোধ উপাস্থিত হয়। 'দ্বতীয়তঃ, বেদসম্মত হযাান্তর দ্বারা প্রাতপন্ন 
হইতেছে যে, সকলের শ্রেম্ঠ এবং কারণ ধিনি, 'তাঁন এক ভিন্ন অনেক হইতে পারেন না। 
তৃতীয়তঃ, বেদে যাঁহাকে যাঁহাকে রহ্গ বাঁলয়াছেন, তাঁহাদের আনন্দময় হস্তপদাঁদ স্বীকার 
কাঁরিলে প্রত্যক্ষাবরুদ্ধ হয়। কেননা সর্য্য, বায়ু আগ্ন, অন্ন ইত্যাঁদ যাঁহাঁদগকে প্রতাক্ষ 
উপলব্ধি কারিতোছ, তাঁহাদের আনন্দানার্্মত মুর্ত স্বীকার কারলে, সূর্যোর ও আঁগ্নর 
আনন্দময় উত্তাপের দ্বারা কষ্ট না হইয়া সব্্বদা সখানুভব হইত পাঁরিত। 

“বাদ বল, যে সকল দেবতাঁদগকে শাস্রে ব্র্দরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক 
হইয়াও বস্তুতঃ এক, সে কথার উত্তর এই যে, পরমাত্নদৃম্টিতে আবুন্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলেই 
এক বটে, কিল্তু নামর্পময় প্রপঞ্চদূণ্টিতে 'দ্বভূজ, চতুভদজ ইত্যাঁদ ভিন্ন ভিন্ন শরীরের 
এঁক্য স্বীকার কাঁরলে, ঘটপট পাষাণ বক্ষ ইত্যাঁদর এঁক্য স্বীকার কাঁররা প্রতাক্ষ ও শাস্ত্রকে 
একেবারে জলাঞ্জাল দিতে হয়। 

“্যাদ বল, যত প্রকার নামর্পাবিশিষ্টকে শাস্তে রক্ষ বাঁলয়াছেন, সে সকল 'কি 
অপ্রমাণ১ ইহার উত্তর এই যে, সে সকল শাস্ত্র অবশ্যই প্রমাণ। যেহেতু, তাহার মীমাংসা 
সেই সকল শাস্তে ও বেদান্তসূত্রে এইর্প কাঁরয়াছেন ;-ব্রহ্ষদ্ষ্টরুৎকর্ষাৎ। ৪ অধ্যায়। 
১ পাদ। ৬ সত্র। নামর্পেতে ব্রদ্দের আরোপ হইতে পারে, কিন্তু ব্রদ্মেতে নামরূপের 
আরোপ হইতে পারে না। যেহেতু, ব্রহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট। আর, উৎকৃষ্টের আরোপ 
অপকৃষ্টে হইতে পারে, 'িন্তু অপকৃস্টের আরোপ উৎকৃন্টে হইতে পারে না। যেমন রাজার 
অমাত্যে রাজবুদ্ধি করা যায়, কিন্তু রাজাতে অমাত্যবুদ্ধি করা যায় না। (কেননা নিকষ্ট, 
শ্রেম্ঠের অন্তর্গত; কিন্তু শ্রেচ্চ নিকৃন্টের অন্তর্গত নহে )। অতএব, নামরূপ সকল যে 
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সংস্বরূপ পরমাতনাকে আশ্রয় কাঁরয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে ব্রন্ষের আরোপ কাঁরয়া 
প্রন্ধরূপে বর্ণন করা অশাস্ত্র নহে। 

নামরপাঁবাঁশন্ট দেবতাঁদ সকলে ব্রক্মের আরোপ করিয়া ব্রন্মরূপে বর্ণন করাতে 
লোকে মনে কাঁরতে পারে যে, এ সকল পদার্থ প্রত্যেকে সাক্ষাৎ পরব্হ্ধ। এইরূপ ভ্রম- 
নিবারণের জন্য, শাস্দ্ে যাঁহাঁদগকে রক্ধ বাঁলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, আবার তাহাদিগকেই পুনঃ 
পুনঃ জন্য ও নশ্বর বাঁলতেছেন। রাজা রামমোহন রায় এ 'বিষয়ে একাঁট উদাহরণ 'দিতেছেন। 
যেমন, শ্রীকৃ কোন কোন শাস্রে ব্রহ্ধরূপে বার্ণত হইয়াছেন, সেইরূপ আবার কোন কোন 
শাস্মে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে। যেমন “দানধম্মে” আছে ; 


রুদ্রভন্ত্যা তু কৃষেণে জগদ্ব্যাপ্তং মহাতমনা। 
1শবভান্তর দ্বারা কৃষের সকল এম্বর্য্য হইয়াছে। 


সৌযুশ্তিকে ;-_ 


প্রাদুরাসন হৃষীঁকেশাঃ শতশোথ সহম্রশঃ। 
মহাদেব হইতে শত শত সহম্্র সহম্্র হুষীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন। 


দ্ানধম্মে ;_ 


ব্্মাবফুসরেশানাং শ্রম্টা ঘঃ প্রভূরেব চ। 
প্রভ্‌ মহাদেব, ব্ক্গা বফ আর সকল দেবতার সান্টকর্তা। 


নিব্্বাণ ;- 


গোলোকাধিপাঁতদেব স্তুতিভান্তপরায়ণঃ। 
কালঈপদপ্রসাদেন সোহভবল্োকপালকঃ ।॥ 


কালকার ভীন্তস্তুতিতে রত যে গোলোকাধপাঁত কৃষ্ণ, তান কালণপদ প্রসাদে 
লোকের পালনকর্তা হইয়াছেন। 

শ্রকৃষ্ণে ত্রহ্মত্ব আরোপ কাঁরয়া ব্রক্গরূপে বর্ণনা করাতে, পাছে লোকের ভ্রান্তি জন্মে 
যে তিনি ব্রহ্ম, সেই জন্য আবার তাঁদ্বপরণতভাবে তাঁহার 'বিষয় বলা হইয়াছে। 

“্যাদ কেহ বলেন যে, শ্রীভাগবতে ও মহাদারতে স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ক আপনাকে 
সর্্বস্বর্প আত্মা বাঁলতেছেন, সৃতরাং 'তাঁনই কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ; এ কথার উত্তর এই 
যে, ভগ্ববান কৃষ্ণ যেমন আপনাকে রঙ্গ বাঁলয়াছেন, সেইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান: কাঁপল 
আপনাকে সর্বব্যাপী পাঁরপূর্ণ পরমাত্মারূপে বালয়াছেন ; অথচ, লোকে শ্রীকৃষ্ণ ও 
কাঁপল এ উভয়ের অনেক তারতম্য কাঁরয়া থাকেন। কেবল যে কৃষ ও কাঁপল ব্রহ্গদ্ম্টিতে 
আপনাদিগকে ব্লক্ধ বাঁলয়াছেন, এমন নহে; প্রতদ্দনের প্রাত ইন্দ্র আপনাকে ব্রক্গ বিয়া 
বাস্তু কারয়াছেন। 

“মামেব বিজানশীহ” ইত্যাদি। এইর্পে অন্যান্য দেবতা ও খাষরাও রক্ষদৃস্টিতে 
আপনাঁদগকে বঙ্গ বাঁলয়া ব্যস্ত কাঁরয়াছেন। বেদান্তসূত্রে ইহার এইরূপ মপমাংসা আছে 
“শাস্তদঞ্ট্যা তৃপদেশো বামদেববধ” ;_বৃহদারণাকে ইন্দ্র যে আপনাকে ব্দ্ধ বাঁলয়াছেন,তাহা 
শাস্রানূসারেই বাঁলয়াছেন। যেমন বামদেব ধাঁষ আপনাকে বক্ষদষ্টতে রক্ষরূপে 
বাঁলয়াছেন যে, আম মন্‌ হইয়াঁছ, আম স্য্য হইয়াছি ৮ শ্রাতি, “অহং মনুরভবং 
সূর্ষেযাশ্চোতি”। আঁধক ক বালব, আমাদেরও আপন্াঁদগকে ব্রহ্ম বালবার আধিকার আছে। 
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অহং দেবো ন চান্যোহুস্মি ব্ক্ষৈবাস্মি ন শোকভাক্‌। 
স্চদানন্দরূপোঁস্ম নিত্যম্ন্তস্বভাববান- 11 
কত 'দিন পর্য্যন্ত প্রাতমাপূজা কারবে 2 
প্রতিমাপূজার প্রকৃত আঁধকারী কে, কত দিন পর্যযল্ত প্রাতমাপূজা কাঁরবে, তাঁম্বষয়ে 
রাজা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত কাঁরয়া বলিতেছেন ;--“নানা প্রকার দারুময় শঈলাময় 
প্রভৃতি প্রাতমাপ্জার বিধান ভাগবতে কাঁরয়াছেন। কিন্তু পুনরায় এ ভাগবতে সিদ্ধান্ত 
করেন। তৃতশয় স্কন্ধে, উনান্রংশ অধ্যায়ে, কাঁপল বাক্য, 
“অচ্গাদাবচ্চয়েৎ তাবদী্বরং মাং স্বকম্মকৃৎ। 
যাবন্ন বেদস্ব হাঁদ সব্বভূতেম্ববাঁস্থতং || 
তাবং পর্যন্ত নানা প্রকার প্রাতমাপূজা বাঁধপৃর্্বক কাঁরবেক, যাবৎ অন্তঃকরণে না 
জানে যে আম পরমেশ্বর সব্বভূতে অবাস্থাত কাঁর। 
“অহং সব্ববষে ভতেষ্ ভূতাতমাবাস্থতঃ সদা। 
তমবজ্ঞায় মাং মত্যঃ কুরতেহর্চাবিড়ম্বনং || 
আম সকল ভূতে আত্মাস্বর্প অবাঁস্থাত কারতোছ, এমত রূপ আমাকে না জানিয়া 
গনূধ্য সকল প্রতিমাকে পূজার বিড়ম্বনা করে। 
“যো মাং সক্বেষু ভূতেষু সম্তমাতমানমীশ্বরং। 
হত্বাচ্চাং ভজতে মৌঢ়্যাৎ ভস্মন্যে জূহোত সঃ || 
যে ব্যান্ত সব্বভূতব্যাপী আম যে আত্নাস্বর্প ঈশবর আমাকে ত্যাগ কাঁরয়া 
মৃতাপ্রয্ন্ত গ্রাতমার পূজা করে, সে কেবল ভস্মেতে হোম করে। অতএব, পরমে*বরকে 
[বিভু করিয়া যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার প্রাঁত প্রাতমাদতে পূজার নিষেধ এ ভাগবতে 
কারয়াছেন। 
জ্ঞান ও ভাঁন্ত এই উভয়ের মধ্যে কিসের দ্বারা মযান্ত হয় 2 


গোস্বামী বাঁলতেছেন যে, জ্ঞান এবং ভাঁন্ত উভয়ের দ্বারাই জাবের ম্ান্ত হয়। 
রামমোহন রায় তদ;ত্তরে বাঁলতেছেন ;-_ জ্ঞানের দ্বারা মন্ত হয়, জ্ঞান ভিন্ন মান্ত হয় না। 


তমাতমস্থং যেহনৃপশান্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশবতাঁ নেতরেবষাং। 

যে সকল ব্যান্ত সেই বাঁদ্ধর আঁধম্ঠাতা আত্মাকে জানেন, তাঁহাদের শাম্বতণ শান্তি 
অর্থাং নিত্য মৃক্তি হয়, তাঁদতরের মূন্তি হয় না। কেন শ্রীত ;- 

রী ইহ চেদবেদণদথ সত্যমাস্ত ন চোঁদহাবেদশল্মহতাঁ 'বিনাঁষ্টিঃ। 

যে সকল ব্যান্ত ইহজল্মে পূব্বোস্ত প্রকারে আত্মাকে জানেন, তাঁহাদের সকল সত্য 
হয়, অর্থাৎ মানত হয়; আর যাহারা পৃব্বোন্ত প্রকারে না জানেন, তাঁহাদের মহান 
[বনাশ হয়। 

জ্ঞানের প্রাধান্য বিষয়ে তিনি মনূ হইতে প্রমাণ প্রদর্শন কাঁরতেছেন ; মন্‌ 


সব্রবষামপি চৈতেষামাত্যজ্ঞানং পরং স্মৃতং। 
তথ্ধ্গ্র্যং সব্্বাবদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ || 
এই সকল ধর্ম হইতে আতরজ্ঞান পরমধর্্ম হয়েন, তাঁহাকেই সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ 
জানিবে ; যেহেতু, সেই জ্ঞান হইতে মৃন্তি হয়। 


ন্এ 


রাজা রামমোহন রায় বাঁলতেছেন, জ্ঞান ব্যতশত মানত হয় না; কিকল্তু সেই জ্ঞানের 
কারণ ভান্ত ও কম্্ম ইত্যাঁদ। ইহাই ভগবশ্শতার. উপদেশ। 
গীতা 
তেষাং সততধ্বন্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্র্বকং। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাচ্তি তে || 
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাতমভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা | 
এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামী এইরূপ ব্যাখ্যা করেন; যে সকল ভন্ত এইরূপে আমাতে 
আসম্তাচত্ত হইয়া প্রশীতপব্্বক ভজনা করে, তাহাদগকে সেই জ্ঞানর্প উপায় আম দি, 
যাহাদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। আর, সেই ভন্তাদগের প্রীত অনগগ্রহ 'ামত্ত বুদ্ধিতে 
অবাম্থাত কাঁরয়া প্রকাশময় জ্ঞনস্বরূপ দীপের দ্বারা আবদ্যার্প অন্ধকারকে নষ্ট কাঁর। 


কবিতাকারের সাহত বিচার 


তৎপরে কাঁবতাকারের সাঁহত 'বিচার। “এই ধিচারপ্রল্থে প্রীতবাদশর আপাঁন্ত এই 
ছিল যে, রামমোহন রায় বেদার্থের গোপন কাঁরয়াছেন ; তান শিব, বিষ ও ব্যাসাঁদ 
ধাষর অবমাননা করেন এবং ব্রহ্ষজ্ঞানাভমানী হয়েন। গ্রল্থকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও নিজের 
পূর্বের উন্তি প্রদর্শনদ্বারা এ সকল আপাত্ত খণ্ডন কারয়াছেন। শকাব্দ ১৭৪২ ; 
(খুঃ অঃ; ১৮২০ সালে) উন্ত গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়।” 

রাজা রামমোহন রায় কাঁবতাকারের সাহত 'বচার পুস্তকে বাঁলয়াছেন যে, তাঁহার 
সমুদয় পুস্তকের তাৎপর্য্য এই যে, হীন্দ্রয়ের গ্রাহ্য, নম্বর ও নামর্পাঁবাঁশম্ট পদার্থে 
ঈশবরজ্ঞান না কাঁরয়া সর্্বব্যাপশ পরমেশবরের শ্রবণমনন কারিয়া কৃতার্থ হওয়া উচিত। 
বর্ণাশ্রমাচার এর্‌প সাধনের সহকারী বটে, কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক নহে। 


রামমোহন রায় গ্রন্থ প্রকাশ করাতে মম্বন্তর ও মারশভয় হইতেছে কি না ? 


কাঁবতাকার লেখেন যে, রামমোহন রায়ের মত প্রকাশ হওয়াতে, দেশে অমঙ্গল, 
মারীভয় ও মন্বন্তর হইতেছে।* রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে যাহা বাঁলতেছেন, 
তাহার সারমর্ম এই ;-লোকের মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল আপন আপন কম্সাধীন। ঈম্বর- 
সম্বন্ধীয় কিম্বা পত্তলিকাসম্বন্ধীয় পুস্তকের রচনার সাহত তাহার কোন কার্যাকারণ- 
সম্বন্ধ নাই। ব্রন্গজ্ঞানীবষয়ক পুস্তক প্রকাশের অনেক পূর্বে, কবতাকারের রোগ ও 
[মথ্যা অপবাদের জন্য ধনহানি ও মানহানি হয়। সে বিষয়েও কি কাঁবিতাকার বাঁলবেন যে, 
উহা তাঁহার স্বকম্মের ফল নহে, কোন ব্যান্ত কোন গ্রন্থ রচনা কাঁরয়াঁছলেন, সেই জন্য 
তাঁহার রোগ হইয়াছিল? ইত্যাঁদ। 

রামমোহন রায় 'বশেষ কাঁরয়া বালতেছেন ;_“আমরা এইরূপ সাহস কাঁরয়া কাঁহতে 
পার যে, পরমেশ্বরের সত্যোপাসনাতে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা এ সং- 


* ভাগশরথণীর প্রবাহ পাঁরবার্তত হওয়াতে ১৮১৭ সালে, কাঁসিমবাজার অণ্চলে, 
মারশভয় উপস্থিত হইয়া উত্ত স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়াছল। উত্ত সময়ে যশোহরেও 
ওলাউঠা রোগে বহুলোকের মৃত্যু হয়। রামমোহন রায়ের গ্র্ঘ ১৮৫ সালে প্রকাশিত 
হয়। সেই জন্য করিতাকারের মতে, রামমোহন রায়ের ভ্র্ম___ 37 

কারণ । 


৭৮ 


কর্্মানুষ্ঠানদ্বারা সুখী ও নিরোগ? আছেন এবং এই সত্যধর্মের প্রচার হইলে দেশ সতা- 
কালের ন্যায় হইবেক।” 


যথার্থ ব্রক্মজ্ঞানশ নিজ্জঞজনে মৌন থাকেন কি না 2 


কাঁবতাকার বলেন যে, রামমোহন রায় লোককে জানাইতেছেন যে, [তান ব্রহ্মজ্ঞানণ। 
যান যথার্থ ব্রহ্ষমজ্ঞানী, তিনি সব্ত্বদা নিজ্জনে মৌন থাকেন। এ কথার উত্তরে রামমোহন 
রায় যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার সারমন্্ম এই যে, ধম্মনিম্বন্ধে বাহ্যাড়ম্বর ও লোক জানান 
ভাল নহে, ইত্যাঁদ। কিন্তু ব্রহ্মানিষ্ঠ গৃহস্থ অধ্যাতনশাস্দ্রের পাঠ, শ্রবণ ও উপদেশ অবশ্য 
কাঁরবেন। পরমাতমা হইতে পরাত্মুখব্যান্তকে পরমাত্নানষ্ঠ হইবার নামত্ত সর্বদা উপেদশ 
[দবেন। এ বিষয়ে তিনি ছান্দোগ্য উপানিষদ হইতে প্রমাণ দিতেছেন ;_ 

স্বাধ্যায়মধায়ানো ধার্্মকান্‌ বিদধৎ ইত্যাদ ন স পুনরাবর্ততে ন স পুনরাবর্ততে 
ইত্যন্তং। 

এই প্রকার পূব্বোন্ত প্রকারে রন্গজ্ঞানাবাশিম্ট গৃহস্থ বেদাধ্যায়নপৃব্রবক পন্ত্র 
অমাত্যকে জ্ঞানোপদেশদ্বারা ধম্মনম্ঠ করিয়া কালহরণ করেন, তাঁহার পূনরাবাত্ত নাই। 

এ বিষয়ে তান মন্‌ হইতেও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


পুক্তক ছাপাইম্া ঘরে ঘরে বিতরণ করা দোষ কি না? 


কাঁবতাকার রামমোহন রায়ের প্রাত এই দোষারোপ করেন যে, তান পুস্তক ছাপাইয়া 
ঘরে ঘরে বিতরণ করিয়া লোককে জ্ঞান দিতে চাহেন। এ কথার উত্তরে রামমোহন রায় 
যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই যে, আমরা শাস্তানূসারেই পুস্তক বিতরণ কাঁরতোছ । 
এ বষয়ে তান শাস্বীয় প্রমাণ উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। 
বেদার্থং যজ্ঞশাস্ত্রাশ ধর্ম্মশাস্ত্রাণ চৈব হ। 
মূল্যেন লেখায়ত্বা যো দদ্যাদোতি স বৈ 'দিবং || 
যে ব্যান্ত বেদার্থ ও যজ্ঞশাস্ম এবং ধম্মশাস্ত মূল্যদ্বারা লেখাইয়া দান করে, সে 
স্বর্গে যায়। 
বৃহদারণ্যক উপাঁনষদ হইতেও এ "বিষয়ে প্রমাণ 'দয়াছেন। 


ববন্যাদর ন্যাক্স বস্ত্র পারধান করা দোখ কি না ? 


কাঁবতাকার রামমোহন রায়ের প্রাত আর এক দোষারোপ করেন যে, তিনি যবনাদর 
ন্যায় বস্ত পাঁরধান কাঁরয়া দরবারে যান। রামমোহন রায় একথার উত্তরে বাঁলয়াছেন যে, 
“্ধম্মাধম্ম এ সকল অন্তঃকরণবৃত্তি; পাঁরধানাদির সাহত তাহার ক সম্পর্ক আছে; 
দ্বিতীয়তঃ, শি্পবস্ত্রমাই যাঁদ যবনের পোষাক হয়, তবে কাঁবতাকার এবং তাঁহার 
পৌত্তীলক বন্ধৃগণ শিজ্পবস্ত্র পাঁরধান কাঁরয়া দরবারে গমন করেন কেন? একথার উত্তরে 
কাঁবতাকার যাঁদ বলেন যে, পৌন্তীলকের পক্ষে উহাতে দোষ নাই, ব্রন্মোপাসকের পক্ষে 
দোষ আছে, তাহা হইলে [তান ইহার শাস্বীয় প্রমাণ দিবেন। কোন্‌ সময় হইতে কোন্‌ 
সময় পর্যন্ত শিজ্পবন্ত্র পাঁরধান কাঁরলে দোষ হয়, তাহাও [লীখবেন। প্রমাণ প্রাপ্ত হইলে 
আমরা সে বিষয়ে বিবেচনা কাঁরয়া দৌখব।” 

কাঁবতাকার রামমোহন রায়কে পাষণ্ড, নাস্তিক প্রভাতি শব্দে গাল 'দয়াছেন। 
রামমোহন রায় তঁদ্বিষয়ে বাঁলতেছেন যে, “ইহাতে আমাদের ক্রোধ হয় না, দয়া হয়। 
ফুপথ্যাশশরোগণী, দিম্বা বালককে উষধ সেবন কাঁরতে বাঁজলে, [কিম্বা কুপথ্য খাইতে নিষেধ 


৭৯১ 


কারলে, সে ক্রোধ করে ও দব্বাক্য বলে। সেইর্‌প, অনীশ্বরকে ঈশ্বর বোধ কাঁরয়া বহু- 
কাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান অন্ধকারে যাঁহার দৃষ্টির অবরোধ হয়, তাঁহাকে অন্য ব্যান্ত জ্ঞানোপদেশ 
কারলে অবশ্যই দুঃসহ হইবেক; সুতরাং দ্ব্ত্বাক্যপ্রয়োগ কারতেই পারেন।» 
রামমোহন রায়, গ্রন্থের উপসংহারে কাবতাকারের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
কাঁরয়াছেন ;--“হে পরমেশ্বর! কাবিতাকারকে, আতমা অনাতমার বিবেচনার প্রবৃত্ত দেও। 
তখন কাঁবতাকার অবশ্য জানিবেন যে, আমরা তাঁহার তাদ্‌শ ব্যান্ত সকলের আত্মীয় 
ক অনাতমীয় হই।” 7 
€ কবিতাকারের উত্তরের প্রত্যুত্তর ) 


কম্সানষ্ঠান ব্যতীত বজ্মজ্ঞানের আধকারশী হওয়া যায় ফি না 2 


বরহ্মজ্ঞানসাধনের পূর্বে গৃহস্থের পক্ষে স্মাত ও আগমোন্ত বাধ অনুসারে নিত্য- 
নৈমাত্তক কর্ম, একান্ত আবশ্যক কি না? রাজা রামমোহন রায় এই প্রশ্নের উত্তরে 
বাঁলতেছেন যে, প্ব'জন্মের কর্্মদ্বারা চিত্তশ্দাম্ধ হইলে, ইহজন্মে কর্মানূষ্ঠান ব্যতীত 
ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের আঁধকারা হওয়া যায়। বেদান্তভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টই বাঁলয়াছেন যে, 
কম্ান্দস্ঠানের পূর্বেই রক্গাজজ্ঞাসা হইতে পারে। “অথাতো ব্রক্মজিজ্ঞাসা” এই প্রথম 
সব্রের ব্যাখ্যান আচার্য লেখেন ;_ 

ধম্মীজজ্ঞাসায়াঃ প্রাগাঁপ অধঈতবেদান্তস্য রক্মাজজ্ঞাসোপপঞক্জে। 

কম্মানুষ্ঠানের পূর্বেও যে ব্যান্ত বেদান্ত অধ্যয়ন কাঁরয়াছে, তাহার ব্রক্গাজজ্ঞাসা 
হইতে পারে। 

রাজা রামমোহন রায় অন্যান্য শাস্ত হইতেও এ 'বিষয়ে প্রমাণপ্রয়োগ কাঁরয়াছেন। 
[তিনি বলিতেছেন, যাহার ব্রহ্মাজজ্ঞাসা হয়, ইহজন্ম বা পূর্বজল্মের কম্মদ্বারা উপয্দ্ত 
পাঁরমাণে তাহার চিত্তশ্বাদ্ধ হইয়াছে, ইহা স্বীকার কাঁরতে হইবে । কেননা, কার্য দৌঁখয়াই 
কারণ স্থির কারতে হয়। 


নিরাকার ব্রদ্ষের উপাসনা কারবার প্র সাকার উপাসনা আবশ্যক ক না ? 


কাঁবতাকার বলেন যে, নিরাকার র্ন্ষের উপাসনা কারবার পূর্বে প্রথমে সাকার 
উপাসনা আবশ্যক। রামমোহন রায় উহার উত্তরে বলেন যে, যাহার ব্রহ্মাজজ্ঞাসা হয় নাই, 
শাস্তানসারে তাহার কাম্যকর্্ম ও সাকার উপাসনার প্রয়োজন ; কিন্তু যাহার ব্রহ্গ- 
জিজ্ঞাসা হইয়াছে, কিম্বা ব্রহ্ম সব্ববব্যাপী এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহার পক্ষে 
শাস্ানসারে সাকার উপাসনা নিষিদ্ধ। বেদান্তসূত্র হইতে ইহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। 

“ন প্রতীকেন 'হ সঃ।” ১ পাদের ৪ সত্র। 

রক্মাজিজ্ঞাসদ ব্যান্ত, বিকারভূত নামরূপে পরমেশ্বর বোধ কারিবেন না; যেহেতু, এক 
নামরুূপ অন্য নামরূপের আতনা হইতে পারে না। 

বেদান্তসত্র ও অন্যান্য শাস্ব হইতে এ বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। 

রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, চিন্ময়, সব্বব্যাপশ, পরমেশবরে যে বান্তি 
চিত্তস্থির করিতে পারে না, সে শাম্ত্রানসারে প্রথমতঃ শব্দের দ্বারা, স্বিততয়তঃ অবয়বের 
কল্পনাদ্বারা এবং তৃতীয়তঃ প্রাতমার দ্বারা যথাক্রমে উপাসনা কারবে। উপাসনা ?িতন 
প্রকার; উত্তম, মধাম, অধম। ব্রক্ষোপাসনা বা পরমাত্নার উপাসনা উত্তম। শব্দের 
দ্বারা পরমেশবরের উপাঙ্গনা মধ্যম, অর্থৎ যে ব্যান্ত মনে মনে ত্রহ্মাচল্তা কারতে অক্ষম, 


৮০ 


1তাঁন “গতৎসৎ” কম্বা গায়নতরী, ?ম্বা নামজপ ইত্যাঁদ অবলম্বনে মনকে একাগ্র কারতে 
চেষ্টা কারবেন। মনে মনে অবয়বের কজ্পনা অধম। যেমন, মনে মনে শিব কি [বির 
রূপ ধ্যান করা। এ সকল কাঁল্পত অবয়বের জপস্তুাত তদপেক্ষাও নিকস্ট। প্রাতিমা- 
পূজা অধম হইতেও অধম। 


ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার উভয়ই কিনা? 


ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার উভয়ই। এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, 
ব্রন্মের একই অবস্থা । তিনি অপারিবর্তনীয় এবং সব্বোপাধিশন্য। ব্রহ্ম সাকার ও 
নিরাকার উভয়ই, একথা অশাস্ত্রীয় ও যান্তাবরুদ্ধ। 

ন স্থানতোপি পরস্যোভয়ালঙ্গং সব্ব্ত্র হা। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ২ পাদে ১১ 
সত্র। 

পরমে*্বরের উভয় লিঙ্গ, অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার বস্তুত হইবার সম্ভাবনা 
নাই ইত্যাদ। 

একই সময়ে পরমে*বরে আকারের ভাব ও অভাব অর্থাৎ আকার আছে ও আকার 
নাই, তক্শাস্তানুসারে 0-051021 10711101010 ০01 17011001080106011) ইহা সম্ভব 
নহে। 


গণেশ, বিষ, সূয্য, শিব প্রভৃতি দেবতারা ব্রচ্ম ক না 2 


এদেশে গণেশ, শান্ত, বষু, সূর্য, শিব এবং গঙ্গা এই ছয় দেবতা প্রধান উপাস্য। 
ইহাদের বন্গত্ব যুন্তাবিরুদ্ধ। ইহারা দৃব্বলাধকারশীদগের উপাস্য । এই সকল দেবতা 
ভিন্ন, মন, হীন্দ্রিয়, প্রাণ, এমন কি সমস্ত ব্রঙ্গাণ্ডে ব্রহ্গত্ব আরোপত হয়। অনেক দেবতা, 
ধাঁৰ, আধ্যাতমাচন্তাশীল ব্যান্তগণ আপনাঁদগকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যস্ত করেন। ইহার তন 
প্রকার তাৎপর্য্য। প্রথম, ব্রন্দের সব্বব্যাঁপত্ব ; "দ্বিতীয়, ব্রহ্মাতারন্ত কোন সত্তার অভাব, 
এবং তৃতীয়, ব্রন্মে সত্তাই বাস্তব সত্তা, এই 1[তিনাঁট তত্ব প্রকাশ হয়। 


পোভালিকতা বিষয়ে স্মার্ভ ভট্টাচার্যের মত 


কাঁবতাকার রামমোহন রায়কে এই দোষ দেন যে, তান স্মার্ভ ভট্রাচার্যেটর বিদ্বেষী । 
একথা যে অমূলক, তাহা রামমোহন রায়, নিজ গ্রল্থ হইতে অনেক স্থান উদ্ধৃত কারয়া 
প্রাতপন্ন করিয়াছেন। পাঁরশেষে বাঁলতেছেন ;-_-“স্মার্ভ' ভট্টাচার্য্য যদ্যপিও নানাবিধ কর্ম্ম 
ও সাকার উপাসনা বাহঃল্যরূপে 'লাখিয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধান্তে এ সকলকে কাল্পাঁনক ও 
অজ্ঞানের কর্তব্য কারয়া কহিয়াছেন। উউর5057954878 02558 
দ্বেষ করিব। 135৮8 
“চল্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য 


উপাসকানাং কাধর্যার্থং ৪537051 || 
জ্ঞানস্বর্প. দ্বিতীয়রাহত, উপাধিশন্য, শরণররাহত ষে বন্ধ, তাঁহার রূপের কল্পনা 
সাধকের 'নামত্ত করিয়াছেন! 
স্মার্তের আহক তত্বে) 
অপ-সু দেবা মনষ্যাণাং দার দেবো মনশীষণাং। 
কাষ্ঠলোহ্টেফয মুর্খাশাং য্ল্তস্যাতমনি দেবতা || 
জলেতে দেবতাজ্ঞান ইতয় মনুষ্য করে, আর গ্রহাদিতে দেববুদ্ধি দেবজ্ঞানীরা করেন, 


৮১ 
বামমোহন--৬ 


আর, কাম্ঠলোম্ট্রাদতে ঈশ্বরবোধ মূর্খেোরা করে, আর আতমাতে ইঈশ্বরজ্ঞান জ্ঞানীরা 
করেন ।* 

নবদ্বীপের রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের ব্যবস্থানূসারে, প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে দিত্য- 
নোমীন্তক ক্রিয়াকলাপ নিব্ববাহ হইয়া থাকে। রাজা রামমোহন রায় প্রদর্শন কাঁরলেন বে, 
রঘুনল্দন ভট্টাচায্যেরে মতেও পৌন্তলিকতা অজ্ঞানীর মনোরঞ্জনের 'নামত্ত এবং 
ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেচ্ঠ। | 

নিম্নালাখিত কয়েক পংন্তির মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক, কয়েক জন 
প্রীসম্ধ সাকার উপাসকের নাম পাওয়া যাইতেছে ;--“আর প্রথম ১২ পৃজ্ঠার পধীর্ত'অবাঁধ, 
মুকুন্দরাম ব্রহ্মচারী প্রভাত কয়েক জনকে ও আমাদগ্যে ব্রহ্মজ্ঞানী কারয়া ব্যঙ্গর্পে গণনা 
কাঁরয়াছেন। উত্তর। কাঁবতাকারকে এবং অনেককে 'বাদত থাঁকিবেক যে, সহস্র সহমত 
লোক, কি এদেশে, কি পাশ্চমাঁদদেশে নিম্কল নিরঞ্জন পরমে*বরের উপাসনা করেন। 
তাহাতে অনুষ্ঠানের তারতম্যের দ্বারা প্রত্যেক ব্যান্তর ফলের তারতম্য হয়। অতএব, আমরা 
সত্যধর্মের অনূষ্ঠানেতে অধম যদ্যাপও হই, তাহাতে এ ধর্মে অশগোৌরব নাই, এবং অন্য 
উত্তম জ্ঞানীদেরও কি হানি হইতে পারেঃ সেইরূপ সাকার উপাসনাতেও দৈখিত্াছ যে, 
রামপ্রসাদ অঘোরী ও ঠাকুরদাস বামাচারী ও হরিদাস গোঁসাই এবং কাঁবতাকার 'ক্গাগন 
আপন সাকার উপাসনাতে তৎপর হইয়া প্রাসদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা এমত 
নাশ্চত হয় না যে, অপকৃষ্ট সাকার উপাসক আর নাই। বরণ, ইহা, প্রত্যক্ষ দেখা 
যাইতেছে যে, অনেক অনেক ব্যাস্ত অনুষ্ঠানের তারতম্যরূপে সাকার উপাসনা কাঁরতেছেন। 
তাহাতে উপাসনার মান্যতা কিম্বা অমান্যতা বিজ্রলোকের নিকট হয়, এমত নহে ।” 

[নম্নালাখত কয়েক পধান্ততে দেখা যাইতেছে যে, কাঁবতাকার রামমোহন 'ব্রায়কে 
অত্যন্ত অর্থানুরাগ্ণী বাঁলয়া প্রমাণ কারবার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ কাঁরতেছেন। 
রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, উত্ত ঘটনা অমূলক ; কিন্তু উহা সত্য হইলেও, আতম- 
রক্ষা বা আত্মীয়রক্ষার 'জন্য, কোন কাধ কারলে ধর্মহানি হয় না। 

«২২ পৃজ্ঠার ই০-.পধ্ন্ততে কাঁবতাকার লিখেন যে. আপন পাওনার অন্বেষণের কারণ 
পাগলের ন্যায় চণ্চুড়া মোং দিবিরিও সাহেবের তত্তে যাই। যদ্যপিও ব্যবহারে আত্মরক্ষণ 
এবং আত্মীয়রক্ষণ কাঁরলে পরমার্থে হানি কিছুই নাই, কিন্তু দাবাঁরও সাহেবের তত্তে 
যাওয়া এ কেবল মিথ্যা অপবাদ। যেহেতু, 'দাঁবারঙ সাহেবের সাহত দেনা পাওনা কোন 
কালে নাই। দ্রীবঙ সাহেব বর্তমান আছেন এবং তাঁহার কাগজ পন্র ও চাকর লোক 
বদ্যমান। বিশেষতঃ চপ্চ্ড়াতে কয়েক বৎসর হইল যাতায়াত মাও নাই। অতএব, 
[জ্রলোক বিবেচনা কাঁরলে, কাঁবতাকার কি পর্যান্ত আমাদের প্রাত দ্বেষ ও অপকারের 
বাঞ্ছা করেন, এবং 'মিথ্যারচনাতে কাঁবতাকারের শঙ্কা আছে 'কি না, ইহা অনায়াসে জানিতে 
পাঁরবেন।” 

অনেকে মনে করেন যে, ব্রাহ্ম শব্দ রাজা রামমোহন রায়ের পরে সৃষ্টি হইয়াছে; 
তাঁহার সময়ে রন্দোপাসক অর্থে উত্ত শব্দের ব্যবহার ছিল না। কিন্তু শেষবার "মুদ্রিত 
রাজার গ্রন্থের ৬৫৪ পন্ঠায়, পণ্টম পধীন্ততে, ও ৬৫৫ প্‌ ২১ পংান্ততে, “ব্রন্মোপাসক 
অর্থে ব্রাহ্ম শব্দ ব্যবহূত হইয়াছে। টা 85 


রী ব্রুহীর 
র্ চলা, ট্াতি রিনা রন 
কাঁহ”বে, পপ সি ৬ লস পজ। ্াহা 


টিং 


আমরা এ 'রয়য়ে 'কাহয়াছি ও শলাখক্প থাঁকি,; তাহার 'তাংপর্যয “গররদ্থারায়-এই..বটে, িল্তু 
এ আঁভমানলুচক ভাষাতে - আমরা, :কঙ্দাল ;কাঁহ নাই..ও লাখ নাই। তাহার প্রমাণ 
ঈশোপানষদের-ভ্মিকায় ১৫ পৃচ্ঠে, ও বেদাল্তচান্দ্রিকায় ১৫ পৃষ্ঠে নার্দস্ট আছে যে, 
পরমার্থদ্ন্টিতে ব্রহ্মানষ্ঠ ব্যান্তরা, যদ্যাপিও কেবল এক ব্রহ্মমাঘর সত্য, আর নামরুপময় 
জগৎকে মিথ্যা জানবেন, কিন্তু ব্যবহারদ্ষ্টতে হস্তের কর্ম্ম হস্ত হইতে ও কর্ণনাসিকাঁদর 
কর্ম্ম কর্ণনাসকাদ হইতে লইবেন, এবং ক্রয় বিক্য় ও আহারাদ ব্যবহারকে যে দেশে 
যংকালে থাকেন, লোকদৃম্টিতে সেই দেশের ব্যবহারনিষ্পাদক শাম্ব্ানুসারে নিম্পন্ন করা 
উঁচত জানবেন। এর্‌প ব্যবহার করাতে তাঁহাদের উপাসনার হান নাই। 

যোগবাশিম্ঠে ;- 

. প্বাহব্যাপারসংরম্ভো হাঁদ সঙ্কজ্পবাঁজ্জতঃ। 
কর্তাবাহরকর্তান্তরেবং বিহর রাঘব 11৮ 

বাহ্যেতে ব্যাপারাবাঁশস্ট হইয়া আর মনেতে সগ্কল্প ত্যাগ কাঁরয়া এবং বাহ্যেতে 
আপনাকে কর্তা জানাইয়া এবং মনে অকর্তা জানিয়া হে রাম! লোকযান্রা 'নব্্বাহ কর ; 
এবং সম্প্রদায় প্রণালশীতে সত্য, ন্রেতা,,দ্বাপর, কলি তাবংকালে ব্রাঙ্গদের এইরূপ অনুজ্ঠান 
ছিল। বৃহদারণ্যক, ছাল্দোগয, মুণ্ডক প্রভাতি উপানষদে এবং ভারতাঁদ. শাস্রে দৌখতোঁছ 
বাশষ্ঠ, পরাশর, যাল্তবজ্কা, শৌনক, রৈক, চক্রায়ণ, জনক, ব্যাস, আঁঙ্গরঃ প্রভাত ব্্গ- 
পরায়ণ ছিলেন, অথচ গাহ্স্থ্যধর্্ম.নিষ্পন্ন কাঁরতেন। যাঁদ কবিতাকার. একনি প্রোড়ী 
করেন যে, পরমার্থদাষ্টতে সকল রক্মভাবে দৌখলে, ব্যবহারেতেও সেইরূপ কাঁরতে হইবেকুতবে 
কাঁবতাকারকে, আমরা জিজ্ঞাসা কাঁরব যে, তাঁহার সাকার উপাসনাঁদতে “দেবীমাহাতেন্য'র 
এই বকনানুলারে, শজ্ত্ৰীয়ঃ। সমস্তাঃ সকলা জগৎস” তাবৎ স্ত্রীমান্রকে. ভগবতপস্বরূপ 
পরমার্থদৃষ্টিতে তেহ অবশ্যই জানেন। ব্যবহারে সেইর্‌প আচরণ তাঁহাদের সাঁহত করেন 
ক নাঃ আর তন্ত্রের বচনানসারে, "শবশান্তিময়ং জগৎ” তাবৎ জগৎকে 'শিবশন্তিস্বর্প 
জানয়া ব্যবহার কাঁরয়া থাকেন ক না, এবং “সর্ত্বং বিষুময়ং জগৎ" এই প্রামাণানুসারে 
কেবল পরমার্থদ্ম্টতে সকলকে বিষ্ময় জানেন, £ি ব্যবহারে এসকলকে বিষ্ণুপ্রায় আচরণ 
করেনঃ অতএব, এই সকলের উত্তরে কাঁবতাকার যাহা কহিবেন, তাহা শ্যীনলে পর, 
তাঁহার প্রোড়ী বাক্যের প্রত্যুত্তর দিব।” 


প্রথমভাগ বেদপাঠে অশস্ত ত্রা্গণেরা কি করিবেন 2 


.ব্যগ্গ কাঁরয়া বাঁলয়াছেন যে, বেদের প্রথম ভাগ না পাঁড়য়া, বেদান্ত 
পাঁড়লে বিড়ম্বনা হয় ॥: -অতঞার, সনুন্দুরাম ভট্টাচার্য; প্রভ্তিত অনেকে প্রথম কাণ্ডের পাঠ 
বনা বেদান্ত পাঁটঠির ফ্বারা 'বড়ামরতশ্হইয়াজ্ছেন। “উত্তর--কাবিতাকার-দ্বেষেতে 'মগন হইয়া 
আপনার প্্বাপর "বাক্যের অত্যন্ত 'শব্রাধ “হয়,-তাহা “টিবেচনা- করেন "না যেহেতু 
কাবতাকার ২০ পচ্ঠে..১৬ পধীন্ত জবাঁয় 'আপাঁন-লখেন যে, এদেশে -অদ্যাপি'বেদের, ব্যবসা 
আছে। সূধ্যোপস্থান ও,গায়ন্লীর অর্থ. অনেকে জান্নে, এবং আর আর শাখা সন্ত কাচ 
কাণচিৎ জানেন। অতএব, এ 'দেশের ব্রাহ্মণেরা 'বেদহখন নহেন? হদ্যাপ সূযেণোপস্থান ও 
শীত আর তক. কতকই শাখা 'সন্তে জানূলে,: *পেরব্ভাগ 'ধেদ পড়া একপ্রকার এদেশের 
্রা্মীণেদের হয়,ইহা-কাঁবতাকার ত্রক স্থানে ্বপকার করেন 7: পুনরায় মৃকুন্দরাম ভট্টাচার্য 
প্রভৃতি হাঁহারা পব্বভাগ-বৈদের" সূ্ষোপস্থান, প্লভাত -ও অন্য অন্য মন্ম অবশাই 
পাঁড়য়া থাকবেন, তাঁহাঁদগ্যে পূব্বকাণ্ডীয় বেদহণন কারয়া অন্য স্থানে কিরূপে নিন্দা 


৮৩ 


করেন ? বস্তুত, প্রথম ভাগ বেদের অধ্যয়ন কর্তব্য; কিন্তু ইহাতে অসমর্থ ব্লাহ্মণেদের 
গায়রশ ও রূদ্রোপস্থান এবং সূয্বোপস্থান ও পুরুষসন্ত ইহার অধ্যয়নকে প্রথম ভাগ 
বেদের অধ্যয়ন কাঁরয়া কাঁহয়াছেন। বেদাধ্যয়ন প্রকরণে পরাশরের বচন £_ 
“সাবন্লীরূদ্রপরুষসূর্ষযোযাপস্থানকীর্তনং। 
অনধশতস্বশাখানাং শাখাধ্যয়নমশীরতং | 


অতএব, যাহারা গায়ন্র্যাদির অধ্যয়নাবাশষ্ট হয়েন, তাঁহাদের বেদাল্ত পাঠে বিড়ম্বনা 


কখন হয় না।” 
মনদর দ্বিতীয়াধ্যায়ে গায়ন্রীর প্রকরণে 7 
“জপ্যেনৈব তু সংসধ্ধেদ্বাঙ্গণো নান্রসংশয়ঃ। 
কুর্যযাদন্যন্ন বা কুর্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥| 


কেবল গায়ন্র্যাঁদ জপেতেই ব্রাহ্মণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়েন; অন্য ব্যাপার 
করুন বা না করুন, তাঁহাকে উত্তম ব্রাহ্মণ কহা যায়।” 


বেদান্তভাষ্যকার পাকার দেবতার ষ্তব কারয়াছেন কি না 2 


কাঁরয়াছেন। রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বাঁলতেছেন ;--“বেদান্তের ভাষ্য প্রস্তুত আছে, 
কোনস্থানে সাকারকে রক্গরূপে ভাষ্যকার মানয়াছেন, তাহা কাঁবতাকারকে দেখান উঁচত 
ছিল। তবে আনন্দলহরী, দেবীসুরেশ্বরী ইত্যাঁদ গঙ্গার স্তব, নমো শঙ্কটাকস্টহারণশ 
ভবানী ইত্যাঁদ অনেক অনেক স্তবকে এবং একখান সত্যপণীরের পুস্তককেও শঙ্করাচার্ষেযর 
রাঁচত কাঁহয়া সেই সেই দেবতার পূ্‌জকেরা প্রাঁসম্ধ কাঁরয়াছেন। এ সকল স্তব, বেদাল্তের 
ভাষ্যকার আচার্য্কৃত ইহাতে প্রমাণ কিছ নাই। প্রধান লোকের নামে আপন আপন 
কাঁবতা বিখ্যাত কাঁরলে চলিত হইবেক, এই নিমিত্ত, আচার্যেের নামে এই সকল স্তবস্তুতি 
প্রীসদ্ধ করিয়াছেন; আর যদ্যাপও তাঁহার কৃত এ সকল হয়, তথাপি হান নাই। যেহেতু, 
ব্রন্দের আরোপে জগতের তাবদ্বস্তুকে ব্রন্ধ কাঁরয়া বর্ণন করা যায়। 


সৃষ্ট কারবার জন্য নিরাকার ্রক্মকে সাকার হইতে হস ক না 2 


সৃষ্ট কারবার জন্য নিরাকার ব্রহ্ষকে সাকার হইতে বা রূপধারণ কাঁরতে হয়, এই 
কথার উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, তাঁহার ইচ্ছাতেই সম্ট্যাদদ হইয়া থাকে। 
নিরাকার হইতে সম্ট্যাদ রূপে হয়, তাহার সিদ্ধান্ত বেদান্তে এইরূপ 'লাঁখয়াছেন ;-- 

আতমান চৈবং 'ষাঁচন্ত্রাশ্চ হি। ই অধ্যায়, ১ পাদ, ২৮ সূত্র। 

যখন জাবাত্যা আকার ধারণ না কাঁরয়াও স্বপ্নে রথ, গজ, নদী, দেশ, আকাশ, 
দেবতা. স্থাবর, জঞ্গম, এই সকল সৃষ্টি কারতে পারেন, তখন সর্বব্যাপী সর্্বশীস্তমান 
পররচ্ম এই সকল জগৎ ও নানা প্রকার নামরূপের রচনা কারবেন, আশ্চর্য কি! 


গযর্যবাদ বিষয়ে রামমোহন রায়ের মত 


কবিতাকার তাঁহার 'বিচার গ্রল্থে গুরুমাহাত্ন্য বর্ণন করিয়াছেন। রামমোহন রায় 
তাদ্বষয়ে আপনার বন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য প্রথমে গুর্র প্রণামমল্ত উদ্ধৃত কাঁরতেছেন ;-- 


নমস্তুভ্যং মহামগ্রদায়িনে শিবরূপিণে। 
রঙ্গাজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদঃখহারণে || 


৮৪ 


অখণ্ডমশ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। 
তৎপৎ দর্শিতং যেন তস্ম শ্রীগদুরবে নমঃ || 
সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, মহামন্রের দাতা, সংসারদুঃখহারক যে তুম হে গুরু! তোমাকে 
জ্ঞানের প্রকাশের 'নামত্তে প্রণাম করি। অখণ্ড ব্রদ্মের স্বরূপ এবং যান চরাচর জগতে 
স্ত হইয়া আছেন, সেই পদকে দেখাইয়াছেন যে গুরু, তাঁহাকে নমস্কার । 
বেদে বলিতেছেন,_ 
তাঁদ্বজ্ঞানার্থৎ স গুরুমেবাভিগচ্ছেং সামৎপাঁণঃ শ্রোতিয়ং ব্রক্গানম্ঠং। 
শিষ্য পরমতত্ জানবার 'নামত্ত বেদজ্ঞ বন্গানষ্ঠ গূরুর নিকট যাইবেন। 
অতএব, যে শাস্তান্সারে গরুকে মান্য কাঁরতে হয়, সেই শাস্তানুসারে গুরুর লক্ষণ 
না আবশ্যক। কাঁবতাকারের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, গুর্‌ যেমন শাস্তানূসারে 
ন্য হইয়াছেন, সেইরূপ শাস্দেই আছে। 
গুরবো বহবঃ স্তি শিষ্যাবত্তাপহারকাঃ। 
দুলভোহয়ং গরুর্দৌব শিষ্যসল্তাপরকঃ 1 
তন্ন । 
[শষ্যের 'বভ্তাপহারী গুরু অনেক আছেন, কিন্তু শিষ্যের সল্তাপহরণ করেন যে গুরু, 
নন আত দুলভ। 


সত্রক্গপ্য শান্তর সহিত বিচার 


সব্রক্গণ্য শাস্তীর সাঁহত বিচার। “ইহা দেবনাগর অক্ষরে, সংস্কৃত ও 'হান্দি ভাষায় 
[ং বাঙ্গলা অক্ষরে, সংস্কৃত ও বাগ্গালা ভাষায়, এই চতীর্বধরূপে ম্দাদ্দুত হইয়াছিল। 
নতে গ্রন্থকার প্রাতিপন্ন কাঁরয়াছেন যে, বেদাধ্যয়নাদ না থাকলেও এবং বর্ণাশ্রমাচারাদ 
মহন হইলেও লোকের রঙ্গাবদ্যাতে আঁধকার ও পরমপদ প্রাপ্তি হইতে পারে ।” 


শূছ ও চ্ত্লোক এবং বেদাধ্যয়নহখন ব্রা্গণের ব্রক্মবিদ্যার আঁধকার আছে কি না 2 


সরহ্গণ্য শাস্ত্রী বলেন যে, বেদাধ্যয়ন ব্যাতরেকে ব্ঙ্গাবদ্যা বা ব্র্গজ্ঞান হয় না; 
দ্রের বেদাধ্যয়ন 'নাষদ্ধ ;: সুতরাং বক্গাবদ্যায় বা ব্রক্গজ্ঞানে শূদ্রের আধকার নাই। যে 
চল ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করেন না, তাঁহারা ব্রাত্য অর্থাৎ অব্রাহ্ষণ। শ্রোত ও স্মার্ত কর্ম্ম 
4াৎ যজ্ঞ ও বর্ণাশ্রমধর্মমের অন্ম্ঠান না কাঁরলে, ব্রহ্গজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। 
রাজা রামমোহন রায়, শাস্ত্র সাঁহত বিচারে প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন যে, যাগযজ্ঞাঁদ 
ও বর্ণাশ্রমকম্মণীবহীীন ব্যান্তও ব্রহ্গাবদ্যায় আঁধকারী। তান বেদান্তসূত্র হইতে 
নর প্রমাণ 'দয়াছেন 7 
অল্তরাচাঁপিতু তন্দৃষ্টেঃ। 
আঁপচ স্ম্যতে। 
রামমোহন রায় শঙ্করাচার্ের ভাষ্যান্সারে এই দুই সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
হার সারমর্ম এই ; আঁগ্নহশন ব্যাস্ত সকল, এবং দ্রব্যাদি সম্পার্তরাহত ব্যন্তি সকল, 
হাদের কোন বর্ণাশ্রমকম্মের অনুষ্ঠান নাই, এরূপ অনাশ্রমণ ব্যন্তিদের ব্রহ্মবিদ্যাতে আঁধকার 
ছে কি না, এই সংশয় উপাস্থিত হইলে, আপাততঃ মনে হয় যে, আশ্রমকর্ম্মহশন ব্যন্ত- 
র ব্রন্ষবিদ্যাতে আঁধকার নাই। ইত্যাঁদ। এই পৃর্ব্পক্ষে বেদব্যাস সিদ্ধান্ত 
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কাঁরয়াছেন, অনাশ্রমণ ব্যান্তরাও ব্রক্গাবদ্যাতে আঁধিকারণ। যেহেতু, রৈক, বাচরুবী, প্রভৃতি | 
আশ্রমকম্্মহণন ব্যাস্ত সকলেরই বরন্মজ্ঞান প্রা্তি হইয়াছে, ইহা বেদে দৌখতোছ। সম্বর্ত 
প্রভাতি "বর্ণনশ্রমকন্মহীন ছিলেন ও সব্্বদা.বিবন্ থাকতেন, তাঁহাদেরও মহাযোত্ব 
ইতিহাসে দেখিতোঁছ। 

বেদাধ্যয়নাবহীন শদ্র ও স্লীলোকাদ যে ব্ক্মজ্ঞানে আঁধকারী, বেদ ও স্মৃতিতে 
ইহার অনেক দষ্টান্ত পাওয়া যায়। শূদ্র ও স্রশলোকাঁদগের বেদাধ্যয়নে অনাধকার থাকলেও 
ইতিহাসে, প্রাণ ও আগমাদিতে তাঁহাদের আঁধকার আছে। এই সকল শাস্ত্রে চতুর্বর্ণেরই 
আঁধকার আছে। অতএব, হীতহাস, পুরাণ ও আগম পাঠ কাররা গৃহস্থ স্ত্রী, শদ্র, ব্রহ্গ- 
দ্যা লাভ কাঁরতে পারেন। এইর্‌পে, রাজা রামমোহন রায় প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে 
শাস্লানৃসারে, স্রশ শদ্রের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান ও মান্তর পথ উন্মুন্ত রাহিয়াছে। এইরুপে, 
রামমোহন রায়ের শাস্মব্যাখ্যানুসারে শ্দ্র, আগমোতিহাসাদিদ্বারা রক্ষাবদ্যা প্রাপ্ত হইয়া 
ব্হ্মনিষ্ঠা হইলে, আশ্রম গৃহস্থ থাকিয়াও ব্রাহ্গণ্য প্রাপ্ত হইবেন। রামমোহন রায়ের মতে 
প্রণব, উপানিষদাঁদ বেদাভ্যাসও কাঁরতে পাঁরবেন। ব্রহ্মীনম্তব্যান্ত মানেই ব্রাহ্গণ। সতরাং 
সহজেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শূদ্র, ব্রহ্ধীনষ্ঠ হইলে, প্রণব, উপাঁনষদাঁদ বেদাভ্যাসও 
কাঁরতে পারিবেন । এইরুপ, রামমোহন রায় বর্ণাশ্রমধন্ম জ্বশকার কাঁরয়াও তাহার ভিতর , 
দয়া শূত্রের সামাঁজক ও পরমার্থক উন্নতির পথ উন্মস্ত কারয়া দিলেন। তাঁহাদের 
পক্ষে আর এক পথ বর্ণাশ্রমধর্্মত্যাগ। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 


হিন্দুশীস্ত্র বিষয়ে জনৈক পাত্রি সাহেবের সহিত বিচার 
জনৈক খরীষ্টিয়ান মিসনরির আক্রমণের বিরুদ্ধে 
হিন্তু দর্শন শাস্ত্রের পক্ষ সমর্থন 
ব্বান্দপসেবাধ ও ০91812771971809) 1১195825779, প্রকাশ 


খুীষ্টধম্মের চচচগা এবং খুশীষ্টিয়ানাদগের সাহিত 
খ্রীম্টধন্্ম বিষয়ে বিচার। (€( ১৮২০--১৮২৩ সাল ) 


শ্রীরামপরের জনৈক খ্2ীষ্টয়ান পাদ্র, বেদান্ত, ন্যায়, মশমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, 
পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত, এবং যোনিভ্রমণ, জন্মান্তরীণ' ফলভোগ মতের বিরুদ্ধে 
খীষ্টিয়ানাদগের “সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রে, ১৮২১ খ্এবম্টান্দের ১৪ই জূলাই একখানি, পন 
প্রকাশ করেন। “সমাচার চান্দ্রকায়্ প্রকাঁশত হইবার জন্য রামমোহন রায় উহার একাট 
উত্তর াঁখয়া পাঠাইয়া দিলেন। 'কন্তু পান্রকাসম্পাদক তাহা প্রকাশ কাঁরলেন না। 
সূতরাং রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মণসেবাঁধ' নামক পীত্রকা প্রকাশ কাঁরয়া তাহাতে উহার উত্তর 
দিলেন! উহাতে রচয়িতার জাতীয়ভাব ও জাতীয় শাস্ত্রের প্রাত বিশেষ অনুরাগ দম্ট 
হয়। এই উত্তরে খ্ষ্টধর্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি অখণ্ডনধয় যুক্ত ছিল। 

শ্রীশিবপ্রসাদ শম্মা* এই নামে পান্রকা প্রকাশত হইত। বাস্তাঁবক, রামমোহন 
রায়ই উহার প্রকৃত লেখক। 





* রাজা রামমোহন রায় কাঁষ্পত নামে, অথবা তাঁহার কোন কোন বদ্ধুর নামে 
পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশ কাঁরতে ভালবাসতেন। তাঁহার 'নজের নাম গোপন রাখশিক্না অন্য 
নামে পৃস্তক ও প্রবন্ধ সকল সাধারণের সমক্ষে উপাঁস্থত কারিতেন। এঁ সকল পূস্তক 
ও প্রবন্ধ বাস্তাঁবক যে তাঁহার নিজের 'লাঁখত, তাঁদ্বষয়ে লেশমার সংশয় নাই। প্রসন্ন” 
কুমার ঠাকুর, চন্দ্রশেখর দেব, শিবপ্রসাদ শর্মা ইত্যাঁদ নামে তাঁহার অনেকগাল পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গ ও শিষ্য পরলোকগত চন্দ্রশেখর দেব মহাশয় এর্পে 
কতকগ্াল পুস্তক সম্বন্ধে, রামমোহন রায়ের গ্রন্থপ্রকাশককে বলিয়াছেন যে, অপরের 
নামে প্রকাশিত হইলেও উহা বাস্তাঁবক রামমোহন রায়ের রচিত। 1105 481355161 ০% 
৪ [710000 ইত্যাদ নামে যে পৃস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার নীচে চন্দ্রশেখর দেবের 
নাম রাঁহয়াছে! রামমোহন রায়ের বন্ধ উইলিয়ম আড্যাম সাহেব, ১৮২৮ খম্টাজ্দের 
১৮ই জানয়ার, উহা কলকাতা হইতে আমোরকার বোল্টান নগরবাসণ ডান্তার টকারম্যান 

সাহেবকে পাঠাইয়া দেন। সেই সঙ্গে তান তাঁহাকে যে পত্র 'লাঁখয়াছলেন, তাহাতে 
তিলক জে তার উকি বাবু 
চন্দ্রশেখর দেব, রাজার গ্রন্থাবলীর যে তালকা প্রস্তুত কাঁরয়াছিলেন, তন্মধ্যে এ সকল 
পুস্তকের নাম রাহিয়াছে, এবং রাজার পত্র রমাপ্রসাদ' রায় মহাশয় যে তালিকা 
কায়াছলেন, তাহাতেও এ সকল পুস্তকের নাম আছে। সুতরাং এ সকল পূস্তক 
ও প্রবন্ধ যে' রামমোহন রায়ের রাঁচত, তাঁদ্বধয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। 

এই পারিকা ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাঁজন্‌- 091217120109]1 715582776) নামে, এক 


৮৭ 


রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতেই ব্রাহ্মাদগের সাঁহত খ্ওীষ্টয়ান পাঁদ্রুদগের 
£ববাদ চালয়া আসিয়াছে । পুরাতন “তত্ববোধনী পান্রকা'য় খীষ্টধম্ম-প্রচারকাঁদগের সাঁহত 
তকাঁবতর্ক ও বিবাদের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভান্তভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় কর্তৃক 'হন্দহতার্থঁ বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠার বৃত্তান্ত, এবং খ্শীষ্টয়ান প্রচারকাঁদগ্ের 
আপাত্তর উত্তরে “7175 ৬০০৪71০ ৫009০111055 ৬1701086 শরোনামাঙ্কত প্রবন্ধ 
এবং উত্ত রূপ অন্যান্য প্রবন্ধ পাঠ কাঁরলে, তৎকালে পাঁদ্রাদগের সাহত ?ববাদের বিবরণ 
জানিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের প্রথমাবস্থায় খ্এশীষ্টয়ান পাদ্রাদগের সাহত 
ঘোরতর তরযুদ্ধ সংঘাঁটিত হইয়াছল। 


খএখজ্টধম্ প্রচারাবষয়ে রাজার একাঁটি আভপ্রায় 


ব্রা্দণসেবধি'তে রাজা রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, ইংরেজেরা এদেশ আঁধকার 
কাঁরলে প্রথম ভ্রিংশৎ বংসর কাহারও ধন্মের বরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তৎপরে তাঁহারা 
হন্দু ও মুসলমানাদগকে ধম্মচন্যত কারবার জন্য চেস্টা কাঁরতে লাগিলেন। 

রাজা বালিতেছেন যে, ইংরেজেরা প্রথম ন্রিংশং বৎসর কাহারও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ 
করেন নাই। কেবল বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, এমন নহে, এদেশে পাদ্ুগণ যে দেশীয় 
লোকের ধম্মের বিরুদ্ধে কথা বলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা ভাল বাঁসতেন না। গবর্ণমেন্ট 
আশঙ্কা কাঁরতেন, পাছে উত্তরূপ ধর্্মপ্রচারদ্বারা প্রজারা বিদেশশয় রাজশাসনের প্রাত 
অসন্তুষ্ট ও 'বরন্ত হয়। এমন ক, এইজন্য একবার একজন পাঁদ্রু সাহেবকে গবর্ণমেন্টের 
আদেশে, ভারতবর্ষ পাঁরত্যাগ করিয়া ইংলশ্ডে প্রত্যাবর্তন কাঁরতে হইয়াঁছল। 

রাজা বাঁলতেছেন যে, ইংরেজেরা এদেশ আঁধকার কাঁরয়া ন্রিংশং বৎসরের পর, 
এদেশীয় লোককে খ্শীষ্টয়ান কারবার উদ্দেশে তন প্রকার উপায় অবলম্বন করেন। 
প্রথম ক্ষদূ্র ক্ষুদ্র পৃস্তকপ্রচার। উহা 'হল্দুদেবতা ও খাঁষাঁদগের কুৎসা, এবং মুসলমান 
ধর্মের নিন্দাতে পাঁরপূর্ণ। দ্বিতীয়, রাজপথে দণ্ডায়মান্‌ হইয়া আপনার ধর্মের উৎকর্ষ 
এবং অন্যের ধম্মের অপকৃষ্টতাস্চক উপদেশ দান। তৃতীয়, সামান্য দুঃখী লোককে 
চাকুরণ দিয়া এবং প্রাতপালন কারবার লোভ দেখাইয়া খ্রশীষ্টয়ান করা। এই 'িতন উপায় 
সম্বন্ধে রাজা বাঁলতেছেন যে, নিন্দা ও 1তরস্কারদ্বারা অথবা লোভ দেখাইয়া ধর্ম্মপ্রচার 
করা কখনই য্ীন্ত ও বিচারসগ্গত নহে । আপনার ধর্ম যে সত্য, এবং অন্যের ধর্ম ষে 
মথ্যা, ইহা বিচারবলে সংস্থাপন করাই ধম্ম্রুচার কারবার ম্যস্তিযুক্ত প্রণালী। এই 
প্রকারে, এক ধর্ম হইতে অন্য ধর্মে লোককে লইয়া গেলে কোন দোষ হয় না। 

বজ্ঞ ও ধাম্সমক লোক, দূর্বল ব্যান্তর মনঃপাীড়া দিতে সব্্বদা সঙ্কুচিত হন। 
1াবশেষতঃ যাঁদ সেই দ্যব্বল ব্যান্তি তাঁহাদের অধীন হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বিশেষ 
সাবধান হন, পাছে সে মনের কষ্ট পায়। বাঞ্গালশ প্রজা দ্ব্ৰব্ল, দীন ও ভয়ার্ত। 
ইংরেজের নামমান্ত্রে ভীত হয়। তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাতম্য করা, কি লোকতঃ 'কি 
ধম্মতঃ কখনই প্রশংসনীয় নহে । যাঁদ খশীস্টয়ান প্রচারকগণ, তর্ক ও পারস্য প্রভৃতি 
দেশে গমন কাঁরয়া এরুপ ধর্মোপদেশ ও পুস্তক বিতরণ করেন, তাহা হইলে অবশ্য 


পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ও অপর পৃচ্ঠায় তাহার ইংরেজী অন্বাদ সাঁহত প্রকাশিত হইত। 
সব্্বশুদ্ধ দ্বাদশ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, রামমোহন 
রায়ের বর্তমান পুস্তক প্রকাশক বাঙ্গালায় তিনখানমি ও ইংরেজী ভাষায় চারখানর 
আঁধক সংগ্রহ কারতে পারেন নাই। 


৮৮ 


বালব যে, তাঁহারা নিয়ে ধম্মপ্রচার কাঁরতেছেন ;-তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের 
আচারের দ্টান্তানূসরণ কাঁরতেছেন। কিন্তু রাজশান্তর সাহাষ্য লইয়া দূর্বল প্রজার 
উপরে এরূপ দৌরাতম্য করা একান্ত নিন্দনীয়। 

রাজা রামমোহন রায়ের কথা পাঁরম্কাররূপে বুঝবার জন্য খ্ঢীম্টধর্মপ্রচার 
সম্বন্ধীয় একাঁট ঘটনার বিষয় আলোচনা করা যাউক। কেবল ইংরেজের আধকৃত দেশে 
কেন, ইংরেজের অনাধকৃত দেশেও তাঁহারা রাজশান্তর সাহায্য লইয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। 
খ:শীষ্টয়ান প্রচারকগণ চীনদেশে বা প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত কোন কোন দ্বীপে 
গয়া ধর্্মপ্রচার আরম্ভ কাঁরলেন। সেই সকল দেশবাসীদগের উপাস্য দেবতার প্রাত 
গালিবর্ষণ কাঁরতে লাগলেন । তাহাতে দেশবাসী আঁশাক্ষত লোক ক্লোধান্ধ হইয়া খ:পীষ্টয়ান- 
দিগের মধ্যে হত্যাকান্ড উপাঁস্থত কারল। তৎক্ষণাৎ খএশীষ্টয়ান প্রচারকগণ বৃটিশ- 
গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ কাঁরলেন যে, শশঘ্র তথায় সৈন্যপ্রেরণ করা হয় ইত্যাঁদ। এস্থলে 
সৈনিকপনরুষাঁদগের সাহায্য লইয়া ধর্্মপ্রচার করা হইল। রাজা এইরূপ প্রচারকে দৌরাত্য 
বলেন। রাজা বলেন যে, খ্যীষ্টের শষ্যরা যে সকল দেশে ধর্মপ্রচার কাঁরয়াছলেন, সে 
সকল দেশে তাঁহাদের কোন আঁধকার ও ক্ষমতা ছিল না। তাঁহারা কোন প্রকার রাজশান্তর 
সাহায্য না লইয়া ধম্মপ্রচার এবং নিভয়ে ধম্মের জন্য প্রাণাবসর্জন কাঁরয়াছেন। 

রাজা বাঁলতেছেন যে, যাঁদ কোন প্রবল জাতি, কোন দূক্বল জাঁতকে আকবুমণ কাঁরয়া 
তাঁহাঁদগকে পরাস্ত করেন, তাহা হইলে, সেই প্রবল জাতর ধর্ম ও আচার ব্যবহার 
উত্কৃষ্টই হউক, বা 'নকৃষ্টই হউক, তাঁহারা সেই দুব্্বল, অধীনস্থ জাতির ধর্ম ও আচার 
ব্যবহারের প্রাত অবজ্ঞাপ্রকাশ ও উপহাস কাঁরয়া থাকেন। হাঁতবৃত্তে ইহার অনেক দস্টান্ত 
দোঁখতে পাওয়া যায়। নিরাীশ্বরবাদী ও 'হংঘম্র পশনতুল্য চঙ্গে সাহার সেনাপাঁতরা 
ভারতবর্ষের পাঁশ্চমাংশ গ্রাস কাঁরয়াছিল! তাহারা এদেশবাসীদের ঈশবরাঁনম্ঠা ও পরলোক 
বিশ্বাসের কথা শুনিয়া উপহাস কারত। অত্যাচারী মগের প্রায় কোন ধম্মই 'ছিল না। 
তাহারা পূর্ব অঞ্চল আক্রমণ করিয়া 1হন্দুর ধর্মে ব্যাঘাত উপাঁস্থত কাঁরত। একে*্বরবাদণী 
যশহদীরা, পৌত্তলিক গ্রশক্‌ ও রোমীয়াদগের প্রজা ছিলেন। যীহদশীদগের ধর্ম ও 
আচার ব্যবহার লইয়া গ্রীক ও রোমীয়গণ উপহাস কাঁরতেন। 

জাতাঁয় পরাধীনতার কারপাবিষয়ে রাজার একটি আভিপ্রায় 


তৎপরে পাজা রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে. প্রায় নয়শত বৎসর হইতে আমরা দ্বল 
ও পরাধীন জাতি বাঁলয়া জগতের নিকট তিরস্কৃত হইয়া রাঁহয়াছ। ইহার প্রথম কারণ 
জাতিভেদ। দ্বিতীয় কারণ, 'হিন্দুজাতির ধীরতা, কোমলতা এবং 'হন্দুধম্মের বিশেষ 
শিক্ষা্গণে জীবহত্যায় অপ্রবৃত্ত। মোক্ষমূলর তাঁহার 'সাইকোলাজক্যাল রালজন” নামক 
গ্রন্থে আক্ষেপ করিয়া 'লাঁখয়াছেন যে, হিন্দুরা িদেশীয়জাতির অধীন হওয়াতে তাঁহাদের 
€হিন্দদের) আধ্যাঁতনক 'ভাত্তর উপরে জনবনসংগঠন কারবার প্রণালশী, আকাঁস্মক বাহ্য- 
শীস্তর আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। মোক্ষমূলর বাঁলয়াছেন যে, 'হংসাবমুখতাই 
হন্দদগের রাজনোতিক দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ। 

রাজা রামমোহন রায় তাঁহার একখান রাজনোতিক গ্রন্থে বাঁলয়াছেন ষে, ভারতবর্ষ 
বহসংখ্যক হৃুদ্র ক্ষ্র রাজ্যে বভত্ত ছিল। অনেক সময় এক রাজ্যের সহিত আর এক রাজোর 
যুদ্ধ উপস্থিত হইত; সুতরাং জাতিসাধারণ রাজনোতিক একতা জাল্মিতে পারে নাই। 
এতীঁচ্ভন্ন, বহুসংখ্যক জাতি ও বহসংখ্যক 'বাভক্ন ধর্ম্সসম্প্রদায়ে বিভন্ত হইয়া দেশবাঁসগণ 
পরস্পর 'বাচ্ছিন্ন হওয়াতে তাঁহাদের রাজনোতিক অবনাঁত সংঘাঁটিত হইয়াছে । জাতিভেদ ও 


৮৯ 


ল্ক্প্রদায়ভেদ য়ে, ৮৮ ডি হন 
ল্বণকার কারিবেন। ১.7, 2 
সিল রগানিির নি 


ৃ পার সাহেবাঁদগের সাহত ধম্মশবচারে প্রবৃত্ত হইবার পৃব্বে, তাঁহাঁদগকে রাজা 
অনন্ষগ্গক্রমে ব্রাহ্মণপাঁণ্ডিতাঁদগের বিষয়ে বালতেছেন ;-ব্রাহ্গণ পাণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস 
গাকাদিভোজন ও ভিক্ষোপজনীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ কাঁরয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন, 
যেহেতু, সত্য ও ধর্ম সব্্বদা এশ্বর্ধ, আঁধকার, উচ্চপদবী ও বৃহৎ অট্রালকাকে আশ্রয় 
কাঁরয়া থাকেন, এমত নিয়ম নহে।» 

তৎপরে, ষড়দর্শন ও পদরাণাদি শাস্ত্রের প্রতি পাঁদ্র সাহেব যে সকল দোষারোপ করেন. 
রাজা তাহা খণ্ড বখণ্ড কাঁরয়া 'দয়াছেন। 


বেদাল্তদর্শন 
পরমেশ্বর ও মায়ার সমান প্রাধান্য কি না 2 


বেদান্তদশনের প্রতি পাঁদ্র সাহেব এই দোষারোপ করেন যে, উহাতে পরমেখ্সর 
ও মায়ার সমান নিত্যতা ও প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে। রাজা এই আপাত্তর উওরে 
বলিতেছেন. যে, মায়া ঈশ্বরের শীল্ত। কি খ্ত্রশীষ্টয়ান, দি মুসলমান, ক নত, 
যে কোন' ধর্মাবলম্বী ব্যান্ত হউন না কেন, যান পরমেশ্বরকে অনাঁদ বাঁলয়া [বিশ্বাস 
করেন, [তান সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অবশ্য বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার স্বর:পলক্ষণ 
সকলও অনাঁদ। অনাঁদ পরমেশ্বরের স:্টশান্ত মায়া বাঁলয়া উত্ত হইয়াছে ;" সুতরাং 
বেদান্ত ইহাকে অনাঁদ বাঁলতেছেন। বেদাল্তশাস্্ বাঁলতেছেন যে, মায়ার স্বতন্ত্র সন্ভা 
নাই। ইহা পরমেশ্বরের শান্ত । মায়ার কার্য্যদ্বারা মায়াকে জানা যায়। যেমন, আগ্ন 
হইতে দাহকাশীন্তর স্বতল্ম সত্তা নাই; দাঁহকাশীল্তুর কার্ধ্যদ্বারাই উহা জানা যায়। 
সেইরূপ, পরমেশ্বর হইতে 'মায়াশীস্তর স্বতন্ত্র সত্তা নাই ; মায়ার কার্যদ্বারাই উহাকে 
জানা যায়। যাঁদ পরমে*্বরের স্বর্পলক্ষণসকলকে, অনাঁদ বলা যযান্তীবরুদ্ধ হয়, তাহা 
হইলে উহা কেবল বেদান্তের দোষ নহে, প্রচালত সকল ধম্মই এঁ দোষে দোষ । ইহা 
[ভিন্ন বেদান্তদর্শনে, কি অন্য মতে, গুণ অপেক্ষা গুণাধার পদার্থের শ্রেষ্ঠতা সকলেই 
স্বীকার করেন। বেদান্তদর্শন, বর্গ ও মায়া উভয়ের সমান প্রাধান্য কখনই স্বীকার 
করেন না। মায়া, পরমাতয়ার উপরে কার্যা করে, রামমোহন রায় একথা স্বীকার করেন 
নাই। মায়া তাঁহারই শান্ত, তাঁহারই '্রিয়া। তান যেমন তাঁহার দয়াগুণে জশবের 
কল্যাণ করেন, সেইরূপ, তাঁহার শান্ত বা মায়াম্বারা সৃষ্টি, 'স্থাত, প্রলয় করেন। 


"". স্্ক্ম ও জখব যখন এক, তখন জশব একাকখ কেন কন্ফল ভোগ করে ? 


বেদান্তদর্শনের বিরুদ্ধে পাঁদ্রসাহেব এই দ্বিতীয় আপাতত করেন যে. বেদান্ত্দতে 
জশবাত্পা ও পরমাতমা এক। বেদান্তে অদ্বৈতবাদ সমার্থত হইয়াছে। জীব এবং রঙ্গ 
যখন এক, তখন একা জীব কেন কর্মফল ভোগ কাঁরবেঃ পরমাতমার কর্মফল ভোগ 
অবশা স্বীকার. কীরতে হইবে । র্লামমোহন রায় ইহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার সার- 
মম এই ; যেমন, অনেকগ্লি সরাতে জল রাখলে, এক সূর্ধোর অনেক প্রাতিবিদ্ব দেখা 
যায়, সেইরূপ, চৈতন্ম্বরূপ পরমাতনা জড়গ্বরূপ নানা প্রপণ্ে প্রাভীাম্বিত হইয়াছেন 


৯০ 


সরার জল কাঁম্পত হইলে প্রাতাঁবহ্ব কাম্পত বাঁলয়া অনুভূত হয়, কিন্তু জলের কম্পনে 
সূর্য কাম্পত হন না; সেইপ্রকার, জশব' লকল, চৈতন্যস্বরূপ পরমাতনার প্রাতাঁব্ব 
বাঁলয়া জীবের হিতাঁহত বোধ পরমেম্ররকে. স্পর্শ করেন না। জলের নিম্মলতা বশতঃ 
কোন কোন প্রাতবিম্ব স্বচ্ছ দৃষ্ট হয়, ও জলের মাঁলনতা জন্য কোন কোন প্রাতাবম্ব 
মলিন হয়। সেইর্প প্রপণ্ময় শরীরে .হীন্দ্য়াদর স্ফৃর্তর দ্বারা কোন কোন জণবের 
স্যটীর্তর আধিক্য হয়; আর হানার মাতা জন্য কোন কোন জাবের সক 
হান হয়। : 


রে টানি নজর 


'মান্নাকি2 মায়ার অর্থ কিঃ এ বিষয়ে রাজা বিশেষ কাঁরয়া বাঁলতেছেন যে, মায়া 
মুখ্যরূপে পরমেশ্বরের জগৎকারণশান্ত। গোৌণরূ্পে মায়া এঁ শান্তর কার্যা; অথাৎ 
জগৎ। এই জগৎ ভ্রান্তিমাত্ত। এ কথার অর্থ কি? বেদান্তদর্শন দুটি দঙ্টান্ত দিয়া জগৎকে ভ্রম 
বালয়া বুঝাইতেছেন। প্রথম, রজ্জুতে সর্পন্রম। দ্বিতীয়, স্বপ্ন। প্রথম দণ্টাল্তের 
অর্থ এই যে, ভ্রমাতমক সর্পের ন্যায়, জগতের স্বতল্ল সত্তা নাই। যেমন রজ্জু ভল্ন, 
দ্রমাত়ক সর্পের স্বতল্ন আঁস্তত্ব নাই; এ সপ্পদ্রম রঙ্জুকে অবলম্বন কাঁরয়াই সম্ভব 
হয়, সেইরূপ, পরমেশ্বরকে অবলম্বন কাঁরয়াই এই জগতের সম্তার জ্ঞান সম্ভব হইতেছে। 
জগৎকে স্বপ্ন বলার তাৎপর্য কি? স্বপ্নদ্জ্ট পদার্থ সকল, যেমন জাবের সত্তার অধীন। 
সেইরূপ, এই জগৎ পরমেশ্বরের সত্তার অধীন। জগৎ অসত্য, এ কথার অর্থ কি? কেবল 
এক পরমেশবরেরই যথার্থ সন্তা, পারমার্থক সন্তা। সকল পদার্থই তাঁহার সত্তায় সন্তাবান। 
রহ্মাতীরন্ত সত্তা সম্ভব নহে। ৪৫১75 


ন্যায়দর্শন 


পরমেশবরের ইচ্ছা নিত্য, তবে পৃথক্‌ পৃথক্‌ কালে কেমন কারয়া পদার্থ সকল 
উৎপন্ন হয় ? 


পাঁদ্র সাহেব ন্যায়দর্শনের বিরদ্ধে এই এক আপান্ত উপাস্থত করেন যে, ন্যায়- 
শাস্তের মতে পরমেশ্বর নিত্য ইচ্ছাবিশিম্ট। ছু দর পান সব 
পৃথক্‌ কালে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা কেমন কারয়া সম্ভব হইতে পারে ?.. 

রামমোহন রায় এই আপাঁত্তর উত্তরে বাঁলতেছেন যে, পরমে*বর কালাতীত।€, 
সকল কালাধীন। যে কালে যে বস্তুর উৎপাত, সেইকালে সেই বস্তু, পরমে*্ররের 
ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে তাঁহার ইচ্ছার নিত্যতা বিষয়ে কোন আপান্ত হইতে 
পারে না। অর্থাৎ যে পদার্থ যখনই কেন উৎপন্ন হউক না, তাহার উৎপাত্ত পরমে*বরের 
অনাদিঅনন্তকালস্থায়ী ইচ্ছা হইতেই হয়। 


আকাশ ও কালাদ কেমন কারিয়া পরমেশ্বরের ন্যায় নিত্য হইতে পারে 2 


ন্যায়শাস্তানুসারে দিক, কাল, আকাশ, পরমাণ্ প্রভাত নিত্যা পাদ সাহেব 
এ মতে আপাত্ত করেন। তান বলেন, পরমেশ্বর 'িন্ন, আর কেহ নিত্য হইতে পারে না। 
রামমোহন রায় এ আপাঁত্তর এইরূপ উত্তর কারতেছেন। প্রথম, দিক্‌, কাল, আকাশ 
নাই, অথচ কোন পদাথ" আছে, ইহা মনে ভাবতে পারা যায় না। দ্বিতীয়, দিক্‌, কাল: 
আকাশের অভাব স্বীকার কারলে, কোন বক্তুরই প্রমাণ হইতে পারে না। তৃতীয়, নিত 


৪১১ 


ঈশবরেও যেমন, কালেও সেইরূপ । চতুর্থ, 'নত্যত্ব জ্ঞান, কালজ্ঞানের সাপেক্ষ । রামমোহন 
রায় বাঁলতেছেন বে, ঈশ্বরকে খশীষ্টয়ানেরা ও নৈয়ায়কেরা উভয়েই নিত্য বলেন ; অর্থাৎ 
[তিনি সমুদায় কাল ব্যাঁপয়া আছেন। যাঁদ কাল 'নত্য না হয়, ঈশ্বর নিত্য হইতে পারেন 
না। নিত্য শব্দের অর্থ এই যে, যাহার আদ নাই ও অন্ত নাই। ঈশ্বর এবং কাল 
উভয়ের পক্ষেই এই অর্থ। ঈশ্বরের নিত্যত্বজ্ঞান, কালজ্ঞানের সাপেক্ষ । 

পরমাণু সম্বন্ধে রাজা যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই ; ক্রিয়া ও গুণের 
সাঁহত কর্তার সম্বন্ধকে সমবায় বলে। সেই সম্বন্ধে জগৎকর্তা ঈশ্বরে জগৎকর্ত্ত 
রাহয়াছে। কর্তৃত্ব না থাঁকলে কর্তা শব্দ প্রয়োগ হয় না। ইহা সকল মতাঁসদ্ধ। 
প্রত্ক্ষাসম্ধ এই জগতের আত সূক্ষমতম, অবয়ব, ইহার সমবায়ী কারণ। তাহার নাশ 
অসম্ভব । পাঁথব্যাঁদর সুক্ষতম ভাগকে পরমাণ্‌ বলে। অবয়বরাহত পরমে*বরকে 
অথবা অভাবকে জগতের বা পরমাণুর সমবায়ী কারণ বলা যাইতে পারে না। অতএব, 
পরমাণ জন্য হইতে পারে না। পরমাণু সকল, ঈশ্বরেচছায়, পৃথক পৃথক দেশে, পৃথক: 
পৃথক কালে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ আকারে, একত্র হইয়া নানা সাম্ট হইতেছে। প্রত্যক্ষ দৌখতোছ 
যে, জ্ঞানাবাঁশম্ট কর্তা, দ্রব্যসংযোগে কার্য্য সম্পন্ন কারতেছেন। সকল মতেই পরমে*শবরকে 
জ্ঞানময় জগৎকর্তা বলিয়া স্বীকার করা হয়। অতএব, পরমাণ্‌ কাল ও আকাশের 
সহযোগে তাঁহার সাঁন্ট কার্য্য চাঁলতেছে। 


জশবের ন্যায় জড়ের সাহায্যে ঈশ্বর, কার্য করেন বাঁললে, ঈশ্বর ও জশীব, 
বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর হয়কি না 2 


পাঁদ্ুসাহেব ন্যায়শাস্তের মতে আর একটি এই দোষ 'দয়াছিলেন যে, জীব যেমন 
জড়ের সাহায্যে দ্রব্য সকল প্রস্তুত কাঁরতেছে, সেইরূপ, যাঁদ এমন বলা হয়, পরমে*বরও 
জড়ের সাহায্যে সৃষ্টিকার্ধ্য কাঁরতেছেন, তাহা হইলে পরমে*বর ও জীব উভয়কেই ঈশ্বর 
বাঁলতে হয়; কেননা উভয়ের কার্যাই এক প্রকার। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কেবল এই যে, 
একজন বড় ঈশ্বর, আর একজন ছোট ঈ*বর। 

রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বাঁলতেছেন যে, বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর বলা যাইতে 
পারে না। কেননা পরমেশ্বর নিখিল ব্রহ্গাণ্ডের কারণ; এবং তান স্বতন্ত্র কর্তা। 
জীবের কর্তৃত্ব কিমান, তাহাও আবার ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বরের সঙ্গে কিশ্িৎ সাদশ্য 
থাকলেই ঈশ্বরত্ব হয় না। মসনার মহাশয়েরা এবং আমরা, ঈশ্বরকে ইচ্ছাবাঁশস্ট, দয়া- 
বিশিষ্ট কাহ। জাবকেও দয়ালু ও ইচ্ছাঁবাশিষ্ট কাঁহয়া থাক; ইহার দ্বারা জশব ও 
ঈশবরকে, কি মিসনার মহাশয়েরা ক আমরা, কেহ বড় ঈশ্বর ছোট ঈশ্বর স্বীকার 
কার না।” 


পরমাশবাদ ও মায়াবাদের সমন্বয় কি ? 


এস্থলে পাঠকদের মনে একাঁট সংশয়ের উদয় হইতে পারে। রাজা রামমোহন রায় 
বদাল্তসম্মত মায়াবাদ স্বীকার কাঁরয়াছেন, এবং তাহার ব্যাখ্যা কারিয়াছেন। অথচ 'তাঁন 
যায়শাস্তের জগৎসমবারিকারণ সুক্ষমপরমাণন উড়াইয়া দিতেছেন না। এই উভয় মতের 
করূপ সমন্বয় হইতে পারে 2 বেদান্তমতে সকলই মায়ায় কায; রক্জুতে সর্পঅ্রম 
ল্য। আর, ন্যাযশাস্দানূসারে পরমাণু প্রভাতি অনাঁদ। এই উভয় মতের সামঞজস্য 


৯২ 


কোথায়? রাজা যেরুপে বেদান্তমত ব্যাখ্যা কীরয়াছেন, তাহাতে এই আপাতপ্রতণয়মান 
বপরীত মতদ্বরের সামঞ্রস্য সহজেই বুঝা যায় 

রঘুনাথ [শরোমাণ প্রভৃতি নৈয়ায়কশিরোমাঁণগণ স্বকার করিয়াছেন যে, আকাশ, 
দিক্‌, কাল প্রভৃতির ঈশ্বরাতাঁরন্ত সত্তা নাই। সূতরাং বেদাল্তানুসারে ঈশ্বরের ?নত্যত্ব 
ও বভত্ব এবং জগতের আনত্যতা ও মূর্তত্ব, এই দুয়ের সম্বম্ধদ্বারা দিক্‌ কাল প্রভাঁতির 
সত্তা সম্ভব হইতেছে। পরমাণু সম্বন্ধেও সেইরূপ মনে করিতে হইবে। জগতের 
সমবায়কারণ সূক্ষমতম পরমাণু, বেদান্তমতে মায়াশান্ত বাঁলয়া আভাহত। সূতরাং 
1স্থর হইল যে, জগতের সমবায়িকারণ পরমাণুও ঈশবরাতারন্ত নহে। 


মশমাংসাদর্শন 
কম্মফল কেমন কাঁরয়া ঈশ্বর হইতে পারে 2 


পাঁদ্রসাহেব মীমাংসামতে এই দোষ দিতেছেন যে, মামাংসাশাস্ত্ানূসারে সংস্কৃত- 
শব্দরচিতমল্ত্, এবং নানাবিধ দ্রব্যসহযোগে সেই মল্তাতনক যজ্ঞ হইতে যে আশ্চর্যরূ্প ফল 
উৎপন্ন হয়, তাহাই ঈশ্বর। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্ের মধ্যে নানা ভাষা ও নানা 
শাঙ্ত্। ভাষা ও দ্রব্য মনৃষ্যের অধীন। তাহার অধীন কম্মফল। সেই কম্মফলকে 
মীমাংসাশাস্ত্র কিরূপে ঈশ্বর বলেন ৪ মীমাংসাশাস্ত্ানুসারে ঈশ্বর কম্মর্পী ও এক) 
[কল্তু কর্ম নানা; সুতরাং য্বান্ত অনুসারে ঈশ্বর নানা হইয়া পড়েন। তবে মীমাংসা 
শাস্তানুসারে ঈশ্বরের একত্ব কিরূপে রক্ষা পায়ঃ বিশেষতঃ যে সকল দেশে সংস্কৃত শব্দে 
কম্ম- হয় না, সে সকল কি 'নিরীশবর দেশ 2 

রাজা রামমোহন রায় এই সকল আপাত্তর উত্তরে বাঁলতেছেন যে, পাঁদ্র সাহেবের 
পূর্বাপর বাক্যের এক্য নাই। পাঁদ্রসাহেব একবার বললেন যে, ঈশ্বর কম্মফল, আবার 
বাঁলতেছেন যে, ঈশ্বর কম্ম। এই দুই কথা পরস্পর মিলে না। যাহা হউক, পাদ্রি- 
সাহেবের আপাত্তর উত্তরে রামমোহন রায় বালতেছেন যে, মীমাংসক দুই প্রকার। যাঁহারা 
কেবল কর্ম্ম পধ্যন্ত মানেন, তাঁহারা এক প্রকার নাস্তিক। কিন্তু আর এক প্রকার 
মমাংসক আছেন, যাঁহারা কর্মফলভোগ এবং ঈশ্বর উভয়ই স্বীকার করেন। এই দ্বিতীয় 
শ্রেণীর মীমাংসকেরা বলেন যে, যে মনূষ্য সৎকম্্ম করে, সে উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়, যে মন্দ 
কম্স করে, সে মন্দ ফল ভোগ করে। পরমেশ্বর নালগ্তিভাবে কর্ম্মানুসারে 
করেন। এরূপ না মানলে ঈশ্বরে বৈষম্যদোষ উপাস্থত হয়। যাঁদ এমন বলা যায় যে, 
ঈশ্বর কাহাকেও আপনার আরাধনাতে ও সৎকর্ম প্রবাত্ত দয়া সুখ দেন, এবং কাহাকেও 
বা আপনার প্রাত উদাসন কাঁরয়া ও অসকর্মে প্রবৃত্ত দয়া দুঃখ দেন, তাহা হইলে. 
ঈশবরেতে বৈষম্যদোষ উপাস্থত হয়। 

খুশীষ্টয়ানাঁদগ্র মধ্যে একাঁট বিশেষ মত আছে যে, পরমেশ্বর নিজ ইচ্ছায় কাহাকেও 
ধর্মে মাত দিয়া অনন্ত মান্তসখ দান করেন, এবং কাহাকেও বা পাপপথে মাত 'দিয়া 
পাঁরশেষে অনন্ত দুঃখ প্রদান করেন। এ মতে বৈষম্যদোষ হয়। সৎ ও অসৎ উভয়ই 
ঈশ্বরের সমান কার্ধ্য হইয়া যায়। সেন্ট পল এই মতে বিশ্বাস কাঁরতেন। জন: 
কলৃভিনের অনুগামগণ এই মত সমর্থন কাঁরয়া থাকেন। বোধ হয়, কলীভন্রচারিত 
মতের প্রত লক্ষ্য রাখিয়া রাজা রামমোহন রায় পাদর্সাহেবের কথার উত্তর দদয়াছেন। 
এ রিনাদ এই সকল খশীষ্টয়ান মত অপেক্ষা হিন্দুশাস্তের কম্মফলের 
মত | 


৯১৩ 


পাতজলদশন 
মশীমাংসামতে ঘষে আপাতত, পাত্ধমতেও সেই আপাতত খাটে টি না? 


পাঁদ্রসাহেব পাতঞ্জলমত সম্বন্ধে বালয়াছেন যে, উত্ত শাস্লে যোগসাধন কর্ম্ম; 
সদতরাং পাতঞ্জলমত, আর মীমাংসামত একই । মীমাংসামতে কর্ম; পাতঞ্জলমতে যোগ, 
অর্থাৎ যোগ্ররূপ কম্ম। সেইজন্য, পাঁদ্রসাহেব পাতঞ্জলমতকে মীমাংসামতের অন্তর্গত 
বাঁলতেছেন। স্[তরাং তাঁহার মতানুসারে, মীমাংসামতের বিরুদ্ধে যে সকল আপান্ত হইতে 
পারে, তাহা পাতঞ্জলমতেও অবশ্য খাটে। 

রাজা রামমোহন রায় এই সকল কথার উত্তরে বাঁলতেছেন যে, পাতঞ্জলমতে যোগ- 
সাধনদ্বারা সব্ধ্ব দুঃখ নিবারণ হইয়া মৃাঁ$ হয়। উত্ত মতানুসারে, ঈশ্বর নিদ্দোষ, 
অতখীন্দ্রয়। চৈতনাস্বরূপ ও সব্বধ্যক্ষ। মীমাংসামতে কম্মনদ্বাবা ভোগ হয়, পাতঞ্জল- 
মতে যোগসাধনদ্বারা মৃন্তি। একাটি সকাম কম্মমার্গগ আর একটি ব্রন্মযোগ বা অধ্যাতম- 
যোগমার্গ। সুতরাং পাতঞ্জলকে মীমাংসামতে ভ্যন্ত করা, কখন যাীন্তীসদ্ধ হইতে পারে না। 


সাংখ্যদর্শন 
প্রকাতি ও পারুঘমতে ব্রদ্দের একত্ব রাক্ষিত হয় কি না ? 


পাঁদুসাহেব সাংখ্যমতে এই দোষ দেন যে, উত্ত মতে প্রকৃত ও পুরুষ চনকাঁদলের 

ন্যায। পুর্ষেরই প্রাধান্য। [ভান অরূপ ব্রহ্ম; সুতরাং এই মতে ঈশ্বরের একত্ব 
রাঁক্ষত হয় না। ইহাতে ঈশ্বরেত দ্বতাব। রামমোহন রায় এই আপাত্তর উত্তরে 
বাঁলতেছেন যে, অদ.শা ব্যাপক প্রকীতি, কারেযাৎপাত্ত বিষয়ে ও িবশ্বের ঘটনাপ্রবাহে, 
চৈতন্যেব অধীন। অতএব চৈতন্যেরই প্রাধান্য। সুতরাং চৈতন্যই কেবল ব্রন্ম। এ- 
1বষয়ে সাংখ্যমতেও দ্বৈতবাদ কি সাকাববাদ নাই। তবে, অনাতমাপদার্থ সম্বন্ধে বেদান্ত 
ও সাংখ্যে মতভেদ আছে। বেদান্তদর্শনানূসারে অনাত্মপদার্থের বাস্তব বা পারমার্থক 
সত্তা নাই। উহা ঈশ্বরেব মায়া। সাংখ্যমতান্সারে, অনাতয়পদার্থের বাস্তব সন্তা আছে ; 
উহাই প্রকাতি। 

| পুরাণ ও তল্ত 

পরাণ ও ততন্তাদ শাচ্দ্রে সাকার উপাঙ্গনার উপদেশ আছে কেন 2 


পাঁদ্রসাহেব তন্াদি শাস্দের এই দোষোল্লেখ করেন যে, (১) এঁ সকল শাস্তান্সারে 
ঈধলবের নানাব্ধ বৃপ ও ধাম স্বীকার কাঁরয়া তাঁহার উপাসনা কাঁরতে হয় ; ৫২) গদরু- 
করণে ও গুরুবাক্যে বিশবাস আবশ্যক ; €৩) সাকার ঈশ্বরকে স্মশপূরাঁবাশষ্ট, বিষল্স- 
ভোগণ ও হীন্দিয়গ্রামবাসী বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতে হয়। পূবাণতন্ত্াদির মতে, বষয়ভোগণ 
নানা ঈশ্বর । িন্তু নামরপাবাশন্টের দবভ্তত্ব কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। পুরাণাঁদ 
শীস্লানূসারে ঈশ্বর নামর্পাঁধাশস্ট। প্রপণ্ট চক্ষুঃদ্বারা জীব তাঁহাকে দোঁখতে পায় না। 
তাঁহার মামরুত্প 'কি প্রকারে মানতে পার £ 

রাজা রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বাঁলয়াছেন যে, পূুরাণাঁদ শাস্ত্র, বেদান্তানসারে 
ঈত্বরকে' অতথীন্দুয় ও নিরাকার বলেন। তবে, যে সকল মন্দবাদ্ধি লোক নিরাকার 
পরমেশ্বরকে অবলম্বন ফারতে অসমর্থ, তাহাদিগকে ধর্মহণনতা এবং দক্ষ হইতে 
রক্ষা কারবার জন্য, ঈশ্বরকে 'মনুষোর ন্যায় আকারাবাশস্ট বালা বর্ণন করিয্নাছেন। এই 


৯৪ 


সকল কল্পিত দেবতাদিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ হইলে, এবং ধম্মাবষয়ে যর ও শাস্তা্যাস 
কারলে, ক্রমে যথার্থ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা থাকে। 
“নব্বিশেষং পরংব্র্দ সাক্ষাৎ কর্ভমনশবরাঃ। 
যে মন্দাস্তেহনুজ্পকন্তে সাঁবশেষানর্পণৈঃ। 
মান্ডুক্যভাষ্যধত বচন। 
পচল্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিচ্কলস্যাশরীরিণঃ। 
উপাসকানাং কার্যার্থং রক্গণোর্পকজ্পনা || 
সমার্তধৃত যমদাঁগনবচন। 
“এবং গুণান্সারেণ রূপাণি 'বাবধানি চ। 
কঁ্পিতান 'হতার্থায় ভক্তানায়জ্পমেধসাং 11৮ .... 
মহানির্্বাণ তল্ত্। 
করপে-প;রাপ ও তন্ত্রকে শাচ্তর বাঁলয়া গ্রাহ্য কারতে 'হইবে ? 


রামমোহন রায় তৎপরে বলিতেছেন যে, ইহা বিশেষরূপে জানা. কর্তব্য যে, তল্র- 
শাস্তের অন্ত নাই। সেইরুপ, মহাপুরাণ, পুরাণ, উপপুরাণ রামায়ণাদ গ্রন্থও অনেক। 
এই 'নাঁমত্ত, শিষ্টপরম্পরা নিয়ম এই যে, যে পুরাণ ও তন্তাদর টকা আছে, এবং যাহার 
বচন মহাজনধৃত তাহাই প্রামাণ্য । নতুবা, পুরাণ ও তন্দের নাম কাঁরয়া কোন বচন বাঁললেই 
উহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। যে সকল পুরাণ ও তন্ত্রের টীকা নাই, ও যাহা সংগ্রহকারের 
ধৃত নহে, তাহা আধুনিক হইবার সম্ভাবনা। কোন কোন পুরাণ ও তত্ব, ভারতবর্ষের 
মধ্যে এক প্রদেশে চলিত আছে, অন্য প্রদেশের লোক তাহাকে কাজ্পানক বলেন! এক 
প্রদেশের মধ্যেই, কোন কোন পুরাণ, বা তন্তকে কতক্‌ লোক মান্য করেন, এবং কতক্‌ 
লোক আধানিক জ্ঞান কাঁরয়া অগ্রাহ্য করেন। অতএব, মান্য টকাঁবাঁশন্ট; £কংরা মহাজনধৃত 
বচনই গ্রাহ্য । 
কোন শাস্ম মীন্য, সারা গালা সচাানিজ রা হান নয়া যে সকল 
শাস্ন বেদাবরুদ্ধ,১তাহা, অপ্রমাণ। ; : - এ 
-. স্যারেদ্বাহ্যাঃ সমতয়োযাশ্চ কাশ্চ কুদষ্ে়ঃ। . 
, সব্বাস্তানিম্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃ স্মৃতাঃ "1। 


কিন্তু মিসনা্র মহাশয়েরা উপানবদ- প্রাচঈন স্মৃতি, এবং ক পরম্পরা- 
সম্ধ তন্ন, ইংরেজী ভাষায় এ সকলের অন্নবাদ প্রায় করেন না। যে সকল শাস্ন বেদ- 
বিরদ্ধে, শিছ্টের অসংগৃহীীত, পরম্পরা আঁসদ্ধ, তাহাই ইংরেজ? ভাষায় অনুবাদ কাঁরয়া 
ইয়োরোপণয়াদগের নিকট প্রকাশ করেন যে, হিন্দুধর্ম আত কদর্য্য। 

পাঁদ্রসাহেব পুরাণ ও তন্রশাস্তের এই দৌষোল্লেখ করেন যে, পরাণ তল্লাদিতে 
ঈশ্বরকে সাকার ও হীন্দিয়াবাশষ্ট বাঁলয়া বর্ণন করা হইয়াছে; তাঁহার স্ব-পৃতর আছে ; 
[তাঁন বিষয়ভোগশ। পৃরাণ ও তল্বানুসারে ঈশ্বরের বহ্ত্ব ও হীন্দ্রয়ভোগ, স্বীকার 


কাঁরতে হয়। 
ঈশ্বরের সাকার প্রভৃতি দোষ গররাণের ন্যায় বাইবেলেও ভাছে 1ক লা? 


কনে হা সকার দোহা রি 
যে, তাঁহারা :লারবাকারীবকপিন্ট "্বগঙগ কপোতাকা পিষ্ট হ্রোজুগোষ্টকে 





সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলেন কি না? সাক্ষাৎ ঈশ্বর যীশুখুষ্টের চক্ষ-রাঁদ জ্ঞানৌন্দুয়, ও 
হস্তপদাঁদ কম্মোন্দ্রয়ের ভোগ স্বীকার করেন কি না? তাঁহার ক্রোধ, মনঃপশীড়া এবং 
দুঃখ বেদনাঁদ হইত কি নাঃ তান আহার কাঁরতেন কি না? তান আপনার মাতা, ভ্রাতা 
ও কুটম্বাদগের সমাভব্যাহারে বহুকাল যাপন কাঁরয়াছলেন কি না? তাঁহার জন্ম ও 
মৃত্যু হইয়াছিল ক নাঃ কপোতর্প হোলিগোম্ট, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ 
কারিতেন কি না? তন স্ত্রীলোকের গর্ভে যীশুখত৭ম্টকে সন্তানর্পে উৎপাদন কাঁরয়াছেন 
[ক না 2 যাঁদ এ সকল তাঁহারা স্বীকার করেন, তাহা হইলে পুরাণের প্রাত যে সকল 
দোষ 'দিয়াছেন, তাহা বাইবেলের প্রাতও খাটে কি না? ঈশ্বর মার্তীবাশষ্ট, তান বিষয়- 
ভোগণী ও হীন্দ্রিয়গ্রামবাসী, তাহার স্তী-প্দন্র আছে, ঈশ্বরের বহত্ব ইত্যাদ পুরাণের দোষ 
সকল বাইবেলের প্রাতও সংলগ্ন হয় কি না? 


পাঁদুসাহেবেরা ঘাঁদ বলেন যে, সব্্বশান্তমান ইশ্বর সাকার প্রভাত হইতে পারেন, 
তাহা হইলে দে কথা সাকারবাদশী [হন্দরাও বালিতে পারেন 


রামমোহন রায় তৎপরে বাঁলতেছেন যে, পাদ্রসাহেবেরা যাঁদ বলেন যে, ঈশ্বরের 
শাল্তদ্বারা অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব হয়, তাহা হইলে সাকারবাদণ হিন্দুরাও সে কথা বাঁলতে 
পারেন। তাঁহারাও এঁ যান্তদ্বারা তাহাদের অবতার সকলের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন কারতে 
পারেন। বৃদ্ধ ব্যাস মহাভারতে সত্যই বাঁলয়াছেন ;-- 


রাজন শর্ষপমান্রাণ পরচ্ছিদ্রাণ পশ্যাত। 
আতমনোবিজ্বমারাঁণ পশ্যন্লাপ নপশ্যাতি 11 


অন্যের শর্ধপতুল্য দোষ লোকে দোৌঁখয়া থাকে, কিন্তু আপনার বিজ্বপাঁরমাণ দোষ 
দেখিয়াও দেখে না। 


সাকারত্ব প্রভৃতি দোষ, প্রকৃতপক্ষে বাইবেলের, পুরাণের নহে 


রামমোহন রায় তংপরে বাঁলতেছেন যে, ঈশ্বরের সাকারত্ব প্রভৃতি পুরাণের যে সকল 
দোষের কথা পাদ্রসাহেবেরা বাঁলতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে, পুরাণের দোষ নহে, বাইবেলেরই 
দোষ। কেননা প্রথমতঃ পুরাণ বলিতেছেন যে, ঈশ্বরের সাকারত্ব ও হীন্দ্রয়ভোগাঁদি 
যাহা বর্ণন করিলাম, তাহা কাল্পানক। মন্দবুদ্ধি ব্যান্তর িত্তাবলম্বনের নামত্তে 
বাঁলয়াছ। িসনাঁর 'মহ।শয়েরা বলেন, বাইবেলে যে ঈশ্বরের সাকারত্ব ও হীন্দ্রিয়ভোগাঁদর 
বর্ণন আছে, উহা যথার্থ । অতএব এঁ সকল দোষ তাঁহাদের মতেই কেবল উপাস্থত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ ;-হিন্দদের পরাণতল্লাঁদশাস্ত্র সাক্ষাৎ বেদ নহে। বেদের সাঁহত 
প্রাণাঁদর অনৈক্য হইলে পরাণাঁদর বচন গ্রাহ্য হয় না। 1কল্তু বাইবেল, 'মিসনার 
মহাশয়দের সাক্ষাৎ বেদ। অতএব, তাঁহাদের মতেই যথার্থ দোষ দেখা যাইতেছে। 


লৌকিক গ্‌রকরখে ফল 'কি 


পাদ্রসাহেব প্রশ্ন করিয়াছেন যে, যে গুরু, বস্তু অনুভব করেন নাই, তিনি সেই বস্তু 
নির্ণয়ের শিক্ষা দিলে, তাহা কি প্রকারে শূভদায়ক হইতে পারে? লোঁকক গুর্করণের 
কি ফল ? 


রাজা এই প্রশ্নের উত্তরে বাঁলতেছেন +-"এ আশঙ্কা হিন্দুর শাম্্মতে উপাঁস্থত 


হয় না। যেহেতু, শাস্্ কহেন, যে ব্যান্তর বস্তু অনুভূত আছে, তাহাকেই গর; করিবেক ; 
অন্য প্রকার গ্‌রুকরণে পরমার্থ সিদ্ধ হয় না। মুশ্ডক শ্র্ত ; 


তাঁদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগ্রচ্ছেং 
সমিৎপাণিঃ শ্রোব্রিয়ং ব্রহ্গানম্ঠং 


গুরবোবহবও সন্তি শিষ্যাবত্পহারকাঃ। 
র্লভোহ্যং গুরুরদোব শিষ্যসন্তাপহারকঃ || 
গুরুর লক্ষণ। শান্তোদাল্তঃ কুলশনশ্চ ইত্যাঁদ। 
কৃষণানন্দধূত বচন। 


কম্মফলভোগ 
কম্মফলবিষয়ে 'হিন্দশাচ্তের মত সকল পরস্পর বিরোধগ কি না? 


পাদ্রসাহেব হিন্দুশাস্ত্ের ব্রিদ্ধে এই এক আপান্ত উপাঁস্থত করেন যে, কর্্ম- 
ফলভোগ বিষয়ে বাভন্ন 'হন্দ্শাস্তের মত পরস্পরাবরোধী। এক মতের সাঁহত অন্য 
মতের মিল নাই। কোন শাস্নমতে, কম্মবশতঃ জীব বারম্বার স্থাবরজঙ্গমশরার প্রাপ্ত হয়। 
কোন মতে, এই দেহ ত্যাগ হইলে, অখণ্ড স্বর্গ নরক ভোগ হয়। আবার কোন মতে, 
সম্পূর্ণ ভোগাভাব ; অর্থাৎ মৃত্যুতেই শেষ। 

রামমোহন রায় এই আপীাঁন্তর উত্তরে বলেন যে, 'হন্দূর কোন শাস্ত্রে ভোগাভাব 
বলেন না। উহা নাঁস্তকের মত। তবে শাস্তে ইহা বলেন বটে যে, কোন কোন পাপ- 
পণ্যের ভোগ ইহলোকেই হয়। কোন কোন পাপ-পুণ্যের ভোগ, পরমেশ্বর মৃত্যুর পর 
স্বর্গ ও নরকে বিধান কাঁরয়া থাকেন। কোন কোন পাপ-পণ্যের ভোগ অন্য স্থাবর- 
জঙ্গমাঁদ শরীরে হইয়া থাকে। এই সকল মতে, শাস্তসকলের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য 
দ্ট হয় না। 

তাহার পর, রামমোহন রায় প্রদর্শন কাঁরতেছেন যে, খ্শী্টয়ানমতে, বাইবেল 
শাস্ত্রেও, পাপপুণ্যের নানা প্রকার ভোগের কথা লাখত আছে। ঈশ্বর কাহার পাপ- 
পুণ্যের ভোগ ইহলোকেই বিধান করেন। যেমন, ফীহদশীদগকে তাহাদের পাপপূণ্যের 
ফল, বারম্বার ইহলোকেই প্রদান কাঁরয়াছেন। যশশুখ্টীষ্ট আপাঁন বাঁলয়াছেন যে, যে 
ব্যান্ত প্রকাশ্যরূপে দান করে, সে ইহলোকেই তাহার কর্মফল ভোগ করে।* 

বাইবেলে ইহাও 'লাঁখত আছে যে, মৃত্যুর পরে পরলোকে শুভাশুভ ভোগ হইয়া 
থাকে। কম্মফলভোগের এর্প বিভন্ন ব্যবস্থার কথা লিখিত থাকাতে, বাইবেলশাদ্ঘের 
অনৈক্য দোষ হয় নাই। যেহেতু, পরমেশ্বর ফলদাতা। কাহাকে এই লোকেই ফল দেন, 
কাহাকেও বা পরলোক ফল দেন। খ:শীষ্টয়ানেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, এ দেহ 
নাশ হইলে, পাপপৃপ্যের ফলদানের সময়, ঈশ্বর জীবকে এক নৃতন শরীর দিয়া, সেই 
শরীরাঁবাঁশষ্ট জবকে সুখ অথবা দুঃখর্প কর্মফল প্রদান কাঁরবেন। যাঁদ খএশষ্টিয়ানেরা 
এরুপ বিশ্বাস কাঁরতে পারেন যে, জাবের দেহ নষ্ট হইলে, পরমেশ্বর তাহাকে এক নূতন 
অসম্ভব জ্ঞান করেন কেন? যাঁদ স্াঁষ্টপ্রণালশ হইতে ভিন্ন প্রকারে, জশবকে শরার দিয়া, 


খু 





«* মাঁথ ২য় অধ্যায়, দুই বচন। 


৯৭: 
বামিমোহন--এ 


পরমেশ্বর কর্মফল ভোগ করাইতে পারেন, তাহা হইলে, সৃন্টির পরম্পরা-নব্বন্ধানুসারে, 
জশবকে দেহ দয়া ইহলোকেই কম্মফলভোগ বিধান করেন, ইহা কেন অসম্ভব হইবে ? 


শাদ্লানূসারে অন্যান্য দেশবালশগণের কম্মফলভোগ আছে কি না ?ঃ 


পাঁদ্ূসাহেব বলেন যে, হন্দুশাস্তানূসারে ভারতবর্ষবাসী ভিন্ন, পাঁথবীর অন্যান্য 
দেশবাসীগণকে কম্মফলভোগ কাঁরতে হয় না। রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বাঁলতেছেন 
যে, এরূপ মত 'হন্দশাস্তে কোথাও নাই। ভারতবর্ধবাসী ভিন্ন, অন্য দেশবাসীগণের 
কম্্ম নাই, ইহা শাস্ত্রে লিখত আছে। কিন্তু সে স্থলে কর্ম শব্দের অর্থ, বেদোস্ত কর্ম ; 
ইহা প্রত্যক্ষাসদ্ধও বটে। 

তৎপরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, 'হিন্দুধম্মশাস্রসকলের মধ্যে পরস্পর 
সমন্বয় আছে। দর্শনশাস্ত্রসকলের মধ্যেও মূল বিষয়ে অনৈক্য নাই। সমুদয় দর্শন 
বাঁলতেছেন যে, পরমেশ্বর এক, অতীীন্দ্রিয়, সব্বশ্রেম্ভ। অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে, দর্শনকার- 
দিগের মধ্যে মতভেদ আছে। পদার্থতত্ বিষয়ে, বেদের তাৎপর্য 'যাঁন যে প্রকার বাঁঝয়াছেন, 
তান তদনূর্প আভিপ্রায় প্রকাশ কাঁরয়াছেন। সেইরূপ, বাইবেলের টাীঁকাকারাদগের 
মধ্যেও মতভেদ আছে। ইহাতে বাইবেলের দোষ অথবা টীঁকাকারাঁদগের মাহমার লঘ,তা 
হম না। 


পাদ্রসাহেবাদথকে কয়েকটি প্রশ্ন 


তৎপরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, পাঁদ্রমহাশয়েরা হন্দুশাস্ত্ে যে সকল দোষ 
[দয়াছিলেন, তাঁদ্বষয়ে কি 'লাঁখলাম। কাঁলকাতা ও শ্রীরামপ্‌র প্রভাতি স্থানে যে 
সকল পাদ্রমহাশয়েরা আছেন, তাঁহাদের পশ্চাল্লখিত মৃতগাঁল, ির্পে যাঁন্তাসদ্ধ হইতে 
পারে, তাঁহারা তাহার মীমাংসা [লাঁখয়া কৃতার্থ কাঁরবেন। 

১ম। তাঁহারা যীশহখ্ম্টকে ঈশ্বরের পাত্র বলেন, এবং সাক্ষাৎ ঈশবরও বলেন; 
কর্‌পে পৃত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন ? 

২য়। তাঁহারা কখন কখন যাঁশুখম্টকে মনুষ্যের পুত্র বলেন, অথচ বলেন যে, কোন 
মন্‌ষ্য তাঁহার পিতা ছিল না। এই বিপরীত কথার তাৎপর্য্য কি? 

৩য়। তাঁহারা ঈশবরকে এক বলেন, অথচ বলেন, পিতাঈশ্বর, পত্রঈশবর, হোলিগোম্ট- 
ঈশ্বর, ইহার তাৎপর্য্য কিঃ 

৪র্থ। তাঁহারা বলেন যে, পরমে*বরের আধ্যাত্মিক উপাসনা অর্থাৎ আত্মারূপে 
তাঁহার উপাসনা কর্তব্য। তবে তাঁহারা জড়শরীরাবাঁশস্ট যাঁশুখ্ীষ্টকে, সাক্ষাৎ 
পরমে*বরবোধে আরাধনা করেন কেন? 

€ম। তাঁহারা বলেন, যাশখ্ম্ট পিতা হইতে সর্্বতোভাবে আভন্ন, অথচ বলেন, 
তান পিতার তুল্য। পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যাতরেকে, তুল্যতা সম্ভব হয় না। তবে কেন 
বলেন যে, ষীঁশখ্2ষ্ট পিতার তুল্য ? 


কিরপে পত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন ? 


প্রথম প্রশ্নের উত্তরে পাদ্রসাহেব বলেন যে, বাইবেলে কোন স্থানে 
লেখা নাই যে, পুত্র যাঁশুখীষ্ট সাক্ষাৎ পিতাঈশ*বর। রামমোহন রায় ইহার 
উত্তরে বাঁলতেছেন যে, খ্যপীন্টয়ানধম্মেরি উপদেশকর্তারা স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর এক, 


৯৮? 


যাঁশুখ্ীষ্ট ঈশ্বরের পত্র, এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তাঁহাদের এই উীন্তর দ্বারা আম 
বাঝয়াছলাম যে, তাঁহাদের ইহাই আঁভপ্রায় যে, পুত্র যীশুখুগষ্ট সাক্ষাৎ পপিতা। সুতরাং 
জিজ্ঞাসা কারয়াছি যে, প্র করুপে পিতা হইতে পারেনঃ যাঁদ কোন ব্যাস্ত বলেন যে, 
দেবদত্ত এক, আর যক্জদত্ত তাঁহার পন্র। তাহার পর 'তাঁন পূনরায় বলেন যে, যজ্জদত্ত 
সাক্ষাৎ দেবদত্ত, তাহা হইলে আমরা ইহাই বুঝিব যে, তাঁহার আভপ্রায় এই যে, পূন্ত 
সাক্ষাং পিতা । তখন অবশ্য জিজ্ঞাসা কাঁরতে পার যে, পুত্র কিরপে পিতা হইতে 
পারে ? 

তংপরে রামমোহন রায়, তাঁহার প্রাতদ্বন্দবীকে বাঁলতেছেন যে, খএগীম্টয়ান ধর্মের 
' প্রধান পাঁদ্রদের মধ্যে গণ্য হইয়া আপাঁন বাঁলতেছেন যে, পুত্র যীশুখএশষ্ট যে পিতা- 
, ঈম্বর, বাইবেলে কোন স্থানে এ কথা লেখেন না; বরং বাইবেলে এমন কথা আছে যে, 
পুত্র যীশুখতষ্ট স্বভাবে ও স্বরূপে পিতার তুল্য এবং তান পিতা হইতে পৃথক ব্যান্ত। 
আপাঁন বলিতেছেন যে, যাঁদ মনুষ্যের পত্র তাহার পিতার ন্যায় মনষ্যস্বভাবাবাশস্ট না 
হয়. তাহা হইলে তাহাকে রাক্ষস বলা যাইতে পারে। আমি আপনার অপেক্ষা বাইবেলের 
অর্থ আঁধিক বুঝি, এ কথা বাললে আঁতিশয় স্পর্ধা করা হয়। আপাঁন বাঁলয়াছেন যে, 
সনৃষ্যের পূত্র যেমন মনূষ্য, সেইরূপ ঈশ্বরের পুত্র ঈশবর। এ কথা আমি স্বীকার 
কাঁরতে পারতাম ; কিন্ত উহা স্বীকার কাঁরতে হইলে, আপনাদের আর একাঁট উপদেশ 
পরিত্যাগ কারতে হয়। সে উপদেশাঁটি এই যে, পত্র যীশুখীষ্ট পিতার সাহত সমকাল- 
স্থায়ী । যেমন, মনূষ্যের পূত্র মন্ষ্য, সেইরূপ, ঈশ্বরের পাত্র ঈশ্বর, একথা বুঝিতে 
পাঁর। কন্তু এই তৃলনাদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পাত্র কখনও পিতার সাঁহত 
সমকালস্থায়ী হইতে পারে না। যাঁদ কোন মনূষ্যের পূত্র সম্বন্ধে বলা যায় যে, তাহার 
পিতা ষত দিন আছেন, সেও ততাঁদন বর্তমান, তাহা হইলে, সেই পূত্রকে রাক্ষস হইতেও 
কোন আধক অদ্ভূত জীব বাঁলতে হয়! 


ঈশ্বর সংজ্ঞাশব্দ, কি জাতিবাচক শব্দ 2 


বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যন্তিগণ স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর যখন ম্নৃষ্কে কোন ধর্ম্ম 
€ শাস্ত্র প্রদান করেন, তখন তাঁহাদের ভাষার নিয়ামত অর্থানুসারেই আপনার আঁভপ্রায় 
প্রকাশ করেন। অতএব, আম বিনীতভাবে একটি প্রশ্নের স্পম্ট উত্তর প্রার্থনা কারতোছ। 
।মিসনরণ মহাশয়ের “ঈশ্বর” এই শব্দটিকে সংজ্ঞাশব্দ বলেন, কি জাতিবাচক শব্দ বলেন, 
ইহা জানিতে চাই। যেহেতু, গুণ ও ক্রিয়া ভিন্ন, সমুদয় শব্দ দুই প্রকার। কতক 
জাতিবাচক শব্দ ও কতক সংজ্ঞা শব্দ। যাঁদ বলেন যে, ঈশ্বর এই পদ সংজ্ঞা শব্দ, 
তাহা হইলে ঈশ্বরের পূত্র ঈশ্বর, এ কথা আমরা স্বকার কারতে পার না। আমরা 
করূপে স্বীকার কারতে পারি যে, দেবদত্তের কিম্বা যজ্ঞদত্তের পত্র, সাক্ষাৎ দেবদত্ত কিম্বা 
যজ্জদত্ত ; অথবা দেবদত্ত ও যজ্জদত্তের সমকালস্থায়শী ; আর যাঁদ বলেন যে 'ঈশবর এই 
রূপ জাতিবাচক, তাহা হইলে, যেমন মনৃষ্যের পূত্র মনুষ্য, সেইরূপ, ঈশ্বরের পূ ঈশ্বর, 
এরুপ বলিতে পারেন। কিন্তু তাহা বাঁললে পাদ্রিমহাশয়ের আর একটি মত পাঁরত্যাগ 
কাঁরতে হয় যে, পাত্র ও পিতা উভয়ে সমকালস্থায়শ। যেহেতু, পুনের সস্তা অবশ্য পিতার 
সত্তার পরকালশন হইয়া থাকে। 

ঈশবর ও মনৃষ্য এই দুই জাতিবাচক শব্দের মধ্যে এইমান্র প্রভেদ যে, মনৃষ্য বাঁললে 
অনেক ব্যান্ত বুঝায়, আর ঈশ্বর বাঁললে খাীষ্টয়ান মিসনরীদের মতে তিন ব্যান্ত বুঝাইয়া 
থাকে। & তিন ব্যান্তর শান্ত ও সত্ুস্বভাব মনৃষ্যের অপেক্ষা অনেক আঁধক। কিন্তু 


৪9৪১ 


কোন এক জাতির অন্তর্গত ব্যান্তগণ যাঁদ সংখ্যাতে অল্প হন, এবং শান্ততে শ্রেচ্ঠ হন, 
তাহা হইলে জাতি-গণনার মধ্যে অবশ্যই তাহাদিগকে স্বীকার কাঁরতে হইবে। যে সকল 
সক্ষম ব্যান্ত জগতের বিচিত্র রচনার পর্যবেক্ষণ কাঁরয়া থাকেন, তাঁহারা অবগত 
আছেন যে, পাঠীন মতস্যের গর্ভে যত ডিম্ব হয়, সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্যে মনুষ্যের সংখ্যা 
তাহা অপেক্ষা অপ । কিন্তু মনুষ্য ক্ষমতাতে পাঠীন মৎস্য অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেম্ঠ। 
সতরাং মনষ্যশব্দ জাতিবাচকর্পে ব্যবহার করিলে কোন দোষ হয় না। আমরা প্রত্যক্ষ 
দোঁখতোছি যে, মনুষ্যজাতির মধ্যে দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভাত সকলে, যাঁদও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাস্ত, 
িল্তু তাহাদের সকলেরই মধ্যে এক মনুষ্যস্বভাব বর্তমান। সেইরূপ, মনুষ্যজাতর 
ন্যায় ঈশ্বরজাতির অল্তর্গত, তিন ব্যন্তী। তাঁহারা পৃথক্‌ পৃথক হইলেও ঈশবরস্বভাব 
তাঁহাদের তিন জনের মধ্যেই বর্তমান ; অর্থাৎ িতাঈশ্বর, পূত্রঈশ্বর ও হোলিগোম্ট- 
ঈধ্বর। পাদ্রসাহেবেরা ঈশ্বরকে কি এইরুপে এক বাঁলয়া থাকেন? এরুপ যাঁহাদের 
মত, তাঁহারা রূপে সাকারবাদী 'হন্দদকে বহু ঈশ্বরবাদী বাঁলয়া দোষ দেন ও উপহাস 
করেনঃ হিন্দুরা অনেকেই বাঁলয়া থাকেন যে, ঈশ্বর তিন অপেক্ষা আঁধক হইলেও, 
ঈশবরত্ব বিষয়ে সকলেই এক। 

পাদ্রসাহেব বাঁলতেছেন যে, যেমন দেহ ও নআতনার সম্বন্ধ,দেহ ও জাবনের 
সম্বন্ধ, আমরা বাঁঝ না; বৃক্ষলতাঁদ মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া বাদ্ধপ্রাপ্ত 
হইতেছে, 'ন্তু কেমন কারয়া হয়, তাহা আমরা বাঁঝ না; সেইরূপ, পিতা, পূত্র ও 
হোলিগোম্ট এই 'িতন এক। একে তন কেমন কাঁরয়া হয়, তাহা বুঝ না; কিন্তু বিশ্বাস 
কাঁর। রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বাঁলতেছেন যে, ব্াদ্ঘর অতাঁত অথচ প্রত্যক্ষাঁসদ্ধ 
বিষয় অবশ্য মানিতে হয়। কিন্তু খ্ীল্টানদের ত্রিত্ববাদ, প্রত্যক্ষাঁসদ্ধ বিষয় নহে, সুতরাং উহা 
[বিশ্বাস কারতে পারি না। রামমোহন রায় স্থানান্তরে এই যাান্তর উত্তরে বাঁলয়াছেন যে, 
ণহন্দুরাও পুরাণে বার্ণত অদ্ভূত, অলোৌকক ও অসম্ভব ব্যাপার সকল এঁ কথা বাঁলয়া 
সমর্থন কারতে পারেন। তাঁহারা বাঁলতে পারেন যে, যেমন দেহ ও আত্মা এবং দেহ 
ও জীবনের সম্বন্ধ বুঝতে পার না; যেমন বৃক্ষ লতাঁদর উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বুঝিতে 
পারি না, সেইরূপ, পুরাণবার্ণত অলৌকিক বিষয় সকলও বাঁঝতে পার না, কিন্তু 
বিশ্বাস কাঁর। যে য্যান্তদ্বারা পাঁদ্ুসাহেব, খশষ্টয়ানমত সমর্থন কাঁরতেছেন, সেই 
যান্তদ্বারা পৌরাণিক হিন্দু তাঁহার মত সমর্থন কাঁরতে পারেন। 


উপামাতিমূলকয্যান্ত ও খষ্টধম্স? 


সূপ্রীস্ধ বিসপ বাটলার উপামাতপ্রণালশ অবলম্বন কাঁরয়া বাইবেলবার্ণত 
অসম্ভব ও অযুস্ত বিষয় সকলকে বিশ্বাসযোগ্য বাঁলয়া প্রাতপল্ন করিতে চেস্টা কাঁরয়াছেন। 
অর্থাৎ, বাইবেলবার্ণঁত যে সকল বিষয়ে লোকে দোষ 'দিয়া থাকে, তান তদন্রূপ বিষয় 
জগৎ বা প্রকীতির মধ্যে প্রদর্শন কাঁরয়া বাঁলতেছেন যে. প্রকাঁতির মধ্যে যাহা রাহয়াছে, তাহার 
অনূরূপ বিষয় বাইবেলে থাকিলে তাহা আঁবশবাস্য হইবে কেন? প্রকাতির মধ্যে এমন 
অনেক বিষয় আছে, যাহা আমরা কিছুই বাঁঝ না। সুতরাং বাইবেলবার্ণত কোন বিষয় 
বাঁঝতে না পাঁরিলে, তাহা অগ্রাহ্য কারব কেন? বাইবেলবার্ণত কোন বিষয় 
অন্যায় বলিয়া বোধ হইতে পারে. 1কন্তু যাঁদ দোখ যে, প্রকৃতির মধ্যে তদনুর্প ঘটনা 
রাঁহয়াছে, তাহা হইলে বাইবেলবার্ণত বিষয় অন্যায় বাঁলয়া অস্বীকার কাঁরধ কেন? 
রাইবেলে কোন স্থানে আছে যে, পরমেশ্বর বহুসংখ্যক নরনারশ ও শিশৃহত্যার আদেশ 
কাঁরতেছেন। খ:খম্টধম্মের বিরোধী কোন ব্যাস্ত এ জ্থলে দোষপ্রদর্শন কাঁরলে, 


দূ 


১০০ 


এীম্টধর্মের পক্ষসমর্থনকারীরা বালবেন যে, ঝাটকা, ভামকম্প, মহামার, আশ্নেয়াগারর 
মগ্ন্যৎপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা সকলে কত নরনারী ও শশুর প্রাণাবনাশ হয়। 
রমেশ্বর প্রকাতির মধ্যে যখন এরুপ ভনষণকাণ্ড উপাঁস্থত কাঁরতেছেন, তখন বাইবেল- 
শর্ণত নরনার ও শিশুহত্যায় কেমন করিয়া দোষ দেওয়া খায় ? 

রামমোহন রায় বট্‌লারের অবলম্বিত উপাঁমাতপ্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রদর্শন 
টারতেছেন যে, যে য্যান্তিদ্বারা খ্ঃশীষ্টয়ানেরা তাঁহাদের শাস্বের অয্যন্ত মত সকল সমর্থন 
চরেন, আবকল সেইরূপ য্যক্তিদ্বারা পৌরাণিক 'হন্দুরাও তাঁহাদের অযুস্ত মত সকল 
মর্থন করিতে পারেন। 


[নবাস, ক্রিয়া ও সত্তা পৃথক্‌ হইলেও [তিন ব্যাস্ত এক হইতে পারে কি না ? 


রামমোহন রায় বাঁলতেছেন ;-পিতাঈশ্বর, পূত্রঈশ্বর, হোলিগোন্টঈশবর। এই 
তনের পৃথক্‌ পৃথক্‌ নিবাস, পৃথক্‌ পৃথক্‌ ক্রিয়া ও পৃথক্‌ পৃথক্‌ সত্তার কথা বালয়া 
শদ্রসাহেব বাঁলতেছেন যে, তাঁহারা এক। পাদ্রসাহেব ইচ্ছা করেন যে, অন্য সকলেও 
চাঁহাদের ন্যায় বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা এক। 

[তন 'ভন্ন ভিন্ন ব্যান্ত বা পদার্থকে, এক মনে করা, ক্ষণমান্ও সম্ভব হইতে পারে 
[া সেই তিনের এক ব্যান্ত, €পিতাপরমে*বর ) স্বর্গে থাঁকয়া, দ্বিতীয় ব্যান্তর 
পূত্রযীশুখতীষ্ট ) প্রাত প্রসন্নতা প্রদর্শন কারতেছেন। আর সেই "দ্বিতীয় ব্যাস্ত তৎকালে 
স্্টলোকে থাঁকয়া ধর্মযাজন কাঁরতেছেন। আবার তৃতীয় ব্যাস্ত (হো'লগোম্ট ) 
বর্গ মর্তঠ এই দুয়ের মধ্যে থাকিয়া প্রথম ব্যাস্তর আঁভপ্রায়ানুসারে, দ্বিত?য় ব্যান্তর উপরে 
মাঁসয়া উপাঁস্থত হইতেছেন। যাঁদ 'নবাসের পার্থক্য, আধারের পার্থক্য, "ক্রিয়ার পার্থক্য, 
ঃ কম্মের পার্থক্য, বস্তু ও ব্যান্ত সকলের পৃথক ও 'ভন্ন হইবার কারণ না হয়, তাহা 
ইলে এক পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে পৃথক্‌ বাঁলগ়া জানবার কোন উপায় থাঁকল না। 
ক্ষ ও পর্বত, মনুষ্য ও পক্ষী যে, পরস্পর ভিন্ন, তাহার কিছ: প্রমাণ রাঁহল না। 


ইন্দ্রিয় ও ব্যাম্ধর বিপরশীত কথা, ঈশ্বরপ্রণশীত শাচ্তে থাকিতে পারে কি না ? 


পাঁদ্রসাহেব যে উপদেশকে ঈশ্বরপ্রোরত বলেন, ইহাই ক সেই উপদেশ? আমাদের 
পকার ও কার্যানর্্বাহের জন্য পরমেশ্বর আমাদগকে হীন্দ্রয় ও ব্যদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। 
দ কোন পুস্তকে এমন উপদেশ থাকে, যাহা বিশ্বাস কাঁরতে হইলে, আমাদের হীন্দুয় 
কলের শান্ত ও বুদ্ধিকে পাঁরত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে কেমন কাঁরয়া বালব যে, সেই 
[স্তক পরমেশ্বরপ্রণীত ? যে মনৃষ্যের বৃদ্ধ ও হীন্দ্রিয় আছে, এবং যে ব্যান্ত বাল্যাভ্যাস- 
নিত ভ্রমে পাঁতিত হয় নাই, সে ব্যাস্ত, কোন প্রকার বাকপ্রণালীদ্বারা প্রতারত হইয়া, 
দ্ধি ও প্রত্যক্ষের বিপরীত বিষয় 'িশবাস কাঁরতে পারে না। 

পাদ্রসাহেব লেখেন যে, পূত্রঈশ্বর, 'কাঞ্চিৎকালের জন্য আপনার মাহমা পরিত্যাগ 
রয়াছলেন। তান ভৃত্যের আকার গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন ; এবং 'পিতাঈশ্বরের নিকট 
1র্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সেই মাঁহমা পুনর্র্বার প্রদান করেন। পরমেশ্বর আপনার 
বভাবকে কিং কালের জন্য ত্যাগ কাঁরলেন, ও পুনব্্বার তাহা পাইবার জন্য প্রার্থনা 
রলেন, ইহা কি অপাঁরবর্তনশয়স্বরূপ, অবস্থান্তররাঁহত পরমেশবরের কার্য? রামমোহন 
1য় বাঁলতেছেন, যাঁদ পাঁদ্রুসাহেব প্রমাণ কাঁরতে পারেন যে, তাঁহাদের অনেক ঈশবরের মত 
পেক্ষা, 'হন্দদগের বহু ঈশ্বরের মত অযাস্তীসম্ধ, তাহা হইলে, তিনি পাঁদরদাহেবের 
রাকা টপকে বন্দি আসশিস্াস করিবেন। কিন্তু বাঁদ প্রমাণ করিতে না পারেন, তাহা 
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হইলে, পাঁদুসাহেব 'হন্দুধম্মের পারিবর্তে আপনার ধর্ম সংস্থাপনের চেস্টা আর কাঁরবেন 
না। কেননা, খ্:পীষ্টয়ানেরা ও হিন্দুরা উভয়েই বহু ঈশ্বরবাদ স্থাপনের জন্য ঈশ্বরের 
আঁচন্ত্য ভাব ও শান্তকে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ কাঁরতেছেন। অর্থাৎ খএশীষ্টয়ান ও হিন্দু 
উভয়েই বাঁলতেছেন যে, পরমেশ*্বরের' যখন আচিন্ত্য ভাব ও শান্ত, তখন তাঁহার পক্ষে সকলই 
সম্ভব। ইত্যাদ। 


ঈশ্বর যাঁদ কপোতাকার হইতে পারেন, তবে মৎস্য ও গরুড়রপ হইতে 
পারিবেন না কেন 2 


পাঁদ্রসাহেব বলেন যে, হোলিগোল্ট, ধীশুর উপদেশার্থে নিয্ন্ত হওয়াতে, স্বাঁল্তবাদ 
কারবার 'নামত্ত, কপোতরূপে দেখা 'দয়াছিলেন। তান এ কথার এই যাঁন্ত দেন যে, যাঁদ 
ঈশ্বর আপনাকে মনৃষ্যের দৃম্টিগোচর করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্যই কোন আকার 
গ্রহণ করিতে হয়। এ কথার উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, পৌরাণক 'হন্দুরা 
স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর মৎস্য ও গরুড়বেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যের দৃঁষ্টগোচর হইয়া- 
ছিলেন। তজ্জন্য পাঁদ্রসাহেবেরা তাহাঁদগকে উপহাস করেন। এ উপহাসের কারণ ক ; 
মৎস্য কি কপোতের ন্যায় নিরীহ নহেঃ গর্ড় কি পায়রা হইতে আঁধক প্রয়োজনে 
আসে না 2 


যাঁদ আতমারূপে ঈশবরোপাসনা ডীচত হয়, তাহা হইলে শরশীরধারণী যশশ্যর 
উপাসনা কেমন কাঁরয়া হইতে পারে 2 


রামমোহন রায় চতুর্থ প্রশ্নে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছলেন যে, খন্শীষ্টয়ানের 
বলেন যে, পরমে*বরকে অগপ্রপণ্ভাবে অর্থাৎ আত্মারূপে আরাধনা কাঁরবে 
তবে তাঁহারা যাঁশখ্ীষ্টকে প্রপণ্জাতমক শরীরে, সাক্ষাৎ ঈশবরবোহে 
আরাধনা করেন কেন ? ইহার উত্তরে পাঁদ্ুসাহেব বলেন যে, খন্ধীষ্টয়ানের 
যীশুখীম্টকে উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র কাঁরয়া তাঁহার শরণীরবে 
আরাধনা করেন না। রামমোহন রায় ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন যে, পাঁদ্রসাহেব স্বীকার 
কারয়াছেন যে, যাশহখ্ীন্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে প্রপণ্গাতরকশরীরে তাঁহার আরাধন 
করিয়া থাকেন। এ কথা স্বীকার করিয়াও আবার প্রমাণ কাঁরতে চেষ্টা কারতেছেন যে 
খএশীষ্টয়ানেরা অপ্রপণ্ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। যাঁদ পাদ্রসাহেব বলেন যে 
দেহাবাশম্ট চৈতন্যের আরাধনা কাঁরলেই অগপ্রপণ্ভাবে উপাসনা করা হয়, তাহা হইলে 
তান কোন ব্যান্তকেই সাকারউপাসক বাঁলয়া অপবাদ দিতে পারবেন না। কেননা 
ভূমণ্ডলে কোন ব্যন্তিই চৈতন্যরাহত দেহকে উপাসনা করে না। গ্রীকেরা ও রোমানের 
যুপটর, যোনা প্রভাতি দেবতাদের চৈতন্যরাহত শরীরের কি আরাধনা কারতেন£ এ 
সকল দেবতার যে সকল লীলা ও মাহাতম্য বার্ণত আছে, তদ্দবারা ক ইহা স্পষ্ট প্রমাৎ 
হয় না যে, গ্রীকেরা ও রোমানেরা এ সকল দেবতার দেহাবাঁশম্ট চৈতন্যকে মাঁনিতেন। 
হিম্দদিগের মধ্যে যাহারা সাকার উপাসনা করেন, তাঁহারা কি গজ 'নিজ উপাস্য দেবতার 
চৈতন্যরাহত দেহের উপাসনা করেনঃ কদাঁপ নহে। তাঁহারা যে সকল ম্ার্ত নিম্্মাদ 
করেন, সেই সকল মার্তকে তাঁহারা কদাঁপি আরাধ্য বলিয়া মনে করেন না। খতক্ষণ ন 
সেই সকল ম্যার্তর প্রাণপ্রাতষ্ঠা হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ না তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, উহাছে 
দেবতার আঁবিভাব হইয়াছে, ততক্ষণ তাঁহারা উহার পূজা করেন না। অতএব পাদ. 
সাহেবের কথানৃসারে কাহাকেও সাকারউপাসক বলা যাইতে পারে না। কেননা, চৈতন্য- 
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রাহত মার্তর উপাসনা কেহই করেন না। বাস্তাঁবক কথা এই যে, মানসম্যার্ত বা 
হস্তানার্্মত মযার্ত অবলম্বন কাঁরয়া উপাসনা কারলে অবশ্যই সাকার উপাসনা করা হয়। 


এক অনন্ত ঈশ্বর কি যথেষ্ট নহে ? 


পাঁদ্রসাহেব বলেন যে; বাইবেলে আছে যে, পিতা ও পুত্ব ও হোঁলগোম্ট এই 'তনে 
তুল্যরূপে মন্ষ্যাঁদগকে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা প্রদান করেন। তাঁহাঁদগকে পাপ হইতে 
মনত করেন ও তাঁহাদের ধম্মপথে প্রবান্ত দেন। সব্বজ্ঞ, সব্্বশান্তমান, অনন্তস্নেহ, 
অত্যন্ত দয়াল ব্যতীত এ সকল কার্য কেহ কারতে পারেন না। রামমোহন রায় ইহার 
উত্তরে বলিতেছেন যে. তিনি ইহা অপেক্ষা আঁধক স্পম্ট, অন্য কোনরূপ বহুঈশ্বরবাদ 
কখনও শুনেন নাই। তিন পৃথক ব্যক্তিকে সব্বজ্ঞ, সব্ত্বশান্তমান ও অনন্তদয়াবাঁশস্ট 
বলা হইতেছে। সুতরাং এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এক ব্যান্তর সব্্বজ্বন্ব, সব্্বশান্ত ও 
অনন্ত দয়ার দ্বারা কি এই জগতের 'বাচত্র রচনা ও তাহার রক্ষা হইতে পারে নাঃ যাঁদ 
বলেন যে, এক সব্বশীল্তমান হইতে জগতের সৃষ্টি ও স্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে, 
জিজ্ঞাস্য এই যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সব্বজ্তব ও সব্বশীস্তমান্‌ স্বীকার করার প্রয়োজন 
ঠক? একজন সব্র্বজ্ব, ও সব্বশীস্তমান্‌ ঈশবর কি যথেষ্ট নহেন? যাঁদ বলেন যে, 
একজন সব্বজ্ঞ ও সব্বশন্তিমান ঈশ্বরদ্বারা সাম্টাস্থাত হইতে পারে না, তাহা হইলে, 
তিন ঈশবরেতে কেন বদ্ধ থাকব? অনন্ত ব্ঙ্গান্ডের মধ্যে যত ব্রন্গান্ড, ততজন সব্বজ্ঞ 
ও সব্বশান্তমান্‌ ঈশ্বর কেন স্বীকার কারব নাঃ তাঁহাদের প্রত্যেকের ভাগে, এক এক 
ব্রহ্মাণ্ডকে 'নাদ্দন্ট কাঁরয়া দেওয়া যাইতে পারে না কেন? 

ইয়োরোপীয়েরা রাজকায্যে ও শিল্পশাস্তে যেরূপ 'বকাক্ষণতা প্রকাশ করেন, তাহা 
দোঁখয়া অন্য দেশীয় লোক প্রথমে অনুমান করেন যে, তাঁহাদের ধর্মও সেইরূপ উত্তম 
ও য্যান্তীসদ্ধ হইবে। কন্তু যখনই তাঁহারা তাঁহাদের ধম্মমতের বিষয় জ্ঞাত হন, তখন 
তাঁহাদের এই নিশ্চয় বোধ জল্মে যে, রাজ্যঘাঁটত উন্নাতর সাঁহত মথার্থ ধর্মের কোন 
সম্বন্ধ নাই। 

রাজা রামমোহন রায় যে, খ্শীষ্টয়ানাদগের তিন ঈশ্বরের মতের অতাল্ত বিরোধী 
ছিলেন, ও আত প্রবলভাবে উন্ত মতকে আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন, বোধ হয় তাহার একটি 
প্রধান কারণ, তাঁহার মুসলমান শাস্ত্রাধ্যয়ন। খহশীষ্টয়ানাদগের ত্রিত্ববাদকে আরবা ভাষায়, 
'সেওল' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মুসলমানেরা উত্ত মতকে ধর্্মাবরুদ্ধ ও বহা- 
দেববাদ বাঁলয়া মনে করেন। মুসলমান পশ্ডিতেরা খ্্ীষ্টীয় ন্রিত্বমতকে প্রবলভাবে 
আরুমণ কাঁরয়া থাকেন। অনেকেই বলেন যে, মুসলমানশাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা রামমোহন রায়ের 
মনে একেশবরবাদের প্রীত অন্রাগ বৃদ্ধি এবং বহয দেবোপাসনার প্রাতি অনাস্থা দূঢ়ীকৃত 
হইয়াঁছল। সেইজন্য, তান একাঁদকে 'হন্দ; বহুদেবোপাসনা ও অপর দিকে খ্যীষ্টীয় 
দিত্ববাদ, এ উভয়েরই বিরুদ্ধে প্রবল পরারুমে লেখনশচালনা কাঁরয়াছিলেন। 


বাল্যশিক্ষা ও ধম্সপবশ্বাস 


স্‌সভ্য জগতের শিক্ষিত ব্যান্তুগণ, এই একান্ত অযাান্তীসদ্ধ তিত্ববাদের মতে কেমন 
কাঁরয়া বিশ্বাস করেন? রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, বাল্যাশক্ষাদ্বারা তিন ঈশ্বর 
এক, এই মতের প্রত লোকের এমন পক্ষপাত হয় যে, উহার বিপরীত কথা শুনিলে 
ইন্দয়, যি ও পরাক্ষার নিদর্শনকে তাঁহারা অগ্রাহ্য কাঁরতে প্রস্তুত হন। খুপন্টিয়ানেরা 
বালয়া থাকেন যে, নিজ মতাবলম্বণদের উপরে ব্রাহ্মণপন্ডিতাঁদগের আঁতিশয় প্রভূত্ব। কিন্তু 


৯০৩৩ 


তাঁহাদের উপরে পাঁদুসাহেবাঁদগের এতদূর ক্ষমতা যে ত্রিত্ববাদ প্রাতপন্ন কারবার জন্য পাদ্রি- 
সাহেবেরা যে সাদৃশ্য ও প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাঁহারা তাহার দোষ দোখতে পান না। 
রামমোহন রায় এমনও বাঁলয়াছেন যে, অনেক ইয়োরোপায় পাঁণ্ডিত, প্রাচশনকালের গ্রীক্‌ 
ও রোমান পণ্ডিতদের ন্যায়, সাধারণের মত অযথার্থ জানয়াও লোকযান্রানির্্বাহের জন্য 
উহাতেই সায় দয়া থাকেন। 


যশ; মনষ্যের পত্র, অথচ নয়, এ কথার তাৎপর্য্য কি 2 


রামমোহন রায়ের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ছল যে, যীশখ্ীম্টকে কখন কখন মনুম্যের 
পত্র বলা হয়, এবং কখন বা বলা হয় যে, কোন মন.ব্য তাঁহার পিতা ছিলেন না। ইহার 
তাৎপর্য কিঃ পাদ্রসাহেব এই প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলেন, তাহার সারমর্ম এই যে, যাঁদও 
কোন মন্ষ্য যাঁশুর পিতা ছিলেন না, তথাচ তিনি আপনাকে মনষ্যের পূত্র বলিয়া আপনার 
লঘুতা স্বীকার করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় এ কথার প্রত্যুত্তরে যাহা বালিয়াছেন, 
তাহার তাৎপর্যয এই যে, যাশ্খ্ডীন্ট আপনার লঘুতা স্বীকার কারবার জন্য এমন কথা 
বাঁলয়াছেন, যাহা বাস্তাবক নহে। যাশুর বাক্য বাস্তাঁবক নহে বাঁলয়া পাঁদ্রসাহেবেরা 
দোষগ্রহণ করেন না; অথচ হিন্দুপুরাণ সকলের এই অপবাদ দেন যে, পুরাণে মিথ্যা 
কথা বার্ণত হইয়াছে। 

অজ্পবৃদ্ধি লোকের বোধাধিকার জন্য পুরাণে, রূপকভাবে পরমেশ্বরের মাহাতন্য 
বার্ণত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, এই সকল, কেবল অজ্প- 
বাদ্ধ লোকের 'হিতের 'নামত্ত রাঁচত হইল। ইহাতে পুরাণশাস্তে কিছুমাত্র দোষস্পর্শ 
হয় না। 

“ঈশ্বরের দক্ষিণপাশ্ব”+-এ বাক্যের অর্থ কি 2 


পাদ্র সাহেব তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে “ঈশ্বরের দক্ষিণপাশ্ব” বাইবেল হইতে এই 
কথাটি উদ্ধৃত কারয়াছেন। রামমোহন রায় তাঁদ্বষয়ে জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন যে, এ বাক্যাটর 
প্রকৃত অর্থ কঃ এঁ বাক্যটিতে বাস্তাঁবক কি ঈশ্বরের দাক্ষণপারর্ব বাঁঝতে হইবে, অথবা 
মনে কাঁরতে হইবে যে, এ বাক্যাট রূপকভাবে [লাখত হইয়াছে? বাইবেলের প্রথম তিন 
অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বাক্য সকল দোঁখতে পাওয়া যায়; “ঈশ্বর আপন রিয়া হইতে 
সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন।” “ঈশ্বর ঈদন উপবনে দিবসের শীতল সময়ে 
বেড়াইতোছলেন।” “ঈশবর আদমকে কাঁহলেন যে, তুমি কোথায় রাঁহয়াছ £* শবশ্রাম” 
এই শব্দের দ্বারা মুশা ক ইহাই প্রকাশ কাঁরয়াছেন যে, ঈশ্বর শ্রমাধিক্যবশতঃ আপনার 
কার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেনঃ এরূপ হইলে পরমে*বরের অপারবর্তনীয় স্বরূপে আঘাত 
পড়ে। ীদবসের শীতল সময়ে ঈশ্বর বেড়াইতোঁছলেন” এই বাক্যদ্বারা মশা ক এই 
আঁভপ্রায় প্রকাশ কাঁরয়াছেন যে, ঈশ্বর উত্তাপের ভয়ে "দবসের শীতল সময়ে” মনুষোর 
ন্যার পদাবক্ষেপদ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন কাঁরতোছিলেন? “আদম তুমি 
কোথায় রাঁহয়াছ ৯» এই প্রশ্নদ্বারা মুশা কি ইহাই প্রকাশ কাঁরতেছেন যে, আদম কোথায় 
আছেন, তাহা সব্বজ্ঞ পরমেশ্বর জানতেন না ? এই সকল বাক্যের যাঁদ এরুপ 
তাংপধ্ণযই হয়, তাহা হুইলে, বাঁলতে হইবে যে, মুশার পরমার্থজ্ঞান ও তৎকালশন মূর্খ- 
দের পরমা্থজ্ঞান দুই প্রায় সমান ছিল। 

রামমোহন রায়, তৎপরে বলিতেছেন যে, আমার বোধহয় যে, সেকালের অজ্ঞান 
যীহূদশদের বোধসূগমের জন্য মূশা পরমেশবরকে মানবীয়ভাবে বর্ণন কাঁরয়াছেন। “আম 


৯১০৪ 


খুশম্টানদের প্রমুখাৎ শানিয়াছি যে, প্রাচীন ধম্মোপদেম্টারা, যাঁহাঁদগ্যে এ 
খুধষ্টান ধন্মের' পিতা কাঁহয়া থাকেন, তাঁহারা এবং ইদানশন্তন জ্ঞানবানূ 
খুধজ্টানেরা কহেন যে, মুশা অজ্ঞানদের বোধাধকারের 'নামত্ত এরূপ বর্ণন কাঁরয়াছেন।” 

পান্রিসাহেব আহত্রাদ প্রকাশ কাঁরয়া বাঁলতেছেন, “এদেশস্থ মনুষ্যেরা এখন অজ্ঞানতা 
ও জড়তা হইতে জাগ্রত হইলেন, যে জড়তা সর্্বপ্রকারে নীতি ও ধম্মের হন্তা হয়।” 
রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার তাৎপর্ধয এই যে, পাঁদ্রসাহেব 
এ দেশে এতকাল থাঁকিয়াও এদেশের লোকের বিদ্যানুশশলন ও গাহস্থ্যধর্্ম বিষয়ে কিছুই 
জানলেন না। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমার্থ বষয়ে স্মাতশাস্ত্রে, তরশাস্ত্রে ব্যাকরণ 
ও জ্যোতিষে, কেবল বাত্গালাদেশে, এতদ্দেশীয় লোকদ্বারা শত শত গ্রন্থ রাঁচত ও প্রকাঁশত 
হইয়াছে। পাঁদ্রসাহেবেরা যে, ইহা জানেন না, তাহার কারণ এই যে, এ দেশীয়দের 
যাহা কিছ উত্তম, তাঁদ্বষয়ে তাঁহারা চক্ষ মুদ্রত করিয়া থাকেন। 

পাঁদ্রসাহেব বাঁলয়াছলেন যে, এদেশের লোকেরা এতকাল একেবারে মূর্খতা ও 
জড়তায় মগ্ন ছিল। এ কথা প্রকৃত নহে। বিদ্যার অনুশীলন এদেশে একেবারে ছিল না, 
খুম্টিয়ানপাদ্রিরা উহা আনলেন, ইহা অমূলক কথা। তবে, ইহা সত্য বটে যে, মূর্খতা, 
জড়তা ও কুসংস্কার সব্্বঘ অত্যন্ত প্রবল। 

রাজা রামমোহন রায়ের সময়ের অনেক ইংরেজ ও ইংরেজপাদ্ররা মনে কারতেন যে, 
এ দেশের লোক 'নাঁবড় অন্ধকারে নিমাঁজ্জত 'ছিল, তাঁহারাই প্রথমে আলোক আনয়াছেন, 
তাঁহারাই এ দেশে সর্ব প্রকার উন্নাতর সূন্রসণ্টার কাঁরতেছেন ; এ দেশের লোকের 
উন্নাতর জন্য যাহা ছু আবশ্যক, তাহা তাঁহারাই কাঁরতেছেন। পাঁদ্রাদগের এই প্রকার 
ভাবের প্রাত লক্ষ্য রাঁখয়া রাজা উপারউন্ত কথাগ্ীল বাঁলয়াছেন। 


এ দেশশয় ও ইয়োরোপশয়াদগের গাহস্থ্যনশীত 


এ দেশের লোকের নীতি ও ধর্মসম্বন্ধীয় ভ্রটি াবষয়ে পাঁদ্রসাহেব যাহা 
(লাখয়াছেন, তাহার উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন ;_“এতদ্দেশীয় ব্যান্তদের ও 
ইউরোপদেশশয়দের গাহ-স্থ্যধম্মীবিষয়ে. উতপ্রেক্ষা দিয়া, দোষের ন্যনাধিক্য অনায়াসে আম 
দেখাইতে পারতাম, কিন্তু শাস্তীয়াবচারে এরূপ দ্বন্দ করা অন:চিত হয় ; সুতরাং 
তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। যেহেতু, ইহাতে অনেকের মনে অতুম্টি জান্মসতে পারে।” 

রামমোহন রায় আধুনিক 'হন্দূর গাহ্স্থনীতির হানতা স্বীকার করিতেন। 
অজ্ঞান ও জড়তাও স্বীকার কাঁরতেন। কিন্তু খশীষ্টয়ান মিসনরীরা আপনাদের গৌরব 
বৃদ্ধি কারবার জনা, অমূলক ও আতরাঞ্জত বর্ণনা কাঁরতে ভালবাঁসতেন। (এখনও 
সেরূপ কাঁরয়া থাকেন। ) রামমোহন রায় তাহারই প্রাতবাদ কাঁরয়াছিলেন। এস্খলে রাজা 
হিন্দুর পক্ষ হইয়া ন্যায়ান্গত বিচারে যাহা বলা যায় তাহাই বাঁলয়াছেন। 

রাজার সময়ে, এদেশীয় ইয়োরোপীয়াদগের নীতিসম্বন্ধে অবস্থা ভাল ছিল না। 
এদেশস্থ ইয়োরোপীয় ও 'ফাঁরাঙ্গাঁদগের নীতি ও চাঁরন্র দোখয়া তাঁহার আতশয় অশ্রম্ধা 
হইয়াছিল। ল্তু রাজা ইংলশ্ডে গমন কাঁরয়া সেখানকার ভদ্দলোকাঁদগের মধ্যে, চার 
ও নাতির শ্রেম্ঠতা দর্শন কাঁরয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইংলম্ডীয় মাহলাগণের 
রিন্রের উচ্চতা ও পাঁবন্রতা দেখিয়া 'তাঁন যার পর নাই আনান্দত হইয়াছলেন। 'তাঁন 
সেই.আনম্দ ও সন্তোষ পুনঃপুনঃ প্রকাশ কারয়াছিলেন। রাজার সময়ে যে, ভারত- 
প্রবাসী ইয়োরোপায়াদগের গাহস্থানশীতি আতশয় মন্দ ছিল, ইহা ভারতবর্ষের ইয়োরোপীয় 
ইতিবত্তলেখকগণও স্বীকার কারয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে গাহস্থ্যিনীতি সম্বন্ধে যে 
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আঁতিশয় দুগণশত ঘাঁটয়াছিল, তাহার দুইটি প্রধান কারণ । প্রথম,_তখন এদেশে ইয়োরোপায় 
৮ সংখ্যা আতিশয় অল্প 'ছিল। দ্বিতীয়,_তখন ইংলণ্ডে গমনাগমনের স্াবধা 
না। 


কদুন্তির উত্তর 


পাঁদ্রসাহেব অনেক কদুক্তি কাঁরয়াঁছলেন। যেমন, পমথ্যার পিতা যাহা হইতে 
হিন্দুধন্্স উৎপাত্তি হয়।” "হন্দূর মিথ্যা দেবতাদের 'াল্দিত বর্ণন সকল |” “হন্দু- 
দের মিথ দেবতা সকল।” এই সকল কদীন্ত সম্বন্ধে রামমোহন রায় গম্ভীরভাবে 
লাখিতেছেন :--“সাধারণ ভব্যতা এ সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে বৃ 
কারয়াছে; কিন্তু আমাদগ্যে জানা কর্তব্য যে, আমরা বিশুদ্ধ ধর্্মসংক্রান্ত বিচারে 
উদ্যত হইয়াঁছ ; পরস্পর দূক্বাক্য কাঁহতে প্রবৃত্ত হই নাই।» 


সঃসমাচারের অন্বাদ 


এক্ষণে তিনি বিশেষভাবে খ্ীষ্টধর্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিশেষ যত্ 
সহকারে বাইবেল গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ কাঁরলেন। কিন্তু ইংরেজী অনুবাদ পাঠ কাঁরয়া 
তাঁহার তৃপ্ত হইল না। গ্রীক ভাষা 1শক্ষা কাঁরয়া নূতন বাইবেলের মূলগ্রন্থ, এবং 'হব্রু 
শিক্ষা কাঁরয়া পুরাতন বাইবেলের মূলমন্ত্র পাঠ কাঁরলেন। তান একজন য়ীহুদী শিক্ষক 
নিযুক্ত কাঁরয়া ছয় মাসের মধ্যে হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন।* ইহাতে ভাষাঁশক্ষা বিষয়ে 
তাঁহার অসাধারণ শান্তর পাঁরচয় পাওয়া যাইতেছে, সত্য বটে, কন্তু এত অল্পকালের মধ্যে 
£হরু শাঁখিতে পাঁরবার আর একাঁট কারণ 'ছিল। 'তাঁন আরবী ভাষায় সম্যক ব্যৎপন্ন 
বালতেন। আরবীর সহিত 'হব্রুর আঁতি নিকট সম্ব্ধ। সুতরাং 'হব্র শিক্ষা রামমোহন 
রায়ের নিকট সহজসাধ্য হইয়াঁছল। 


রামমোহন রায়, আড্যাম সাহেব ও ইউাঁনটোরয়ান কাঁমিটি 


সে সময়ে পাঁদ্র কের ও ইলারটন সাহেবের অনুবাদত বাঙ্গালা বাইবেল সম্বন্ধে 
রামমোহন রায় বলিতেন যে, উহাতে বাঙ্গালা ভাষার রীতি অত্যন্ত গুর্তররূপে 
উল্লঙ্ঘন করা হইয়াছে । পাঁদ্র আড্যাম ও ইয়েটস্‌ সাহেবের সাঁহত মাঁলত হইয়া 
রামমোহন রায় চারখানি সুসমাচার বাঞ্গালায় অনুবাদ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন : 
দন্ত অন্যান্য অংশ অনুবাদ করার পর. যখন তাঁহারা চতুর্থ সুসমাচার অনুবাদ কাঁরতে 
আরম্ভ করিলেন, তখনই ব্যাঘাত উপাস্থত হইল। মূল গ্রীক বাইবেলের অর্থ লইয়া 
পরস্পর মতভেদ হইল। যঁশ্‌দ্বারা সৃষ্ট অথবা যাঁশুর মধ্য দয়া পরমেশ্বর সৃস্টি 
কারজেন, এই দুই ভিন্ন অর্থ লইয়া মতভেদ হইল। ইয়েট্স সাহেব অনুবাদ কার্য 
পরিত্যাগ করিলেন। এই অনুবাদ কার্য্য হইতেই পাদ্বু আড্যাম সাহেব ও রামমোহন 
রায়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিম্ঠতা উৎপন্ন হয়। ইহার পাঁরণাম এই হইল যে, রামমোহন রায়ের 
সাহত খশন্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে আলোচনা করাতে তান উহার অধৌস্তকতা বাঁঝতে 
পাঁরলেন। রামমোহন রায়কে তিত্ববাদখ খহসীস্টয়ান কাঁরতে গিয়া, 'তাঁন নিজেই উন্ত মত 


* স্বগর্ণয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, তাঁহার পিতা স্বীয় নন্দাকশোর বসু 
মহাশয়ের নিকট এ কথা শুনিয়াছিলেন। 
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পারত্যাগ কাঁরলেন। আপনাকে একেশ্বরবাদশ বাঁলয়া প্রচার কারলেন। খনএশীষ্টয়ানেরা 
তাঁহাকে “95০০9:80. 19115 4১৫91, বাঁলতে লাগলেন।” অর্থাৎ শয়তানের হাতে পাঁড়য়া 
আদমের যেমন পতন হইয়াছল, সেইরূপ রামমোহন রায়ের হাতে পাঁড়য়া আড্যাম সাহেবের 
প্তন হইয়াছে। 

১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কলিকাতা ইউনিটোরয়ান কাঁমাট নামে একাঁট 
কাঁমাঁট নিযুস্ত হইল। খ্শষ্টীয় একেশ্বরবাদ প্রচার করাই এই কাঁমাঁটর উদ্দেশ্য । নিম্ন- 
[লাখত ব্যান্তগণ উত্ত কাঁমাটির সভ্য হইয়াছিলেন ; সমপ্রীম কোর্টের একজন কৌনাাঁসাল 
[থয়োডোর 'ডাকনৃস্‌, ম্যাকন্টস্‌ কোম্পাঁনর একজন বাঁণক্‌ জঙ্জ জেমস গর্ভ, 
একজন আটার্ন উইলিয়েম টেট কোম্পানির কার্যে নিযুক্ত একজন ডান্তার (সাজ্জন ১ 
কোম্পানির একজন কম্মচারী নম্্যান কার্‌, এই কয়জন ইয়োরোপণীয়, স্কউলপ্ডদেশনয় 
লোক; ইহা ভিন্ন পাঁদ্র আড্যাম সাহেব নিজে! আর কয়েকজন বাঙ্গালী 7 
ঈবারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ রায়; আর বলা বাহুলা যে, রামমোহন 
রায়, অবশ্য, ইহার মধ্যে ছিলেন। 

খ্রীম্টীয় ত্রিত্ববাদ পারত্যা কারয়া আড্যাম সাহেব খ্এীষ্টীয় একেশ্বরবাদের প্রচারক 
হইলেন। ধম্মতলায় তাঁহার একটি সামাজক উপাসনার ঘর প্রাতান্ঠত হইল। আড্যাম 
সাহেব আচার্ষোর কার্য কাঁরতেন। 

রামমোহন রায় এদেশে ইউানটোরিয়ান খ্ীম্টধর্্ম প্রচার [বষয়ে গকছুকালের ছন্য 
[িশেষভাবে জাঁড়ত ?ছলেন। কিন্তু আড্যাম সাহেবের দ্বারা ইউানটোরয়ান উপাসনা কায 
[িছাদনের জন্য বন্ধ হইয়াছিল। এ বিষয়ে ১৮২৬ সালের ফেব্রুয়ার মাসে আড্যাম সাহেব 
এইরূপ 'লাঁখতেছেন ;_“এখন তানি (রামমোহন রায়) কোন উপাসনা স্থানে গতায়াত 
করেন না ।” কিন্তু উত্ত পত্রে আভ্যাম সাহেব এই বিশ্বাস প্রকাশ কাঁরতেছেন যে, পুনব্বার 
যখন ইউনিটোরয়ান মতে প্রকাশ্য উপাসনা আরম্ভ হইবে, তখন তানি উহাতে নয়ামত- 
রূপে উপাঁস্থত হইবেন। ূ 

১৮২৬ সালের ১৪ অক্োবরের পন্লে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, রামমোহন 
রায় তাঁহার উইলে আড্যাম সাহেবের পাঁরবারের জন্য সাহাধ্য কারয়াছলেন। আড্যাম 
সাহেবের দ্বারা এদেশে একেশ্বরবাদ প্রচার এবং তাঁহার সাহত বন্ধূতা এই সাহায্যের 
প্রধান কারণ। 

উন্ত সালের প্রথমাংশে আমোরকান ইউনিটোরয়ান সভা হইতে তান 029 
11101707650 21200792279 100 005 01016511517 5108) ইউনিটোরয়ান খুশষ্টধর্মে 
[শ্বাসের স্বপক্ষে একশত হ্যাস্ত, প্রা্ত হইয়া উহা পাঠ কাঁরয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়া- 
ছিলেন যে, কাঁলকাতায় উহা বিতরণের জন্য তিনি নিজের মূদ্রাষন্ত্ে উহার আর একটি 
সংস্করণ মুদ্রিত কাঁরয়াছিলেন। 

ঘবারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ রায়, আর ছয় জন ইংরেজ ভদ্র- 
লোকের সাঁহত রামমোহন রায় ইউানিটোরিয়ান কাঁমিটিতে কার্য্য কাঁরতোঁছলেন। ১৮২৭ সালে 
আঁধকতর উৎসাহের সাহত কাঁমটি কার্ধ্য আরম্ড কাঁরলে তাঁনও তৎসঙ্গে কার্ধা কধিতে 
লাঁগলেন। আড্যাম সাহেবের 08105%69. 01010001016 নামক যে সংবাদপর ছিল. 
কয়েকমাস পৃব্ৰে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞায় উহা প্রকাশ হওয়া রাঁহত হইয়াছল। স্মতরাং 
তান এক্ষণে প্রচারকের কার্ধা কাঁরতে অবকাশ পাইলেন। রামমোহন রায়ের পুর রাধা” 
প্রসাদ, আংগ্লো হিন্দু স্কুলের পাশ্ববিত্র স্থান, একটি বিদ্যালয় ও উপাসনালয় নিষ্মাণ 
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কারবার জন্য দান. কারতে সম্মত হইলেন। উন্ত বিদ্যালয় ও উপাসনালয় 'নম্মাণ কাঁরতে 
তিন চারি সহম্ত্র মুদ্রা ব্যয় হইবে, এইরূপ "স্থির হইয়াছল। 

১৮২৭ সালের ১লা আগম্ট দিবসে, আড্যাম সাহেব রেভেরেণ্ড ডবাঁলউ. জে. 
ফক্স্‌ সাহেবকে 'লাঁখয়াছিলেন “রামমোহন রায় মনে করেন যে, তান উত্ত পাঁরমাণ 
টাকা, তাঁহার বন্ধূগণের নিকট হইতে সংগ্রহ কাঁরতে পাঁরিবেন।” কয়েকমাস পর্্বে 
বূটেনবাসণ ইউানিটোরিয়ানগ্রণ উত্ত কার্ষেযর জন্য ১৫০০০ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। 

এই গৃহ নিম্মাণ হইবার পৃব্বেই “হরকরা” নামক সংবাদপত্রের আপস, গৃহ ও 
পৃস্তকালয়ের সাঁহত সংযুন্ত কয়েকাট ঘর উপাসনা কার্ষেঠর জন্য ভাড়া লওয়া হহ্য়াছিল। 
উন্ত স্থানে, ১৮২৭ সালের ৩রা আগম্ট, রাঁববার পূ্ত্বাহেশ আড্যাম সাহেব উপাসনা 
কার্য আরম্ভ কাঁরলেন। এইর্‌পে রামমোহন রায় 'আড্যাম সাহেবের সাঁহত মাত 
হইয়া ইউানিটোরয়ান খুখষ্টধ্ম্মকে ভীত্ত কাঁরয়া প্রথমে ধন্মসমাজ সংস্থাপনে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। 

১৮২৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ার দিবসে রামমোহন রায়, জে. বব. এমৃলন- সাহেবকে 
একপন্রে 'লাখিয়াছিলেন ;-_ “আমার পাঁরবারাদিগের প্রাত কতকগাীল লোকের আঁতশয় বিদ্বেষ- 
লশতঃ এর্‌প ক্লেশকর ব্যাপার সকল ঘাঁটয়াছে যে, দুই বৎসরের আঁধককাল হইল, আম 
কোন কার্ষে হস্তক্ষেপ কাঁরতে অথবা আমার কোন প্রসীতভাজন বা ভীন্তভাজন ব্যান্তকে 
প্র লিখিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পাঁড়য়াছি।» 

১৮২৬ সালে তাঁহার প্রর্রের বিরদ্ধে মোকদ্দমায় জয়লাভ করাতে "তান গ্রন্থাঁদ 
[লাখবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন। তান এই সময়, ব্রন্মোপাসনা বিষয়ে একখান ক্ষার 
সংস্কৃত পুস্তকের ইংরেজী অন্বাদ প্রকাশ করেন। এখান বাস্তাঁবক গায়ন্রধমন্দ্ের 
একাঁট ভাষ্য । 

রামমোহন রায় এই সময়ে আড্যাম সাহেবের সাঁহত মিলিত হইয়া, যীশুখ১খল্ট 
পব্বতোপাঁরি দণ্ডায়মান হইয়া যে চমৎকার উপদেশ 'দিয়াছিলেন, (99170010 01 075 
1/070276) তাহা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরয়াছলেন। তাঁহার এই- 
রূপ আভিপ্রায় ছিল যে, যীশুর সমুদয় উপদেশ উত্ত ভাষায় অন্বাদ কাঁরবেন। 

১৮২৬ সালের শেষভাগে, নিম্নলাখত, প্রশ্নের উত্তরে রাজা একখান ক্ষুদ্র পুস্তক 
প্রকাশ কাঁরলেন। প্রশ্নাট এই,-রত্ববাদশী খএশীষ্টয়ানাদগের ধন্মসমাজ সকলের পরিবর্তে 
তুমি ইউনিটেরিয়ানাদগের উপাসনা স্থানে উপাস্থ৩ হও কেন? এই প্রশ্নের উত্তরের 
'নম্নে রামমোহন রায়ের শিষ্য চন্দ্রশেখর দেব মহাশয়ের স্বাক্ষর আছে। এ প্রকার স্বাক্ষর 
থাঁকলেও উহা বাস্তাঁবক রামমোহন রায়ের নিজের রচনা। আমরা স্থানান্তরে বাঁলয়াছি 
যে, নিজের রাঁচত প্রবন্ধ শিষ্য ও অনুচরাঁদগের দ্বারা স্বাক্ষারত কাঁরয়া প্রকাশ করা তাঁহার 
অভ্যাস 'ছিল। উন্ত প্রশ্নের উত্তরে তান যাহা বাঁলয়াছলেন তাহার সারমন্ এই যে, 
ইউানিটোরয়ান উপাসনা সমাজে তিনি এইজন্য গিয়া থাকেন যে, তথায় প্রচলিত হহিম্দ্য- 
ধম্মের সদশ বহ্‌দেববাদ, ঈশ্বরে মানবশকরণ, অবতারবাদ, ঈশ্বরস্বর্প ও মানবপ্রকাতির 
যোগ (00200 01 ৮০ 1296559) ত্রিত্ববাদ ইত্যাঁদ মত তাঁহাকে শুনিতে হয় না। 

ব্া্গসমাজ সংস্থাপনের পূর্বেণ রামমোহন রায় ইউনিটোরয়ান খুশম্টধর্্স প্রচারক 
আড্যাম সাহেবের সাঁহত মিলিত হইয়া এদেশে উত্ত ধম্ম” প্রচার কারতে যত করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু উহার উন্লাত দষ্ট হইল না। এই 'ীবদেশী বক্ষ ভারতের ভূমিতে বদ্ধমূল 
হইতে পারিল না। 

আঙন্ট মাসে আড্যাম সাহেবের দ্বারা প্রাত রবিবার প্‌ব্বাহেন ইভীনটেরিয়ান 
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খত্রীম্টীয় মতে ষে প্রকাশ্য উপাসনা আরম্ভ হইয়াছল, তাহাতে আত অল্প লোকই 
উপাঁস্থত হইতে লাগলেন। প্রথম হইতেই যাহারা স্পম্টভাবে ইউাঁনটোরয়ান খুপম্টধম্ঘ 
অবলম্বন কাঁরয়াছলেন, তাঁহারা এই উপাসনা সমাজকে প্রায় কিছুই সাহায্য করেন নাই। 
এমন কি, ইউনিটোরিয়ান কাঁমাঁটর আধকাংশই উত্ত উপাসনায় উপাঁস্থত হইতেন না। 
নবেম্বর মাসে, সায়াহে প্রকাশ্য উপাসনা আরম্ভ কারয়া দেখা হইল যে, তাহাতে লোক 
আসে কিনাঃ উহাতে প্রথম যাট্‌ হইতে আশি জন লোক উপাঁস্থত হইতে আরম্ভ 
হইয়াছল ; কিন্তু ক্রমে ক্রমে লোকসংখ্যা যাব পর নাই হ্থাস হইয়া গেল। আড্যাম 
সাহেব দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, দেশীয়দের জন্য একাঁটি দেশীয় উপাসনা গৃহ নিম্মাণ 
কাঁরয়া, দেশের লোকাঁদগ্কে ধন্ম” শিক্ষা দিবার জন্য দেশ"য় ভাষায় বন্তূতা কারবার প্রস্তাবে 
ইডাঁনটোরয়ান কাঁমাটর দেশীয় সভ্যগণ গুরুতর আপাতত উপাস্থত কাঁরলেন। তাঁহারা 
বাঁলতে লাগলেন যে, দেশীয় ভাষায় যাহা 1কছন বলা বা লেখা হইবে, তাহা লোকে ঘৃণার 
চক্ষে দেখবে । ইংরেজী, পারসা, সংস্কৃত, এই তিন ভাষা ভিন্ন আর কোন ভাষায় লোকের 
শ্রদ্ধা হইবে না। রামমোহন রায়ের সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার 
কি আশ্চর্য্য উন্নাত হইয়াছে, এবং তজ্জন্য উহা 'শাক্ষিত ভদ্রলোকের শ্রদ্ধা কিরূপ আকর্ষণ 
কাঁরয়াছে, তাহা এই ঘটনাটির বিষয় আলোচনা করিলে সুস্পম্ট বুঝা যায়। রাজা রামমোহন 
রায়ই এই উন্নাতর মূল। 

এই সময় অক্টোবর মাসে, আড্যাম সাহেব, রামমোহন রায়ের আংগ্লোশহন্দু 
স্কুল গৃহে ধম্মের মূলতত্ত্ব বিষয়ে সামায়ক বন্তৃতা কাঁরতে আরম্ভ করেন। শ্রোতৃসংখ্যা 
প্রথমে ১২ হইতে ২৫ হইতোঁছল। কিন্তু রামমোহন রায় নিজেই উপাঁস্থত হইতেন না। 
শেষে এমন হইল ষে, বন্তুতা শুনাইবার জন্য আড্যাম সাহেব একজনও শ্রোতা পাইলেন না! 

যাহাতে পুনব্্বার উন্নাতর দিকে গাঁত হয় তজ্জন্য আড্যাম সাহেব আঁতশয় যত্র 
কারয়াছিলেন। ১৮২৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর, তান ইউানিটেরিয়ান কাঁমাঁটর নিকট একাঁট 
প্রস্তাব উপাঁস্থত কাঁরয়া তাহাতে আঁহাদের সম্মাঁত গ্রহণ কারলেন। উত্ত প্রস্তাবাঁট 'তাঁন 
পূর্ব বংসর মে মাসে 'লাঁখিয়াঁছলেন। প্রস্তাবাট এই যে, ইউীনটোরয়ান কাঁমাঁট 
13111917 1770191) 01211571218 49500186107 নাম গ্রহণ কারয়া বিশেষভাবে সভা- 
বদ্ধ হইয়া ইংলশ্ড ও আমেরিকার ইউনিটৌরিয়ানাদগের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধে নিবদ্ধ হন। 

কিন্তু ইহা কাঁরলে কি হইবে? আড্যাম সাহেবের রবিবাসারক উপাসক মণ্ডলীর 
সভ্যসংখ্যা ক্রমশই হ্রাস হইতে লাঁগল। আড্যাম সাহেব মনে কাঁরলেন যে, উপাসক- 
মণ্ডলীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইবার পূর্বে সাপ্তাঁহক উপাসনা উঠাইয়া দেওয়াই ভাল। 
তান কাঁমাঁটর নিকটে প্রস্তাব কাঁরলেন যে, তাঁহাকে ধন্মপ্রচারের 'নামত্ত 'কিয়ংকালের 
জন্য মাদ্রাজে প্রেরণ করা হউক। কিন্তু রামমোহন রায় কাঁমাঁটকে বুঝাইয়া দিলেন যে 
দূইটি কারণে তাঁহাকে মাদ্রাজে প্রেরণ করা যাইতে পারে না। একটি এই যে, উত্ত কার্যের 
জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। আর একটি এই যে, কাঁলকাতায় আড্যাম সাহেবের 
উপাঁস্থাঁত একান্ত আবশ্যক। এইরূপ বুঝাইয়া দেওয়াতে কাঁমাট মাদ্রাজ যাত্রায় মত 
দিলেন না। 
পারলেন না। রামমোহন রায়ের আংগ্লো-ীহন্দু স্কুল দ্বারা খশষ্টীয় একেশবরবাদ 
প্রচারের বহু চেষ্টা কাঁরয়াছলেন, কিন্তু জ্বয়ং রামমোহন রায় তাহাতে বাধা 'দিয়া তাহা 
হইতে দেন নাই। আড্যাম সাহেব পাঁরশেষে স্কুলের সাঁহত সকল সংঘ্রব পারতাগ 
কাঁরতে বাধ্য হুইলেন। তাঁহার উপাসকমণ্ডলণর উপাসক সংখ্যা, কি ইয়োরোপাঁয় কি 
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দেশীয়, প্রায় সম্পূর্ণ হাস হইয়া গিয়াছল। এরুপ অবস্থায় তান কাঁমাটকে জজ্ঞাসা 
কাঁরলেন ষে, প্রচারকের কারবার উপয্স্ত তাঁহারা তাঁহাকে কোন কার্য প্রদর্শন করুন। 
কোন প্রকার উপয্বন্ত কার্য্য না কারলে 1তাঁন কেমন কাঁরয়া বিদেশ হইতে প্রোরত তাহার 
বৃত্ত গ্রহণ কাঁরতে পারেন? আড্যাম সাহেব ইউনিটোরয়ান প্রচারকরূপে নির্বাহ কাঁরতে 
পারেন, কাঁমাট এরূপ কোন কার্ধ্য দৌখতে পাইলেন না; এবং সেই জন্য তাঁহার 
নিয়ামত বৃত্ত বা বেতন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেওয়া 'ববেচনা সিদ্ধ মনে কাঁরলেন না। 
দূভাগ্য আড্যাম সাহেব ভগ্নহ্‌দয় হইয়া আপনার কার্য হইতে অপসৃত হইলেন। এই 
শেষোস্ত ঘটনা ১৮২৮ খশঃ অঃ প্রথমাংশে সংঘাঁটত হয়। 


খুখন্টের উপদেশসগগ্রহ প্রকাশ 


এই সময়ে, রামমোহন রায়, বাইবেল হইতে খ্ীষ্টের উপদশে সংকলনপূর্বক 
(579091063 2৫ 9553) 000196 10 75906 8100. 179101011)659+) অর্থাৎ খীল্টের 
উপদেশ, সুখ ও শাল্তিপথের নেতা, এই নাম দিয়া ১৭৪২ শকে, ১৮২০ খীষ্টাব্দে, এক- 
থান পুস্তক প্রচ:র কারলেন। রাজা রামমোহন রায়ের নিকট, সত্যাশক্ষা সম্বন্ধে, 
স্বদেশশয় কি বিদেশীয়, স্বজাতশয় কি বজাতীয়ের বচার ছিল না। তাঁহার প্রশস্ত 
হৃদয় যেখানে সত্য পাইত, সেখান হইতেই তাহা শ্রদ্ধার সাঁহত গ্রহণ কাঁরত। 'তাঁন 
1হল্দূশাস্তীসন্ধু মল্থনপূব্রব্ক যের্প অমূল্য রত্ব উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ মুসলমান- 
শাস্ল বিলোড়ন কাঁরয়া সত্যসংগ্রহের শ্রাট করেন নাই; আবার সেই উদারভাবপ্রণোদিত 
হইয়াই তান স্বদেশয় ভ্রাতৃগণের হতের জন্য খ্টীষ্টের উপদেশ প্রকাশ কাঁরলেন। আশরা 
শ্নয়াছ, উহার একখান বাঙ্গালা অনবাদও প্রকাশ হইয়়াছল। ইংরেজী পুস্তকের 
ভামকাতে রামমোহন রায় বাঁলয়াছেন যে, “যে পরমেশ্বর জাতি, পদমর্ধযাদা ও অবস্থা- 
নাব্বশেষে, সমূদায় জীবকে সমভাবে, পারবর্তন, হতাম্বাস, দুঃখ ও মৃত্যুর অধীন 
কাঁরয়াছেন, এবং 'যান প্রক্তির উপর অজন্র করুণা বর্ষণ কাঁরয়া তাহাতে সকলকে সমভাগন 
কারয়াছেন ; ধর্ম ও নরীতসম্বন্ধীয় এই সকল উপদেশ, লোকের মনকে সেই পরমেশবর- 
সম্বন্ধীয় উচ্চ উদার ভাবে পূর্ণ কারবার সম্ভাবনা ; এবং পরমেশ্বরের প্রাতি, জনসমাজের 
প্রাত ও আপনার প্রাতি মনুষ্যের কর্তব্য সকল প্রাতপালন পক্ষে ইহা এ প্রকার উপযোগণী 


মাসম্যান স।হেখের সাঁহত বিচার 


খীষ্টের উপদেশসংগ্রহ প্রকাশ করাতে রামমোহন রায়ের উদারভাব প্রায় কেহই 
হৃদয়ঙ্গম কারতে পারলেন না। তাঁহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বদেশবাসীগণের ত কথাই নাই। 
খ্ীষ্টধম্্মাবলম্বীরাও সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, অনেকে 'িরন্ত হইলেন। ফ্রেণ্ড অব 
ইণ্ডিয়া সম্পাদক, শ্রীরামপুরের সুপশ্ডিত মার্সম্যান সাহেব, তাঁহার পত্রে উত্ত গ্রন্থের 
নিন্দাবাদ করিয়া প্রবন্ধ াখলেন। তাঁহার প্রাতবাদের কারণ এই যে, খ্ঢীষ্টের ঈশ্বরত্ব, 
তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া ও তাঁহার রক্তে পাপীর পাঁরন্রাণ ইত্যাঁদ মতপ্রাতপোষক বাইবেলের 
বাক্য সকল উহাতে স্থান পায় নাই। 

উপদেশসংগ্রহ প্‌স্তকে সংগ্রহকারের নাম ছিল না; কিন্তু সাধারণতঃ লোকের 
নিকট নাম আঁবাঁদত ছিল না। মার্সম্যান্‌ সাহেবের সমালোচনার উত্তরে রামমোহন রায়, 
সত্যের বন্ধু, (4৯ 1500 00 0002) নাম লইয়া 4১0 20069] 00 016 00019027 
001০ নামে, ১৭৪২ শকে, ১৯৮২০ খ্ঠপন্টান্দে একখান পূস্তক প্রকাশ কারলেন। 


৯১০ 


উহাতে প্রদর্শন কাঁরলেন ষে, ঈশ্বরের ত্রিত্ব, খীঘ্টের ঈশবরত্ব ও খ্ডীস্টের রন্তে পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাঁদ মত বাইবেলগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মসনরণগণ বাইবেলের প্রকৃত 
তাৎপর্য্য না বাঁঝতে পাঁরয়াই এ প্রকার 1ব*বাস ক।রতেছেন। 


নূতন মহদ্রাঘন্দজ স্থাপন ও মাসম্যান সাহেবের পরাভব 


মার্সম্যান্‌ সাহেব পুনব্বার আক্রমণ কারলেন। রামমোহন রায় দ্বতীয়বার আপনার 
নাম [দয়া +১০০০00 4১97১০৪1 10 0106 05101190190 £১০11০, প্রক্শ কাঁরলেন। মার্সম্যান 
সাহেব সহজে 'নরস্ত হইবার লোক ছিলেন শা। তান আবার উত্তর কাঁরলেন। রাম- 
নোহন রায়ও তাঁহার তৃতীয় উত্তরপুস্তক প্রকাশ কাঁরতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু একট 
ব্যাঘাত উপাঁস্থত হইল। এতাঁদন পর্যন্ত রামমোহন রায়ের গ্রন্থ ব্যাপডটস্ট মিসন- 
প্রেসে মনাদ্রত হইত। এক্ষণে মদ্রাযন্তরাধ্ক্ষ তাঁহার পুস্তক খ্ডীষ্টধম্মীবরোধণী জ্ঞানে 
মদ্রুত কারতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু রামমোহন রায় প্রাতবন্ধক দোঁখয়া নিবৃত্ত হইবার 
লোক ছিলেন না। [তিনি অক্ষরাদ প্রস্তুত করাইয়া নিজে ধন্মতলায় 'ইউাঁনটোরয়ান্‌ 
প্রেস নামে একাঁট মূদ্রাষন্ত্রণালয় স্থাপন কাঁরলেন। উহার কার্য প্রায়ই দেশীয় 
লোকের দ্বারা সম্পন্ন হইত। এস্থলে দেখা ধাইতেছে যে, রামমোহন রায়ই দেশীয় মুদ্রা- 
যন্মের প্রথম সংস্থাপক। ১৭৪৫ শকে, ১৮২৩ খ্ীষ্টান্দে, এখান হইতে 1091 
/৯120০91 নাম 1দয়া তাঁহার নিজের নামে তৃতনষ্ন উ উওরপুস্তক বাহর হইল। এই পুস্তকে 
তাঁহার পাঁণ্ডত্য ও তকর্শান্ত এতদূর প্রকা1শত হইয়াছিল যে, লোকে, দোঁখয়া অবাক: 
হইল্‌। রান সাহেব স্বমতসমর্থন জন্য ইংরেজী বাইবেল হইতে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন 
কাঁরলেন। রামমোহন রায়, ইংরেজী অনুবাদ সন্তুষ্ট না হইয়া গ্রণক ও 'হব্রু ভাষায় 
[লাখত মূল বাইবেল হইতে প্রমাণ সকল্‌ উদ্ধৃত কায়া তাহা স্বয়ং ইংরেজগতে অনবাদ- 
পূক্বক দেখাইলেন যে, মার্সম্যান সাহেবের কথা তাঁহার অবলাম্বত ধর্মশাস্মসঙ্গত নহে। 
মার্সম্যান্‌ সাহেব পরাস্ত হইলেন। 

'ইণ্ডিয়া গেজেটের' ইংরাজসম্পাদক [লাঁখলেন যে, এই বিচারে ইহাই প্রাতপন্ন হইল 
যে, রামমোহন রায় এ দেশে এখনও তাঁহার সমতুল্য লোক প্রাপ্ত হন নাই। রামমোহন 
রায়ের খ্ম্রীম্টধর্্ম বিষয়ক এই সকল িবচারপুস্তক আত শীঘ্ুই লন্ডন নগরে প্রকাশত 
হইল! তাঁহার জীবদ্দশায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর, অল্প 'দনের মধ্যে ইয়োরোপ ও 
আমোরিকায় উত্ত গ্রল্থ সকলের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাঁশত হইয়াছল। ইংলন্ডবাসী- 
গণ উন্ত পৃস্তকপাঠে একজন বাঙ্গালীর বিদ্যা বাঁদ্ধ দৌঁখয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। 


টাইটলর সাহেবের সাহত তক্যম্ধ 


এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮২৩ খশষ্টাব্দে একাঁট আঁতি আমোদজনক তর্কযদ্ধ উপাস্থত 
হয়। এই যুদ্ধের একাঁদকে হিন্দু কলেজ ও মোঁডকেল স্কুলের অধ্যক্ষ ডান্তার টাইটলর 
সাহেবের ভ্রাতা (হিন্দ কলেজের জনৈক শিক্ষক ) ও শ্রীরামপ্রের িসনরীগণ, এবং 
অপর দিকে রামমোহন রায়। সপ্রাসদ্ধথ হরকরা ও ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া প্র যদ্ধক্ষেত্র 
হইয়াছল। উভয় পক্ষই উত্ত দুই পরে পরস্পরের প্রাত তর্ক-অস্ত্র সকল নিক্ষেপ 
কাঁরতেন। | 

'হরকরা' পত্রে টাইটলর সাহেব, প্রথমতঃ রামমোহন রায়কে আক্রমণ করেন। তাহাতে 
“্রামদাস” এই কাঁঞ্পত নাম স্বাক্ষর কাঁরয়া, হিন্দুভাব অবলম্বনপূর্র্বক রামমোহন রায় 
তাহার এইরূপ উত্তর দিলেন যে, '্রামমোহন রায়, পোর্তীলক হিন্দ; ও শ্িক্বাদশ 


৯৯১. 


খন্রীষ্টিয়ান উভয়েরই পরম শন্দু। রামমোহন রায় ঈশ্বরের বহ্ত্ব ও অবতার- 
বাদ উভয়েরই প্রাতবাদী। এ দুটী মতই হিন্দ ও শ্রিত্ববাদশী খত্রধীষ্টয়ান, 
উভয়েরই মূল মত। সূতরাং এস, আমরা হিন্দ ও খ্এ্পীন্টয়ান) একক 
মালত হইয়া আমাদের সাধারণ শর রামমোহন রায়কে আক্রমণ কার” এই উত্তরপন্ন 
খানি কোথা হইতে আসিল, কেহ জানিতে পারিল না। একজন ঘৃণিত পৌত্তীলক, 
খুপীষ্টয়ানের সাঁহত সাধারণভাঁমতে দণ্ডায়মান হইতে চায়, ইহা টাইটলর সাহেব বা অপর 
খীষ্টিয়ানাদগের সহ্য হইবে কেনঃ তান অত্যন্ত বিরন্ত হইয়া রামদাসের পত্রের উত্তর 
দিলেন। বাঁললেন যে, “খ্যীষ্টধর্মে ও হিন্দুধন্মে তুলনা করা আঁত অন্যায় কর্ম) 
উহাদের সাধারণভূমি এক হইতে পারে না। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরামদাস" 
আঁত পারচ্কারপপে প্রদর্শন কারলেন যে, ব্িত্ববাদণী খুপীষ্টয়ানের ধর্ম ও পৌত্তীলক 
হিন্দুর ধর্মের 'ভীত্তমূল এক ;_-অবতারবাদ ও ঈশ্বরের বহতত্ব। খুীম্টধন্মের শ্রেচ্চত্ব 
প্রাতপন্ন কারবার জন্য, টাইটলর সাহেব ও তাঁহার পক্ষসমর্থনকারণ খ্যশাষ্টয়ানগণ 
খ্ীষ্টের অলোঁকিক ক্রিয়া, খ্ীন্টধর্মে ভাবষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া ইত্যাদ অনেক 
দেখাইলেন। 'রামদাস+ও "হন্দুশাস্ হইতে সে সকল প্রচুর পাঁরমাণে প্রদর্শন কাঁরলেন। 
উভয়পক্ষ হইতে অনেক উত্তর প্রত্যুত্তরের পর 'রামদাসে'রই জয় হইল। সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত রামদাসের ও অপর পক্ষের পত্র সকল পুস্তকাকারে মাঁদ্রত হইয়াছিল। উহা 
পাঠ করিতে আতশয় আমোদ বোধ হয়। 


রামমোহন রায়ের দ্বারা পাদ্রী আড্যাম সাহেবের 
মতপাঁরবর্তন 


১৮২১ খ্টনম্টাব্দে। আড্যাম সাহেব, রামমোহন রায়ের উপদেশে ইউানটোরয়ান 
হইলেন। চততীদ্দকে হুলস্থুল পাঁড়য়া গেল। গোঁড়া খপশষ্টয়ানেরা আড্যাম সাহেবকে 
49600100 91161) 4১17” বিয়া বিদ্রুপ কাঁরতে লাগলেনা অর্থাৎ শয়তানের 
প্ররোচনায় আড্যামের (প্রথম মনুষ্যের) যেমন পতন হয়, সেইরূপ রামমোহন রায়ের 
হাতে পাঁড়য়া আড্যামের "দ্বিতীয় বার পতন হইল। 


প্পাদার ও 'শিষ্যসংবাদ 


আমরা রামমোহন রায়ের খ্্রীষ্টধম্মম বিষষক আর একখানি পুস্তকের কথা বাঁলব। 
ইহার নাম 'পাদ্রি ও শিষ্যসংবাদ! উত্ত পুস্তকে এক পাদ্রর সাঁহত তাঁহার চীন- 
দেশীয় তন জন শিষ্যের কথোপকথন কাঁজ্পত হইয়াছে । খবরীষ্টয়ানাদগের তিন ঈশ্বরের 
মত যে, যার পর নাই অষ্যস্ত ও অসঙ্গত, উত্ত পুস্তকে তাহা আত স্ন্দররূপে প্রাতপন্ন 
হইয়াছে। পাঠকবর্গের জন্য আমরা এস্থলে উত্ত ক্ষ গ্রন্থখান উদ্ধৃত কাঁরলাম। 


“এক খ্ডীষ্টিয়ান পাদরি ও তাঁহার তিনজন চখনদেশষ্থ শিষ্য, ইহাদের 
পরজ্পর কথোপকথন 
পাদ্‌রি। তিনজন শিষ্কে জিজ্ঞাসা কারলেন, ওহে ভাই, ঈশ্বর এক কি 
অনেক? 
প্রথম শিষ্য। উত্তর করিল, ঈশ্বর 'তিন। 
দ্বতীর শিষ্য? -কাঁহল, ঈশ্বর দুই । 
তৃতীয় শিষ্য। --উত্তর দিল, ঈশ্বর নাই। 


১৯২: 


পাদ্‌রি। -হায় কি মনস্তাপ, শয়তানের অর্থাৎ আত পাপকারার ন্যায় উত্তর 
'কাঁরলে ? 

সকল শিব্য। আমরা জ্ঞাত নাহ, আপনি এ ধর্ম যাহা আমাদগকে উপদেশ 
কাঁরয়াছেন, কোথায় পাইলেন ; কিন্তু আমাদগকে এইর্‌পে শিক্ষা 'দয়াছেন, ইহা নিশ্চয় 
জানি। 

পাদার। তোমরা নিতান্ত পাষণ্ড। 


সকল শিষ্য। আপনকার উপদেশ আমরা মনোযোগপূর্বক শানিয়াছ, এবং যাহাতে 
আপনকার নিন্দাকর হয়, এমত বাঞ্চা রাখি না; কিন্তু আপনকার উপদেশ আমাদগের 
আশ্চর্য বৌধ হইয়াছে। | 


পাদরি। ধৈষ্যাবলম্বন কাঁরয়া প্রথম শিষ্কে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, তুমি আমার 
উপদেশ স্মরণ কর এবং কহ, তাহাতে করূপে তুমি তিন ঈশ্বর অনুমান কারয়াছ ? 

প্রথম শিষ্য। -আপাঁন কহিয়াছিলেন যে, িতাঈশ্বর ও পূত্রঈশ্বর এবং হোলি- 
গেস্ট অর্থাৎ ধম্মাতনা ঈশ্বর হয়েন। ইহাতে আমারাদগের গণনামতে এক, এক, এক, 
অবশা তিন হয়। 

পাদার। আহা! আম দোখতোছ, তুম আত মূঢ। আমার অর্ধেক উপদেশ 
স্মরণ রাখিয়াছ। আমি তোমাকে ইহাও কহিয়াছিলাম যে, এ তিন মিলিয়া এক ঈশ্বর 
হয়েন। 

প্রথম শিষ্য। যথার্থ আপান ইহাও কাঁহয়াছিলেন ; কিন্তু আম অনুমান কারলাম 
যে, আপনকার ভ্রম হইয়া থাঁকবেক। এ 'নামন্তে, যাহা আপাঁন প্রথমে কাঁহয়াছলেন, 
তাহাকেই সত্য কারয়া জানয়াছ। 

পাদার।-হা এমত নহে। তুম তন ব্যান্তকে তিন ঈশ্বর কাঁরয়া কখন 'ব*বাস 
কাঁরবা না, এবং তাঁহাঁদিগের শান্ত ও প্রতাপ তুলা নহে, এমত জ্যাীনওনা, কিন্তু এ তিন 
কেবল এক ঈশবর হয়েন। 

প্রথম শিষ্য। এ আত অসম্ভব, এবং আমরা চশনদেশীয় লোক, পরস্পর বিপরীত 
বাক্য বিশবাস্‌ কাঁরতে পার না। 

পাদর।-ওহে ভাই! এ এক নিগ় বিষয়। 

প্রথম শিষা। এ কি প্রকার 'নিগ্ড় বিষয় মহাশয় 2 

পাদাঁর। এ িগ্‌়ে বিষয় হয়। কিন্তু আম জানিনা রুপে তোমাকে ব্ঝাই 
এবং আম অনুমান কার, এ গুপ্ত বিষয় কোন রূপে তোমার বোধগম্য হইতে পারে না। 

প্রথম শিষ্য । হাস্য কাঁরয়া কহিল, মহাশয় দশ সহম্্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম আমার- 
দিগকে উপদেশ কাঁরতে প্রোরত হইয়া আঁসয়্াছেন, যাহা বোধগম্য হয় না। 

পাদার।_আহা! স্থলব্যা্ধর বাক্য এই বটে। চশনের দেশে প্রবল কাঁল আপন কর্ম্ম 
প্রকৃতরূপে কারতেছে। পরে, দ্বিতীয় শিষ্যকে কাঁহলেন যে, রূপে তুমি দুই ঈশ্বর 
গনশ্চয় কাঁরলে 2 

দ্বিতীয় শিষ্য।-_অনেক ঈশ্বর আছেন, আম প্রথমতঃ অনুমান কাঁরয়াছিলাম, কিন্তু 
আপাঁন সংখ্যার ন্যন কাঁরয়াছেন। | 

পাদরি।_আঁম কি তোমাকে কাহিয়াছি যে, ঈশবর দুই হয়েন? সে যাহা হউক, 
তোমাঁদগের মূটতায় আমি এক প্রকার তোমারাদগের নিস্তার বিষয়ে নিরাশ হইতোছি। 

[দ্বতণয় শিষ্য ।_সত্য বটে, আপান স্পষ্ট এমত কহেন নাই যে, ঈশবর দুই, কিন্তু 
বাহা আপানি কাঁহয়াছেন তাহার তাংপর্য্য এই হয়। 


১৯১৩ 
রামমোহন--৮ 


পাদার। তবে তুমি এই নিগঢ় বিষয়ে য্যান্ত উপাস্থত কাঁরয়া থাঁকবে। 

দ্বিতীয় শিষ্য ।-আমরা চীনদেশনয় মনুষ্য, নানা বস্তুকে সাধারণে উপলাব্ধ কাঁরয়া 
পরে বিভাগ কার। আপান এরূপ উপদেশ দিলেন যে, তিন ব্যান্ত পৃথক পৃথক পূর্ণ 
ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপাঁন কাঁহলেন যে, পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে এ [তিনের মধ্যে 
একজন, বহ?কাল হইল মারা গিয়াছেন। ইহাতেই আম নিশ্চয় কাঁরলাম যে, এইক্ষণে দুই 
ঈশ্বর বর্তমান আছেন। ্‌ 

পাদূরি। কি বিপদ! এ মন্রদগকে উপদেশ করা পশন্ডশ্রম মাত্র হয়। পরে তৃতীয় 
[শষ্যকে সম্বোধন কাঁরয়া কহিলেন যে, তোমার দুই ভাই পাষণ্ড বটে, কিল্তু তুম উহার- 
'দিগের অপেক্ষাও অধম হও। কারণ কোন আশয়ে তুমি উত্তর কাঁরলে যে, ঈশ্বর নাই। 

তৃতীয় শষ্য। আম 1তন ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি : কিন্তু তাঁহারা কেবল এক 
ইয়েন, যাহা কাঁহয়াছিলেন, তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ কাঁরয়াছলাম। ইহা আম বাঁঝতেও 
পারলাম, অন্য কথা আমি বুঝিতে পাঁর নাই। আপান জানেন যে, আম পাণ্ডত নাহ; 
সুতরাং যাহা বুঝা যায়, তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে? অতএব, এই অন্তঃকরণবর্তাঁ কারয়া- 
ছিলাম যে, ঈশ্বর এক ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতে আপনারা খশীন্টয়ান নাম গ্রহণ 


কারয়াছেন। 
পাদার। এ যথার্থ বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই যাহা উত্তর কারিয়াছ, তাহাতে অত্যন্ত 
চমৎকৃত হইয়াছ। 


তৃতীয় শষ্য। এক বস্তুকে হস্তে লইয়া কাঁহলেন ষে, দেখ, এই এক বস্তু বর্তমান 
আছে, ইহাকে স্থানান্তর কাঁরলে, এ স্থানে এ বস্তুর অভাব হইবেক। 

পাদার। এ দণজ্টান্ত করূপে এস্থলে সঙ্গত হইতে পারে। 

তৃতীয় শষ্য । আপনারা পশ্চিম দেশীয় ব্যাদ্ধমান্‌ লোক, আমারাদগের ন্যাষ 
নহে, আপনকারাদগের দুরূহ কথা আমারাঁদগ্ের বোধগম্য হয় না। কারণ পুনও পুনঃ 
আপাঁন কহিয়াছেন যে, এক ঈশ্বর ব্যাতরেকে অন্য ছিলেন না, এবং এ খ্যীল্ট প্রকৃত 
ঈশ্বর ছিলেন। কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল, আরবের সমদ্রুতীরস্থ ইহুদীরা 
তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার কারয়াছে। ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বর 
নাই ব্যাতরেকে অন্য কি উত্তর আম কাঁরতে পাঁর 2 

পাদভার। আম অবশ্য ঈশ্বরের স্থানে তোমারাদগের অপরাধ মার্জনার জন্যে 
প্রার্থনা কাঁরব। কারণ, তোমরা সকলে প্রকৃত ধম্মকে স্বীকার কাঁরলে না। অতএব, 
তোমারাঁদগের জীবদ্দশায় এনং মরণান্তে চিরকাল যন্বণায় থাঁকবার সম্ভাবনা হইল। 

সকল শিষ্য। এ আত আশ্চর্য্য, যাহা আমরা বাঁঝতে পার না এমন ধর্ম মহাশয় 
উপদেশ করেন, পরে কহেন ষে, তোমরা চিরকাল নরকে থাকবে, যেহেতু ব্যাবঝতে পাঁরিলে 
না। হীতি।» 


১১৪ 


সপ্তম অধ্যায় 
চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ 


শাঙ্দের আদেশ এবং মতামত ও শাচ্ত্রীয় আচার ব্যবহার 
সম্বন্ধে পাণ্ডতগণের সাহত বিচার 


(১৮২২-১৮২৩--১৮২৬ সাল) 


চারি প্রশ্নের উত্তর। কালকাতানবাসী কাশীনাথ তক পঞ্চানন, ধম্মসংস্থাপনাকা্ 
নাম গ্রহণ পূর্বক, রাজা রামমোহন রায়কে চাঁরটি প্রশ্ন করেন। এই সকল প্রশ্নে, 
রামমোহন রায়ের কোন মত ও ব্যবহারের প্রাত লক্ষ্য করা হইয়াঁছল। ১৭৪৪ শকে, 
৩০ বৈশাখ দবসে (খ্টঃ অঃ ১৮২২) চার প্রশ্নের উত্তর ম্াদ্রত হয়। তাহার ভাঁমকার 
নিম্নে নামস্বাক্ষরের স্থানে রাজা 'লাঁখয়াছেন ; “সম্যগনংষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপাঁবাশল্ট”। 

প্রথম প্র্ন। ইদাননন্তন ভান্ত তত্বজ্ঞানীরা এবং তাঁহাদের সংসগর্শরা ক নগ়্ 
শাস্টাবলোকন কাঁরিয়া স্ব স্ব জাতীয় ধর্মকর্ম পাঁরত্যাগ কারতেছেন, এবং তাঁহাদের সাহত 
সংসর্গ অকর্তব্য কিনা? 


এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা রামমোহন রায়, যাহা বলেন, তাহার সারমর্ম এই ;--ভান্ত 
তত্বজ্ঞানী 'কি অভান্ত ততৃজ্ঞানী ; কি তাঁহার সংসগ্গ” বা অসংসগর্ঁ যে কোন ব্যান্ত 
স্ব স্ব জাতীয় ধম্কম্্ম পারত্যাগপূর্র্বক বিজাতীয় ধর্মকর্ম প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের 
সাঁহত সংসর্গ ভদ্রলোকের অর্থাৎ স্বধম্মানষ্ঠায়ী ব্যান্তদের সব্্বথা অকর্তব্য। কিন্তু যাঁদ 
একজন ভান্ত তত্তরজ্ঞানী ও আর একজন ভান্ত কম্মর্ঁ, উভয়ই যাঁদ স্ব স্ব ধম্মের লক্ষাংশের 
একাংশ অনুষ্ঠান না কারয়া, পর ধর্মান্জ্তানেই বহুকাল ক্ষেপণ করে, আর যাঁদ তাহার 
মধ্যে এ ভান্ত কম্মন, সেই ভান্ত তন্তবজ্ঞানীকে আপনার অপেক্ষা 'নন্দিত জানিয়া তাহার 
সংসর্গে পাপ জ্ঞান করে, তাহা হইলে সেই ভান্ত কম্মর নিন্দা হাস্যা্পদ ও পাপজনক 
[ক না? তত্তবজ্ঞান ও কর্মানূষ্ঠান, এই দুইকে যাঁদ সমান বাঁলয়া স্বীকার করা যায়, 
আর এঁ দুয়ের অনচ্ঠানে প্রবৃত্ত দুই ব্যাস্ত, যাঁদ নিজ নিজ ধর্মপালন না করে, তবে 
& দুই ব্যান্তকে তুল্যরূপে স্বধম্মচ্যিত পাপী বলা যাইতে পারে। একজন অন্ধ, অন্য অন্ধকে 
অন্ধ বাঁলয়া এবং এক খঞ্জ অন্য খঞ্জকে খঞ্জ বাঁলয়া 'নন্দা ও ব্যঙ্গ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলে 
যের্‌প হয়, একজন ভান্ত কম্ম্ণ, ভান্ত তত্ৃজ্ঞানীর নিন্দা ও গ্লানি কারলেও সেইরূপ হইয়া 
থাকে। 

কি নিগ্‌় শাস্নাবলম্বন করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে রামমোহন রায় বলিতেছেন ; 
_প্রণব, গায়ত্রী, উপনিষদ, মন্বাদ স্মৃতি, এই সকল শাস্ম, নিগ্ঢ় হউক কি অনিগড়ে 
হউক, ইহারই প্রমাণে তাঁহারা জ্ঞানাবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু বেদ 'বাঁধর অগোচর 
গৌরাঙ্গ ও দুটি ভাই ও তন প্রভূ, এই সকলের সাধকেরা কোন- শাম্ম প্রমাণে অন্ম্ঠান 
করেন, জানিতে বাসনা কার।” 


১১৫ 


দ্বিতীয় প্রশন। সদাচার সদ্ব্যবহারহণীন ব্রহ্ষজ্ঞানাভিমানধর যজ্ঞোপবীত ধারণ 
নিরর্থক কি না? 

এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার সার মন্্ম এই ;- 
ধর্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষণ যে সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দ ব্যবহার কারয়াছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ 
কি, স্পম্ট বুঝা যায় না। যাঁদ আপন আপন উপাসনাবাহত যে সম্‌দায় আচার, তাহাকেই 
সদাচার ও সদ্ব্যবহার বলা হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাজ্ক্ষীকেই মধ্যস্থ মানিয়া 
'জজ্ঞাসা কার যে, তান নিজ উপাসনার সমুদায় আচার, কাধ্যে করিয়া থাকেন না ? 
যাঁদ শাস্বাবীহত সমুদায় আচার সম্পন্ন করেন, এমন হয়, তাহা হইলে, যে ব্যাস্ত আপনার 
উপাসনার সমদদায় ধর্ম পালন কাঁরিতে পারে না, আহাকে ত্যাজ্য বাঁলতে পারেন, এবং তাহার 
যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা, এ কথাও বাঁলতে পারেন। কিন্তু যাঁদ এমন হয় যে, ধর্ম্ম- 
সংস্থাপনাকাজ্ক্ষী আপনার উপাসনায় বাহতধন্মের সহন্রাংশের একাংশ না করেন, তাহা 
হইলে, তান প্রথমে আপনার যজ্ঞোপবীত ত্যাগ কিয়া যাঁদ অন্যকে বলেন যে, তোমার্‌ 
যজ্ঞোপবাঁত ধারণ বৃথা হইতেছে, তাহা হইলে সে কথা শোভা পায়। 

যাঁদ সদাচার ও সদ্ব্যবহার শব্দের তাৎপর্যা এই হয় যে, আপন আপন উপাসনা- 
[বাহত ধর্মের যথাশান্ত অনুষ্ঠান, এবং যে যে অংশের অনুষ্ঠানের ঘটি হয়, তাঁন্ামত্ত 
মনস্তাপ, এবং স্বধম্মাবাহত প্রায়শ্চিত্ত, তাহা হইলে, কি ধম্মসংস্থাপনাকাজ্ক্ষণর, কি 
অন্য ব্যান্তুর যজ্ঞোপবীত রক্ষা পায়। 


মহাজন কাহাকে ঘলে £ 


যাঁদ ধর্্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বলেন যে, মহাজন সকল যাহা কাঁরয়াছেন, তাহারই নাম 
সদাচার ও সদ্ব্যবহার, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা কার, মহাজন বাঁললে কাহাকে বুঝায় ? বৈষবেরা 
গোঁরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, কবিরাজ গেসাই, রূপদাস, সনাতন দাস, শ্রীবাস প্রভাতিকে মহাজন 
বলেন। শান্ত সম্প্রদায়ের কৌলেরা বির্‌পাক্ষ, 'নিব্্বাণাচার্য্য এবং আগমবাগীশ প্রভৃতিকে 
মহাজন বলেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষবেরা, রামানাজ ও তথাঁশষ্য প্রাশিষ্যকে মহাজন 
বাঁলয়া তাঁহাদিগের আচার ও বাবহারকে, সদাচার ও সদ্ব্যবহার জানিয়া তাহার অনূম্ঠান 
কারতে যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা শিবলিগ্গদর্শন পাপজ্ঞান কাঁরয়া 'শিবমান্পরে প্রবেশ 
করেন না। নানকপল্থী ও দাদুপল্থী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যান্তকে 
মহাজন জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের আচার ও ব্যবহার অনুসারে আচার ব্যবহার কাঁরয়া থাকেন। 
গিল্তু এক সম্প্রদায়ের মহাজনকে অন্য সম্প্রদায়ের লোকে মহাজন বলা দূরে থাকুক, খাতকও 
বলেন না। এ সকল মহাজনের অনুগামশরা পরস্পরকে 'নান্দত ও অশ্দৃচি বাঁলয়া থাকেন। 
ধর্মনসংস্থাপনাকাতক্ষর কথার এই প্রকার তাংপর্যা হইলে, সদাচার ও সদ্ব্যবহারের নিয়মই 
থাকে না। এক জনের মতে, অন্য ব্যান্ত সদাচার ও সদ্ব্যবহারাবহধন ও বৃথা যজ্ঞোপবীত- 
ধারী বালয়া গণ্য হন। অতএব, কোন ব্যান্তর আচার ব্যবহার 'ভন্ন প্রকার হইলেই এরপ 
বলা উচিত নহে যে, তাহার যজ্ঞোপবত ধারণ 'নিরর৫থক। 

তৃতীয় প্রশ্ন। "ব্রাহ্মণ সজ্জনের পক্ষে অবৈধ 'হংসার দ্বারা আতেনাদর ভরণ অননচিত 
ক না? 

ধর্্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষণ াবশেষভাবে রামমোহন রায়ের প্রীত এই দোষারোপ কাঁরয়া- 
দছলেন যে, অবৈধরূপে ছাগহনন এবং আঁনবোদত মাংসভোজন করা হয়। রামমোহন রায় 
এ কথার উত্তরে যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার তাৎপর্য) এই যে, ধর্ম-সংস্থাপনাকাঙক্ষী দক ছাগ- 
হনন ও মাংসভোজনকালে উপপাস্থত থাকয়া উহা দেঁখয়াছেন ই দীনজ উপাসনানুসাকে 


১৯৩ 


আঁনবোঁদত ভোজন কাঁরতে কি তান দৃন্ট কাঁরয়াছেন? রামমোহন রায় মহানব্বাণ 
তন্মের একাঁট শ্লোক উদ্ধৃত কাঁরতেছেন ;-- 
“বেদোক্তেন বিধানেন আগমোন্তেন বা কলো। 
আত্মতৃপ্তঃসুরেশাঁন লোকযান্রাং 'বানব্্বহেৎ || 

জ্ঞানে যাহার নিভর, তান সব্বযৃগে বেদোন্ত বিধানে, এবং কাঁলযূগে বেদোস্ত 
কিম্বা আগমোন্ত বিধানে লোকাচার 'নব্বাহ কাঁরবেন। 

অতএব, আগমাবাহিত মাংসভোজন, স্ব স্ব ধম্মানূসারে নিবেদনপূর্বক কারলে 
অধম্ম হয় না। ইত্যাদি। 

চতুর্থ প্রশন। “লজ্জা ও ধরম্মভয় পাঁরত্যাগ কাঁরিয়া যাহারা বৃথা কেশচ্ছেদন, 
সূরাপান ও ব্যাভচার করেন, তাঁহারা 'বিরুদ্ধকারী ক না?” 

এই প্রশ্নের উত্তরে, সুরাপান সম্বন্ধে, রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্ান্‌যায়ী যে মত 
প্রকাশ কাঁরয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই: স্মৃতশাস্ত্ে কালযু্‌গে ত্রাঙ্গণের সুরাপান 
মহাপাতক বাঁলয়া সাধারণতঃ 'নাঁষদ্ধ। কিন্তু শ্রাতি, স্মৃতি ও তন্বচনে বিশেষ [বিশেষ 
আঁধকারে, সূরাপানের 'বাধও প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, 'বরোধখন্ডন আবশ্যক। 
তন্তশাস্ত্ে এইরূপ সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন যে, সংস্কারহশন মদ্যপান কাঁরলে মহাপাতক হয় ; 
গনজ নিজ উপাসনান্সারে সংস্কৃত মদ্যপানে দোষ নাই। তল্লাদ শাস্নে, মদ্যপান সম্বন্ধে, 
পাঁরসংখ্যা বিধিও রাহিয়াছে। যথা, কুলবধূর পক্ষে মদ্যপানের পাঁরবর্তভে, মদ্যের আঘ্রাণ- 
মাত্র বাহত। গৃহস্থসাধক পাঁচ তোলার আঁধক গ্রহণ কাঁরবেন না। তান্দক-সাধনে, 
মল্তার্থের স্ফর্ত হইবার উদ্দেশে, এবং রক্গজ্ঞানের 'স্থরতার জন্য সরাপান কারবে। 
লোলুপ হইয়া পান কারলে নিরয়গাম হইতে হয়। 

ব্যাভচার সম্বন্ধে রাজা বাঁলতেছেন যে, ব্যাভচার মহাপাতক, 'কল্তু তান্মিকাদগের 
পক্ষে তন্ত্রোন্ত শৈবাঁববাহে দোষ নাই। তান শৈবাববাহ সম্বন্ধে বাঁলতেছেন ;__-“শৈব- 
?ববাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই। কেবল সাঁপন্ডা না হয়, আর, সভর্ভকা না 
হয়, তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শাল্তরুপে গ্রহণ কারবেক।” 
, রাজা বলিতেছেন ;_“খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্তপ্রমাণে হয়।” কেবল তান্তিক 
সাধকাঁদগের জন্য মাংস, মদ্য ও শৈবাবিবাহ বিহত। কিন্তু স্মার্তগতে, এ সকল 
একেবারে নিাষদ্ধ। যাহারা গোৌরাঙ্গীয় বৈষব মতে উপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও 
তাঁহাদের শাস্মানুসারে এ সকল 'নাষদ্ধ। রাজা যাঁদও আধ্যানক বৈফবশাস্ত সকলকে 
শাস্ত্র বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেন না, তথাচ, গৌরাষ্গীয় বৈষবের পক্ষে, তাঁহার শাস্বানাষদ্ধ 
বস্তু ত্যাগ করা, তাঁহার পক্ষে উচিত ভাঁবতেন। 

রাজা রামমোহন রায়, এ বিষয়ে যাহা 'লাখয়াছেন, আমরা তাহা হইতে 'কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করিতোছ। পাঠকবর্গ উহা অবাহতাঁচন্তে পাঠ কারলে, তাঁহার আভপ্রায় 
সুস্পম্টরূপে বুঝিতে পাঁরবেন। 

প্মন্তার্থের স্ফূর্তি হইবার উদ্দেশে এবং ব্রন্গজ্ঞানের 'স্থিরতার উদ্দেশে মদ্যপান 
কাঁরবেক।” €এস্থলে স্মরণ করা উঁচত যে, রাজা ব্ামমোহন রায় ব্রন্মোপাসক মাত্রেরই' 
জন্য সুরাপানের কথা বাঁলতেছেন না। যাঁহারা বৌদক পথে চাঁলয়া থাকেন, তাঁহাদের 
পক্ষে স্‌রাপান 'ীনষেধ। যাহারা তন্দ্রমতে সাধন করেন, তাঁহাদেরও সকলের পক্ষে 
সূরাপান 'বাঁধ নহে । কেবল যাঁহারা বামাচারী, এ স্থলে তাঁহাদেরই কথা বলা হইতেছে ।) 
“লোলুপ হইয়া কাঁরলে নরকে যায়। যাহাতে চন্তের ভ্রম হয়, এমত পান কাঁরলে 
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[সাদ্ধ হয় না। কুলধর্রের গোপন ও পশূর* বেশ ধারণ এবং পশুর অল্ভোজন, 
প্রাণসন্কটে জানবে। অতএব, আপন আপন উপাসনানুসারে সংস্কৃত ও পারামত 
মদ্যপান করিলে, হিন্দুর শাস্ত যাহারা মানেন, তাঁহারা শাসন কাঁরতে প্রবর্ত হইবেন না। 
বাঁদস্যাৎ ধর্্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী, স্বীয় মংসরতার জহালাতে, বন শাস্তের কিম্বা চৈতন্য- 
মঙ্গলাদি পয়ারের অবলম্বন করেন, যাহাতে কোন মতে মাঁদরাপানের 'বাধ নাই, তবে 
শাসনের ক্ষমতা হইলে, বৈধ মদ্যপানে দোষ কাঁহয়া শাসন কাঁরতে পারগ হইবেন। কিন্তু 
যাঁহাদের উপাসনাতে মদ্য ও মাদকদ্রব্য বিন্দুমানত্ও সব্ববথা নাষম্ধ হয়, তাঁহারা যাঁদ 
লোকলজ্জা ও ধম্মভয় ত্যাগ কাঁরয়া মদ্য কিম্বা সাম্বদা ক অন্য মাদক দুব্য গ্রহণ করেন, 
তবে ধর্মসংস্থাপনাকাঞ্ক্ষীর 'লাখত বচনের বিষয় তাঁহারা হইয়া পাতকগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণা- 
হগন হইবেন। যবনী কি অন্য জাতি, পরদার মান্র গমনে সব্ববদা পাতক, এবং সে ব্যান্ত 
দসম্য ও চগ্ডাল হইতেও অধম; কিন্তু তল্োন্ত শৈবাববাহের দ্বারা িববাহতা যে স্ত্রী, 
সে বোৌদক বিবাহের স্বর ন্যায় অবশ্য গম্যা হয়। বোঁদক বিবাহের স্ত্রী, জল্ম হইবা- 
মাত্রেই পত্রী হইয়া সঙ্গে স্থাতি করে, এমত নহে । বরণ দোঁখতোঁছ, যাহার সাঁহত কোন 
সম্বন্ধ কল্য ছিল না, সেই স্ত্রী যাঁদ বঙ্গার কাঁথত মন্লবলে শরীরের অর্ধাঙ্গভাগিন 
অদ্য হয়, তবে মহাদেবের প্রোন্ত মন্দের দ্বারা গৃহনীতা যে স্ত্রী, সে পত্রীরূপে গ্রাহ্য কেন 
না হয়? িবোন্ত শাস্তের অমান্য যাঁহারা করেন, সকল শাস্তকে এককালে উচ্ছন্ন তাঁহারা 
কাঁরতে পারগ হয়েন, এবং তল্মোন্ত মল্রগ্রহণ ও অনূম্ঠান তাঁহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থ 
তাঁহাদের সব্বথা ঠবফল হয়। খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্তপ্রমাণে হয়। গো শরীরের 
সাক্ষাৎ রস যে দুগ্ধ, সে শাস্তাবাহত হইয়াছে; অতএব খাদ্য হইল। আর গঞ্জনাঁদ 
যাহা পাঁথবী হইতে জল্মে, অথচ স্মৃতিতে িষেধপ্রযযন্ত স্মার্তমতাবলম্বীদের তাহা 
ভোজনে পাপ হয়। সেইর্প, স্মৃতির বচনে সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপরে ব্রাহ্মণ চতুর্বণের 
কন্যা বিবাহ কাঁরয়া ও সন্তান জন্মাইয়াও পাতকী হইতেন না। সেইর্‌প, সাক্ষাৎ 
মহেশ্বরপ্রোন্ত আগম-প্রমাণে সব্বজাতি শান্ত শৈবোদ্বাহে গ্রহণ কাঁরলে পাতক হয় না। 
এ সকল বিষয়ে শাস্রই কেবল প্রমাণ। যথা, 
বয়োজাতাবিচারোন্ন শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে। 
অসাঁপণ্ডাং ভর্তহখনামৃদ্বহেচ্ছন্ভুশাসনাৎ || মহানব্বাণ। 

শৈবাববাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই; কেবল সাপন্ডা না হয় এবং 
সভর্ত্ৃকা না হয়; তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শান্তর্পে গ্রহণ কাঁরবে ; কিন্তু যাহারা 
স্মার্তমতাবলম্বী ও যাঁহাদের উপাসনামতে শৈবশান্ত গ্রহণ হইতে পারে না, অথচ যবনী 
সেই সেই জাতিপ্রাপ্ত অবশ্যই হয়েন।” 
বলনর মধ্যে ৩২২ পৃচ্ঠা, 'পধ্যপ্রদান' গ্রন্থে, গ্রন্থকার এইরূপ 'লাখতেছেন :-“১৪৫ 
পৃজ্ঠার শেষে লিখেন যে. “কখন ভান্ত তত্ৃজ্ঞানী, কখন বা ভান্ত বামাচারী” এবং ১৩০ 
পৃচ্ঠেও এইরুপ পুনঃ পুনঃ কথন আছে, িল্তু ধর্মসংহারকের এরুপ লাখবাতে আশ্চর্য 
পি, যেহেতু, তাঁহার এ বোধও নাই যে. কুলাচার সব্্বথা ব্রক্গজ্ঞানমূলক হয়েন। সর্ব 
সংস্কার বিষয়ে বামাচারের মন্ত্র এই হয় €(একমেব পরং্রহ্ম স্থলসক্ষমময়ং প্রুবং ) এবং 


* যে সকল তাল্লকসাধক সরাপানাঁদ করেন না, তাঁহারা পশুনামে উত্ত 
হইয়াছেন। 
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দ্রব্শোধনে সব্বি বিধ এই (সব্বং ব্রক্গময়ং ভাবয়েং) এবং কুলধাতুর অর্থ সংস্ত্যান, 
অর্থাৎ সমূহ অর্থে বর্তে; অতএব সমূহ যে বব তাহা কুল শব্দের প্রাতপাদ্য ; 
নাহা মহাবাক্যের তাৎপর্য হইয়াছে।” ইত্যাঁদ। 

উন্ত গ্রল্থাবলীর, ৩৩১ পৃঙ্ঠায় রামমোহন রায় বালতেছেন ;-+১৬২ পৃন্ঠের শেষে 
লিখেন যে, “সুশীল সুজনাঁদগের বৃথা কেশচ্ছেদন, সূরাপান, সম্বিদাভক্ষণ, যবনীগমন 
ও বেশ্যাসেবন সব্বকালেই অসম্ভব ।” উত্তর। এ যথার্থ বটে, অতএব ধম্মসংহারকে 
যাঁদ ইহার ভার অনমজ্ঠান দৃম্ট হয়, তবে দ্জন পদপ্রয়োগ তাঁহার প্রাত সঙ্গত হয় কি 
নাঃ শৈবধন্রে গৃহীত স্ত্রীকে পরস্ত্রী কাঁহয়া নিন্দা কাঁরয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাস যে, 
বোদিক বিবাহে বিবাহত স্রীসঙ্গে পাপাভাবে কি প্রমাণ? সেও বাস্তাঁবক অর্ধাঞ্গ 
হয় না, যাঁদ স্মৃতিশাম্তপ্রমাণে বৌদক বিবাহিত স্ত্রীর স্বত্ব ও তৎসঙ্গে পাপাভাব 
দেখান, তবে তান্তিক মন্ত্রগৃহীতি স্ত্রীর স্বস্ত্রীত্ব কেন না হয়? শাস্নবোধে স্মাতি ও 
তন্দমর উভয়ই তুলারূপে মান্য হইয়াছেন। একের মান্যতা, অন্যের অমান্যতা হইবাতে 
কোন য্যান্ত ও প্রমাণ নাই।” 

'পথাপ্রদান' গ্রন্থের শেষে, তন্দ্রোন্ত অনুষ্ঠান অর্থাৎ সূরাপান ও শৈবাববাহ বিষয়ে 
বিচার সমাপ্ত কাঁরয়া রাজা এইরূপে উপসংহার কাঁরতেছেন ;--"এই দ্বিতীয় উত্তরের 
জমূদায়ের তাৎপর্যয এই যে, পরমোন্টি গুরুর আজ্ঞাবলম্বন কাঁরয়া পরমার্থসাধন ও এ্রাঁহক 
ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য হয়, এবং নিন্দক মতসরেরা সব্বথা উপেক্ষণণয় হইয়াছে ।»”* 


পাষণ্ডপখড়ন ও পথ্যপ্রদান 


নন্দলাল ঠাকুর রামমোহন রায়ের একজন ঘোর 'বপক্ষ 'ছিলেন। উীল্লাখত চার 
প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ হইলে, তাঁহার ইচ্ছাক্রমে, কাশীনাথ তকর্পণানন 1 'পাষণ্ডপীড়ন, 
নামে ২৩৮ পৃঙ্ঠা পাঁরামত, এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করেন। উহাতে রামমোহন রায়ের 
প্রীত অজন্ত্র কটুকাটব্য বর্ষণ করা হইয়াছিল। 'পাষণ্ড' 'নগরাল্তবাসণ ভান্ত তত্ৃজ্ঞানশ' 
ইত্যাঁদ মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছিল। 'নগরান্তবাসী'র দুই অর্থ ; 
নগরের অন্তে 'যাঁন বাস করেন; অর্থাৎ রামমোহন রায় মাঁণকতলায় বাস কাঁরতেন। 
উহার আর এক অর্থ, চণ্ডাল। ১৭৪৫ শকে, খ্ঃ অঃ ১৮২৩) পপাষন্ডপাঁড়নে'র 
উত্তর 'পথ্য-প্রদান, বাহর হইল। পপথ্যপ্রদানে' রামমোহন রায় আত সন্দররূপে 
প্রীতদ্বন্দবীর যান্তি সকলের অসারত্ব প্রদর্শন কাঁরলেন। 
বাঁলয়াছেন ;--“এই সকল 'িচারগ্রল্থের বিষয় প্রায়ই এক প্রকার। রামমোহন রায় পূর্বোস্ত 


প্রথ্নের উত্তর বিষয়ে যাহা 'লাখত হইয়াছে, দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা ভাষায় আঁত সামান্য 
জ্ঞানের জন্য তিনি তাহাতে গুরুতর ভ্রমে পাঁতিত হইয়াছেন। চাঁরাঁট প্রশ্ন ও তাহার 
উত্তরের তাৎপর্য কিছুই প্রকৃতভাবে দেওয়া হয় নাই। দৃজ্টান্তস্বরূপ বাঁলতোছ যে, 
“ব্যভিচার” করেন, বাক্যটির অন্বাদ করা হইয়াছে 0215016 710 2090015, 
কলেটের পুস্তক পাঠ কাঁরয়া পাঠক দ্রমে পাঁতত না হন, সেইজন্য তাঁহাকে বাঁলতেছি 
যে, রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলশর ২২৫ পৃচ্ঠা হইতে ২৪৪ পৃজ্ঠা পাঠ কাঁরয়া ও উহার 
রত ইংরেজ পূস্তকের সাঁহত মিলাইয়া দেখলেই সকল ব্ীঝতে 
পা | 
1 ইনি পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হইয়াছলেন। 


৯১১৭১ 


বেদান্তসুত্র ও উপাানষৎ সকলের সহযোগে এক এক ভূমিকা দিয়া শাস্ধীয় প্রমাণ ও 
য্যান্তদ্বারা ব্রন্মোপাসনার শ্রেম্ঠত্ব ও ওচিত্য প্রাতপাদন কাঁরয়াছিলেন। তাহাতে প্রাতি- 
বাদকারগণ নিরাকার ব্রন্মোপাসনার কঠিনতা ও সাকার উপাসনার শাস্ত্রীয়তা ও গাঁচত্য, 
এবং রামমোহন রায় ও তাঁহার অনবস্তীঁগণের বেদজ্ঞানীবহীনতা ও 'বাঁবধ ব্যবহারদোষ 
প্রদর্শন কাঁরয়া এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় এ সকল গ্রল্থের খণ্ডনার্থ 
উত্তরগ্রন্থ সকল প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। সর্বশেষে এই 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। 
ইহা সকল বিচারগ্রন্থ অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে প্রায় তাবৎ বিচারগ্রন্থের মন্্ম পাওয়া 
যায়।” 

পথ্য প্রদান, আখ্যাপত্রে রামমোহন রায় 'লাখয়াছেন ;_-“সম্যগনদষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্য- 
নস্তাপাঁবশিষ্টকত্তৃক।” পুস্তকের বিজ্ঞাপনে তক্পণ্ানন মহাশয়ের গাঁলির উত্তরে 
দুই একট সমান্ট বিদ্রুপ আছে। তাঁহার প্রীতদ্বন্দবীর পুস্তকের নাম 'পাষন্ডপীীড়ন?। 
রামমোহন রায় তাঁদ্বষয়ে বাঁলতেছেন ;- আমাদের 'নন্দার উদ্দেশে ধম্মসংহারক আপন 
পুস্তকের নাম পাষণ্ডপাীড়ন' রাখেন। তাহাতে বাগ্‌দেবতা পণ্চমী সমাসের দ্বারা 
ধন্মসংহারকের প্রীত যাহা যথার্থ, তাহাই প্রয়োগ কাঁরয়াছেন। আবার বাঁলতেছেন-_ 
“আমাদের নিন্দোদ্দেশে ধর্মসংহারক “নগরান্তবাস”” এই পদপ্রয়োগ পুনঃ পুনঃ 
কারয়াছেন, অথচ বাগ্‌দেবতার প্রভাবে এ শব্দের প্রাতপাদ্য তান যে স্বয়ং হয়েন, তাহা 
স্মরণ কাঁরলেন না।” বোধ হয়, তর্কপণ্ানন মহাশয়ও নগরের প্রান্তভাগে বাস 
কাঁরতেন। 

তর্কপণ্ানন মহাশয় রাজা রামমোহন রায়কে এই বাঁলয়া আক্মণ কাঁরতেছেন 
যে, তান “অর্থ সাহত বেদমাতা গায়ন্রী স্লেচ্ছহস্তে সমর্পণ কাঁরয়াছেন।” রামমোহন 
রায় ইহার উত্তরে বাঁলতেছেন ;-“যাঁদ এমত আশঙ্কা হয় যে, আমাদের কেহ গায়ন্রীর 
অর্থ না দিলে, ম্লেচ্ছ ক প্রকারে এ মন্ত্রের অর্থ জানলেন, তবে সে আশগুকাকর্তাকে 
উঁচত যে, কালেজে যাইয়া ম্লেচ্ছ ভাষার প্‌স্তক সকল দৃষ্টি করেন যাহাতে বশেষ- 
রূপে জানবেন যে, ৪০ বৎসরের পূর্রে গায়ন্ীর অর্থ দেশাধপাঁতরা জানয়াছেন ; 
ও শ্রীরামপ্‌রের পাদার ওয়ার্ড সাহেবের প্রকাঁশত ইংরেজী গ্রল্থে, গায়ত্রী প্রভাতি বেদ- 
মন্দের অর্থ পূর্বাবাধ 'লীখত আছে ক না, আর কোন ব্যান্তদ্বারা কোর সাহেব ও 
অন্য পাদাররা গায়ত্রী প্রভাঁতর অর্থ প্রথমে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ সকলের 'নদর্শন কোর 
সাহেব প্রভাতিই বর্তমান আছেন।” 

মহাভারত উপন্যাস কি না ? 


তকর্পণ্গানন মহাশয়, রামমোহন রায়কে লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁলতেছেন ;-(যাঁহারা ) 
“নারদকে দাসীপন্র, ও ব্যাসকে ধাঁবরকন্যাজাত, পণ পাণ্ডবকে জারজ, ররহ্মাকে কন্যাগামণ, 
মহাভরেতকে উপ্রন্যাস, দেবপ্রাতমাকে মৃত্তিকা এবং শালগ্রামকে লা বাঁলয়া উপহাস 
কারয়া থাকেন, তাঁহারা সুজন কি দূজ্জন জানিতে ইচ্ছা কারি” রামমোহন রায় এ 
কথার ষে উত্তর দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই যে, নিন্দা কারবার উদ্দেশে & সকল 
মহানূভবকে যাঁহারা এরুপ বলেন, তাঁহারা অবশ্যই' দুজ্জন ; কিন্তু এরূপ বাঁললেই 
যাঁদ দুজ্জনতা িপ্ধ হইত, তবে & সকল বৃত্তান্ত যে সকল গ্রন্থে আছে, সেই সকল 
গ্রন্থকারেরা ও ধম্মসংহারক প্রভৃতি তাহার পাঠকগণ, অবশ্যই দুজ্জন বাঁলয়া গণ্য 
হইবেন। নারদ দাসীপাত্র, ও ব্যাস, ধাবরকনাজাত ইত্যাঁদ পোরাণিক বৃত্তান্ত জন- 
সমাজে প্রীসদ্ধই আছে; সুতরাং তাহার প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। [কল্তু শেষের 


১২০ 


দুই কথার (অর্থাৎ মহাভারতকে উপন্যাস, দেবপ্রাতমাকে মাত্তকা এবং শালগ্রামকে শিলা 
বলা) শাম্রীয় প্রমাণ আবশ্যক। মহাভারত যে উপন্যাস, রামমোহন রায় তাহার প্রমাণ 
মহাভারত হইতেই দিয়াছেন :- 

, লেখকোভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক। 

ময়েব প্রোচ্যনামস্য মনসা কঁ্পিতস্য চ || 

মহাভারত, আঁদপর্র্ব। 
আম যাহা কাঁরতেছি, ও মনের দ্বারা ক্পত হইয়াছে যে ভারত, হে গণেশ! 

তুমি তাহার লেখক হও। 


শ্রীভাগবত হইতেও প্রমাণ দিতেছেন,_ 
যথা ইমাস্তে কিতা মহায়সাং বিতায় লোকেষ্‌ যশঃ পরেষ্ষাং। 
বিজ্ঞান বৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো বচো বিভূতিনতু পারমাথ্ং |। 
রাজারা ইহলোকে যশঃ বিস্তার কাঁরয়া জীবনত্যাগগ কাঁরয়াছেন। তোমাকে এ 
সকল কথা বাঁললাম। ইহার তাংপর্ধয্য এই যে, বিষয়ে অসার জ্ঞান ও বৈরাগ্য হয়। এ 
কেবল বাক্যাবলাস, অর্থাৎ বাক্যক্লীঁড়া মাব্র, পরমার্থযুন্ত নয়। 
প্রাতমাকে মৃত্তিকা ও শালগ্রামকে শিলা বলার বিষয়ে, রামমোহন রায় আত্মপক্ষ 
সমর্থনের জন্য শ্রীভাগবত ও অন্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত কাঁরতেছেন ; 
যস্যাতব্যাদ্ধঃ কুণপে ন্রিধাতুকে স্বাধীঃ কলন্রাদষু ভৌমইজ্যধাঃ। 
যত্তীর্৫থ বুদ্ধি জলে ন কাঁহ্ণাচজ্জনেম্বাভজ্ঞেফ সএব গোখরঃ || 
শ্রীভাগবতে, দশম স্কন্ধে। 
যে ব্যান্তর কফাঁপিত্তবায়ূময় শরীরে আত্মব্াদ্ধ হয়, আর স্ত্রীপ্য্রাদতে আতম- 
ভাব ও মৃত্তকানিম্্িত প্রাতমাদিতে পৃজ্যবোধ, আর জলে তঁর্থবোধ হয়, কিন্তু এ সকল 
জ্ঞান তত্ৃজ্ঞানীতে হয় না; সে গরুর মধ্যে গাধা, অর্থাৎ আত মৃড়। 
অপ্সুদেবা মনষ্যাণাং 'দাব দেবা মনশীষণাং। 
কান্ঠলোম্ট্রেঘফ মুর্খাণাং য্স্তস্যাতমনি দেবতা |1 
আহকতত্ুধৃত শাতাতপ বচন। 
জলেতে ঈশবরবোধ ইতর মনৃষ্যের হয়, আর গ্রহাদতে ঈশবরবোধ দৈবজ্ঞানীরা করেন, 
আর কাম্ঠলোম্ট্রাদতে ঈশবরবোধ মূর্খেরা করে, কিন্তু জ্ঞানীরা আত্মাতেই ঈশবরবোধ 
করেন। 
পাপক্ষয় ও প্রাম্মাশ্চত্ত 
ধম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী* বাঁলতেছেন যে, কর্ানষ্ঠায়শর কম্মসাধনে কোন ভাট 
হইলে, সে অসম্পূর্ণ ফললাভ করে, এবং শ্রশীবফুস্মরণদ্বারা তাহার দোষের ক্ষালন হয়; 
1কন্তু ব্রক্মজ্ঞানসাধকের পক্ষে, সাধনে ব্রা হইলে, তাহার জ্ঞানসাধনের আধকার নম্ট হইয়া 
যায়। এ কথায় রাজা বাঁলতেছেন যে, এরূপ বাঁললে নিতান্তই পক্ষপাতিত্ব হয়। ব্র্গ- 
জ্রানসাধকাঁদগের পাপক্ষালন ও প্রায়শ্চত্ত বিষয়ে, শাস্বে কিরূপ বিধান আছে, রাজা তাহা 
বিশেষ করিয়া প্রদর্শন কারতেছেন। 
পাপক্ষয় ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার সার- 
মন্্ম এই ;-গখতার চতুর্থ অধ্যায়ে, পণ্টাবংশ শ্লোক হইতে, একব্রিংশ শ্লোক পর্ষল্ত, 


১২১৯ 


ভগবান্‌ কৃষ্ণ আঁধকারণীভেদে পাপক্ষয়ের উপায় ও পুরুষার্থীসাদ্ধর কারণ ব্যস্ত কারতেছেন। 
২৫ শ্লোকের অর্থ এই যে, কোন কোন ব্যান্ত কম্মযোগণ হইয়া শ্রদ্ধাপূর্্বক দেবতার জন 
করেন, আর কোন কোন ব্যান্ত জ্ঞানযোগা হইয়া বক্গরূপ আগ্নতে ব্রন্ধার্পণরূপ মজ্ঞদ্বারা 
যজন করেন। ২৬ শ্লোকের অর্থ। কোন কোন ব্যাস্ত নোম্ঠক ব্রহ্মচারী । তাঁহারা 
ইন্দ্রিয়সংযমরুপ আগ্নতে শ্রোত্রাদি হীন্দ্িয়কে বহন করেন; অর্থাৎ হীন্দ্রয়নরোধ কাঁরয়া 
প্রধানরূপে সংযমের অনুষ্ঠান করেন। অন্য অন্য গৃহস্থেরা হীন্দ্িয়রুপ আঁশ্নতে শব্দাঁদ 
বিষয়কে বহন করেন। অর্থাৎ বিষয়ভোগ কালেও আত্মাকে নার্লস্ত জানয়া হীন্দ্রয়ের 
কর্্ম হীন্দ্রিয়ই করে, এই 'নশ্চয় জ্ঞান করেন। ২৭ শ্লোকের অর্থ। অন্য অন্য ধ্যানানিষ্ঠ 
ব্যান্তরা, জ্ঞানোন্দ্রিয়, কম্মেন্দ্রয় ও প্রাণাঁদ বায়ু এ সকলের কর্্মকে, জ্ঞানদ্বারা প্রজবীলত 
যে আত্মার ধ্যানর্প যোগস্বরূপ আগ্ন, ভাহাতে বহন করেন। অর্থাৎ সম্যক- প্রকারে 
আত্মাকে জানিয়া তাঁহাতে মনাস্থর কাঁরয়া বাহরে িশ্ে্টরূপে থাকেন। ২৮ শ্লোকার্থ। 
কোন ব্যন্তিরা দানর.প যজ্ঞের অনূজ্ঠান কাঁরয়া থাকেন। কেহ কেহ তপোরূপ যজ্ঞ করেন ; 
আর কেহ কেহ চিত্তবৃর্তীনরোধষজ্ঞ করেন ; কেহ কেহ বেদপাঠরূপ যজ্ধ করেন, এবং কোন 
কোন যহশঈীল দঢ়ব্রত ব্যান্তরা বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞ করেন। ২৯ শ্লোকার্থ। কোন কোন 
ব্যন্তি প্রক, কুম্ভক ও রেচকক্রমে প্রাণায়ামরূপষজ্ঞপরায়ণ হন। ৩০ শ্লোকার্থ। কোন্‌ 
কোন ব্যান্ত আহারসংকোচদ্বারা ইন্দ্রিয়কে দুব্্বল কাঁরিয়া হীন্দ্রয়বৃত্তকে লয় করেন। এই 
দ্বাদশ প্রকার ব্যান্তরা স্ব স্ব আঁধকারের যজ্ঞকে প্রাপ্ত হন, আর পূর্বোক্ত স্ব স্ব যজ্ঞের 
দ্বারা স্বকীয় পাপকে ক্ষয় করেন। ৩১ শ্লোকার্থ। স্ব স্ব যজ্ঞের অবসরকালে, অমৃত- 
রুপ 'বাহতান্ন ভোজনপূর্ত্বক ব্রন্গজ্ঞানদ্বারা নিত্য ব্রহ্গকে প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে কোন 
যজ্ঞই যে না করে, সে মনুষ্যলোকও প্রাপ্ত হয় না। পরলোকের সুখ তাহার ক প্রকারে 
হইবে? 

গঁতাবাক্যে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা যেমন কর্মযোগের অভ্যাসদ্বারা পাপ- 
ক্ষয় স্বীকার করেন, সেইরূপ, জ্ঞানযোগ, নোম্চকযোগ ও ধ্যানযোগ প্রভৃতির দ্বারাও পাপ- 
ক্ষয় অবশ্য স্বীকার কারবেন।* 


অন্য এক স্থলে পাপক্ষয় এবং প্রায়াশ্চত্ত বিষয়ে, রাজা যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার 
সারমম্ম এই ; জ্ঞানানষ্ঠদের পাপক্ষয় ও পূর্যার্থাসাঁদ্ধ বিষয়ে আমরা যাহা 'লীখয়াছি, 
তাহার তাংপর্যা এই যে, জ্ঞানাবলম্বীদের জ্ঞানাভ্যাসই প্রায়শ্চত্ত। (বলা বাহুল্য যে, 
এস্থলে, জ্ঞানাভ্যাস শব্দের অর্থ ব্রল্জ্ঞানাভ্যাস। ) 
“সোহং সংসঃ সকৃতধ্যাত্বা সুকৃতো দুন্কতোপিবা। 
বধৃতকল্মষঃ সাধ্‌ঃ পরাং 'সাঁদ্ধং সমশ্নূতে || 
সূকৃত কিম্বা দুন্কৃত ব্যান্ত, বীজ ও ব্রন্গের এক্াজ্ঞান একবার কাঁরলেও সব্ব্পাপ- 
ক্ষয়পূর্রবক পরমাসাদ্ধ প্রাপ্ত হয়। 


ভগবদগীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোক :-_ 
এই দ্বাদশ প্রকার ব্যক্তিরা স্ব স্ব যক্ককে প্রাপ্ত হন ও পৃব্বোন্ত স্ব স্ব যজ্ঞের দ্বারা 
স্বকীয় পাপকে ক্ষয় করেন। 


* রাজা রামমোহন রায়ের গল্থের ২৬১। ২৬২ পঙ্ঠা দেখ। 


১২২ 


বৈফবশাস্মেও, স্ব স্ব আঁধকারে, পাপক্ষয়ের পৃথক্‌ যে সকল উপায় বাঁলয়াছেন, তাহা 
লাখতোঁছ। শ্রীভাগবত, একাদশ স্কন্ধ, বিংশ অধ্যায়, ২৬ শ্লোক ;- 
“যাঁদ কুরয্যাৎ প্রমাদেন যোগ কম্মাবগাহ্তং। 
যোগেনৈব দহেদঙ ছেনানান্যত্তত্র কদাচন |! 
স্বে স্বোৌধকারে যানিষ্ঠা সগণঃ পাঁরকণীর্ততঃ। 
শ্রীধরস্বামীর টীকা অনুসারে এই শ্লোকের অর্থ এই ;-যে জ্ঞানানষ্ঠ ব্য 
প্রমাদেতে গহ্ৃত কর্ম করে, সেই পাপকে জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা দগ্ধ কাঁরবে। তাহার অন্য 
প্রায়শ্চন্ত নাই। 
শাস্ত্রে কাথত প্রায়শ্চিত্ত ব্তত জ্ঞানযোগে ির্পে পাপক্ষর হইবে, এই আশঙ্কা 
'নবারণার্থে শ্রীধরস্বামণ ১৫ শ্লোকে বাঁলতেছেন যেআপন আপন আঁধকারে যে নিষ্ঠা, 
তাহাকে গুণ বলা যায়। এক আঁধকারে অন্য প্রায়শ্চিত্ত যুস্ত হয় না।* 


বাভন্ন অবস্থার সাধকের লক্ষণ 


রাজার প্রাতদ্বন্দবী বলেন যে, রাজা ও তাঁহার অন্বত্তশ্গণ আঁধকারাবস্থা, 
সাধনাবস্থা ও [সদ্ধাবস্থা এই তিনের কোন অবস্থার লোক বাঁলয়া গণ্য হইতে পারেন না। 
রাজা ইহার উত্তরে যাহা বালতেছেন, তাহার সারমশ্্ন এই ;_আমরা আপনাদের সাধনাবস্থা 
ব্ব্দা স্বীকার কার। সেই সাধনাবস্থা, আধকারীভেদ নানাপ্রকার। ভগবদ্গশতাতে 
“অমানিত্বমদম্ভিতং” ইত্যাদ পাঁচাট বচন, যাহা ধর্মসংহারক ৩২ পৃচ্ঠায় ১২ পধাস্ত অবাধ 
াখযাছেন, তাহার তাংপর্যয এই যে, কোন কোন সাধক, মান, দম্ভ ও রাগদ্বেষত্যাগ গবষয়ে 
বৈরাগ্য, এবং ইন্ট আনম্ট উভয়ে সমভাব ইত্যাঁদ লক্ষণাক্রান্ত। ভগবদ্গীতাতে লেখেন যে, 
সাধকগণ ঈশ*বরৈকানষ্ঠ হইয়া ফলত্যাগপূব্রবকি, আগ্নহোন্রাদ কর্ম কাঁরয়া নোৌত্তকী শান্তি 
যে মস্ত, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরবাহর্মখ ব্যান্ত ফলকামনাপূর্্বক কর্ম কাঁরয়া 
নিতান্ত বদ্ধ হয়। কোন কোন সাধক নিচ্কাম কম্ানুজ্ঠান কাঁরয়া থাকেন। ভগবদ- 
গীতাতে সাধন বিষয়ে অনেক উপদেশ "দিয়া শেষে ভগবান এই উপদেশ দিতেছেন 7 

“সব্ব্ধম্মান পারত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সব্্বপাপেভ্যো মোক্ষাঁয়ষ্যাম মাশনচঃ || 

সকল ধম্ম পরিত্যাগ কাঁরয়া আমি যে এক, আমার শরণ লও। বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্ম 
ত্যাগ কাঁরলে, তোমার যে পাপ হইবে, সে সকল পাপ হইতে আম তোমাকে মোচন কাঁরব। 

ভগবান মনও তাবৎ বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম বাঁলয়া গ্রল্থশেষে উহারই' তুল্যার্থ বচন 
বাঁলতেছেন 7 


“্যথোস্তান্যপি কম্মাণি পরিহায় দ্িবজোত্তম। 
আতরজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্রবান || 
এতদ্ধি জল্মসাফল্যং ব্ান্গণস্য বিশেষতঃ। 
প্রাপ্যতৎ কৃতকৃত্যোহ 'দ্বিজোভবাঁত নান্যথা | 1 


পৃব্বোন্ত কম্মসকলকে ত্যাগ কাঁরয়াও আত্যজ্ঞানে, ইীন্দ্রিয়নিগ্রহে ও প্রণব 
উপানষদাদি বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্র কাঁরবেন। আত্জ্ঞান, বেদাভ্যাস ও ইন্দ্রিয়দমনদ্বারা 


* রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ২৮৫ পৃচ্ঠা দেখ। 
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বাক্ষণ, ক্ষয় ও বৈশ্য, সকলের, বিশেষত; ব্রাহ্মণের, জন্ম সফল হয়। যেহেতু, এই অনচ্ঠান 
করিয়া 'দ্বজাতিরা কৃতকৃত্য হন। . অন্য কোন প্রকারে কৃতকৃত্য হন না। 
কোন কোন রন্গানম্ঠ অথচ গৃহস্থ সাধকের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা 'বিষয়ভোগকালেও 

আত্মাকে 'নাঁলস্ত জানিয়া, হীন্দ্রিয়ের কর্ম্ম হীন্দ্রয়ই করে, এই নিশ্চয় জ্ঞান কাঁরয়া 'স্থাঁত 
করেন। গীতার বচনের তুল্যার্থবচন, ভগবান মনুর গৃহস্থধর্মের প্রকরণে পাওয়া 
যাইতেছে । ৪ অধ্যায়ে, ২২ শ্লোক 7; 

«এতানেকে মহাযজ্ঞান যজ্ঞশাস্তীবদোজনাং। 

অনীহমানঃ সততীমান্দ্রিয়েষ্বেব জূহহাতি 11 


অর্থাৎ যে সকল ব্রহ্ষনিষ্ঠ গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞানৃষ্তানের শাস্নকে জানেন, 
তাঁহারা বাহিরে কোন যজ্ঞাঁদর চেষ্টা না কাঁরয়া ব্রক্গজ্ঞানের অভ্যাসদ্বারা চক্ষুশ্রোন্র প্রভাতি 
পণ্ইন্ডিয়, এবং রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি উহার পণ্ঠ বিষয়কে সংযম করিয়া পণ্যজ্ঞ সম্পন্ন 
করেন। 
পুনরায় গতা অন্যপ্রকার সাধনের কথা বলিতেছেন +- 
“অপানে জূহবাতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাহপরে। 
প্রাণাপানগতঈরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ 11 
কোন কোন ব্যান্ত পূরক, কুম্ভক ও রেচককুমে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞপরায়ণ হন। 
স্বামীধৃত যোগশাস্ত্র বচন ;- 
“সঃ কারেণ বাঁহর্যাঁত হং কারেণ বিশে পুনঃ। 
প্রাণস্তত্ন সএবাহমহং সইতি িন্তয়েৎ || 
নি*্বাসের সময় প্রাণবায়্‌ সঃ বালয়া বহির্গমন করেন, প্রশ্বাসের সময় হং বাঁলয়া 
প্রীবন্ট হন। অতএব সোহং, হংসঃ সাধক ইহাই চিন্তা কাঁরবে। 
ভগবান মনু গৃহস্থধম্মপ্রকরণে ইহারই তুল্যার্থ বচন লাখতেছেন। ২৩ শ্লোক; 
বাচ্যেকে জহবাত প্রাণং প্রাণে বাচণ সব্বদা। 
বাঁচ প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞানর্বাতমক্ষয়াং 11 
কোন কোন রহ্গানম্ঠ গৃহস্থ, পণ্টযজ্ঞ্থানে, বাক্যেতে 'নিশবাসের বহন করাকে, এবং 
1ন*্বাসে বাক্যের বহন করাকে, অক্ষয়ফলদায়ক যজ্ঞ জানয়া বাক্যেতে নিশ্বাসের বহন এবং 
[ন*্বাসে বাকোর বহন করেন। 
গীতা পুনর্্বার অন্যপ্রকার সাধনের কথা বাঁলতেছেন ;-- 
“প্রক্মাগনাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহবাঁত | 
কোন কোন ব্যান্ত রক্গরূপ আঁশ্নতে রক্গার্পণরূপ যজ্ঞ যজন করেন। ভগবান্‌ 
মনু ২৪ শ্লোকে তৎতুল্যার্থ বচন 'লাঁখয়াছেন ;-_ 
প্জ্রানেনৈবাপরোবিপ্রা যজন্ত্যেতৈষ্সখৈঃ সদা । 
জ্ঞানমূলাং ক্িয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা || 
কোন কোন ব্রন্গনষ্ঠ গৃহস্থের প্রাত যে যজ্ঞ, শাস্ত্রে বীহত আছে, তাহা ব্রক্গ- 
জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন। তাঁহারা জ্ঞানচক্ষুর্বারা অর্থাৎ উপানিষদের দ্বারা 
জানিতেছেন যে. পণ্যজ্ঞাঁদ সকল ব্রক্মাতমক হন। 


৯২৪ 


ইহার উপসংহারে ভগগবান্‌ কল্পঃকভটু লেখেন যে, “শ্লোকন্রয়েণ ব্রহ্মানম্তানাং বেদ- 
সংন্যাঁসনাং গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ।” বেদোন্ত কম্মানুষ্ঠানত্যাগণী অথচ বঙ্গানম্ট গৃহস্থ- 
দের প্রাত এই সকল 'বাঁধ প্রদত্ত হইল। জ্ঞানপ্রাতপাত্তর 'নামত্ত নানাবধ সাধনের কথা 
বাঁললেন। ইহার প্রত্যেক প্রকার সাধনেই উত্তম, মধ্যম ও কাঁনষ্ঠ এই তিন প্রকার সাধক 
আছেন। 

বৈফবশাস্মেও নানাপ্রকার মোক্ষোপায়সাধনের কথা আছে। শ্রণীভাগবতে, একাদশ- 
স্কন্ধে, উনান্রংশ অধ্যায়ে, ১৯ শ্লোকের তাৎপর্যয এই যে, সব্্বনত্র ঈশ্বর ব্যাপ্ত আছেন, 
এইরূপ চিন্তাদ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে সকল জগৎ ব্রক্মাতম বোধ 
হয়। অতএব, যখন সব্বন্র ব্রক্মদ্ষ্টিরূপ জ্ঞানের 'স্থরত্ব হইল, তখন সংশয়হীন হইয়া 
প্রিয়ামান্র হইতে নিবৃত্ত হইবে। ষদ্যাপও মোক্ষসাধনের নানা উপায় আছে, কিন্তু মন, 
বাক্য, কায়, এ সকলের দ্বারা সব্্বত্র ঈশবরদ্যান্ট, সকল উপায় হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার 
মত। 

যে সকল জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিদের উত্তম সাধনাবস্থা হয় নাই, ধম্মসংহারক (কাশণ- 
নাথ তকর্পণানন মহাশয় ধম্মসংস্থাপনাকাক্ক্ষণ' নাম গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া, রাজা 
তাঁহাকে বিদ্রুপ কাঁরয়া পুনঃ পুনঃ ধম্মসংহারক বাঁলয়াছেন ) তাঁহাঁদগকে বাঁলতেছেন 
যে, তোমাদের আধকারাবস্থা, সাধনাবস্থা ও সদ্ধাবস্থা এই 'ীতনের কোন অবস্থাই নহে। 
রাজা বাঁলতেছেন যে, ধম্মসংহারককে জিজ্ঞাসা কার যে, ফু উপাসনা বিষয়ে 
আঁধকারাবস্থা, সাধনাবস্থা ও িদ্ধাবস্থা এই 'ীতনের মধ্যে তান কোন্‌ অবস্থায় আন্ছন ? 
বিষ প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসকাঁদগের আঁধকারাবস্থার লক্ষণ এই ;- 


“শান্তোবনতঃ শহদ্ধাতমা শ্রদ্ধাবান্‌ ধারণক্ষমঃ। 

সমর্থ্চ কুলশনশ্চ প্রাজ্ঞ সচ্চারতোষাঁতঃ || 

এবমাদগুণৈযান্তঃ শিষ্যোভবাঁত নান্যথা 11 
তন্ত্রসারধৃত বচন। 


শমগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ অন্তারন্দ্রিয়ের নিগ্রহাবাশম্ট ও বিনয়যুক্ত, চিত্তশুদ্ধাবাশিষ্ট, 
শাস্তে দৃূঢবিশবাসী ও মেধাবী, 'বাহত কম্মানষ্ঠানক্ষম, আচারাদি গুণয্স্ত, 'বেশেষদশন, 
সচ্চারল্, যত্রশশীল ইত্যাদি গুণাবিশিষ্ট হইলে শিষ্য হয়; অন্যথা শিষ্য হইতে পারে না। 
বিজ্ঞ ব্যান্তরা জিজ্ঞাসা কাঁরবেন যে, অন্তারান্দ্রিয় ও বাহ্যোন্দ্িয়নিগ্রহ প্রভৃতি যে- 
সকল বিশেষণ উত্ত বচনে রাঁহয়াছে, তাহা তাঁহাতে আছে ক না? বৈষবসাধকদিগের 
সাধনাবস্থার লক্ষণ এই ;-- 
তৃণাদাপ সুনশচেন তরোরাপ সাঁহফুনা। 
অমাঁননা মানদেন কীর্তননয়ঃ, সদা হারিঃ 11 
আপনাকে তৃণ হইতেও নশচ জানয়া এবং বৃক্ষ হইতেও সাঁহফু হইয়া, আতনাভিমান- 
ভগবম্গীতায় আছে, 
“সমঃ শনোৌ চ মন্ত্রে চ তথা মানাপমানযোঃ1% ইত্যাদ || 
অর্থাৎ শত্রু মিত্রে, মান অপমানে সমান বোধ কাঁরলে, ভন্তব্যান্ত ভগবানের 'প্রয় হয়। 
ভগবদ্গীতায় আরও আছে ;_- 


১২ 


“মাচ্চত্তামদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং। 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যান্ত চ রমান্ত চ । 


যাহারা আমাতেই চিত্ত ও সব্বৌন্দ্রয় স্থির রাখে, এবং আমার গুণ সকল 
"নবৃত্ত হয়। 
এস্থলে বিজ্ঞ লোক সকল দোৌখবেন, পৃব্বালাখত বচনানুসারে, সাধনাবস্থার 
লক্ষণ সকল তাঁহাতে আছে ক না? 
তৎপরে, শাস্ত্রানুসারে ভান্তুর সদ্ধাবস্থার লক্ষণ বাঁলতেছেন ;- 
তেষাং সততযস্তানাং ভজতাং প্রীতপূর্্বকং। 
দদাম বাদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে || 
তেষামেবানকম্পাথ মহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাতভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা || 
এইরূপ নিরন্তর য্স্ত হইয়া যাঁহারা প্রশীতপূব্ক ভজন করেন, তাঁহাঁদগ্কে আম 
সেই জ্ঞানরূপ উপায় প্রদান কার, যাহাতে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের প্রাত 
অনগ্রহ কাঁরয়া, তাঁহাদের বাঁদ্ধতে অবস্থানপূর্বক, দেদীপ্যমান্‌ জ্ঞানরূপ দীপের দ্বারা 
তাঁহাদের অজ্ঞানজাঁনত অন্ধকার বিনাশ কার। অর্থাৎ তাহাদিগকে জ্ঞানপ্রদান কাঁরয়া 
মান্তড দান কার। 
এখন বিজ্ঞ ব্যান্তরা দোখবেন যে, ভগবানের দত্ত তত্তুজ্ঞান যাহা ভান্তর 'সদ্ধাবস্থায় 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দারা ধর্্মসংহারকের সব্বন্ত ভগবদ্দূষ্টি হইয়াছে কি না? ইহার 
উত্তরে যাঁদ 'াঁন বলেন যে, পূর্ব পূর্ব বচনে বিষুভন্তের আঁধকারাবস্থা ও সাধনাবস্থা 
বিষয়ে যে সকল বিশেষণ আছে, তাহা উত্তম আঁধকারশ ও উত্তম সাধককে লক্ষ্য কাঁরয়া 
বলা হইয়াছে, কিন্তু ব্যান্তভেদে সাধনাবস্থা উত্তম, মধ্যম, কানষ্ঠ এই তন প্রকার। তান 
যাঁদ এইরূপ উত্তর করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিবেচনা করিয়া দেখা উীঁচত যে, একথা 
প্রতীক ও অপ্রতশক উভয় প্রকার উপাসনা সম্বন্ধেই সঙ্গত হয়। উভয় প্রকার উপাসনা 
সম্বন্ধে এ কথা বাঁললে শাস্ত্রের অপলাপ হয় না। 
“আশ্রমাস্প্ীবধাহীনমধ্যমোত্কৃম্টদৃষ্টয়ঃ।” 
মাণ্ডূ্ক্যভাষ্যধূত কারিকা। 
আশ্রমীরা তিন প্রকার, হখনদ্ান্ট, মধামদষ্টি ও উত্তমদৃষ্টি। 


শাদ্ত্রানযায়ণ 'বাভন্ন প্রকার ব্রন্মানিচ্ত গৃহস্থ 


এক্ষণে ব্রন্ষানমন্ঠ গৃহস্থ সম্বন্ধে রাজার গ্রন্থে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা বথা- 
সাধ্য তাহার আলোচনা কাঁরতোছ। ববাভন্ন প্রকার সাধন ও সাধকাঁদগের বিষয় বাঁলতে 
গিয়া, রাজা প্রান শাস্তু অবলম্বন কাঁরয়া বাভন্ন প্রকার রক্ষানম্ত গৃহস্থের লক্ষণ 
বলিয়াছেন। আমরা পাঠকবর্গের নিকটে তাহা সাধ্যানুসারে ব্যাখ্যা কাঁরতোঁছ। 

প্রথম_কোন কোন ব্রহ্গীনষ্ঠ গৃহস্থ, বাহ্যষজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া ত্রক্ষাজ্ঞানাভ্যাসদ্বারা 
পণ ইন্দ্রিয় ও তাহার পণ বিষয়ের সংযম করিয়া পণ্চষজ্ঞ সম্পন্ন করেন। নয ৪ 
অধ্যায়ের ২২ শ্লোক )। গণতাতেও উহার তুঙ্যার্থবচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা 
আধ্যাত্যকভাবে পণ্টযজ্ঞ সম্পন্ন কাঁরয়া থাকেন। 


১৬ 


দ্বতীয়,কোন কোন ব্ুন্ধানন্ঠ গৃহস্থ পণ্যজ্ঞস্থানে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞপরায়ণ হন। 
(মনূর ৪ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোক); গাীতাতেও ইহার তুল্যার্থ বচন আছে। ইহারা 
জ্ঞানমার্গাবলম্বী গৃহস্থ যোগান্রাহ্ম। 


তৃতীয়,কোন কোন রন্দনিষ্ত গৃহস্থ, বাহত পণ্টযজ্ঞ, কেবল প্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা 
নিষ্পন্ন করেন। অর্থাৎ বক্গরূপ আঁশ্নতে রক্ষাপ্পণরূপ যজ্ঞদ্বারা পণ্চষজ্ঞ জন করেন। 
ইহারা বেদাবাহত আঁগ্নহোন্রাদ কর্্মানুজ্ঠান করেন না। ব্রহ্ষজ্ঞানের দ্বারা পণ্চযজ্ঞ 
[নম্পন্ন করেন। রাজা বলেন ;-“পণ্তযজ্ঞাদ তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরর্রন্মস্বরূপ হন, এই 
চিন্তনের দ্বারা জ্ঞানীনষ্ঠ গৃহস্থেরা তং তৎ কর্ম নিম্পন্ন করেন।” ইহারা পর্রহ্গ- 
[চন্তনে, হীন্দ্িয়ানগ্রহে ও প্রণব, উপনিষদাঁদ অভ্যাসে যত্ন করেন। (মনূর ৪ অধ্যায়ের 
২৪ শ্লোক) ; গাঁতাতেও ইহার তুল্যার্থ বচন আছে। এই তন প্রকার বরক্গানম্ঠ গৃহস্থ 
ব্দোবাহত কম্সানূষ্ঠানত্যাগশা। ই'হাঁদগকে অপৌন্তলিক বা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলা 


যাইতে পারে। বর্তমান সময়েও এই তিন শ্রেণভ্ত্ত ব্রহ্গানষ্ঠ গৃহস্থ দৌখতে পাওয়া 
যায়। 


চতুর্থ কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক বর্ণীশ্রমধম্মত্যা কারয়া ভগবানের শরণাপন্ন 
হইয়া কৃতকৃত্য হন। (গাঁতা, সব্ব্ধন্মান পরিত্যজ্য ইত্যাঁদ ) এবং কোন কোন 
ব্রহ্মানষ্ঠ গৃহস্থ কেবল আতজ্ঞানে, হীন্দ্রয়ানগ্রহে ও প্রণব, উপাঁনষদাঁদ বেদাভ্যাসে, 
(সাধনচতুষ্টয়ে ) যত্রবান্‌ হন। (মনু) ইহারা বর্ণাশ্রমধর্্ম ত্যাগ কারলেও সনাতন 
ধম্ম আাচরণ করেন। সনাতন্ব ধর্ম কি? 


যেনোপায়েন দেবৌশ লোকঃশ্রেয়ঃ সমশ্নৃতে। 
তদেব কার্যং ব্র্দজ্ঞোরদং ধর্মমং সনাতনং ।। 
মহানিব্বাণ। 


যে যে উপায় লোকের শ্রেয়স্কর হয়, তাহাই ব্রক্ষনিষ্ঠের কর্তব্য। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। 


ই'হাদিগকেও অপোরন্তীলক ও আনূষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে। ইহাদের 
মধ্যে প্রথম প্রকার ব্ুন্ধানষ্ঠগণ ভান্তপথাবলম্বশ ব্রক্মানিষ্ঠ গৃহস্থ । ছ্বিত?য় প্রকার ব্রহ্গানষ্ঠ- 
গণ জ্ঞানাবলম্বী গৃহস্থ। ই'হাদের সাহত মন্দর তৃতীয় প্রকার ব্রন্ধানষ্ঠ গৃহস্থের প্রভেদ 
কেবলমাত্র এই যে, ইহারা পণ্চষজ্ঞ করেন না; অর্থাৎ ব্রহ্ষজ্ঞান বা চিন্তাদ্বারাও পণ্9ষজ্ঞ 
যজন করেন না। 


পণ্ম,কোন কোন ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ গৃহস্থসাধক, ফলত্যাগপূর্বক আশ্নহোত্রাদ 
কর্ম কাঁরয়া অর্থাৎ নিচ্কামভাবে নিত্যনোমাত্তক কর্্মান্ষ্ঠান কাঁরয়া নোম্ঠকীশান্তি 
লাভ করেন। €গাঁতা) ইহারা নিচ্কাম কম্মানৃষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানে উপনীত হন। কর্ম্ম- 
মার্গের ভতর "দয়া চিত্তশ্াদ্ধি বরহ্গজ্ঞান লাভ করেন। 


ষষ্ঠ, ইহারা জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী । ইহাদের লক্ষণ এই যে, রাগ" 
দ্বষত্যাগ, বিষয়ে বৈরাগ্য এবং ইজ্টানষ্ট উভয় প্রকার বিষয়ে সমভাবাপন্ন। €গাঁতা )। 

পঞ্চম প্রকার সাধক ভিন্ন অন্য সকল প্রকার সাধকই জ্ঞানমার্গাবলম্বী। পঞ্চম 
প্রকার সাধকও কম্মমার্গ হইতে জ্ঞানমার্গে গমনোল্মখ। 


১২৭ 


জ্ঞান ও ভান্ত সাধন 


এই যে জ্ঞানমার্গের সাধনের মধ্যে এত প্রকার প্রভেদ দৃস্ট হইল, প্রত্যেক প্রকার 
সাধনেই আবার অবস্থাভেদ আছে ;_-অধম, মধ্যম, উত্তম বিভাগ আছে। আঁধকারাবদ্থার 
পর সাধনাবস্থা, তাহার পর 'সিদ্ধাবস্থা । 

ভান্তমার্গেও অনেক প্রকার সাধন আছে; এবং ভান্তমার্গের প্রত্যেক প্রকার সাধনে 
অবস্থাভেদ আছে,_অধম, মধ্যম, উত্তম। শ্রীভাগবতে অধম, মধ্যম, উত্তম ভক্তের লক্ষণ 
বর্ণত আছে ;_ * আঁধকারাবস্থা, সাধনাবস্থা ও সিদ্থাবস্থাও বার্ণত আছে। 

রাজার মতে, 'সিদ্ধাবস্থায় জ্ঞানদ্বারা মান্ত হয়। সব্বন্ ভ্রহ্মদূষ্টিরুপ জ্ঞানের 
1স্থরত্বই সদ্ধাবস্থা। শ্রশধরস্বামীর ব্যাখ্যা অনুস।রে ইহাই শ্রভাগবতের বচনের তাৎপয্য'। 
“দামি ব্যাদ্ধযোগং” ইত্যাঁদ শ্লোকদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ইহাই গীতার তাৎপর্যয। 
বৈষণবেরা শ্রীধরস্বামীকে অত্যন্ত সম্মান করেন। শ্রীভাগবত ও গীতার তান যে ব্যাখ্যা 
কাঁরয়াছেন, তাহা তাঁহারা অবশ্যই গ্রহণ কাঁরবেন। সতরাং জ্ঞানদ্বারা যে মান্ত হয়, 
ইহা তাঁহারা কেমন কাঁরয়া অস্বীকার কারতে পারেন £ 

শ্রীভাগবত, গণতা এবং বৈষুবপূরাণ সকলের মতেও ভান্তমার্গে জ্ঞানদ্বারা মান্ত। 
রাজা জ্ঞানসাধন ও ভান্তসাধন উভয়ই স্বীকার করেন। তাঁহার মতে, কর্ম কিম্বা ভান্ত 
বিনা জ্ঞানসাধন ব্লেশকর। রাজা বলেন, ভান্তানভ্ঠ, ব্যান্ত, তত্তৃজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মনন্ত 
হন। 

শ্রশধরস্বামী বলেন :- জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা জ্ঞানানচ্ঠ ব্যান্তর জ্ঞানের পাঁরপাক জন্মে। 
ভান্তনিষ্ঠ ব্যান্তদের শ্রবণ কীর্তনাদ ভাঁন্তর অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয়। জ্ঞানানষ্ঠ ও ভান্তীনম্ঠ 
ব্যান্তর নিজ নিজ অবলাম্বত 'নয়মের 'িরুদ্ধাচরণ কাঁরলেই দোষ। জ্ঞান ও ভান্তির যখন 
ণমলন হয়, তখন উভয় প্রকার সাধনের একন্র অনুষ্ঠান হইতে পারে। তাহাতে পরস্পর 
বিরোধ হয় না। 1 

শ্রশচৈতন্যের অবতারত্বের শান্্রীয় প্রমাণ কি ? 


আমরা পূর্বেই বাঁলয়াছ যে, তর্কপণ্টানন মহাশয় রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 
তিনি কোন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চালতেছেন? রাজা তাহার উত্তর 'দিয়া, তর্কপণ্ঠানন 
মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি কোন শাস্বীয় প্রমাণে শ্রীগৌরাঙ্গকে বিফর 
অবতার বাঁলয়া স্বীকার করেনঃ ইতাদ। তদহগরে তক পঞ্চানন মহাশয় “অনন্ত 
সধাহতা'র বচন বাঁলয়া শ্লোক উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। 
ধর্মসংস্থাপনার্ধায় বহরিষ্যামি তৈরহং। 
কালে নম্টং ভীন্তপথং স্থাপায়িষ্যাম্যহং পুনঃ। 
কৃফশ্চৈতন্যগৌরাষ্গৌো গৌরচন্দ্রঃ শচশীসৃতঃ। 
প্রভুগেোরহারিগেৌরো নামানি ভীন্তদানি মে। 
ইত্যাঁদ। 
রাজা রামমোহন রায় এই শ্লোকদ্বয়কে প্রাক্ষপ্ত বাঁলয়া অগ্রাহ্য কাঁরয়াছেন। 'তাঁন 
বাঁলতেছেন, প্রাচ্ন ও নবীন গ্রম্থকারেরা কেহ কোন স্থানে গৌরাঙ্গকে বিফৃূর অবতার 
বলেন না। গৌরাঙ্গের মতসংস্থাপক প্রাচীন গোস্বামীদের তুল্য পণ্ডিত, উন্ত সম্প্রদায়ে 


* রাজা রামমোহন রায়ের গ্রল্থাবলশব ২৭৮ পঙ্ঠা দেখ। 
1 রাজার গ্রন্থের ২৮২ পৃজ্ঠা দেখ। 


৯১২৮ 


এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা যাঁদও গোৌরাঙ্গকে বির অবতার বাঁলয়া 
স্বীকার কাঁরতেন, কিন্তু তাঁহাদের রচিত কোন প্রীসদ্ধ গ্রন্থে 'অনন্তসধাহতা'র এই বচন 
লেখেন না। গৌরাঙ্গের অবতারত্ব বিষয়ে, 'অনন্তসধাহতা'যস এর্‌্প স্পষ্ট বচন থাকলে, 
তাঁহারা অবশ্যই উহা উদ্ধৃত কারতেন। 

পাণ্ডতেরা পুরাণসংহতাঁদর প্রামাণ্যের বিষয়ে এই নিয়ম কাঁরয়াছেন যে, কোন 
প্রাসম্ধ টীকাসম্মত অথবা কোন প্রাসদ্ধ গ্রল্থকারের ধৃত না হইলে, সামান্যতঃ কোন বচন 
গ্রাহ্য হইতে পারে না। কোন প্রাসম্ধ টকারাহত ও কোন প্রাসপ্ধ গ্রল্থকারের ধৃত না 
হইলেও, যাঁদ কেবল পুরাণ সংাহতা ও তল্নাদ শাস্তের নামোল্লেখ মান্র কোন বচনের 
প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে তন্তরভ্রাকরের প্রমাণানুসারে গৌরাঙ্গ ও তৎসম্প্রদায়ের উচ্ছেদ 
হইতে পারে। রাজা রামমোহন রায় 'তন্মরত্রাকর হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত কারয়াছেন। 
এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। * 

উত্ত শ্লোকগালর তাৎপর্য এই ষে, বট্‌ক ও ভৈরব ভগবান গণেশকে জিজ্ঞাসা 
করলেন যে, 'ত্রপ্রাসুর হত হইলে পর, তাহার আস্মরতেজ নম্ট হইল, কি উহার নাশ 
হইল না; হে গণনায়ক! আমাকে তাহা বল। যেহেতু, তোমা ব্যাতরেকে এরূপ 
সব্্বজ্ঞ আর নাই। তাহাতে ভগবান গণেশ বাঁলতেছেন যে, ন্রিপুরাসূর মহাদেবের দ্বারা 
ধনহত হইয়া হশিবধর্্ম নাশের 'নামত্ত তিনপুরের স্থানে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই 
1তন রূপ অবতপর্ণ হইল । পরে, নারীভাবে ভজনের উপদেশ দয়া ব্যাভচারণী, ব্যাঁভচারণণী 
ও বর্ণসঙ্করের দ্বারা পাঁথবীকে পাঁরপূর্ণ কাঁরয়া পুনরায় মহাদেবের কোপকে উদ্দশগ্ত 
কাঁরল। আর তাহার সঙ্গ যে সকল অসুর ছল, তাহারা মনষ্যবেশ ধারণ কাঁরয়া এ 
দ্পুরের তিন অবতারকে ভজনা কাঁরল। এ সকলের মধ্যে কেহ কেহ মহাপাতকণ, 
আঁতপাতকীণী, উপপাতকী, অনুপাতকী ; আর কেহ কেহ সর্্বপাপয্যস্ত ছিল। তাহারা 
বৈষববেশ ধারণ করিয়া অনেক সরলাম্তঃকরণ লোককে মায়ার্প অন্ধকারের দ্বারা মুগ্ধ 
করিয়াছে । সেই '্রিপুরের প্রথম অংশকে সাক্ষাৎ বফ্, 'দ্বতীয় অংশকে শেষদ্বরূপ 
বলরাম, তৃতীয় অংশকে তাহারা মহাদেবর্পে বিখ্যাত কারল। ইত্যাদ, ইত্যাদ। 

শ্রখগোরাঙ্গের অবতারত্বের পক্ষে "অনন্তসংহতা'র বচন এবং তাঁদ্বরুদ্ধে তন্র- 
রতাকরের বচন সকলের, কোন প্রাসদ্ধ টণকা না থাকাতে, এবং উহা কোন প্রাসদ্ধ গ্রন্থ- 
কারের ধৃত নহে বাঁলয়া রাজা রামমোহন রায় উভয়ই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। 


_ শাচ্ত্ীয় বিচারের কতক্গ্যাল নিয়ম 


শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃত মশমাংসায় উপনণত হইবার জন্য কতকগুলি 
বিশেষ নিয়মানুসারে শাস্রব্যাখ্যা করা আবশ্যক। বিশেষ প্রণালশ অবলম্বন কাঁরয়া 
শাস্তীয় বিচারে প্রবৃত্ত না হইলে, প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা ধায় না। 
মীমাংসক, নৈয়াঁয়ক ও সংগ্রহকারেরাও সেই প্রণালধ ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া শাম্ঠের 
তাৎপর্য গ্রহণ কাঁরিয়া থাকেন। রাজা রামমোহন রায় সেই সকল নিয়ম মানিতেন। 

প্রাচীনেরা শাস্তসকল সমানভাবে গ্রাহ্য কারতেন। শাচ্রের মধ্যে পোঁব্বাপর্যয 
স্বীকার করিতেন না। সুতরাং উহার মধ্যে ষে, কোন অসামঞ্জস্য আছে, তাহা স্বীকার 
কারতেন না। অথচ শাস্ল সকলের মধ্যে, বচনে বচনে বিরোধ দূষ্ট হয়। সুতরাং 





* রাজা রামমোহন রায়ের গ্রল্থাবলশর ৩০৬ পৃন্ঠায় দেখ। 


১২৯ 
বামমোহন--৯ 


শাস্তের প্রামাণ্য রাখবার জন্য নিম্নালাখত নিয়ম সকল এবং আরও কোন কোন নিয়ম 
স্থির করা হইয়াছে। এই সকল 'নয়মদ্বারা শাস্্ব্যাখ্যা সম্পন্ন হইয়া থাকে। 


প্রামাণ্য ক্রম। প্রথম শ্রাতি। দ্বিতীয় মনুস্মৃতি। কিন্তু শ্রাতি ও মন.স্মাত 
কার্ধযতঃ এক; অর্থাৎ বেদার্থানর্ণয় জন্য মনুস্মাতিই সব্্বপ্রধান অবলম্বন। তৃতীয়, 
অন্যান্য স্মৃতি পুরাণ ও তল্ত। 


শ্রতিস্মাতাঁবরোধে তু শ্রুতিরেব গরায়সণ। 
আবরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত বোদকবৎ সতা |॥ 
স্মার্ভতধ্ত বচন। 


চতুর্থ-শিম্টাচার বা সদ্ব্যবহার । পর্ব পূর্ব শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কোন মত, পর পর 
শাস্তে থাকলেও, পরবর্তী শাস্ত্ের মত সে বিষয়ে গ্রহণীয় নহে। যাঁদ এমন কোন মত 
পরবর্তর্ঁ শাস্ত্রে থাকে, যাহা পূর্বের শাস্তেও আছে, তাহা হইলে তো সে মত অবশ্যই 
গ্রাহা হইবে; কিন্তু যাঁদ পূর্ববত্তঁ শাস্তে সে মত না পাওয়া যায়, এবং তাহার 
1বরুদ্ধমতও কিছ না থাকে, সে স্থলে পরবর্তঁ শাস্তের মত অবশ্যই গ্রহণশয়। সেইরূপ 
আবার, সমানরূপ মান্য দুই শাস্তে আপাতাবর্দ্ধ বচন থাকলে, যের্প ব্যাখ্যাদ্বারা বচন 
সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়, তাহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা বালয়া গণ্য হইবে। 


শাস্নের বাধ সকল দুই ভাগে 'বিভন্ত ;--সামান্য বাধ ও বিশেষ 'বাঁধ। শাস্ের 
বরোধভঞ্জন কারবার জন্য ইহাও একাঁট উপায়। ইহার একাঁট দস্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। 
শ্রুতিতে কোন স্থানে আছে, হিংসা কাঁরবে না। আবার অন্য স্থানে আছে, অ*বমেধ 
যজ্ঞ কারবে। অশ*বমেধ যজ্ঞ করলে অশ্ববধ কাঁরতে হয়। সুতরাং 'হংসা কাঁরবে না, 
এই বাধির সাহত সামঞ্জস্য হইতেছে না। তবে ইহার মশমাংসা কিঃ মীমাংসা এই 
যে, হিংসা কাঁরবে না, ইহা সামান্য 'বাধ। অশ্বমেধ যজ্ঞ কারবে, ইহা বিশেষ 'বাধ। 
সৃতরাং স্থির হইল যে, বিশেষ বাঁধর যে সকল স্থল, তাহা ভিন্ন অন্যান্য স্থলে, সামান্য 
[বাঁধ পালনীয়। অশ্বমেধ যজ্ঞাঁদ ভিন্ন অন্যান্স্থলে হিংসা 'নাষদ্ধ। 


আর একটি নিয়ম এই যে. গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহার বচারপ্‌ব্্বক শাস্ত্রীয় বাধ 
নিষেধ নির্ধারণ কাঁরবে ; অর্থাৎ উপব্রমাণকায় গ্রল্থের উদ্দেশ্য বিষয়ে কি লেখা হইয়াছে, এবং 
উপসংহারেও তাঁদ্বষয়ে কি বাঁলয়া শেষ করা হইতেছে, এই দুইটি দৌখলে শাস্ের প্রকৃত 
তাৎপর্য্য অনুধাবন করা যায়। এতাঁদ্ভন্ল, আর সকল অর্থবাদ ও স্তাতিবাদ বাঁলয়া 
ত্যাগ কারবে। অর্থবাদ, স্তুতিবাদ, 'নন্দার্থবাদ প্রামাণ্য নহে। ফলশ্রাত মাত্রেই 
অর্থবাদ, উহা প্রামাণ্য নহে। তদ্রুপ মাহাতন্যবাচক বচনও প্রামাণ্য নহে। যেমন, রাজা 
রামমোহন রায় বাঁলতেছেন ;__-“বষ্য প্রধান গ্রল্থে, ব্রহ্মা, মহেশ্বর হইতে বিষ্ণুর প্রাধান্য 
বর্ণন দ্বারা ও বৈষ্ণবধর্রের সব্বৌত্তমত্ব কথনের দ্বারা ভগবান বিফ এবং তথ্ধর্মের 
স্তুতিমান্র তাৎপর্য্য হয়।” ইত্যাঁদ। 


[বাঁধবাক্য স্থির কারবার একটি সামান্য নিয়ম এই যে, 'বাঁধবাক্য অদন্টার্থক হওয়া 
চাই। অর্থাৎ যাহা প্রত্ক্ষাসদ্ধ, কিম্বা অনূমান প্রমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে 
'বাঁধবাক্য হইতে পারে না। আর, দ্বিতশয় নিয়ম এই ষে, কর্ম্মকাণ্ড, কিম্বা জ্ঞানকাশ্ড 
[বিষয়ে যে '(বাধবাকা, তাহা পরমার্থ, অর্থাৎ ধর্ম বা মোক্ষ সম্বন্ধীয় হইবে ; ধম্সাধম্স 
পাপপণ্য এই সকল বিষয়েই বাধবাকা হইতে পারে৷ বর্ণাশ্রমধন্্মও ইহার অল্তর্গত। 


৯৩০ 


মহাভারতের ধীতহাঁসক অংশ রাজার মতে উপন্যাস মাতর। রাজা বাঁলয়াছেন, উহা, 
কেবল বাক্যাবলাস, অর্থাৎ বাক্যক্কীড়া মান্র, কিন্তু পরমার্থবুত্ত নয়।” * 


আঁধকারিভেদ 


বাধিনিষেধের প্রয়োগ ব্যাঝতে হইলে, আধকারিভেদ বুঝা আবশ্যক। ইহাদ্বারাও 
শাস্তের বরোধভঞ্জন হয়। 

আধকারভেদ সম্বন্ধে রাজা বাঁলতেছেন ;__ 

“আধকারাবশেষেন শাস্্রানস্তান্যশেষতঃ।% 

“আঁধকারিপ্রভেদেতে শাস্তে নানাপ্রকার 'বাধ উন্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যে ব্যান্তর 
পরমাতয়তত্বে কোন মতে প্রীত নাই এবং সব্্বদা অনাচারে রত হয়, তাহাকে অঘোর 
পথের আদেশ করেন। তদনুসারে, সেই ব্যাস্ত কহে যে, “অঘোরান্ন পরো মন্ত্ঃ”* অঘোর 
মন্মের পর আর নাই। আর যে ব্যান্ত পরমার্থ বিষয়ে এবং পানাদিতে রত, তাহার প্রাতি 
বামাচারের আদেশ করেন, এবং সে কহে যে,_ 

“আলিনা বন্দমান্রেণ ভ্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ” 

বিন্দুমান্র মাঁদরার দ্বারা তন কোটা কুলের উদ্ধার হয়। আর যে ব্যান্তর পরমেশ্বর 
[বিষয়ে শ্রদ্ধা না হইয়া স্ত্রী সখাঁদ বিষয়ে সব্বদা আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহার প্রাত স্ত্রশ- 
পুরুষের ক্রীড়াঘাটত উপাসনার উপদেশ কাঁরয়াছেন, এবং সে কহে যে-“বক্রশীড়তং 
ব্রজবধূ1ভারদণ্ঠ বিষোঃ শ্রদ্ধান্বিতোহন শৃণয়াদথবর্ণষেদ্ঘ” ইত্যাদ। যে ব্যান্ত ভ্রজ- 
বধূদের সাহত শ্রীকৃষ্ণের এই ক্কীঁড়াকে শ্রদ্ধান্িত হইয়া শ্রবণ করে, এবং বর্ণন করে, সে 
ব্যান্তর শ্রণকৃষ্ণেতে পরমভান্ত হইয়া অন্তঃকরণের দুঃখ ত্বরায় নিবৃত্ত হয়। আর যাহারা 
হংসাঁদ কম্মেতে রত হয়, তাহার প্রাত ছাগাঁদ বাঁলদানের উপদেশ কাঁরয়াছেন, এবং সে 
কহে যে, 

“বমেকমেকম.দরা তৃস্তা ভবাঁত চাঁণন্ডকা ।” ইত্যাদ। 

মেষের রুীধর দান করলে এক বৎসর পর্যন্ত ভগবত" প্রাতা হয়েন। এ সকল 
বাঁধ অপরাবিদ্যা হয় ; [কল্তু ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মতত্বীবমূখ সকল, যাহাদের 
স্বভাবতঃ অশৃচিঙক্ষণে, মাঁদরাপানে, স্ব্ীপৃরুষঘাঁটত আলাপে এবং হিংসাঁদতে রাত 
হয়, তাহারা নাঁস্তকরূপে এ সকল গাঁহ্ঘত কম্ না কাঁরয়া পৃব্বালখিত বচনেতে 'নভর 
কাঁরয়া ঈশবরোদ্দেশে এ সকল কর্ম যেন করে। যেহেতু, না্তিকতার প্রাচুর্য হইলে, 
জগতের অত্যন্ত উৎপাত হয়; নতুবা যথারাঁচি আহার, বিহার, হিংসা ইত্যাঁদর সাহত 
পরমার্থ সাধনের কি সম্পর্ক আছে .ঃ গীতাতে স্পম্টই কাঁহতেছেন ;- 

“যামমাং পদাম্পতাং বাচং প্রবদন্ত্যাবপাশ্চিতাঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তশীতবাদনঃ || 
কামাতমানঃ স্বর্গপরা জল্মকর্মফলপ্রদাং। 
রয়াবশেষবহূলাং ভোগৈশ্বর্যযগাতিং প্রাত ।| 
ভোগৈশ্বর্ষা প্রসন্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং। 
ব্যবসায়াতিকা বৃদ্ধিঃ সমাধো ন 'বিধীয়তে 11 
যে মৃূঢ় সকল বেদের ফলশ্রবণ বাক্যে রত হইয়া, আপাততঃ প্রিয়কারী যে এ ফল- 


" রাজার গ্রন্থের ২৭৩ পন্ঠা দেখ। 


৯১৩১৯ 


শ্রুতিবাক্য, তাহাকেই পরমার্থসাধক করিয়া কহেন; আর কহেন ষে, ইহার পর অন্য: 
ঈশবরতত্ব নাই,-এ সকল কামনাতে আকুলতাঁচত্ত ব্যান্তরা, দেবতার স্থান যে স্বর্গ, তাহাকে 
পরম পুরুষার্থ কাঁরয়া জানেন, আর জন্ম ও কর্ম ও তাহার ফলপ্রদান করে এবং ভোগ 
এশ্বর্ষেটর লোভ দেখায়, এমতরূপ নানা ক্রিয়াতে পাঁরপূর্ণ যে সকল বাক্যে আছে, এমত 
বাক্যসকলকে পরমার্থসাধন কহেন। অতএব, ভোগ-এশ্বর্যেতে আসন্তাচত্ত এমতরূপ 
ব্যান্তসকলের পরমেশবরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় না। আর, ইহাও জানা কর্তব্য যে, যে শাস্তে 
এ সকল আহার বিহার ও হিংসা ইত্যাদির উপদেশ আছে, সেই সকল শাস্বেই সিদ্ধান্তের 
সময় অঙ্গীকার করেন যে, আতমজ্ঞান ব্যাতরেকে অন্য যে উপদেশ, সে কেবল লোকরঞ্জন 
মান্। কুলার্ণবে, প্রথমোলাসে ;- 
“তস্মাদিত্যাদকং কর্ম লোকরঞ্জনকারণং। 
মোক্ষস্য কারণং 'বাঁদ্ধ তত্বৃজ্ঞানং কুলেশবার 11” 
অতএব, এ সকল কর্ম লোকরঞ্জনের কারণ হয়; কিন্তু হে দেবি! মোক্ষের কারণ 
তত্ুজ্ঞানকে জানিবে। 
“আহারসংযমক্লিষ্টা যথেম্টাহারতুল্দিলাঃ। 
বরহ্মজ্ঞানীবহাীনাশ্চ 'িনজ্কাতং তে ব্রজাল্তি কং 11, 
মহানর্্বাণ। 
যাহারা আহারানয়মের দ্বারা শরীরকে ক্রুম্ট করেন, কিম্বা যাঁহারা যথেষ্ট আহার- 
পাইতে পারেনঃ অর্থাৎ তাঁহাদের কদাঁপ নিম্কাত হয় না।* 


তল্দ্রশান্ানূপসারে আহার পানাদ 


তর্কপণ্টানন বাঁলতেছেন ; -ব্রন্মজ্ঞানীরা বাহ্যে কোন বেশের কিম্বা আলাপের কিম্বা 
ব্যবহারের দ্বারা যাহাতে আপনাকে শুদ্ধ সত্ব ও সিপ্ধপুর্ষ জানতে পারে, তাহা কাঁরবেক 
না, কিন্তু তন্শাস্ত্রোন্ত মদ্য, মাংস ভোজনাদি গাহ্হত কম্মই কারবেক, যাহাতে অনেকে 
অশ্রদ্ধা করে।” রাজা রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বালতেছেন ;--“পূর্ববোত্তর লাখত বচন, 
যাহা বিশ্বগুরু আচার্ধাদের ধৃত হয়, তদনৃসারে তল্লশাস্তপ্রমাণে জ্ানাবলম্বীদের মধ্যে 
অনেকে আহারাদি লোকযান্রার 'িব্্বাহ করেন। ০ 
সরমারাধ্যা মহাদেব কাঁহয়াছেন। অতএব আমরা আঁধক ক 'লাঁখব ? 
যে দহ্যান্তি খলাঃ পাপাঃ পরব্রন্মোপদেশিনঃ ) 
স্বদ্রোহং তে প্রকুব্বান্ত নাতিরিন্তা যতঃ স্বতঃ 11 
যে খল পাপীরা পরব্রন্দোপাসকের আঁনম্ট করে, সে আপনারই আনস্ট করে, যেহেতু 
তাঁহারা আতা হইতে ভিন্ন নহেন। 
এই তল্শাস্তু প্রমাণে ভগবান্‌ কৃফ ও অজ্জর্যন ও শূক্রাচার্য্য ও ভগবান বাঁশিষ্ট 
প্রভৃতি সাধু ব্যন্তরা পানভোজনাদি কাঁরয়াছেন। এ ধম্মসংহারক বুঝ তাহা অবশত্ত 
হইয়া না থাকিবেক। 


+* রাজা রামমোহন রায়ের গ্রল্ধের ৫৯১৯--৬০১ পৃচ্ঠা দেখ। 


১৩৭. 


উভোৌ মধবাসবক্ষীণৌ উভো চন্দনচাচ্চতৌ। 
একপর্যযষ্করাঁথনো দৃষ্টৌ মে কেশবাজ্জনৌ || 
মিতাক্ষরাধৃত ব্যাসবচন। 
আম কৃষ্ণাজ্জনকে এক রথোঁষস্থত, চন্দনালপ্ত গান্র, মাধবীক মদ্যপানে মত্ত 
দেখলাম ।” 
[নিবোদত খাদ্যগ্রহণ 


রাজা রামমোহন রায়কে এই দোষ দেওয়া হইয়াছিল যে, তান আনবোদত খাদ্য 
আহার করেন। তান উহা অস্বীকার করাতে তাঁহার প্রাতদ্বন্দবী বাঁললেন যে, বক্ষে 
উদ্দেশে পশহনন ও নিবেদনের বাধ ও মন্তার্দ কোন্‌ শাস্তে লীখত আছে, তাহা জানিতে 
ইচ্ছা কার। রামমোহন রায় তদুত্তরে বাঁলতেছেন যে, যাঁহার ি্িিৎ শাস্জ্ঞান আছে, 
[তান অবশ্যই জানেন যে, দেবতারাই কেবল যজ্জ্রাংশভাগী ; অতএব পরব্রন্দের উদ্দেশে 
পশহননের ও নিবেদনের বাধ ও মন্তাদি কোন শাস্ত্রে লাখত আছে, এ প্রশন করা সর্্ব- 
প্রকারে অযোগ্য । 
বরহ্ধার্পণং ভ্রহ্মহবিব্রাক্ষাশ্নো ল্রহ্ধণা হতং। 
ব্রন্মেব গেন গন্তব্যং ্রহ্মক্্ম সমাধিনা || 
এবং 
ব্রহ্মার্পণেন মন্তেণ পানভোজনমাচরেং। 
এই প্রমাণানূসারে, ব্রন্ষার্পণমন্ত্ের উল্লেখপূ্বক ব্রক্মানম্ঠের পানভোজন 'বাঁহত। 
প্ররন্দের সব্বময়ত্বপ্রযন্ত ও শ্রহ্গ ভিন্ন অন্য বস্তু ষথার্থতঃ অভাব প্রয্যস্ত, পানভোজন 
দ্রব্যের নিবেদন, তাঁহার প্রাত সম্ভব নহো। 


গদাচার ও সদ্ব্যবহার কাহাকে বলে £ 


আমরা পূর্বেই বাঁলয়াছি যে, রাজা রামমোহন রায়কে ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ক্ষণ, 
সদাচার ও সপ্ব্যবহারহশীন বলাতে রাজা তাহার উত্তরে বালয়াছলেন যে, 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে পরস্পরাবিরুদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত। প্রত্যেক সম্প্রদায়, আপনাদের আচার 
ব্যবহারকেই সদাচার ও সদ্ব্যবহার বাঁলয়া জানেন; কিন্তু এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের 
আচার ব্যবহারকে অসদাচার বাঁলয়া নিন্দা করেন। পরস্পর নিন্দা কারলেও, যে 
সম্প্রদায়ের যে আচার, তাঁহারা তাহাকেই সদাচার বাঁলয়া জ্ঞান করেন। তন্নশাস্তান,সারে, 
যাহারা চলেন, তাঁহাদের পক্ষে তাহাই সদাচার। ইত্যাঁদ। 

ধম্মনসংস্থাপনাকাক্ক্ষ' ইহার উত্তরে বলেন যে, আমরা স্ব স্ব জাতীয় সদাচার ও 
সদ্ব্যবহারহণন ব্যান্তর কথা বাঁলয়াছি। রাজা ইহার উত্তরে যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার সার- 
মম্ম এই ;-এক জাতির চারজন বর্তমান আছেন। তাহার মধ্যে এক ব্যান্ত 
গৌরাঙ্গ মতে বৈধব। দ্বিতীয় ব্যান্ত রামানূজমতে বৈষব। তৃতীয় দাঁক্ষণাচার শান্ত। 
চতুর্থ কোৌল। প্রথম ব্যান্ত, গৌরাঞ্গমতের প্রধান প্রধান ব্যান্তদের যে আচার ব্যবহার, তাহা 
সদাচার ও সদ্ব্যবহার জ্ঞান কাঁরয়া মৎস্য ও মাংস ভোজন ত্যাগ কাঁরয়াছেন ; বাঁলদানে 
পাপ বোধ করেন, সব্্বদা তুলসশকাম্ঠের মালা ধারণ করেন, চৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ ও 
পঞ্গতে ভোজন করেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের ব্যান্ত সকল তাঁহাকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার- 
সম্পন্ন বলেন। কিন্তু অন্য তিন জন সে ব্যান্তর দোষোল্লেখ করেন কি না? 


১৩৩ 


'দ্বিতণয় ব্যন্ত রামানুজ ও তন্মতের প্রধান প্রধান ব্যন্তগণের আচার ব্যবহারকে 
সদাচার ও সদ্ব্যবহার বলিয়া বিশ্বাস করেন। তদনুসারে 1তাঁন মৎস্য, মাংস ত্যাগ 
করিয়াছেন। ভোজনকালে, ক্ষোরকালে ও অশুচিবিসজ্জনে তুলসাকান্ঠমালা ত্যাগ্থ ও 
আবৃত স্থানে ভোজন এবং সঞ্কটেও শিবালয়ে গমনের নিষেধ কারয়া থাকেন। এই মতের 
অন্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে সদাচার ও সদ্ব্যবহারসম্পন্ন বাঁলয়া মনে করেন। কিন্তু অন্য মতের 
লোকে তাঁহাকে দোষাবাশম্ট ও পাঁতত বলিয়া জ্ঞান করেন। তৃতাঁয় ব্যান্ত দক্ষিণাচার 
শান্ত। তান তাঁহার মতের প্রধান প্রধান ব্যান্তদের আচারকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার বলিয়া 
বিশ্বাস করেন। দেবর প্রসাদ মৎস্য, মাংস ভোজন করেন, বাঁলপ্রদানে পৃণ্যবোধ করেন 
এবং পঞ্গতে ভোজনে পাপজ্ঞান করেন। চতুর্থ ব্যান্ত কুলধর্্ম সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান 
ব্যন্তদের আচারকে সদাচার বাঁলয়া জানেন। বাঁহততত্ৃত্যাগণীকে. পশু বাঁলয়া জ্ঞান 
করেন; এবং তত্বস্বীকার ও আরাধনাকালে তুলস্যাদির স্পর্শ ত্যাগ কারয়া থাকেন। 

এই চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিলে, প্রত্যেকে বালবেন যে, আমার জাতির মধ্যে, 
অনেকেই পরম্পরায় এইরূপ আচার করিয়া আসিতেছেন। এঁ চারিজনের মধ্যে প্রত্যেক 
ব্যান্ত স্ব স্ব জাতীয় প্রধান ব্যান্তদের কৃত গ্রল্থ ও ব্যবহারকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার বাঁলয়া 
প্রীতিপন্ন কারবেন! 'ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ক্ষী, সদাচার ও সদ্ব্যবহারের যে লক্ষণ দিয়াছেন, 
উন্ত প্রত্যেক ব্যান্ত তদনূসারেই আপনাদের আচার বাবহারকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার বাঁলয়া 
প্রমাণ করিবেন। তাঁহাদের আচার ব্যবহার পরস্পর অত্যন্ত বির্দ্ধ হইলেও, প্রত্যেকেই 
আপনার আচার ব্যবহারকে সদ্ব্যবহার মনে করেন। প্রত্যেক জাঁতর মধ্যে পরস্পর- 
গিরোধী নানাপ্রকার উপাসনাপদ্ধাত প্রচালত আছে। 


তকে শাম্তভাব 


রামমোহন রায়ের বিচারগ্রল্থ সকলে বিপক্ষের প্রত একাঁটও দযব্র্বাক্য নাই। প্রাত- 
কিন্তু ইংরেজ বাগ্গালা প্রভৃতি ভাষায়, তাঁহার প্রণীত রাশি রাশি বিচারগ্রল্থ পাঠ কারিয়া 
কেহ তল্মধ্য হইতে বিপক্ষের প্রাত একটিও অভদ্র বাক্য বাঁহর কারয়া দিতে পারেন না। 
প্রাতবাদীর সহম্্র কটুকাটব্যেও তাঁহার গভশরচিত্ত বিচালত হইত না। ঘোরতর বিচারের 
সময়েও তাঁহার প্রকৃতি লেশমান্র উঞ্চ হইত না। তাঁহার নিকট অনেক তর্কালওকার, 
তর্কবাচস্পাঁতি বিচারার্থাঁ হইয়া আদসিভেন। আমরা শুনিয়াছ যে, ঘোরতর তর্ক 
যুদ্ধের সময়েও তাঁহার স্বাভাঁবক গ্রাম্ভীর্ষের লাঘব হইত না। শবপক্ষ হয়ত 
ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া কতই অন্যায় কথা উচ্চারণ কাঁরতেছে, অথচ রামমোহন রায়ের 
কোমল ধাঁরভাব কছুতেই 'বলস্ত হইতেছে না। তান ক্রমে, পাঁরশেষে 'বপক্ষকে 
সম্পূর্ণরূপ খনর্ত্তর ও পরাস্ত কাঁরয়া দতেছেন। শক মৌখক, ক 'লাখত গবচারে, 
আতমপক্ষ সমর্থন জন্য যতটুকু বলা আবশ্যক, তান তাহার আঁধক 'কছুই বাঁলতেন না। 
বাস্তাঁবক, তর্কের সময়ে ধৈর্যারক্ষা কাঁরতে আত অজ্প লোকেই শিক্ষা করেন। “আমার 
দনজের জয় চাই না, সত্যের জয় হউক”, এই ভাবাঁট মনে বদ্ধমূল থাকলে, অসাঁহফু 
হইবার সম্ভাবনা অল্পই থাকে । রামমোহন রায়, তাঁহার শিষ্য পরলোকগত চন্দ্রশেখর 
দেবকে বালয়াছিলেন যে, ধম্মাবষয়ে তকশীবতকে্রি সময়, প্রাতপক্ষের মত এ ভাবকে 
আমাদের শ্রদ্ধা করা উঁচত।* 


* ১৭১৪ শক, অগ্রহায়ণের তত্তুবোধিনশ পাকা দেখ। 


১৩৪. 


আরও কয়েকখানি গ্রল্থপ্রকাশ 
প্রক্মানন্ঠড গৃহস্থের লক্ষণ ।, 

গৃহস্থ ব্যান্ত ব্রন্মোপাসক হইলে, শাস্তানুসারে তাঁহার কি প্রকার আচরণ হওয়া 
উাচত, এই পুস্তকে তাহাই লাখত হইয়াছে । ইহা ১৭৪৮ শকে, (খু অঃ ১৮২৬) 
প্রথম মুদ্রত 'হইয়াছল। 

রাজা রামমোহন রায় এই পুস্তকে মনুর মতান্‌সারে তিন প্রকার রন্গানষ্ঠ গৃহস্থের 
মধ্যে তৃতীয় প্রকার ব্রহ্ধনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ 'লাখয়াছেন। ইহাদের এই কয়েকটি লক্ষণ । 
প্রথম, ইহারা বৈদাবাহিতি আগ্নহোব্রাদ কম্ম ত্যাগ করেন। ইন্হারা আতমজ্ঞানে, 
হীন্দ্রিয়ানগ্রহে, এবং প্রণব, উপনিষদাঁদ অভ্যাসে য্রবান হন। রাজা হীন্দ্রয়ানগ্রহের এই- 
রূপ অর্থ 'লাঁখয়াছেন ; চক্ষুকর্ণাঁদ পণজ্ঞানোন্দ্রয়ের সাহত, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, 
শব্দ এই পণ বিষয়ের এ প্রকার সম্বন্ধ নিবন্ধ কাঁরতে হইবে, যাহাতে একাদিকে স্বায় 
আধ্যাতিমক উল্লতির বিঘন না হয়, এবং অপরাদিকে অন্যের আনিষ্ট না হয়। তৃতাঁয় 
লক্ষণ ;-ব্র্িষ্ঠ গৃহস্থ ইচ্ছা কাঁরিলে বর্ণাশ্রমধর্্স ত্যাগ কাঁরতে পারেন ; কিন্তু ত্যাগ 
করা যে একান্ত আবশ্যক তাহাও নহে। 

রক্ষনিষ্ত গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা পণ্যজ্ঞ সম্পন্ন কারবেন। স্বশাখাদি বেদপা, 
তর্পণ, িত্য হোম. ইন্দ্রাদির উদ্দেশে আন্নাদ প্রদান, আতাথসেবা এই পণ্চযজ্ঞ। ব্রজ্ম- 
জ্ঞানের দ্বারা পণ্যজ্ঞ সম্পন্ন করার অর্থ এই যে, পণ্যজ্ঞা'দ তাবং বিষয়ের আশ্রয় পরত্রহ্ম, 
এইরূপ চন্তাদ্বারা, ব্রহ্গানন্ঠ গৃহস্থেরা সেই সকল কর্ম সম্পন্ন কাঁরবেন। মনূর 
দবাদশাধ্যায়ে, ১২ শ্লোকে, গৃহস্থের নিত্যনোমীত্তক কর্ম, পাঁরত্যাগেরও (বাঁধ রাহয়াছে। 

যথোন্তান্যাপ কম্মাঁণ পারহায় দ্িবজোত্তমঃ। 
আতমজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্রবান্‌ | 


পূব্বৌন্ত কর্ম সকলকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়াও ব্রাহ্মণ পররব্রহ্গীচন্তনে, হীল্দ্য়ানগ্রহে, ও 
প্রণব উপাঁনষদাদি বেদাভাযাসে যত কাঁরবেন। 


"ায়ন্র্যাপরমেোপাপসনাবধানংঃ 


এই পুস্তক ১৭৪৯ শকে, (১৮২৭ খন অঃ) প্রকাশত হয়। এই পুস্তকের 
মন্্ম এই যে, বেদপা্ ব্যতীত কেবল গায়ন্রীজপদ্বারা ব্রন্মোপাসনা হয়। ইহাতে অনেক 
শাস্ত্ীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা সংস্কৃত বাগ্গালা উভয় ভাষায় লাখত, এবং উত্ত 
খশম্টাব্দে ইহার একাঁট ইংরেজী অনূুবাদও প্রকাশ হইয়াছল। গায়ন্রীর মধ্যে তিনটি 
মন্দ্। রাজা এই তিন মন্ত্র অর্থ পৃথক পৃথক কাঁরয়া প্রকাশ কাঁরয়াছেন। আদ 
মন্ত্র ও*। এই শাব্দে জগতের সৃষ্ট, 'স্থাঁতি, লয়ের কারণ পরব্রহ্মকে 'নদ্দেশ করা হইতেছে। 
ওকারের প্রাতপাদ্য 'যাঁন, তান এই সকল জগৎকার্ধা হইতে পৃথক্রূপে স্থিত করেন 
না, ইহাই প্রদর্শন কারবার জন্য, পরে বলা হইতেছে ভূৃভর্যবঃ স্বঃ ইহাই 'দ্বিতীয় মল্্। 
এই' ছ্বিতণয় মন্দের তাৎপর্যা এই যে, কারণরূপ পররহ্গ 'ন্রলোক বিশ্বকে ব্যাপিয়া 
রহিয়াছেন। “তৎ সাঁবতৃর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধামাহ ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াং” এই তৃতাঁয় 
মল্ল। ইহার তাংপর্যয এই যে, “দীস্তিমন্ত সূর্যের সেই আনব্বচনীয় অন্তর্ধযামী 
জ্যোতিঃস্বরূপ বিশেষ মতে প্রার্থনীয়; তাঁহাকে আমরা চিন্তা কার। তিনি কেবল 
সূযেযের অন্তর্যামধ হন এমত নহে, 'কল্তু যে সেই স্বপ্রকাশ আমাদের সব্ববদেহীর 
অন্ত্ধাস্থত, অন্তর্ধযামী হইয়া ব্যাম্ধবাঁত্তকে বিষয়ে প্রেরণ কাঁরতেছেন।” 


১৩ 


এই তিন মন্ত্রে প্রাতপাদ্য এক পররব্রহ্ধ। সেই জন্য, এই তিন মল্তের একত্র জপের 
বাঁধ রাঁহয়াছে। গায়ত্রীর অন্তর্গত তিন মন্বের সংক্ষেপার্থ এই ;-“সকলের কারণ, 
রিনার লীনিরর সাদরগাানালিারিনিি সরান হা 
ব্প 15 
গায়ন্রশর অথ” 


এই পুস্তক ১৭৪০ শকে ৫১৮১৮ খুঃ অঃ) প্রকাশিত হয়। ইহা ভামকা 
ও গ্রল্থ, এই দুই ভাগে বিভন্ত। ব্রাহ্মণেরা প্রাতাঁদন যে গায়ত্রী জপ করেন, তাহাতে 
অজ্ঞাতরপে পরন্র্মেরই উপাসনা করা হয়। গায়ন্রীর অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া উত্ত পুস্তকে 
ইহাই প্রাতপন্ন করা হইয়াছে। 

এই গ্রন্থের ভূমিকায় রাজা রামমোহন রায়, ব্রাহ্মণের গায়ন্রজপ সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, ব্রাহ্মণেরা প্রণব, ব্যাহাতি ও 'ব্রিপাদ গায়ন্ত্রী বাল্যকাল 
অবাধ জপ করিয়া থাকেন, অনেকে ইহার পুরশ্চরণও কাঁরয়া থাকেন। স্তুথচ তাঁহাদের 
গায়ত্রীপ্রদাতা আচার্য, পুরোহিত কিম্বা আতমীয় পশ্ডিতেরা পরব্রন্মোপাসনা হইতে 
তাঁহাদিগকে পরাগ্মুখ রাখবার নিমিত্ত, এই মন্ত্ের কি অর্থ, তাহা অনেককে বাঁলয়া 
দেন না; এবং জপকর্তারাও ইহার কি অর্থ, তাহা জানবার জন্য কোন অনুসন্ধান করেন 
না। শনক প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায়, কেবল শব্দ উচ্চারণ কাঁরয়া মন্ত্রের যথার্থ ফলপ্রাস্তি 
হইতে বাত থাকেন। এই জন্য, গায়ন্রীর অর্থ বাঁঝয়া উহা জপ কাঁরয়া জপের 
সফলতাসাধন প্রয়োজন হইয়াছে। 

রাজা গায়ত্রীদ্বারা ব্লন্মোপাসনা প্রচার কাঁরয়াছলেন। গায়ল্রীর তিনাট ভাগের যে 
1তন প্রকার অর্থ, উহার 'বষয় আলোচনা কাঁরলে বুঝা যায় যে, খশীষ্টয়ানাদগের িত্ব- 
বাদের সাঁহত উহার সাদৃশ্য আছে। যে ভাবে ত্রিত্ববাদ সচরাচর ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, 
তাহার সাঁহত গায়ত্ীর কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইয়োরোপের কোন কোন জ্ঞান? ব্যাস্ত 
যে ভাবে ন্রিত্ববাদ ব্যাখ্যা কাঁরয়া থাকেন, তাহার সাঁহত গায়ন্রীর অর্থের সাদৃশ্য আছে। 
তা, পনর পবিশ্লাতনা এই তিনের তাঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, পিতা জগতের 
মূলকারণ, জগতের স্া্টীস্থাতিপ্রলয়কর্তা। ত্রিত্ববাদের পিতা যেমন, গায়ন্রীর ৩ সেই- 
রূপ। গু অথ স্ান্টাস্থাতপ্রলয়কর্তা। তাহার পর, পত্র অর্থে ঈশ্বরের সাম্ট বা জগতে 
আঁভব্যা্তী। গায়ঘ্রও “ভূভ্যবঃ স্বঃ তৎ সাঁবতুবরেণ্যং ইত্যাঁদ অংশেও সেই ভাব প্রকাশ 
হইতেছে। অর্থাৎ ভূর্লোক, ভ্বর্লোক প্রভাত সমস্ত জগতে তাঁহার প্রকাশের কথা বলা 
হইতেছে । তাহার পর, পাঁবশ্রাতমা। খ্ত্রীষ্টীয় মতে, পাঁবভ্রাত্মা আতয়াতে পাঁবন্রতা, 
শুভ বাদ্ধ প্রেরণ করেন। গায়ন্রীর শেষাংশটুকুও উহার সদৃশ। দ্ধীমাহ ধায়োয়োনঃ 
প্রচোদয়াৎ, তান আমাঁদগকে বাঁদ্ধবৃত্ত সকল প্রেরণ কারতেছেন। ইয়োরোপের যে 
সকল জ্ঞানীগণ শ্রিত্ববাদের এর্প অর্থ কাঁরয়া থাকেন, তাঁহারা অবশ্য তিন 'ভন্ন 'ভন্ন ব্যাস্ত 
স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, একই ঈশ্বরের এ তিনটি ভাব। সূতরাং তাঁহারা 
ধরত্ববাদের যেরুপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহার সাঁহত গ্ায়ত্শর অর্থের সাদৃশ্য আছে। 
গায়রশ অথবা ত্িত্ববাদের উত্তরুপ ব্যাখ্যা অবলম্বন কারিয়া পরমেশ্বরের 'চম্তা ও উপাসনা 
সম্দররূপে সম্পল্ল হইতে পারে। 


“অনন্তান' 
এই পুস্তকে অবতরণিকা নামে একট ভূমিকা আছে। ইহাতে ১২টি প্রন ও 
তাহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে । ির্পে ব্লক্দোপাসনা কাঁরতে হয়, অন্যান্য নিকৃষ্ট উপাসনাকে 
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দ্বেষ করা উচিত নয়, শাস্ত্রানূসারে আহার ব্যবহার করা উঁচত, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে 
ইহাতে এই সকল বিষয় লাখিত হইয়াছে। পুদ্তকখান ১৭৫১ শকে (১৮২৯ খ্রীঃ 
অঃ) মাঁদ্রুত হইয়াছল। 

এই প্স্তবখান প্রশ্নোত্তরের আকারে লাখত। আমরা নম্নে এ সকল প্রশ্ন ও 
তাহার উত্তর, প্রকাশ কাঁরতোছ। 

১ শিষ্যের প্র*ন। _কাহাকে উপাসনা কহেন ? 

১ আচার্ষে'র প্রত্যুত্তর । __তুম্টির উদ্দেশে যত্বকে উপাসনা কহা যায়; কিন্তু পর- 
ব্রহ্ম বিষয়ে, জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কাঁহ। 

২ প্রশন। -কে উপাস্য ঃ 

২ উত্তর। -_অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যান্তসম্বালত আঁচন্তনীয় রচনাঁবশিষ্ট যে এই 
জগৎ, ও ঘাঁটকাষন্ত্র অপেক্ষাকৃত আতশয় আশ্চার্যান্বিত, রাঁশিচকে বেগে ধাবমান, চন্দ 
সূর্য্য গ্রহনক্ষঘ্রাদযুস্ত যে এই জগৎ, ও নানাবিধ স্থাবর জঞ্গম শরীর, যাহার কোন এক 
অঞ্গ 'িষ্প্রয়োজন নহে, সেই সকল শরীর ও শরীরশতে পাঁরপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার 
কারণ ও নর্্বাহকর্তা যিনি, তিনি উপাস্য হন। 

৩ প্রশ্ন। -তিনি কি প্রকার? 

৬৮ বাবর 
কর্তা, তিনিই উপাস্য হন। ইহার আঁতীরন্ত, তাঁহার নির্ধারণ কাঁরতে ক শ্রাত ক বস্তি 
সমর্থ হন না। 

৪ প্রশন। -কোন উপায়ে তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় হয় না ? 

৪ উত্তর। -_তাঁহার স্বরূপকে, দক মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা 
শ্রীততে ও স্মাততে বারংবার কাঁহয়াছেন ; এবং হ্বান্তাঁসম্ধও ইহা হয়; যেহেতু এই' 
জগৎ প্রত্যক্ষ, অথচ ইহার স্বরূপ ও পাঁরমাণকে কেহ নির্ধারণ কাঁরতে পারেন না ; সুতরাং 
এই জগতের কারণ ও 'ির্্বাহকর্তা 'যাঁন লাক্ষত হইতেছেন, তাঁহার স্বরূপ ও পাঁরমাণের 
1নর্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয় ? 

& প্রশ্ন। -বিচারতঃ এই উপাসনার বিরোধ কেহ আছে কি না? 

& উত্তর। _-এ উপাসনার বিরোধী বিচারতঃ কেহ নাই। যেহেতু আমরা, জগতের 
কারণ ও নিনর্্বাহকর্তা, এই উপলক্ষ্য কাঁরিয়া উপাসনা কারি। অতএব, এরূপ উপাসনায় 
?বরোধ সম্ভব হয় না। কেননা, প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎ- 
কারণ ও জগতের ননর্র্ধাহকর্তা এই বিশ্বাসপূর্র্বক উপাসনা করেন। সুতরাং তাঁহাদের 
1বশ্বাসানুসারে, আমাদের এই উপাসনাকে, তাঁহারা সেই সেই দেবতার উপাসনার্পে 
অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে যাহারা কাল কিম্বা স্বভাব, অথবা রুদ্ধ কিম্বা 
অন্য কোন পদার্থকে জগতের 'নর্্বাহকর্তা কাঁহয়া থাকেন, তাঁহারাও বিচারতঃ এ উপাসনার 
অর্থাৎ জগতের নির্্বাহকর্তার্পে চিন্তনের বরোধী হইতে পারবেন না; এবং চান, 
ও 'ন্রব্ৎ ও ইউরোপ ও অন্য অন্য দেশে, যে সকল নানাবধ উপাসকেরা আছেন, তাঁহারাও 
আপন আপন উপাস্যকে জগতের কারণ ও 'ির্্বাহক কহেন; সুতরাং তাঁহারাও আপন 
আপন 'বিধবাসানসারে, আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আগন উপা্োর আরাধনা- 
রূপে অবশ্যই স্বীকার কারবেন। 

৬ প্রথ্ন। বেদে কোন কোন স্থলে সেই পরমেশ্বরকে অগোচর, অনিদ্দেশা শব্দে 
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কাঁহতেছেন, এবং অনার জ্ঞেয় ইত্যাদ শব্দের প্রয়োগ তাঁহার প্রাত কাঁরতেছেন, ইহার 
সমাধান কি? 

৬ উত্তর। -যে স্থলে অগোচর, অজ্ঞেয় শব্দে কহেন, সে স্থলে তাঁহার স্বরূপ 
আভিপ্রেত হইয়াছে; অর্থাং তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জরে নহে। আর যে স্থলে, 
জ্ঞেয় ইত্যাঁদ শব্দে কহেন, সে স্থলে তাঁহার সন্তা আভপ্রেত হয়; অর্থাৎ পরমেশ্বর 
আছেন, ইহা বিশ্বের আনিব্ব্চনীয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে । যেমন, 
শরীরের দ্বারা শরীরস্থ চৈতন্য, যাঁহাকে জীব কহেন, তান আছেন, ইহা [নশ্চয় হয়। 
[কিন্তু সেই সর্্বাঙ্গব্যাপশ ও শরীরের নিব্বাহক জীবের স্বরূপ ক, অর্থাৎ সেই জীব 'ি 
প্রকার হন, ইহা কদাঁপ জানা যায় না। 


৭ প্রশন। -_আপনারা অন্য অন্য উপাসকের বিরোধ ও দ্বেন্টা হন কি না? 

৭ উত্তর। --কদাপি না। যে কোন বান্ত যাহার যাহার উপাসনা করেন, সেই সেই 
উপাস্যকে পরমে*বরবোধে, কিম্বা তাঁহার আঁবিভ্ববস্থানবোধে উপাসনা কাঁরয়া থাকেন : 
সুতরাং আমাদের দ্বেষ ও বিরোধভাব তাঁহাদের প্রাত কেন হইবেঃ 

৮ প্রশ্ন । -যাঁদ আপনারা পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, এবং অন্য অন্য উপাসকেদাও 
মলা সেই পরমে*্বরের উপাসনা করেন, তবে তাঁহাদের সাহত আপনাদের প্রভেদ 
ক? 

৮ উত্তর। -_তাঁহাদের সাঁহত দুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ অবয়ব ও স্থানাঁদ বিশেষণের দ্বারা পরমে*বরের নির্ণয়বোধে উপাসনা 
করেন। কিন্তু আমরা, যান জগৎকারণ 1তাঁনই উপাস্য; ইহার আঁতীরন্ত অবয়ব কি 
স্থানাদ বিশেষণদ্বারা নিরূপণ কার না। 'দ্বতীয়তঃ-_ এক প্রকার অবয়বাঁবাশষ্টের যে 
উপাসক তাঁহার সাঁহত অন্য প্রকার অবয়বাঁবাঁশম্টের উপাসকের বিবাদ দৌখতোঁছি। কন্ঠ 
আমাদের সাঁহত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভব নাই, যাহা পণচম প্রশ্নের উত্তরে 
কাঁহয়াছ। 


৯ প্রশ্ন। -কি প্রকারে এ উপাসনা কর্তব্য হয়? 


৯ উত্তর । _এই প্রতাক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ, ইহার কারণ ও 'নব্্বাহকর্জা পরমে*বর 
হন, শাস্তঃ ও যাাক্তিতঃ এইরূপ যে চিন্তন, তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। হীন্দ্িয় দমনে 
ও প্রণব উপাঁনষদাঁদ বেদাভ্যাসে যত্ব করা, এ উপাসনার আবশ্যকসাধন হয়। হীন্দ্যদমনে 
যত্র, অর্থাৎ জ্ঞানোনল্দ্য় ও কম্মোন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এর্‌পে নিয়োগ কাঁরতে যত্ব করিবেন, 
যাহাতে আপনার ঘন ও পরের আনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জল্মে। বস্তুতঃ 
যে ব্যবহারকে, আপনার প্রাতি অযোগ্য জানেন, তাহা অন্যের প্রাতিও অযোগ্য জানিয়া 
তদনুর্প বাবহার কাঁরতে যত্ন কারবেন। প্রণব উপাঁনষদাঁদ বৈদাভ্যাসে যত্ন ; অর্থাৎ 
আমাদের অভ্যাসসিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে, শব্দের অবলম্বন বিনা, অর্থের অবগাঁত হয় না। 
অতএব, পরমাতমার প্রাতপাদক প্রণব, ব্যাহাঁতি, গায়ত্রী ও শ্রুতি, স্মাতি, তন্ঘাদর অবলম্বন” 
বারা, তদর্থ, যে পরমাতনা, তাঁহার চিন্তন কাঁরবেন, এবং আঁশ্ন, বায়, সূর্য্য ইহাদের 
হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে ও ব্লীহ, যব. ওষাঁধ ও ফল মূল ইত্যাঁদ বস্তুর 
"বারা যে উপকার জাঁন্মতেছে, সে সকল পরমেশবরাধীন হয়, এই প্রকার অর্থ প্রাতপাদক 
শব্দের অনুশীলন ও যুক্তিদ্বারা সেই সেই অর্থকে দার্ট্য কারবেন। ব্রজ্ঞাধদ্যার আধামর 
সত্যকথন, ইহা প্যনঃপুনঃ বেদে কাঁহয়াছেন। অতএব সত্যের অবলম্বন কাঁরবেন, যাহাতে 
সতা যে পররহ্গ তাঁহার উপাসনায় সমর্থ হন। 
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১০ প্রশ্ন। -এ উপাসনাতে আহার ব্যবহারাদরূপ লোকষাতানর্্বাহের ক প্রকার 
নিয়ম কর্তব্য ? 

১০ উত্তর। - শাস্ানসারে আহার ও ব্যবহার নিম্পল্ন করা উীঁচত হয়। অতএব যে 
যে শাস্ত প্রচালত আছে, তাহার কোন এক শাস্তুকে অবলম্বন না কাঁরয়া ইচ্ছামতে আহার 
ব্যবহার যে করে, তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহা যায়; আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া শাস্ত্ুতঃ ও 
য্যন্তিতঃ উভয়থা বিরুদ্ধ হয়। শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে ভুরিপ্রয়োগ আছে। যুক্তিতেও 
দেখ, যাঁদ প্রত্যেক ব্যাস্ত কোন এক শাস্ত্র ও নিয়মকে অবলম্বন না কারয়া আহার ও ব্যবহার 
আপন আপন ইচ্ছামতে করেন, তবে লোকাঁনব্্বাহ আত অল্পকালেই উচ্ছন্ন হয়, কেননা, 
খাদ্যাখাদ্য, কর্তব্যাকর্তব্য ও গম্যাগম্য ইত্যাঁদর কোন নিয়ম তাঁহাদের নিকটে নাই ; কেবল 
ইচ্ছাই ক্রিয়ার নির্দোষ হইবার প্রাত-কারণ হয়। ইচ্ছাও সব্ব্বজনের এক প্রকার নহে। 
সুতরাং পরস্পরাবরোধাী নানা প্রকার ইচ্ছা সম্পন্ন কাঁরতে প্রস্তুত হইলে, সর্ধ্বদাই কলহের 
সম্ভাবনা, এবং প্দনঃপুনঃ পরস্পর কলহদ্বারা লোকের বিনাশ শনঘ্ হইতে পারে। 
বাস্তাবিক, বিদ্যা ও পরমার্থচচর্চা না কাঁরয়া সব্বদা আহারের উত্তমতা ও অধমতার বিচারে 
কালক্ষেপ অনুচিত হয়। যেহেতু, আহার কোন প্রকারের হউক, অর্ধ” প্রহরে, সেই বস্তু- 
রূপে পরিণামকে পায়, যাহাকে অত্যন্ত অশুদ্ধ কহিয়া থাকেন, এবং এ অত্যন্ত অশুদ্ধ 
সামগ্রীর পাঁরণামে, আহারের শস্যাঁদ স্থানে স্থানে উৎপল হইতেছে । অতএব, উদরের 
পাঁবন্রতার চেষ্টা অপেক্ষা, মনের পাবন্রতার চেষ্টা করা, জ্ঞানানম্ঠের বিশেষ আবশ্যক হয়। 

১১ প্রশন। _এ উপাসনাতে দেশ, দিক্‌. কাল, ইহার কোন বিশেষ নিয়ম আছে 
কি নাঃ 

১১ উত্তর। -উত্তম দেশাঁদতে উপাসনা প্রশস্ত বটে, কিন্তু এমত'বশেষ নরম 
নাই ; অর্থাৎ যে দেশে, যে দকে, যে কালে চিত্তের স্থৈ্য হয়, সেই দেশে, সেই কালে, 
সেই দিকে, উপাসনা কাঁরতে সমর্থ হয়। 

১২ প্রশ্ন। _এ উপাসনার উপদেশের যোগ্য কে ঃ 

১২ উত্তর। -ইহার উপদেশ, সকলের প্রাতই করা যায়, কিন্তু যাহার ষে প্রকার 
'চত্তশ্াদ্ধ, তাহার তদনুরূপ শ্রদ্ধা জাল্মিয়া কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা হয়। 

একভাবে দেখিলে, এই “অনুষ্ঠান, গ্রল্থখান আত প্রয়োজনীয় গ্রল্থ। ইহাতে 
রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত মত জানা যায়। শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি অনেক 
স্থলে শাস্বানুযায়ী মত প্রকাশ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এই 'অন্ষ্ঠান” পুস্তক 
খাঁনতে তাঁহার নিজের মত ও বিশ্বাস ব্যন্ত কাঁরয়াছেন। তান এদেশে, হিন্দুসমাজে, 
যে ধর্ম প্রচার কারবার জন্য যত্র কাঁরয়াছলেন, তাহা জানিতে হইলে, এই “অনুষ্ঠান? 
পৃস্তকখানি অবাঁহতচিত্তে পাঠ করা আবশ্যক। এতীদ্ভন্ন, 'প্রার্থনাপত্র' '্রন্মোপাসনা' 
এবং ব্রাহ্মসমাজের ট্রম্টডশড্‌ পন্র পাঠ কাঁরলে তাঁহার প্রকৃত মত 'বশেষরূপে জ্ঞাত 
হওয়া যায়। 

এই “অনুষ্ঠান, গ্রন্থে যে রন্দোপাসনার কথা রাঁহয়াছে, তাহা রাজার মতে 
শাস্তানৃযায়ী সনাতন উপাসনা । তান ইহার শাম্ত্রীয় প্রমাণ 'দয়াছেন। এই “অনষ্ঠান' 
গ্রন্থে যে সকল কথা বাঁলয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কথা, শাস্ত্রীয় প্রমাণ চ্বারা সমর্থন 

্রহ্মোপাসক 'ভন্ন, অন্য অন্য উপাসকেরা যে বিচারতঃ ব্রন্মোপাসনার িরোধশ হইতে 
পারেন না, পণ্চম প্রশ্নের উত্তরে, ইহা তান কেমন সূন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার 
পর, সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে, ইহাও দেখাইয়াছেন যে, অন্যান্য উপাসনার প্রা ব্রক্মোপাসকের 


১৩৯) 


বিদ্বেষ ও বিরোধভাব থাঁকতে পারে না। রাজার মতে, ব্রন্মোপাসক ও অন্যান্য উপাসকের 
মধ্যে বিদ্বেষ ও 'বরোধভাব থাকা উাঁচত নয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, 
তাহা 'তান পারচ্কাররুপে প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। অন্টম প্রশ্নের উত্তরে সেই প্রভেদ তিনি 
সস্পম্টরূপে দেখাইয়াছেন। 

“বদ্ধ ভেদং ন জনয়েং” এই বাক্যানসারে [তান বাঁলয়াছেন যে, ব্রহ্গজ্ঞানের প্রাত 
যয়বান্‌ নিক্কাম কম্ম'র বদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। কিন্তু অজ্ঞ এবং কাম্য ও তামস 
কম্মাদগকে জ্ঞানসাধনে উপদেশ দিবে; প্রতশকোপাসনা, কাম্যকর্্ম, তামসকম্ম ত্যাগ 
কাঁরতে উপদেশ 'দবে। রাজা এই প্রকারে ব্রান্মধর্্ম প্রচারের ব্যবস্থা দিয়া গ্িয়াছেন, এবং 
নিজেও আজীবন রন্গজ্ঞান প্রচার কারয়াছলেন। তবে, ব্রাহ্মধম্মের প্রচারক, বিরোধ ও 
[বদ্বেষভাবে এ ধণ্্ম প্রচার না করেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ উপদেশ। বিরোধ ও িদ্বেষ- 
ভাব পাঁরত্যাগ কাঁরয়া, অজ্ঞ কম্মাশীদগকে এবং দেবতার উপাসকাঁদগকে বা প্রতকোপাসক- 
গণকে অনকম্পার সাঁহত জ্বানসাধনে ও ব্লক্দোপাসনা বিষয়ে উপদেশ দিতে হইবে। 

রাজা একেশ্বরবাদকে সমস্ত ধম্মের সার বাঁলয়া অনুভব কাঁরয়াছিলেন। এই 
বিশ্বজনীন ধন্মে তিনি বিশ্বাস কাঁরতেন ; এবং ইহাই তাঁহার অনুগত শিষ্যাদগ্কে 
উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ব্রা্মপমাজের ট্রম্টডীডেও বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়ক একেশ্বর- 
বাদ এবং বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক নীতির কথাই াঁখয়াছেন। এই 'অনূষ্ঠান” পুস্তকেও 
সেই বিশ্বজনীন ধম্মের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। 

রাজার উদারতা আশ্চর্য্য! সব্্বদেশে, সব্বকালে দেবতার উপাসকগণ এবং অন্যান্য 
প্রকার ঈমবরাঁবশ্বাসী ব্যান্তগণ র্ন্ষোপাসনার বিরুদ্ধ হইতে পারেন না, কেবল ইহাই 
দেখাইলেন এমন নহে, যাহারা কাল, স্বভাব, বুদ্ধ বা অন্য কোন পদার্থকে জগতের 
নত্্বাহক বলেন, সেই সকল লোক সম্বন্ধেও রাজা বাঁলতেছেন যে, তাঁহারাও জগৎকারণকে 
গচন্তা করার বরোধী হইতে পারেন না; কেননা, তাঁহারাও জগতের কারণ স্বীকার 
কাঁরতেছেন। এই সকল লোককে সচরাচর অজ্জ্রেয়তাবাদ, জড়বাদী বা নাঁস্তক বলা 
হইয়া থাকে। দেবোপাসকাঁদগের অপেক্ষা এই সকল লোকের সাঁহত ব্লন্ষোপাসকের গুরুতর 
প্রভেদ। সে প্রভেদ এই যে, ইহারা আত্মা বা চৈতন্যের জগৎকর্তৃত্ব এবং নির্্বাহকত্ব 
স্বীকার করেন না। তথাচ রাজার উদার হূদয়, তাঁহাঁদগকে ছাড়তে পারে নাই ;- 
রাজা তাঁহাঁদগকেও গণনার মধ্যে আনিয়াছেন। কেননা, তাঁহারাও এ কথা স্বীকার 
করিবেন যে, জগতের কারণ ও 'িব্বাহককে আমাদের জ্ঞানে আবৃত্তি করা উঁচিত। এই" 
রুপ উদারভাব সূসভ্য খ্শষ্টীয় জগতেও দুল্লভি। কিন্তু গতাঁদ সংস্কৃত শাস্রে, এবং 
'কুস্মাঞ্জীল' প্রভাত দর্শনাবষয়ক সংস্কৃত গ্রল্থে এই উদারভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোধ 
হয়, সংস্কৃতদর্শন ও অন্যান্য সংস্কৃতশাস্ত্র হইতেই রাজা এই উদারভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

পরমেশবরকে জগতের কারণ ও 'বধাতার্পে চিন্তা করা এবং আবাত্তদ্বারা জ্ঞানকে 
দঢশকৃত করাই তাঁহার মতে ব্রন্ষোপাসনা ; তান মনু হইতে ইহার প্রমাণ দয়াছেন। 
এই উপাসনার দুইটি সাধন ; প্রথম, _ হীন্দিয়দমনে যত্র। এ দিষয়েও মন:র প্রমাণ দিয়াছেন। 
ক প্রকার ইীন্দ্িয়দমন আবশ্যক. তাঁদ্বিষয়ে তান বাঁলতেছেন যে, জ্ঞানোল্দ্রয়, কম্মেশন্দ্ুয় ও 
অন্তঃকরণকে এরূপভাবে নিয়োগ কারতে হইবে যে, আপনার ও অন্যের অনিষ্ট না হয়, 
প্রত্যুতঃ আপনার ও অন্যের কল্যাণ সাঁধত হয়। রাজার মতে ইহাই সনাতনধম্। নায়- 
ব্যবহার এবং সতাবাক্য, এই ধর্মের অন্তর্গত। অন্যের কল্যাণসাধন কারলে, রাজার মতে, 
'সনাতনধন্ম' পালন করা হয়। 

ধষ্বতীয় ; প্রণব ও উপানিষদাঁদ বেদাভ্যাসে যত । এ বিষয়েও মনূর প্রমাণ 'দিয়াছেন। 


১৪০ 


শব্দের অবলম্বন ব্যতদত অর্থের জ্ঞান হয় না; ইহা আমাদের অভ্যাসাসম্ধ। সেই জন্য 
প্রণব, বাহৃতি, গায়ত্রী, ও শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্াদর অবলম্বনদ্বারা পরমাতমার চিন্তা করা 
আবশ্যক। রাজা এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ কঠ ও মহণ্ডক উপাঁনষদ হইতে যে সকল বচন 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, সমস্ত সংসার ব্রন্ষে প্রাতম্ঠিত। সমুদ্র, পর্বত 
প্রভাত, ওষাঁধ প্রভৃতি, পশ্বাঁদ জাঁবকোটি, মনুষ্য, দেবতা, প্রভৃতি বাঁহজগৎ ; প্রাণ, 
বেদাঁদ শাস্ত্র, যাগবজ্ঞাদি, তপঃ শ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্যয বাধ, অল্তজর্গৎ এই সকল ত্রন্ধে প্রাতিম্ঠিত 
বাঁলয়া ভাবতে হইবে। অর্থাৎ বাঁহজর্গতে, জীবনে, ধর্্মকার্যেয এবং আতনাতে পরমেশবরের 
প্রকাশ দেখিতে হইবে। 

রাজার একেশবরবাদ আঁত সহজ। তান পরমে*বরকে জগতের শ্রম্টা, িবধাতা ও 
শাসনকর্তারূপে দেখিতেন ও দেখবার উপদেশ 'দিতেন। তান বাহ্য 'কিয়াকলাপ ও 
যান্তহীনমতের ধম্মকে আতশয় ভয় কারতেন। তাঁহার মনে এই আশঙ্কা ছিল যে, 
পূর্ব পূৰ্্ব সম্প্রদায় সকলের যেরুপ দশা হইয়াছে, পাছে তাঁহার প্রচারিত ধর্মের সেই 
প্রকার হয়। রাজার একেশ্বরবাদ ব্রাহ্সমাজে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ আরও 
ীবকাঁশত হইবে। 

উপাসনা কি? তাদ্বষয়ে রাজা বাঁলতেছেন যে :-উপাসনার লৌকিক অর্থ তুষ্টির 
উদ্দেশ্যে যত্র; কিন্তু পরব্রহ্ম বিষয়ে উপাসনার অর্থ, জ্ঞানের আবাত্ত। তুঁষ্টির উদ্দেশ্যে 
যত দুই প্রকার। প্রথম, নৈবেদ্যাদর দ্বারা দেবতার সেবা। দ্বিতীয়, বাহাসেবা না 
কারয়া প্রেমভীন্তদ্বারা অন্তরে তাঁহার পূজা । শঙওকরাচার্যও মানসপজার বাঁধ 'দিয়াছেন। 
বৈষবশাস্ত্েও এই দুই প্রকার পূজার বাধ আছে। রাজা নৈবেদ্যাদর দ্বারা 'বাহ্যপূজা 
ত্যাগ কাঁরতে গিয়া ছ্বিতীয় প্রকার পূজারও উল্লেখ করেন নাই; কেবল জ্ঞানদ্বারা 
উপাসনার কথা বালয়াছেন। তান স্থানান্তরে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানদ্বারা মাাক্ত হয়, 
গন্তু সেই জ্ঞানের কারণ, কর্ম ও ভান্ত। সঙ্গণতাঁদদ্বারা ভাবের উদ্দপনাকে তান 
সাধনোপায় বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। কিন্তু আপনার অন্তরে, সেই অন্তরতম 'প্রয়তম 
পরমে*বরের সাঁহত প্রেমযোগ, সেই প্রেমাস্পদ পুরুষের সাহত প্রেমের আদান প্রদান, 
উপাসনা বিষয়ে রাজার উপদেশে এবং তাঁহার প্রদর্শিত উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। রব্রন্দোপাসনা বিষয়ে তাঁহার উপদেশের এই অভাব, ব্রাহ্মসমাজের পরবত্তী 
আচার্যযগণদ্বারা পর্ণ হইয়াছে। 

দশম প্রশ্নের উত্তরে 'তাঁন যাহা বাঁলতেছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে. লোকে 
খাদ্যাখাদ্য, কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে কোন একাঁট প্রচলিত শাস্তানুসারে চলে, ইহাই তাঁহার 
মত। তান আশঙ্কা কাঁরতেন যে, এ সকল বিষয়ে লোকে কেবলমাত্র আপনার স্বাধীন 
ইচ্ছার অনবন্তর্ণ হইয়া চাঁললে স্বেচ্ছাচারী হইয়া পাঁড়বে। ব্রন্মোপাসক বর্ণাশ্রমাচার 
ত্যাগ কাঁরতে ' পারেন, কিন্তু শাস্হানূসারে সত্য ক্ষান্তি, দয়া, অস্তেয়, শম, দম ইত্যাদি 
সনাতনধর্ণ্ম তাঁহাকে অবশ্যই পালন কাঁরতে হইবে। 

রাজার মতে, খাদ্যাখাদ্য, কর্তব্যাকর্তব্য প্রভাতি বিষয়ে স্বেচ্ছাচার, যুক্তি ও শাস্- 
বরূদ্ধ। এ সকল বিষয়ে মনৃষ্যের ইচ্ছার নিয়ামক আবশ্যক। সাধারণতঃ শাস্ই এক 
নিয়ামক! কেবল ব্যান্তগত ইচ্ছা, কার্যোর নিন্দোষতার কারণ হইলে, লোকযাত্রা উৎসম 
যায়। তাহাতে আবার সকলের ইচ্ছা একপ্রকার নহে। সকলের পরস্পরবিরোধা 
ইচ্ছাত্বারা জনসমাজের সব্ববনাশের সম্ভাবনা ; সুতরাং নিয়ামক চাই! কোন একাট 
প্রচালত শান্ত, নিয়ামক হইতে পারে। ব্যান্তগত ইচ্ছার, কোন নিয়ামক না থাকলে 


উহাতে স্বেচ্ছাচারতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা উপাস্থত হইয়া জনসমাজের প্রভূত অকল্যাণ 
উৎপন্ন হইবে। 

রাজা বাঁলতেছেন ;__খাদ্যাখাদ্যের চার লইয়া বাড়াবাঁড় করা ভাল নয়, সকল 
খাদ্যের পাঁরণাম একই । “অতএব উদরের পাঁবন্রতার চেষ্টা অপেক্ষা, মনের পাঁবন্রতার চেষ্টা 
করা, জ্ঞানানচ্ঠের বিশেষ আবশ্যক হয়।” 


অআল্োাপাললশা 


এই পুস্তক ১৯৭৫০ শকে, ৫১৮২৮ খুশিত অঃ) প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে 
ব্রন্মোপাসনার একাট পদ্ধাত আছে। উন্ত পদ্ধাত দোখয়া কেহ কেহ মনে কাঁরতে পারেন 
যে, রামমোহন রায়ের সময়ে উহা ব্রাক্মসমাজে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা 
নহে। তখন সমাজে কেবল উপ্পাঁনষং পাঠ, ব্যাখ্যা ও সঙ্গত হইত। 


ধম্মের দুইটি মূল 


রামমোহন রায় উত্ত পুস্তকে বাঁলতেছেন যে, সমুদয় ধর্ম দুইটি মূলকে আশ্রয় 
কাঁরয়া আছে। প্রথম, সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রাতি নিম্ঠা। দ্বিতীয়, মনুষ্যের 
মধ্যে পরস্পর সৌজন্য ও সাধূব্যবহার। 


পরমেশবরের প্রাতি নিষ্ঠা কিরূপ হওয়া উাঁচত, তাহা বিশেষ কাঁরয়া বাঁলতেছেন। 
তাঁহাকে আপনার আয়ু, দেহ ও সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানয়া সর্্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা 
ও প্রশীতপূর্বক, তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টকার্য দৌখয়া তাঁহাকে 'চন্তা করা, এবং তাঁহাকে 
ফলাফলদাতা, শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সব্্বদা তাঁহাকে সমীহ করা উচিত। সর্বদা 
এইরূপ অনুভব করা কর্তব্য যে, আমরা যাহা ছু চিন্তা করিতোঁছ, কথা বাঁলতেছি, 
ও কার্য্য কাঁরতেছি, সকলই পরমে*বরের সাক্ষাতে কাঁরতোছ। 

ধর্মের দ্বিতীয় ভাত্ত, পরস্পর সাধুব্যবহারসম্বন্ধে, রাজা এইরূপ নিয়ম বলিতেছেন 
যে, অন্যে আমাদের সাহত, ষেরুপ ব্যবহার কাঁরলে আমাদের সন্তোষ হয়, আমরাও অন্যের 
সাহত সেইরৃপ ব্যবহার করিব; এবং অন্যলোকে আমাদের প্রাত যেরূপ ব্যবহার কাঁরলে 
আমরা অসন্তুষ্ট হই, তাঁহাদের প্রাত আমরা সের্প ব্যবহার কদাচ কারব না। 

কোন কোন খশীষ্টয়ানেরা বলেন যে;_“ষীশু উপদেশ ?দয়াছেন যে, অন্যের. 
নিকটে যের্প ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অন্যের প্রাত তুমি নিজে সেইরূপ ব্যবহার কর। 
ইহা ভাবাতক (0511৮০) উপদেশ। যাশুর পূর্বে যাঁহারা এই প্রকার উপদেশ 
দয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই উপদেশ অভাবাতমক (9£95) । অর্থাৎ 
তাঁহাদের উপদেশ এই যে, অন্যের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর না, 
অন্যের প্রাতি সেইরূপ ব্যবহার কারও না। চাীনদেশীয় জ্ঞানী কনাঁফউসসের গ্রন্থে, 
মহাভারতে, এবং বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থে, এইরূপ অভাবাতমক উপদেশ প্রা্ত হওয়া যায়। 
যীশুই কেবল এ বিষয়ে ভাবাত্মক উপদেশ ?দয়াছেন।” ইহা অমূলক কথা । বৌদ্ধ- 
ধম্মের গ্রন্থে এ বিষয়ে ভাবাতক উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজা রামমোহন রায়, 
সংস্কৃতশাস্ত্র হইতে ভাবাত্যক উপদেশ উদ্ধৃত কারয়াছেন। তিনি এই প্লক্ষোপাসনা 
পুস্তকে ভাবাতমক ও অভাবাত্মক উভয় আকারেই উপদেশ 'দয়াছেন। | 


 মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধন্মের যে চাঁরাট বাঁজ স্থির কাঁরয়া দিয়াছেন, তাহার 
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চতুর্থ ধাঁজ এই ;_“তাঁস্মন্‌ প্রণীতিস্তস্য 'প্রিয়কাযযসাধনণ তদুপাসনমেব।” তাঁহাকে প্রীত 
করা ও তাঁহার প্রিয়কার্ধয সাধন করাই তাঁহার উপাসনা । দেখা যাইতেছে যে, রাজা 
রামমোহন রায়, এই উপদেশ প্রথমেই দয়া গ্িয়াছেন। রামমোহন রায়, ব্রন্মোপাসনা- 
পুস্তকে বাঁলতেছেন, পরমেশ্বরের প্রাত নিষ্ঠা এবং পরস্পর সৌজন্য ও সাধূব্যবহার এই 
দুটি ধর্মের মূল। রাজা রামমোহন রায়ের সাঁহত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কেবল 
ভাষার ভিন্নতা মান্র, ভাব একই । 


ফরাসি দেশের [থওফিল্যানপ্রাঁপম্ট্‌গণ 


রামমোহন রায়ের সময়ে, ফরাঁস দেশে ভল্‌নি, ভল-টেয়ার, টমাস পেন প্রভৃতি কতক-- 
গুলি লোক একে*বরবাদ প্রচার করিয়াছলেন। তাঁহারাও ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রাত প্রেম, 
এই দুটিকে আপনাঁদগের ধম্মের 'ভীত্ত, বালয়া স্থির কাঁরয়া লইয়াছলেন। তাঁহারা 
তাঁহাদের ধম্মের থিওাফল্যান্গ্রীপ (1:15031:31917617079) অর্থাৎ পরমেশ্বর ও 
মনুষ্যের প্রাতি প্রেম, এই নাম দিয়াছলেন। ১৭৮১ খ্2ীন্টাব্দে, ফরাপসাবিপ্লবের সময়, 
ভলানি, 493175 01 চ100101795+ নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উহাতে 
স্বার্থপর ও চতুর ধর্মযাজকাঁদগের দ্বারা জগতের কত আনন্ট হইয়াছে, প্রদর্শন করেন। 
উন্ত পুস্তকে তান প্রাতিপন্ন করেন যে, পরমেম্বর ও মনুষ্যের প্রাত প্রেমই প্রকৃত ধর্ম্ম। 
এ সম্প্রদায় এখন বর্তমান নাই। ইহাদের ধম্মমতের সাঁহত ব্রাক্মপমাজের মতের অত্যন্ত 
সাদৃশ্য। বলাতের 441] 87৪ 598 7091)0+ নামক পাত্রকায় একাট ব্রাহ্মবিবাহের 
সংবাদ 'দয়।, সম্পাদক সংপ্রাসদ্ধ উপন্যাসলেখক ডাঁকন্স সাহেব, ব্রাহ্মাদগের 'বষমে 
বাঁলরাছলেন যে, ই'হাঁদগের ধম্মমতের সাহত ফরাঁস দেশের থণওাফল্যানগ্রাপস্টদগের 
মতের অত্যন্ত সাদৃশ্য । 

রাজা রামমোহন রায় এই 'ব্রন্সোপাসনা" পুস্তকে রঙ্গোপাসনার একটি সংক্ষেপ কম 
'দয়াছেন। সে ক্রম এই; প্রথম, ও তৎসৎ' (স্াম্টাস্থাতপ্রলয়ের যান কর্তা, তান 
সত্য। ) দ্বিতীয় ;-একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্গ--€ একমাত্র, আদ্বতীয়, 'বিশ্বব্যাপণ, 'নিত্য ) 
এই দুটি বাক্য একত্রে, অথবা পৃথক- পৃথকরূপে, শ্রবণ ও চিন্তা কারবে। “যতো বা 
ইমানি ভূতানি জায়ল্তে” ইত্যাঁদ. শ্রীত পাঠ কাঁরবে, ও উহার অর্থ চিন্তা কারবে। মূল 
সংস্কৃতে, এবং প্রচালিত ভাষায় উহার অনুবাদে, উহার অর্থ চিন্তা করিবে। রামমোহন 
রায় তৎপরে কয়েকটি সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন ও উহার পরে, 'তনচাঁর ছন্র 
বাঙ্গালা পদ্য 'দিয়াছেন। তাহার পর, মহানব্্বাণতন্ল হইতে-“নমস্তে সতে পর্্ব- 
লোকাশ্রয়ায়” ইত্যাদ সংপ্রাঁসদ্ধ স্তোন্র উপাসনায় ব্যবহার কারবার জন্য উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। 
এই স্তোন্রাটর উপরে 'লাখয়া দিয়াছেন, “তল্লোস্ত স্তব, তান্তিকাধকারে হয়।” স্তোত্রের 
'নম্নে, সব্ব্বশেষে 'লাখতেছেন ;_-"এ ধর্ম সূতরাং গোপনণয় নহে, অতএব ছাপা করান 
গেল, শেষ ছাপা হইল।৮ উন্ত স্তোন্রাট িছ কিছ পাঁরবার্তত হইয়া অদ্যাঁপ আদি- 
ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার সময় ব্যবহৃত হয়। 

যাঁদও এই উপাসনাপদ্ধাতর মধ্যে রাজা সঙ্গীতের কথা কিছ বাঁলতেছেন না, কিন্তু 
তান সঙ্গণতদ্বারা উপাসনার অত্যন্ত পক্ষপাতশ ছিলেন। স্থানান্তরে শাস্রীয় প্রমাণ 
সহকারে সঙ্গতদ্বারা উপাসনার আবশ্যকতা প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন। ব্রাহ্গসমাজে সঞ্গাীত- 
দ্বারা উপাসনা 'তাঁনই প্রবার্তত করেন। এই উপাসনাপদ্ধাঁততে সঙ্গীত. বিষয়ে কোন 
কথা না থাকলেও, উহা উহ্য আছে বাঁলয়া মনে কারিতে হইবে। 
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প্রার্থনাপন্ত্ 


এই পুস্তক ১৭৪৫ শকে, (১৮২৩ খ্যঃ অঃ) প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে 
স্বজাতীয়, বজাতীয় সকল ধম্ম-সম্প্রদায়ের প্রাত উদার ভ্রাতৃভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। 
ভারতবষাঁয় উপাসকসম্প্রদায় সকলের মধ্যে যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের পথে চাঁলতেছেন, ইহাতে, 
রামমোহন রায় বিশেষ ভাবে, তাঁহাদের উল্লেখ কারতেছেন। তান বাঁলতেছেন.__প্দশনামা 
সম্যাসীদের মধ্যে অনেকে এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, ও দাদুপল্থী, ও কবীরপল্থখী, 
এবং সম্তমতাবলম্বী প্রভৃতি এই ধর্মীক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সাঁহত ভ্রাতৃভাবে আচরণ 
করা আমাদের কর্তব্য হয়।» 


ব্রক্মনিজ্ঠের দুইটিমাত্র লক্ষণ 


এস্থলে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি ব্রহ্মীন্ঠের দুইটি- 
মাত্র সামান্য লক্ষণ দিয়াছেন। প্রথম, বিশ্বাস সম্বন্ধে। বাক্য-মনের অগোচর পরমাতমা, 
জগতের মূল এবং আশ্রয়, এই বিশ্বাস। দ্বিতীয়, জীবন ও ব্যবহার সম্বন্ধে। পরকে 
আতমভাবে দেখিয়া তাহার প্রাত তদ্রুপ আচরণ। কেবল এই দুটি মান লক্ষণ । ব্রন্মোপাসনা 
প্‌স্তকেও এই ভাবের কথা বালিয়াছেন। কবীরপন্থী প্রভৃতি যে সকল 'হন্দু সম্প্রদায়, 
ব্হ্মজ্ঞানের পথে চাঁলতেছেন বাঁলয়া রাজা তাঁহাদের সাঁহত, 'বশেষ ভাবে, ভ্রাতৃভাব রক্ষা 
কাঁরতে উপদেশ 'দিতেছেন, সেই সকল সম্প্রদায়ের লোক জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন, 
অনেকেই আতনাংশে জীবের অনাদত্ব স্বীকার করেন। তথাঁপ রাজা তাঁহাঁদগকে “এই 
ধর্মাক্রান্ত” অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মীক্রান্ত বাঁলয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 

এস্থলে স্মরণ করা আবশ্যক যে, রাজা বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের 'ভীত্তর উপরে 
দণ্ডায়মান্‌ হইয়া হিন্দ পাঁণ্ডিতগণের সাহত শাস্ত্রীয় বিচার কাঁরয়াছিলেন। শাস্ত্রানূসারে, 
আত্মাংশে জীবের অনাদিত্ব স্বীকার কারয়াছেন। এতাদ্ভন্ন গুরুকরণে বিশ্বাস প্রকাশ 
করিয়াছেন। উপানিষদে যেরূপ গরুর কথা আছে, সেই প্রকার গরুর আবশ্যকতা 
স্বীকার কাঁরয়াছেন। গুরুর লক্ষণ দেখিয়া গুরু নির্বাচন কাঁরয়া লইতে বাঁলয়াছেন। 
বৈষবগুর কিম্বা কৌলগুরুকে যে সাক্ষাৎ ভগবান বা 'শবস্বরূপ বলা হইয়াছে, 
উহা রামমোহন রায়ের মতে কেবল, মাহাতম্যসূচক বাকামান্র। উহার অর্থ কেবল এই যে, 
গুরুকে বিশেষভাবে ভান্ত কাঁরতে হইবে । রাজা গরুর ব্রহ্মাত্ব বা অদ্রান্তত্ব স্বীকার করেন 
নাই। সূতরাং কবীরপন্থী প্রভূত যে সকল সম্প্রদায়ের লোক ব্রন্মজ্ঞানের পথে চাঁলতে- 
ছেন, তাঁহাঁদগকে যে, স্বধম্মাবলম্বী বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরবেন, আশ্চর্য কি? আর একটি 
কথা এই যে, তান ধর্মের যে দুইটি মূল নির্দেশ কারয়াছেন, তাঁদ্বষয়ে একতা দৌখলেই 
লোককে ব্রাহ্ম বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরতেন। অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকলেও তাহা তিনি 
গ্রাহ্য কারতেন না। 


প্রচালত ভাষায় ও দংগণতদ্বারা উপাসনা 


উপাঁনধদাদি বেদাভ্যাস না করিয়া কেবল দেশপ্রচালত ভাষায় সঞ্জাগতাদ করিয়া উপাসনা 
ও ধম্সদাধন করিয়া থাকেন। পাছে কেহ মনে করেন যে, প্রচালত ভাষা অবলম্বন করিয়া 
উপাসনাদি করিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই, সেই জন্য, তিনি শাস্চীয় প্রমাণ প্রয়োগ 


১৪৪ 


৷ কারয়া প্রাতপন্ন কাঁরতেছেন যে, প্রচলিত ভাষায় উপদেশ ও সঙ্গণতাদর দ্বারাও লোকে 
ব্রহ্মসাধন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে। বেদপাঠ ও বেদগান 'ভন্ন যে ব্রহ্গসাধন হইতে 
পারে না, এমন নহে। বেদগানে অসমর্থদের বিষয়ে যাজ্ঞবক্য বাঁলতেছেন ;_ 
খগ্‌গাথা পাণিকা দক্ষাবাহতা বক্গগণীতকা। 
গেয়মেতৎ তদভ্যাসাং পরং রক্গাধিগচ্ছাতি || 
বীণাবাদনতত্ৃজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ। 
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছাতি 11 
খক্পংজ্ঞক গান ও গাথাসংজ্ঞকক গান, ও পাণিকা এবং দক্ষাবাহত গান, ব্রন্মাবষর়ক 
এই চারি প্রকার গান অনুচ্ঠের। এই সকল মোক্ষসাধন সঙ্গীত অভ্যাস কাঁরলে মোক্ষ- 
প্রাপ্তি হয়। বাঁণাবাদনে নিপুণ, ও সস্তস্বরের বাইশ প্রকার শ্র2াত ও আঠার প্রকার 
জাত বিষয়ে যাঁহারা প্রবীণ, এবং তালজ্ঞ, তাঁহারা অনায়াসে মাযান্ত প্রাপ্ত হন। 
সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈ্যাঃ শিষ্যমনুরূপতঃ। 
দেশভাষাদনযুপায়ৈশচ বোধয়েৎ সগুরুঃ স্মৃতঃ || 
স্মার্তধৃত শিবধম্রের বচন। 
শিষ্যের বোধগম্যানূসারে সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃত বাকোর দ্বারা অথবা দেশভাষাঁদ 
উপায়ের দ্বারা যান উপদেশ করেন, তাঁহাকে গুর্‌ কহা যায়। 
মন্র মতে রন্গসাধনের প্রথম উপায় হীন্দ্যয়ানগ্রহ। দ্বিতীয় উপায় প্রণবাঁদ 
বেদাভ্যাস। যাজ্ঞবল্ক্য সাধকাঁদগের আঁধকার আরও প্রশস্ত কারয়া দিলেন। সংস্কৃত 
প্রণবাঁদর পাঁরবর্তে দেশভাষায় গান ও উপদেশাদ চাঁলবে, ইহাই ব্যবস্থা কাঁরলেন। 
সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের প্রাতম্ঠিত ত্রাঙ্গসমাজে শাস্ত্ানূসারে, উপাঁনষদ পাঠাঁদ 
ও প্রচলিত ভাষায় উপাসনা, এ দ;য়েরই স্থান রাঁহল। | 
রাজা প্রার্থনাপল্লে হিন্দু ব্রন্মোপাসক এবং একেশ্বরবাদী খএশন্টিয়ানের মধ্যে এই 
প্রভেদ প্রদর্শন করিতেছেন যে, 'হন্দ ব্রহ্মোপাসক বেদাদি শাস্ত্র মানেন, আর একেশ্বরবাদশী 
খএশষ্টয়ান, খ:খম্টকে পরমে*বরের প্রোরত ও আপনাদের আচার্য্য বলেন। রাজার মতে, 
এ প্রভেদ গুরুতর নহে । উপাস্যের এঁক্য ও অনুষ্ঠানের এঁক্যই প্রধান। সে বিষয়ে যখন 
কোন ভিল্নতা নাই, তখন উপাসকাঁদগের মধ্যে আতমীয়তা থাকা কর্তব্য। 
ভারতবষাঁয় রামায়ৎ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন বহৃলোক আছেন, যাহারা 
রামাদ অবতার স্বকার করেন। তাঁহাঁদগকে ইঈমশ্বরজ্ঞানে ধ্যান করেন, নানা অবতারের 
এঁক্যদর্শন করেন, কিন্তু কোন বাহ্যপ্রাতমা নিম্মাণ করেন না। সেইরূপ খ্শীষ্টয়ান- 
দগের মধ্যে, যাহারা পরমেশ্বরের তত্ব ও খ্ীষ্টের অবতারত্বে বিশবাস করেন, অথচ 
কোনর্‌প প্রাতমার্ত ব্যবহার করেন না, (যেমন প্রটেষ্টাপ্ট ধর্সশাবলম্বীগণ), তাঁহাদের 
সহিত' উপার-উন্ত রামায়ৎ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাদশ্য আছে। এই উভয় সম্প্রদায়ই 
অবতারবাদ ও কোনরুপ বাহ্যপ্রীতমার্ত নিন্্মাণের বিরোধী । রাজা বাঁলতেছেন, "হিন্দ 
ও খ:পীষ্টয়ান, এ উভয় প্রকার সম্প্রদায়েরই সাঁহত আমাদের আবরোধিভাব থাকা কর্তব্য। 
এদেশে ও ইয়োরোপে যাঁহারা অবতারে বিশ্বাস করেন, এবং উহার বাহ্যপ্রাতমযার্ত 
নম্্মাণ কাঁরয়া পূজা করেন. তাঁহাদের প্রাত বিদ্বেষভাব থাকা উাঁচত নহে! রোমান 
ক্যা্থালক খ্ঃখাষ্টয়ানগণ, পরমেশ্বরের '্িত্বে, খুশন্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন, এবং 
বাহাপ্রাতমার্ত নিম্সাণ কাঁরয়া থাকেন। ভারতবর্ষেও এমন সকল 'হন্দ্‌ রহিয়াছেন, 
যাহারা তাঁহাদের ন্যায়, অবতারে বিশ্বাস করেন, ও মূর্তি নিম্মাণ করিয়া থাকেন। 


৯৪৬ 
প্লামমোহন--১০ 


ইয়োরোপীয় খুীষ্টয়ান ও ভারতবধাঁয় হিন্দুর মধ্যে এ প্রকার সাদৃশ্য দৌখতোছি। 
রাজা বলেন যে, ভারতবষাঁয় ও ইয়োরোপীয় এই দুই উপাসকসম্প্রদায়ের লোককে, বর্ণের 
প্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন বাঁলয়া বোধ হইলেও, ইহাদের উপাসনার মূলে এঁক্য আছে। 


[বাভন্ন ধন্ম সকলের শ্রেশশীবভাগ 


৮ 4 
প্রচলিত ধম্ম সকলকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীবদ্ধ কাঁরয়াছেন। যাহারা এক মাত্র নিরাকার 
পরমে*বরের উপাসক, তাঁহাঁদগকে প্রথম শ্রেণীভ্যন্ত কাঁরয়াছেন। ভারতবর্ষের “দশনামা 
সন্্যাসীদের মধ্যে অনেকে, এবং গুরুনানকের সম্প্রদায় ও দাদুপল্থী ও কবীরপল্থী এবং 
সন্তমতাবলম্বী প্রভাত এই ধম্মাক্রান্ত হয়েন।” রাজার মতে, ইয়োরোপ ও আমোরকার 
একেশ্বরবাদী খ্ঢীম্টিয়ানগণ এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। অবতারবাদী খ্্ীষ্টম্ান ও 
অবতারবাদণ 'হন্দ;, যাহারা আপনাদের উপাস্য দেবতার প্রাতমা নির্মাণ না কাঁরয়া মনে মনে 
তাঁহার ধ্যান করেন, তাঁহাঁদগকে দ্বিতীয় শ্রেণীভযন্ত কাঁরয়াছেন। তৎপরে যে সকল 
অবতারবাদশী খ্রশীষ্টয়ান ও হিন্দু, উপাস্যদেবতার মুর্ত নিম্মাণ কারয়া পূজা করেন, 
তাঁহারা. তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম, নিরাকারবাদী হিন্দ ও নিরাকারবাদ? 
খ্শীম্টয়ান; "দ্বিতীয় অবতারবাদী, অথচ প্রাতমাপূজার বিরোধী এরুপ হিন্দু ও 
খএপীষ্টয়ান, এবং তৃতীয় অবতারবাদী ও মার্তপুজক হন্দ ও খশীষ্টয়ান, 'বাভন্ন 
নামধারী হইলেও রাজার মতে আধ্যাঁতনক ভাবে ইহারা এই তিন শ্রেণীর অন্তর্গত। 
হন্দু ও খ্শীষ্টয়ান এই 'বাভন্ন নামে কিছুই আঁসয়া যাইতেছে না। জ্ঞানের 
অবস্থানুসারে রাজা, নিরাকারবাদী, অবতারবাদী প্রভৃতি 'হন্দু খ্2শীষ্টয়ানগণকে 
একত্রভূত কাঁরয়া তিন শ্রেণীতে বিভন্ত কাঁরয়াছেন। 
উপার-উত্ত দুই প্রকার শ্রেণীভত্ত অবতারবাদী হিন্দুর সাঁহত, আমরা যেরূপ 
ব্যবহার কাব, এরপ দুই প্রকার শ্রেণীভ্যন্ত অবতারবাদ খ্শীষ্টয়ানাঁদগের সাঁহতও সেই 
প্রকার ব্যবহার করা কর্তব্য। আমরা কাহারও প্রাতি বিদ্বেষী হইব না। রাজা পাঁরশেষে 
বলিতেছেন ;কন্তু এ "দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ইয়োরোপাীয়েরা যখন আপন মতে 
লইতে ও অদ্বৈতবাদ হইতে বিমুখ কাঁরতে আমাদের প্রাত যত্ন করেন, তখনও তাঁহাঁদগে 
দ্বেষভাব না করিয়া বরণ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অন্তানতা নামত্ত কেবল করুণা 
করা উচিত হয়।» ইত্যাঁদ। 


'আতমানাতযাববেক' 


এই গ্রন্থখানি শ্রমং শঙ্করাচার্যয প্রণশত। রামমোহন রায় বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত 
মূলগ্রল্থ প্রকাশ করেন। ইহাতে বৈদান্তিক মত সকল জানিতে পারা যায়। 


প্ষদ্রপত্রী। 
রামমোহন রায় ব্রন্দাবষয়ক কয়েকাঁট সশ্রাব্য ছন্দোবদ্ধ শ্রুতি, শ্রুতিমর্্স ও গখ 


এক এক খণ্ড দশ্ঘায়ত কাগজের এক পৃষ্ঠে মদত কাঁরয়া বিতরণ কাঁরতেন। তাঁহার 
্ম্থপ্রকাশক তাহা ক্ষদ্রে পরশ নামে দুই পষ্ঠোয় মদত কাঁরয়াছেন। 


বক্মনঙ্গাত 


ঙ্ষাসঙ্গাঁত রাজা রামমোহন রায়ের এক অতুল কণীর্ত। অন্যান্য অনেক বিষয়ে 
ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় বক্ষসঙ্গীতের তিনিই সূষ্টিকর্তা। তাঁহার নিজের ও বন্ধূগণের 
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বরাঁচিত সঙ্গখতগুলি তান পুস্তকাকারে প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই উত্ত 
পৃস্তকের দুই তন সংস্করণ হইয়াছল। তাঁহার পরলোকগমনের পরেও অন্যান্য লোকের 
দ্বারা উহা অনেকবার মদ্রুত ও প্রকাশিত হয়। এই সকল সঙ্গত এক্ষণে আমাদের 
দাতীয় সম্পান্ত হইয়াছে। ক ব্রন্দোপাসক, কি পৌত্তাীলক, রামমোহন রায়ের সঙ্ঞাঁত 
সকলেরই নিকট সমাদূত। এরূপ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। মৃত্যু ও আনত্যতা 
বিষয়ে রামমোহন রায়ের সঙ্গীতের তুলনা নাই। “মনে কর শেষের সে দন ভয়ঙ্কর” 
প্রভাত গীতগ্ীলি ঘোর বিষয়শীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়েও বিদদ্যতের ন্যায় বৈরাগ্য প্রাতভাত 
ফাঁরয়া দেয়। অসামান্য তক শীন্তসম্পন্ন হইয়াও 1তাঁন যে কাঁবত্বশীস্তাবহীন ছিলেন না, 
গীতগ্যাল ইহা প্রমাণ কাঁরয়া দিতেছে । যে সঙ্গণতাঁটর উল্লেখ করা হইল, তাহাতে মৃত্যুর 
ছবি কেমন নৈপুণ্যের সাঁহত 'চাত্রত করা হইয়াছে! বর্ণনাঁট সখাক্ষপ্ত, অথচ কেমন 
ভয়ঙ্কর! 

রাজার ব্রন্গসঞ্গীতগ্যাল বিশেষরূপে আতমজ্ঞানসাধনের সহায়। বেদান্তের জ্ঞানমার্গ 
ও উপাসনানুষায়ী রাঁচত। ব্রন্গের নিরাকারত্ব, নামরূপাতীত ও প্রৈগণ্ঠটাতীত ভাব, 
সব্্বব্যাপীত্ব ; দ্বৈতভাববজ্জ্ন ও অদ্বৈতভাব দূড়ীকরণ, সংসারের আঁনত্যতা, শম, দম, 
তাঁতক্ষা ও বৈরাগ্যসাধন, হীন্দ্রয়ানিগ্রহ, আভিমান এবং আমি আমার ভাবত্যাগ, রামমোহন 
রায়ের রক্ষসঙ্গশতে এই সকল বিষয়ের উপদেশ বিশেষরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

বেদাল্তশাস্তে ত্রন্মস্ববূপ যেরুপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গত 
সকল সেই ভাবে রাঁচিত। এতাঁদ্ভন্ন, উহা বেদান্তান্যায়ী সাধনের একান্ত উপযোগন। 
শ্রাতনানাত্াববেক, বৈরাগ্য, শমদমাঁদ বেদাল্তানূযায়শ সাধনের পক্ষে তাঁহার সঙ্গত, 
বশেষ সাহায্য কাঁরয়া থাকে। উহাতে পরমেশবরের দয়া প্রভৃতরও বর্ণনা রাহয়াছে। 

পাণ্ডত রামগাঁত ন্যায়রত্ন মহাশয়, তাঁহার রাঁচিত “বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহত্য 
বষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থে, রামমোহন রায়ের গীতার বিষয়ে বাঁলয়াছেন ;_পতাঁন রোমমোহন 
বলায়) অত্যুৎকম্ট গান রচনা কাঁরতে পাঁরতেন। তাঁহার ব্রহ্গসঙ্গত, বোধ হয়, পাষাণকেও 
আর্দু, পাষণ্ডকেও ঈশবরানুরন্ত ও 'বিষয়-নিমগ্ন মনকেও উদাসীন কাঁরয়া তুলিতে পারে। এ 
সকল গত যেরূপ প্রগাঢ় ভাবপূর্ণণ সেইরূপ বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী সমন্বিত। অনেক 
কলাবতেরা সমাদরপূর্বক উহা গাইয়া থাকেন” 

আমরা ধনম্নে, রাজা রামমোহন রায়ের নিজের রাঁচিত 'বাভন্ন ভাবের কয়েকটি 
সঙ্গীত উদ্ধৃত কাঁরলাম। 


ইমন-_আড়াঠেকা 
ভুল না নিষাদকাল, পাতিয়াছে কম্মজাল, 
সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ। 
দেখ নানাবধ ফল, ও যে কম্মতরু ফল, 
গরলময় কেবল, দেখিতে সূরঙ্গা!। 
ক্ষুধায় আকুল যাঁদ হইয়াছ মন। 
নিত্যসখ জ্ঞানারণ্যে করহ গমন ।। 
পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহঙ্গ।। 
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ইমন কল্যাণ--তেওট 


ভাব সেই একে। 
জলে স্থলে শূন্যে যে সমানভাৰে থাকে । 
যে রাঁচল এ সংসার, আদ অন্ত নাহ যার, 
সে জানে সকল, কেহ নাহ জানে তাকে। 
তমশ*বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমণ্চ দৈবতং ॥ 
পাঁতং পতখনাং পরমং পবস্তাৎ, বদাম দেবং ভুবনেশমণভ্যং | 


সাহানা- ধামাল 


ভয় কারলে যারে না থাকে অন্যের ভয়। 
যাহাতে কাঁরলে প্রশীতি, জগতের গপ্রয় হয় ॥ 
জড়মাল্র ছিলে, জ্ঞান যে দল তোমায়, 
সকল হীন্দ্ুয় দিল তোমার সহায় । 

শকল্তু তুম ভুল তাঁরে এতো ভাল নয়। 


বেহাগ- কাওয়ালশ 
1নত্য নিরঞ্জন, 'নাখল কারণ, 


দেন রুপ চমৎকার ॥ 

পশুপক্ষী নানা, জন্তু অগণনা, 
যাহা রচনা হয্স। 

স্থাবরজঙ্গম, যথা যে 'নয়ম, 
সেই ভাবে সব রক্প। 

আহার উদরে, দেন সবাকারে । 
জশবের জলবনদাতা । 
বস ক্ুস্তস্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে, 
পান হেতু গবশবপাতা । 

জল্ম 'স্থাঁত ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, 


গোঁড়মলার- আড়াগেকা । 


সঙ্গের সম্গবরে মন, কোথা কর অন্বেষণ, 
অক্তরে না দেখে তারে কেন অক্তরে ভ্রমণ । 
যে বিভ্ করে যোজন, কম্মেতে ইন্দ্িয়গণ, 
মাঁজিয়া মন-দর্পণ তারে কর দরশন। 
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জগাঁত পরং শরণং শরণানাং। 


টোঁড়-আড়াঙেকা। 


এত ভ্রান্ত কেন মন দেখ আপন অন্তরে । 
যার অন্বেষণ কর সে 'নবাসে সর্বাল্তরে 1॥ 
সূর্যেতে প্রকাশ, তেজে রূপ করে 'স্থাতি, 
শশীতে শশতলতা জগতে এই রী ত, 
তোমাতে যে আতনার্‌পে প্রকাশ, 

সেই ব্যাপ্ত চরাচরে। 


আলাইয়া-_আড়া ॥ 


সেই নিরঞ্জন অন্বেষণে । 

ফলশ্রুতি বাশশ, হৃদয়েতে মানি, 
প্রফুল আপনি আপন মনে। 

সর্বব্যাপী তাঁর আখ্যা, এই সে বেদের ব্যাখ্যা, 
অন্যথা কাঁরতে চাহ তার্থ দরশনে 2 


কালাংড়া-আড়াতঠেকা । 


মন যাঁরে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে 2 
সে অতাঁত গুণলয়, হীন্দ্িয়বিষয় নয়, 
বাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি স্তক্ধভাবে। 
ইচছামাত্র কারল যে বিশ্বের প্রকাশ, 
ইচ্ছামতে রাখে, ইচ্ছামতে করে নাশ, 
সেই সত্য, এই মাত্র নিতাষ্ত জানবে । 
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যে বভ্ব সব্ব্তর থাকে, “ইহ্াশচছ্ছ"” বল তাকে, 
তাঁম কেবা আন কাকে, এক চমৎকার । 

অনল্ত জগদাধারে আসন প্রদান করে, 
“ইহাতিষ্ঠঞ” বল তারে, এক আবচার । 

এক দোখি অসম্ভব, বাঁবধ নৈবেদ্য সব, 
তারে দয়া কর স্তব, এ £বশ্ব যাহার । 


আলাইয়া_ ঝাঁপিতাল ॥ 


দবভাব ভাব ক মন এক ভিন্ন দুই নয় ॥। 
একের কল্পনা রূপ সাধকেতে কয় £॥ 
হংসরুপে সব্বান্তরে, ব্যাঁপিল যে চরাচরে, 
সে 'বনা কে আছে ওরে এ কোন গনশ্চয়। 
স্ধাবরাঁদ জত্গম, বাধ 1বফ শিব যম, 
প্রত্যেকেতে যথাক্রম, যাতে লশন হয় । 
একাতম্া জানবে সর্ব, অখন্ড ব্রহ্মান্ডময় । 


বেহাগ- আড়াতেকা ॥ 


আঅভ্ভানে জ্ঞান হারাইয়ে কর আঁক অনুষ্ঠান । 
পরাৎপর কার পর, অপরে পরম জ্ভান 17 
জলভ্রমে মরশীচিকা আশামাল সার, 

অলভ্য বাণিজ্য তাহে না দোখি সুসার। 
আববেকে ত্য তত, অতক্তে বথার্থ ভান 1॥ 


সংস্নারের আনিত্যতা ও মভুযাবল্লক লঙ্গশতভ 
তৈরবশ-_ আড়াঙেকা ॥ 


এই হল এই হবে এই বাসনাক্স । 
শদবাঁনাঁশ মুশ্ধ হয়ে দোখতে না পাক্স। 

সরে লোক প্রাতক্ষণে, দেখে তব নাহ জানে, 
না মারব এই মনে, কি আশ্চর্য হায়? 
অহন্যহার ভূতাঁন গচছণ্্তি ফমমান্দরং 
শেষাহ 'স্থরত্বািচহাক্ত 'শকমাশ্চযিমতঠপরর । 
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রামকেলশ- আড়াঠেকা 

টার বার রলারেনাডা লরলে টি 

অন্য বাক্য কবে 'কল্তু তুম রবে গক্কবা না 
বার শ্রাত ষত মায়া, [িকবা প্নত্র | 

তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর ॥ নী 
গৃহে হায় হায় শব্দ, হর 

দৃ্টিহশন লাড়ীক্ষীণ, হমকল্নেবর॥।  -, 


অতএব সাবধান, ত্য দ ্ চর * 
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে রা 


রামকেলশী_ আড়াঠেকা ॥ 
এক দন যাঁদ হবে অবশ্য মরণ ॥ 
তবে কেন এত আশা এত দ্বন্দব ক কারণ ॥ 
এই যে মাজ্জত দেহ, বে জাজ কযা 
ধ্ীলসার হবে তার মস্তক চরণ ॥॥ 
যত্কে তৃণ কাম্ডখান, বহে যুগ পাঁরমাণ, 
শকল্তু যক্কে দেহনাশ না হক বারণ। 
অতএব আদ অল্ত, টা তি এ 
দয়া কর জশবে, লও সত্যের শরণ । 


ইমন কল্যাণ- আড়াঠেকা ॥ 
মানিলাম হও তাঁম পরম সন্দর। 
গুহপুর্প ধনে আর সব্বর্ব গুণে গুণাকর। 

রাখ ব্াজ্য সুবিস্তার, নান্াাবধ পাবার, 
অশ্ব রথ গজ “বন আত শশাভাকর । 

ককল্তু দেখ মনে ভেবে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে, 
অবশ্য ত্যাজতে হবে, কু +দনাল্তর । 

অতএব বাল শুন, ত্য দম্ভ তমোগুণ, 
মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপন্ন ॥। 


ব্রামমকেলবশ- আড়াঙেকা । 


দস্ভভাবে কত ব্রবে হও সাবধান । 
কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান । 


৯ 


রোগেতে কাতন্ধ আত, শোকেতে ব্যাকুলমাত, 
অথচ অমর বাল মনে মনে ভান। 

অত্ঞব নম্স হও, সাঁবনক্স বাক্য কও, 
অবশয মানবে জান সত্য কর ধ্যান । 


ন্বামকেলন-_-আডাত্েকা ॥ 


গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রাতক্ষণে ॥ 
তথ্যাশপি বিষয়ে, মত্ত সদ্য ব্যস্ত উপপাজ্জ্জলে । 
শ্গাত হক আমন যত, স্লেহে কহ হজ এত, 
বর্ষ গেলে বর্ষবাদ্ধ, বলে বক্ধযগণে 2 
এ সব কথার ছলে, “কম্বা ধনজ্বনবলে, 
ণতলেক নিস্তার নাই কালের দশশলে। 
অতএব গনরল্তর, [চ্ত সত্য পরাৎপর, 
গববেক বৈরাগ্ হলে, ক ভয় মরণে ॥ 


কামকেলশী- 


কত আল সুখে মুখ দোখবে দর্পণে । 
এ মুখের পাঁরণাম বারেক না ভাব মনে। 
শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দম্ভ বাবে। 


হস্ত্পদাশরহকস্প ভ্রাজ্ত ক্ষণেক্ষণে । 
অতঞব তঃজ গর্ব, আনত্য আনবে সর্্ব, 
দক্লা জশবে, নম্ভাবে ভাব সত্য নবঞ্জনে । 


ল্লামকেলম আড়াচ্চেকা | 


আনত্য বষক় কর সক্বর্দা [িল্তন। 
জমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ। 


ক্ষণে হ্স্য, ক্ষণে বেদ, তু্টি নহাম্ট প্রাতক্ষণ । 
অশ্রু পড়ে বাসনান, দম্ভ করে হাহাকার, 

মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ '[রিপুঙাণ । 
অতএব 'চল্ত শেষ, ভাব সত্য গনব্ব শেষ, 


সবণ সময়ে বজ্ধু একমনে তানি হন । 


৩৬৩ 


সঙ্গণতরচন্িতাদিগের নাম 


সঙ্গীত পুস্তকের যে সঙ্গীতগুলি রামমোহন রায়ের ব্ধুগণের বিরাঁচত, তাহার 
'নম্নে রচাঁয়তাগণের নামের সঙ্কেত আছে। অনেকেই গণতরচাঁয়তাঁদগের প্রকৃত নাম 
জানিতে ইচ্ছা কারতে পারেন। সেই জন্য, আমরা নিম্নে তাঁহাদের সাঙ্কেতিক ও স্পন্ট 


ক, ম, কৃষফমোহন মজুমদার। 
নী, ঘো, নীলমাঁণ ঘোষ। 
নী, হা, নীলরতন হালদার। 
গো, স, গৌরমোহন সরকার। 
কা, রা, কালশনাথ রায়। 

নি, মি নিমাইচরণ মিত্র । 
ভৈ, দ, ভৈরবচন্দ্র দত্ত। 


বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বেথুন স্কুলের সম্পাদক, তখন এই ভৈরবচন্দ্র দত্ত মহাশয় 
সহকারী সম্পাদক ছিলেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দিন শুনিলেন যে,_ 


“অহঙ্কারে মণ্ত সদা অপার বাসনা” 


এই সঙ্গীতাঁট ভৈরব বাবুর রাঁচিত, সেই দিন হইতে তাঁহাকে 'আপাঁন” বাঁলয়া 
সম্মানের সাঁহত সম্বোধন কাঁরতে লাগিলেন। পূর্বে [তান তাঁহাকে "তুমি" বাঁলয়া 
সম্বোধন কাঁরতেন। 


নশীলমপি ঘোষ 


গীতরচয়িতাদিগের মধ্যে নীলমাঁণ ঘোষের বিষয়ে পাঠকবর্গকে আমরা একাঁট গঞ্প 

বালব। গত রচনাবিষয়ে ইহার বিলক্ষণ প্রাতপাত্ত ছিল। “হান দর্পনারায়ণ ঠাকুরের 
সদরমেট জগন্নাথ ঘোষের পূত্র। ইহাঁদগের বাটা প্রথমে কাঁসারপাড়ায় ছিল, এক্ষণে 
গড়পার।”* যে সময়ে রামমোহন রায়ের উপদেশে, নীলমাঁণ ঘোষের চিত্ত ব্রহ্গজ্ঞানের 
1দকে আকৃন্ট হইয়াছিল, তান তৎকালশন মামাঁসক ভাবব্যঞগক একট ভান্তরসপূর্ণ সঙ্গত 
রচনা কাঁরয়া এক 'দিবস রামমোহন রায়কে শুনাইলেন। গীত শুনিয়া তিনি অত্যন্ত 
প্রশংসা কাঁরলেন, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন। আমরা উতন্ত সঙ্গীতাঁট নিম্নে প্রক।শ 
কাঁরলাম। 

কে জানে তোমায় তারা, 

তুমি সাকারা ক 'নিরাকারা ? 

বাক্যেতে কাঁহতে নার 

বর্ণেতে বার্ণতে হারি, 

ন ষণ্ড ন পূমান নার, 

ব্যোম আদ ধরা। 

হতার্থে উপাধ দয়ে, 

কোন মতে নাম লয়ে, 

হই যেন সারা। 


৯৫৪ 


কায়স্থের সহিত মদ্যপানাবষক্সক বিচার 


1৮9 ।স।49।স ও অন্যান্য বিষয়ে রামমোহন রায়ের অনেফগুলি বাঙ্গালা পদস্তকের 
সারমর্ম আমরা পাঠকবর্গকে অবগত করিয়াছ। আর একখান পুস্তকের কথা বাঁলব। 
ইহার নাম 'কায়স্থের সাঁহত মদ্যপানাবষয়ক বিচার । উন্ত পুস্তকে প্রাতপন্ন করা 
হইয়াছে যে, শুদ্রের পক্ষে সুরাপান শাস্রবিরুদ্ধ কার্য নহে। এমন কি, ব্রাহ্মণ প্রভাতি 
জাতিরও 'বাহত মদ্যপানের আঁধকার আছে। শাস্তানুযায়ী সুরাপান কারলে ধর্ম্ম- 
হান হয় না। রামমোহন রায় মদ্যপানের পক্ষসমর্থন, কেবল এই ক্ষুদ্র পৃস্তকেই 
করিয়াছেন, এমন নহে; পথ্যপ্রদান' গ্রন্থের সপ্তম পাঁরচ্ছেদেও এ প্রকার মত সমার্থত 
হইয়াছে। 

রাজা রামমোহন রায় সুরাপানের পক্ষসমর্থন কাঁরতেন, ইহা শুনিয়া অনেকেই 
আশ্চর্য হইবেন। বিবেচনা কারলে ইহাতে বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। 
মহাপদরুষেরাও ভ্রমপ্রমাদ শূন্য নহেন; ইহাতে কেবল এই সত্যই প্রাতপন্ন হইতেছে। 
বিশেষতঃ এ সম্বন্ধে একটি কথা আমাদের স্মরণ করা উঁচত। আমরা এক্ষণে সুরাপানের যে 
প্রকার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ কারতোছ, তাঁহার সময়ে তাহার কিছুই ছিল না। 'হিন্দুসমাজের 
মধ্যে বিলাতি সভ্যতার আধিপত্য তখন এতদূর বিস্তৃত হয় নাই। সরাপান তিনি দূষণনয় 
মনে কাঁরতেন না বটে, কিন্তু আঁতীারন্ত পানের প্রাতি তাঁহার আন্তাঁরক ঘৃণা 'ছিল। যে 
পরিমাণে সুরাপান কাঁরলে চত্তের চাণুল্য উপাঁস্থত হয়, তাহা যার পর নাই নিন্দনীয় কার্য্য 
বালিয়া মনে কাঁরতেন! তান নিজে এত অল্প পাঁরমাণে সরাপান কাঁরতেন ষে, তাহাতে 
তাঁহার চিত্তচাণ্চল্য উপাঁস্থত হইত না। কোন প্রাচীন ব্যন্তি বলেন যে, তান যতবার 
একট করিয়া সূরাপান কাঁরতেন, প্রত্যেক বারে এক একাঁট কপন্দক সম্মুখে রক্ষা কাঁরতেন। 
কপর্্দক রক্ষা কারবার তাৎপর্য্য এই যে, একাঁট 'নার্দস্ট সংখ্যক কপন্দদক হইলেই আর 
তান কোনক্রমেই সরাস্পর্শ কাঁরবেন না। কাঁথত আছে, এক 'দবস তাঁহার কোন বন্ধু 
তাঁহাকে উন্মত্ত কাঁরয়া আমোদ দৌখবার জন্য কয়েকাঁট কপদ্দক চ্যার কাঁরয্লাছলেন, 

সুতরাং ভ্রমর্মেই তাঁহার পানের পাঁরমাণ আঁধিক হইয়া গিয়াছিল। রামমোহন রায় ইহা 
উপ কাল টিপলে এপ পসূরি পৃ নস 
কে চ্বার কাঁরয়াছেন, জানতে পাঁরয়া তাঁহার প্রীত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং 
“্বরং 'পাঁণ্ডত শরু ভাল অথচ মূর্খ বন্ধূ ভাল নহে” এই মম্মের সংস্কৃত শ্লোকাঁট 
উচ্চারণ কাঁরয়া তাঁহাকে [তিরস্কার কাঁরলেন। আতারম্ত সুরাপানের প্রাত তাঁহার 
এতদূর বিদ্বেষ গল ষে, তাঁহার কোন বন্ধ একবার উন্ত দোষে দোষী হইয়াঁছলেন বাঁলয়া 
ছয় মাস কাল তাঁহার মুখদর্শন করেন নাই। 

উপাঁর-উত্ত গ্রন্থ সকল ব্যতখত রামমোহন রায় আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া- 
ণছিলেন। তন্মধ্যে কয়েখাঁন অনুবাঁদত প্রাচশনশাস্ত্ এবং কয়েকখান স্বরাঁচত গ্রল্থ। 
শ্বেতা*্বতর ও ছান্দ্যোশ্য প্রভৃতি উপানষং, গুরুপাদুকা ইত্যাঁদ। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
যে, এক্ষণে উত্ত গ্রল্থগ্ীল পাওয়া যায় না। স্বরচিত অথবা অন্বাঁদত গ্রল্থ ভিন্ন 
রামমোহন রায় কোন কোন জ্ঞানগর্ভ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার 
বর্তমান গ্রল্থপ্রকাশক বলেন,--“রাজা রামমোহন রায় বেদান্তসূন্ের সমগ্র সংস্কৃত শাওগকর” 
ভাষ্য পৃথক্‌ মাদ্রুত কারয়াছলেন, এবং ঈশ, কেন, কণ্ঠ, মুণ্ডক, প্রভাতি কয়েকখানি 
উপাঁনষৎ, তাহার সংস্কৃত বাঁত্ত বা টপকা ম্বীদ্রত কাঁরয়া প্রচার কাঁরয়াছিলেন। ইহার 
মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন আকারে ম্রুত হইয়াছিল। বেদাল্তসত্রভাষ্যথাঁন 


৯৬ 


চতুষ্পত্রাকারের (০97০ 5159) ৩৭৭ পৃচ্ঠায় সম্পূর্ণ। কিন্তু তাহাতে রামমোহন 
রায়ের রাঁচত কছুই নাই। উপাঁনষদের বৃত্তগ্াল, ভিন্ন লোকের রাঁচিত” ইত্যাদি। 


বেদচচ্চার প;নর,ম্দখপন 


্রহ্মত্বান সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে এবং বেদান্তাঁদ শাস্ত্র সম্বন্ধে 
গ্রন্থ সকল প্রকাশ করাতে, রামমোহন রায়ের দ্বারা একটি বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছল। 
বঙ্গদেশে বহুকাল হইতে বেদ বেদান্তের চচ্চা বিলুপ্ত হইয়া যায়। নবদ্বীপ, বরুমপর, 
ভাটপাড়া, ভ্রিবেণী, বংশবাটী প্রভৃতি স্থানে পুরাণ, স্মৃতি, ন্যায় প্রভাতি শাস্ত্র অধনত 
হইত বটে, কিন্তু বেদ বেদান্তের কিছুমাত্র অনুশশলন ছিল না। বেদ মৃলশাস্ম, 
তঁদ্বিষয়ে অতি অল্প লোকেরই প্রকৃত জ্ঞান 'ছিল। 

“রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য” এবষয়ে তত্ববোধিন? পন্িকায় এইরুপ 
1লখিয়াছেন ;--“বহাদবসাবাঁধ বঙ্গদেশে বেদের চচ্চ্ঠ উঠিয়া গিয়াছল ; রাক্গণ পাঁন্ডতেরা 
রামমোহন রায়ের নিকট হইতে বেদ বেদান্তের মল্ন, ব্রা্গণ, শ্লোক, সূত্র ও ভাষ্য শুনিয়া 
একেবারে চমাঁকত হইয়া উঠিলেন। উপনিষদ হইতে রামমোহন রায় যে ভার ভার 
স্বমতপোষক ব্রন্গপ্রাতপাদক বাক্য সকল উদ্ধৃত কাঁরতে লাগলেন, তাহাতে ভট্রাচা্যরা 
ও গোস্বামীরা আভভূত হইয়া পাঁড়লেন।” সাধারণতঃ সকলেই ভাবতেন যে, বেদে 
দুর্গা, কাল", কৃষ্ণ প্রভাত দেব দেবীর পৃজাই সমার্থত হইয়াছে। “বেদে বলে তুম 
ত্রনয়না।৮ রামমোহন রায় ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া বেদ বেদান্তে কি আছে, তাঁদ্বষয়ে 
লোকের দৃম্ট আকর্ষণ কাঁরলেন। 


অসাধারণ পারশ্রম 


ব্হ্মজ্কান সম্বন্ধে ভার ভারি শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃত কাঁরয়া রামমোহন রায় ক্রমে 
রূমে অনেক গ্রল্থ প্রকাশ কাঁরলেন। উহাতে তাঁহার যে প্রকার পাঁরশ্রম কাঁরতে হইয়াছল, 
ভাবলে আশ্চর্য; .হইতে হয়। তাঁহার পুস্তক সকলের মধ্যে অনেকগ্ীল ক্ষদ্রাবয়ব। 
[কল্তু তাহাতে প্রমাণস্বর্প যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সঙ্কলন 
কারবার জন্য, যার পর নাই পাঁরশ্রম সহকারে রাশ রাশ গ্রল্থপাঠ আবশ্যক হইয়়াছিল। 
অসাধারণ মেধাবশতঃ তিনি এই গুরুতর কার্যে কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন। 

যে রামরতন মুখোপাধ্যায়, রাজার সাহত ইংলশ্ডে গিয়াছিলেন, 'তাঁন তাঁহার 
বস্মর নিকটে বাঁলয়াছিলেন যে, রাজা তাঁহার মাঁনকতলার বাটীতে রাত দুইটা বা তিনটা 
পর্যাল্ত পাঠ কাঁরতেন ও 'লখিতেন। একটা বড় ঘূরান, গোল টৌবিল করিয়াছলেন। 
উহার অপর দিকে কোন পুস্তক থাকিলে, উঠিয়া শিয়া আনিতে হইত না; টেবিল 
ধূরাইলেই পুস্তক নিকটে আসত। 


'পোৌতাঁলক মূখচপেটিকা, প্রকাশ 


রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য বাবু ব্জমোহন মজুমদার, ধম্মতলার ইউনিটোরয়ান- 
মূদ্রাষল্ত হইতে ' “পৌত্তলিক মুখচপোঁটকা” নামে একখান পুস্তক প্রকাশ করেন।₹ 


্ঁ ১৮২০ খশম্টাব্দ হইতে ১৮২৩ খুশন্টাব্দের মধ্যে ইহা প্রথম প্রকাশিত 


তয়। 


৯6৬ 


প্রচলিত পৌত্াঁলকতার বিরুদ্ধে এমন স্য্ান্তপূর্ণ গ্রল্থ আমরা কখন দোখ নাই। ইহাতে 
যের্প শাস্বীয়জ্ঞান ও প্রখর তকশিল্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দোঁখয়া কোন কোন 
বিজ্ঞ ব্যান্ত অনুমান করেন যে, উহা রাজা রামমোহন রায়েরই লাখত। বেনাম পুস্তক 
প্রকাশ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল; সুতরাং এ অনুমান অমূলক বাঁলয়া একেবারে অগ্রাহ্য 
করা যায় না। যাহা হউক, উহা যে অন্ততঃ তাঁহার বিশেষ সাহায্যে 'লাখত, তাঁদ্বষয়ে 
কোন সংশয় হইতে পারে না। সে সময়ে একজন সম্দ্রান্ত বংশোদ্ভব ব্যান্তির নামে উত্ত 
পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে বিশেষ উপকার হইয়াছল। অনেকাঁদন পরে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে 
যখন উত্ত পুস্তক প্রকাশ করা হয়, তখন উহার কঠোর নামের পরিবর্তে 'পৌত্ঁলিক 
প্রবোধ' এই নামকরণ হইয়াছিল। 


১৫৭ 


অষ্টম অধ্যার 
বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদ 


আতমশয়সভাদংস্থাপন। প্রকাশ্য উপাসনা সভা সংস্থাপন ; 
ব্রাঙ্গসমাজ প্রাতত্ঠা 
€১৮২৬--১৮২৯ সাল ) 


রামমোহন রায়ের কলিকাতা বাসের পর বংসর, অর্থাৎ ১৭৩৭ শকে (১৮১৫ খীঃ 
অঃ) তিনি তাঁহার মাঁনকতলার ভবনে “আতমীয় সভা" নামে একাঁট সভা সংস্থাপন করেন। 
পর বংসরই িমূলা ষান্ঠতলায় রামমোহন রায়ের বাটীতে সভা উঠিয়া যায়। কিন্তু 
আবার তৎপর বৎসরেই ম।নিকতলার বাটীতে ডীঁঠয়া আসে। সভা সপ্তাহে এক 'দন 
কারয়া হইত। শবপ্রসাদ মিশ্র বেদপাঠ কাঁরতেন, এবং গোঁবন্দ মালা ব্রন্মসগ্গীত কারতেন ; 
কিন্তু শ্লোক ব্যাখ্যা হইত না। এই সময়ে লোকের বরা ও নিন্দা সহ্য কাঁরতে না 
পািয়া তাঁহার কয়েক জন অনচর তাঁহাকে পাঁরত্যাগ্গ কারয়া গেলেন। জয়কৃষ সিংহ 
পৌত্তীলকাঁদগের সাঁহত যোগ 'দলেন, এবং সব্্বন্র এই মিথ্যা অপবাদ রটনা কাঁরয়া 
বেড়াইতে লাগলেন যে, আতমীয়সভায় গোবৎস হত্যা করা হয়। এই সকল প্রাতকূল 
অবস্থা, রামমোহন রায়কে লেশমাত্র বিচলিত কাঁরতে পারত না। 'তাঁন সর্বদা আপনার 
উদ্দেশ্যসাধনে যত্রশীল থাকতেন, এবং প্রাতাঁদন পূর্বাহে ও সায়াহেন গম্ভরভাবে 
পরমে*বরের উপাসনা কাঁরতেন। কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে ছাঁড়য়া গেলেন বটে, 'কিল্তু 
সকলে ছাড়লেন না। স্বগ্ী়ি দ্বারকানাথ ঠাকুর, মধ্যে মধ্যে, এবং স্বীয় ভ্রজমোহন 
মজুমদার, হলধর বস, নন্দাকশোর বসু, রাজনারায়ণ সেন, হারহরানন্দ তশথন্বামণ 
প্রভৃতি নিয়ামতরূপে আত্মীয়সভায় উপাস্থত থাঁকতেন। তাঁহারা সব্ব্প্রথমে প্রকাশ্য- 
রূপে রামমোহন রায়ের মত গ্রহণ করিয়াছলেন। লোকে তাহাদিগকে নাস্তক বাঁলয়া 
গাঁল 'দিত। 

রামমোহন রায়ের বিরদ্ধে মোকদ্দমা 

রামমোহন রায়ের বাটীতেই আত্ীয়সভা হইতে লাগল । পাঁরশেষে, তাঁহাকে 
পৈতৃক সম্পান্ত হইতে বাত কারবার জন্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাঁহার 'বর্দ্ধে মোকদ্দমা 
উপস্থিত করাতে 'তাঁন স্বয়ং সভায় উপাঁস্থত থাকতে পারতেন না। সেই জন্য সভা 


কখন বৃন্দাবন মিন্রের বাটীতে, কখন উপনগরে, রাজা কালশীশঞ্কর ঘোষালের বাটশতে, এবং 
কখন তুলাবাজারে বিহারলাল চৌবের বাটীতে হইয়াছল। 


এক মহা বিচারসভা ও স্্রক্গপ্য শাদ্রশীর পরাভব 


আতমীয়সভা 'কিছকাল পর্যন্ত এইরূপে চলিল। পাঁরশেষে ১৮১১৯ খুশঃ অঃ 
ডিসেম্বর মাসে, ১৭ পৌষ দিবসে, উপ্পার-উন্ত 'িহারশলান্ম চৌবের ভবনে এক মহাসভা 


১৬৮ 


৷ হইল। কাঁলকাতা ও উপনগরের প্রধান প্রধান পাঁণ্ডত ও প্রধান প্রধান ধনবান ও সম্ভ্রান্ত 
ব্যান্তগণ সভামণ্ডপে আসীন হইলেন। ব্রহ্মজ্ঞানশীদগকে [বিচারে পরাস্ত কারবার জনা, 
কাঁলকাতার প্রধান সমাজপাঁত রাজা রাধাকান্ত দেব বড় বড় ভট্টাচার্য্য পাঁণ্ডতগণকে 
সমাভব্যাহারে লইয়া আসলেন। রামমোহন রায়কে পরাস্ত কারবার জন্য অনেক যড়যল্দ্ 
করা হইয়াঁছল। কিন্তু ঈ*বরপ্রদত্ত প্রাতভার নিকট সকলই বিফল হইয়া গেল। সভা- 
স্থলে যে যে তর্ক উপাস্থত করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে সংব্রহ্গণ্য শাস্তীর তকহি প্রধান। 
তিনি বাঁললেন যে, বঙ্গদেশে প্রকৃত বিশদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সতরাং এখানে 
বেদপাত হওয়া উচিত নহে। সু্রক্গণ্য শাস্ত্র এই কথা বাঁললে, ?কছক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ 
হইয়া রাহলেন; কেহই প্রাতবাদ করিলেন না। অবশেষে রামমোহন রায় গম্ভীরভাবে 
তাঁহার মত খণ্ডন কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর তর্কযুদ্ধের পর, সব্রক্ষণ্য শাস্ত্রীকে 
গনরস্ত হইতে হইল। রামমোহন রায়ের অসামান্য ক্ষমতার কথা তাঁড়তের ন্যায় চতু্দ্দকে 
বিস্তৃত হইয়া পাঁড়ল। পৌত্তীলকগণ ক্লোধ ও িদ্বেষবশতঃ 'বাবধ প্রকারে তাঁহার আনিষ্১- 
সাধনে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। 


মোকদ্দমানন জন্য ব্যস্ততা 


রামমোহন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, জগন্মোহন রায়ের পুত্র গোঁবন্দপ্রসাদ, সম্পান্তর অংশ 
পাইবার জন্য, তাঁহার নামে সুপ্রীম কোর্টে মোকদ্দমা উপ্পাস্থত করেন। রামমোহন রায় 
উহাতে এতদূর ব্যাতব্স্ত হইয়া পাঁড়য়াছলেন যে, এই সময়ে দুই বংসরকাল আতমশীয়- 
সভা বন্ধ ছিল। এই আভযোগসম্বন্ধে ক্ষম। প্রার্থনা কাঁরয়া গোঁবন্দপ্রসাদ তাঁহাকে 
বে পন্ন ?লাখয়াছিলেন, তাহার আবকল প্রাতাঁলাঁপ 'নম্নে প্রকাশিত হইল। 


শ্রকৃষ। 


শরণং। 


সেবক শ্রীগ্োবন্দপ্রসাদ দেবশম্্সণঃ প্রণামা পরার্্ধ নিবেদণ্চ ঠবশেষঃ। মহাশয়ের 
শ্রচরণ প্রসাদাৎ এ সেবকের মঙ্গল পরং আম অন্য অন্য লোকের কথা প্রমাণ মহাশয়ের 
নামে হিস্যা পাইবার প্রার্থনায় শুপরেম কোর্টে একুইটিতে অজথার্থ নালিশ করিয়াছিলাম 
এক্ষণে জানলাম যে আমার বুঝিবার ভ্রমে এ বিষয়ে প্রবর্ত হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ 
পাইতোছি এবং মহাশয়েরও মনস্তাপ এবং অর্থব্যয় অতএব মহাশয় আমার পিতার তুল্য 
আমার অপরাধ মর্ধযাদা কাঁরয়া জাঁদ আমাকে নিকট জাইতে অনমাত করেন তবে আম 
'নকট পৌঁছয়া সকল 'বশয় নিবেদন কাঁর। 


শ্রীচরণাম্বুজেষু হীত।_ 
পরম পুজনীয়_ 
শ্রীঘূৎ রামমোহন রায় খন্ড়া মহাশয়, 
শ্রীচরণ সরজেষ্‌ 
পত্র দেনা মোং কাঁলকাতা। 


এতাঁচ্ভন্ন, এই সময়েই বর্ধমানের মহারার্জা তেজচাঁদ বাহাদুর 'িতৃধাণের জন্য 
তাঁহার বিরদ্ধে কাঁলকাতা প্রাভন-স্যাল কোর্টে নাঁলশ করেন। শানা যায়, রামমোহন 


১৫৯ 


রায় প্রচলিত ধর্মের বিরদ্ধে দণ্ডায়মান্‌ হওয়াতেই মহারাজা অত্যন্ত ক্রুম্ধ হইয়া তাঁহাকে 
জব্দ কারবার মানসে এই মোকদ্দমা উপাস্থিত করেন। রামমোহন রায় যেরূপে আতম- 
পক্ষ সমর্থন কাঁরয়া জয়লাভ করেন, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।* 

অনেকাঁদন হইতে রামমোহন রায়ের মনে এই প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, ব্রন্মোপাসনা ও 
বরন্মজ্ঞান প্রচার জন্য বাধপূব্বক একাঁট সমাজসংস্থাপন করেন; কিন্তু উপারি-উত্ত 
মোকন্দমা সকল এবং তক্জনিত অন্যান্য কষ্টে পাঁড়য়া তানি মনোরথ পূর্ণ কাঁরতে পারেন 
নাই। যাহা হউক, শিষ্যাদগকে ধম্মাশক্ষা দিতে ও মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্য ধম্মশবচারে প্রবত্ত 
হইতে তিনি ক্ষান্ত হন নাই। 


উপাসনাসভা সংস্থাপনের প্রচ্তাব, ও কমল বস্‌র বাটশতে 
সভাপ্রাতজ্চা 


আড্যাম সাহেব ব্দাদ্ধমান্‌ ও সরল লোক ছিলেন। মতপাঁরবর্তনের পর তিনি 
বিলক্ষণ উৎসাহের সাঁহত একেম্বরবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। 'হরকরা, নামক সংবাদপত্রের 
আপিস-বাড়ীর দ্বিতীয়তল গৃহে 'ইডীনটেরিয়ান সোসাইটি, (02018912905 900155) 
নামক এক সভা সংস্থাপন কারলেন। এই সভাতে ইউনিটেরিয়ান খ্ঢীন্টিয়ানাদগের 
মতানুসারে ঈশ্বরোপাসনা হইত। রাজা রামমোহন রায় এই সভাতে তাঁহার পন্রগণ, 
কয়েকজন দূরসম্পকীয় জ্ঞাতি, এবং তার্মচাঁদ চক্রবত্তর ও চন্দ্রশেখর দেব এই দুই শিষ্য 
সমভিব্যাহারে গমন কাঁরতেন। এক দিবস সভা ভঙ্গ হইলে তাঁহারা গৃহপ্রত্যাবর্তন 
করতেছেন, এমন সময়ে তারাচাঁদ চন্রবর্তঁ ও চন্দ্রশেখর দেব বাঁললেন যে, 'বদেশশয়াদগের 
উপাসনাস্থলে আমাদের যাইবার প্রয়োজন কি? আমাদের নিজের একটি উপাসনা-গৃহ 
প্রাতষ্ঠা করা আবশ্যক। এই কথাঁট রামমোহন রায়ের মনে লাঁগল। তিনি তাঁহার 
বন্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর ও টাঁকিনিবাসী রায় কালীনাথ মুন্সশর সাঁহত পরামর্শ কাঁরলেন। 
পরে, এই বিষয় 'স্থির কারবার জন্য তাঁহার বাটীতে এক সভা হইল। সভাতে শ্রীযুক্ত 
ঈবারকানাথ ঠাকুর, শ্রীষুন্ত রায় কালশনাথ মুল্স+, শ্রীষ্ুস্ত প্রসম্বকুমার ঠাকুর এবং হাবড়া 
নিবাসী শ্রীষ্ন্ত মথুরানাথ মালক বাঁললেন যে, এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য তাঁহারা 
যথাসাধ্য সাহায্য কারবেন। চন্দ্রশেখর দেবের প্রাত ভার দেওয়া হইল যে, তান সমলায় 
দশবনারায়ণ সরকারের বাটীর দক্ষিণে এক খণ্ড ভূমির মূল্য স্থির করেন। কিন্তু উত্ত 
স্থান, উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে অনুকূল বাঁলয়া বোধ না হওয়াতে, যোড়াসাঁকো, চিৎপুর 
রোডের উপর কমললোচন বস্দর1 একটি বাড়শ ভাড়া লইয়া ১৭৫০ শকে, ১৮২৮ 
খুশষ্টাব্দে, ৬ই ভাদ্র, উপাসনাসভা সংস্থাঁপত হইল। 

প্রাতি শাঁনবার, সন্ধ্যা সাতটা হইতে নয়টা পর্যন্ত সভার কার্য হইত। "দুইজন 
তেলগন ব্রাহ্মণ বেদ, এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগশশ উপনিষদ পাঠ কাঁরতেন। পরে, রাম- 
চন্দ্র বিদ্যাবাগশীশ মহাশয় বোৌদক শ্লোকের ব্যাখ্যা কারলে, সঙ্গত হইয়া সভাভঙ্গ হইত । 
তারাচাঁদ চক্রবত্তরঁ সম্পাদক নিয্স্ত হইয়াঁছলেন। কালকাতাস্থ 'হন্দুগণ অনেকে সভায় 
উপস্থিত হইতেন। 

* ১৩ পঙ্ঠা দেখ। 

শ পটশগজ বাঁণকাঁদগের অধীনে কদম ফাঁরতেন বাঁলয়া লোকে কমললোচন 
বসুকে ফিবাঙ্গি কমল বস্‌ বাঁলত। এনে হরর মাসিক উদ বাটার আবরিকারী। 


১৬০ 


ৰত্ত'মান লমজমাল্দর প্রাতচ্ঠা 


এই সভা সংস্থাপনের অল্পাঁদন পরে যথেম্ট অর্থ সংগৃহশত হইলে, চিৎপুর রোডের 
পারবে এক খণ্ড ভীম রুয় কারয়া তাহার উপর বর্তমান সমাজগৃহ নামত হইল। 
ভূম ক্রয়ের দাললের নকল আমরা 1নম্নে প্রকাশ কাঁরলাম। 


দত 


ইং ১৮২৯।৬ জুন 


শ্রীকালণপ্রসাদ কর 
সাং স্‌ 


ঙ 





সা 


0৬ 


20৮ 


মহামাহম শ্রীধূত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রশধফুত বাবু কালীনাথ রায় ও 
শ্রীষফভ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীঁযৃত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও শ্রীষফৃত দেওয়ান 
রামমোহন রায় মহাশয় বরাবরেষ্‌- 


লখিতং শ্রীকালণপ্রসাদ কর ওলদে “বৈষবচরণ কর এবনে "রামসম্কর কর কস্য জমী 
[বক্কয় কবলা পন্রীমদং কাধ্যনণাগে সহর কলিকাতা সৃতানাট গ্রামের মধ্যে আমার পোন্রীক 
বসতবাটী যে আছে ইহার চৌহ্‌দ্দী চিংপুর রোডের পূুব্বধার ফুলাবতরণের বাটীর 
দক্ষিণ পরামকৃষ্ণ করের বাটার উত্তর রাধামাণ ব্রাহ্মণীর বাটীর পশ্চিম এই চত্তর সীমার 
মধ্যে আমার পৌোব্রীক খাঁরদা পাটটাই জমী মায় এমারত কম বেশ /৪% চাপি কাঠা 
অর্ধপ্যয়া আমার অসাধারণ ভোগ দখলে আছে। এ চার কাঠা অর্্ধপুয়া জাম মায় 
এমারত মহাশয়াদগের [নিকট চিরকাল রফসমাজের নিমিত্তে মবলগে শিক্ষা ৪২০০ চার 
হাজার দুইশত টাকা পোনে বিক্লুয় কারলাম। জম মজকুরা আমূল মামুল মাঁফক 
আমল দখল কাঁরয়া মহাশয়রা ইচ্ছামত নওয়া ইমারত বানাইয়া জদাসএ খাঁরদ কাঁরতেছেন 
তদাসয় পরন্তু চিরকাল কাঁরবেন আম ক আমার উত্তরাধকারর সাঁহত কস্বীন কালে 
দাওা নাই দাওা কার কিম্বা কেহ করে সে ঝুটা ও বাঁতল এতদার্থে পোনের বেবাগ 
টাকা নগদ দস্ত বদস্ত পাইয়া বিক্লুয় কবলা 'লীখয়া 'দলাম হাত সন ১২৩৬ বার সন্ত 
ছত্রীষ সাল তাঁরখ ২৮ জৈম্ঠী। 


ইসাদশ 
শ্রশরামধন মালাকার শ্রীকালীনাথ কর 
সাং [সালা সাং স্দতাননটা 
শ্রশবংশধর আমদার 
সাং কাঁলকাতা 
১৬১৯ 


পবামমোহন--১৯১ 


রসীদ রূপেয়া বাবৃদশী উপরের লিখীত জমি মায় এমারত বিক্লয়ের পোন সন 
৯২৩৬ সাল তাং- 
আসামী 


রূপেয়া 
1নজরোজ রঃ 
গুঃ খোদ ৪২০০ এ, 
রোক শিক্কা তি 
ট 
রা ই দ্য 

ইসাদশ 
শ্রকালীনাথ কর শ্রীরামধন মালাকা? 


সাং সামলা 


শ্রীবংশধর আমদার 
সাং কাঁলকাতা ।» 


্যাম্প 
কুড়ি টাকা 


এই দলিল, বাব; রমাপ্রসাদ রায়ের বাটীতে রাক্ষিত। উত্ত দলিলদ্বারা 'নিম্নলিখিভ 
কয়েকাঁট বিষয় জানা যাইতেছে ১ম, ২০ টাকার জ্ট্যাম্পে উহা শলাখত হইয়াছে । ২য়, 
৪২০০ টাকায় গৃহ সহত চাঁরকাঠা আদ পোয়া জাম 'বক্রয় হইয়াছিল। উন্ত সময়ের 
সাঁহত তুলনা কাঁরলে এখন কাঁলকাতায় ভূমির মূল্য কত আধক বাদ্ধ হইয়াছে। ৩য়, 
১২৩৬ সালের ২৪সে জ্যৈষ্ঠ, ইংরেজী ১৮২১৯ সালের ৬ই জুন, উত্ত দাঁলল প্রস্তুত 
হইয়াছল। ৪র্থ, ভেপ্ডার অর্থাৎ জ্ট্যাম্পাঁবক্রেতার নাম, ব্রজমোহন দত্ত। ম, গবকেতার 
নাম শ্রীকালীপ্রসাদ কর, তান সূতানাটানবাসী। ষ্ঠ, দালিলদ্বারা ইহা প্রাতপন্ন 
হইতেছে যে, এখন যে স্থানের নাম জোড়াসাঁকো, যে সময়ে দালল লেখা হইয়াছিল, তখন 
উন্ত স্থানকে স্‌তানুটশ বলা হইত। অথবা, উভয় নামেই উন্ত স্থান পাঁরাঁচিত 'ছিল। 
৭ম, রামমোহন রায়ের নামের পূর্বে দেওয়ান উপাধি রাহয়াছে, তখনও তান রাজা 
উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। রাজা উপাঁধ প্রাপ্ত হইবার পূর্বে লোকে তাঁহাকে দেওয়ান 
রামমোহন রায় বাঁলত, তাঁহার বল্ধুগণ তাঁহাকে দেওয়ানজশী বাঁলতেন। &ম, কেহ কেহ 
বলেন যে, রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাক্মসমাজ শব্দের উৎপাত্ত হয় নাই, ব্্ষসভা বলা 
হইত। সাধারণ লোকে উহাকে ব্রহ্গদভা বাঁলত বটে, এখনও অনেক লোকে রক্মসভা 


৯১৬২ 


বালয়া থাকে। কিন্তু এই দাঁললে ব্রক্ষসমাজ শব্দ রাহয়াছে। এ ব্রহ্ষসমাজ' কমে 
'্রাহ্মসমাজ' নামে পাঁরণত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের সময়ে প্রহ্গসভা বা ব্রহ্গমসমাজ 
নাম ছল। 

১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ ৫১৮২৯ খ্ডনও অঃ) হইতে এই নূতন গৃহে সমাজের 
কার্য আরম্ভ হইল। এক্ষণে উত্ত ?দবসই সাম্বংসাঁরক উৎসব হইয়া থাকে। প্রথমে 
কিছাঁদন ভাদ্রমাসে সাম্বংসারক উৎসব হইত, এবং তদুপলক্ষে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
বাব; কালীনাথ মুল্সী, ও বাবু মথরানাথ মল্লক ব্রাক্গণ পাঁণ্ডতাঁদগকে নিমন্ত্রণ কাঁরয়া 
'আঁনয়া বহু অর্থ প্রদান কারয়া বিদায় কাঁরতেন। 


মাঘের একাদশ দিবসে ব্রাহ্মদমাজ, প্রাতন্ঠার দিন, মণ্টগোমোর মার্টন 
(17, 14010620100925 [81910115) তথায় উপাস্থত ছিলেন। 'তান ভিন্ন অন্য কোন 
ইয়োরোপপীয় উপাঁস্থত ছিলেন না। মার্টন সাহেব 400156075০6 005 3106291 
€-01010195 অর্থাৎ "বৃটিশ উপানবেশ সকলের ইতিবৃত্ত নামক পুস্তকের রচাঁয়তা। তিনি 
উত্ত পুস্তকে ব্রাহ্মসমাজ প্রাতষ্ঠার যে ববরণ দিয়াছেন, নিম্নে তাহা অনুবাঁদত হইল । 


“১৮৩০ সালে, এই সমাজ, রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা প্রাতষ্ঠিত হয়। এই 
পুস্তকের লেখক, তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনিই একমান্র ইয়োরোপায় উপাস্থত 
ছিলেন। প্রায় পাঁচশত হিন্দ উপাস্থত ছিলেন। এ সবল ব্রাঙ্গণকে যথেন্ট অর্থ প্রদণ্ড 
হইয়াছিল ।” 

খএস্টীয় একে*শবরবাদের সাঁহত সকল সংম্রব পাঁরত্যাগ কাঁরয়া হিন্দু আকারে ব্রহ্ম- 
জ্ঞান প্রচার্ধ জন্য ব্রাহ্সমাজ সংস্থাপন করাতে ইয়োরোপশিয়গণ দগ্গাখত হইয়াছলেন। 
তাঁহাদের আশা ছিল যে, রামমোহন রায়েন্। দ্বারা এদেশে ক্রমে খ্টীল্টধর্ম্স প্রচারত হইতে 
পারে। হিন্দু আকারে ব্রাহ্মসমাজ প্রাতাঁন্ঠত হওয়াতে তাঁহাদের সে আশা 'ীনম্মল হইল। 
রামমোহন রায় ও তাঁহার অনুচরগণ 'হন্দশাস্তর অবলম্বন কাঁরয়া 'হন্দু ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার 


জন্য সমাজসংস্থাপন করাতে 'জনবদল' নামক এক সংবাদপন্র আক্ষেপ কারয়া- 
ছিলেন। 


এই ঘটনায় উইালয়ম আড্যাম সাহেবেরও চক্ষ্র ফুটিল। তান, সেই সময়, এক- 
খানি পত্রে যাহা 'লাখয়াছলেন তাহার সারমম্ এই ;--“রামমোহন বেদের অভ্রান্ততায় 
খবশ্বাস করেন, এমন নহে । তথাচ যে তান এই সমাজ সংস্থাপন কাঁরয়াছেন ও ইহার 
পোষণ কাঁরতেছেন, তাহার কারণ এই যে, ইহাদ্বারা পৌতাঁলকতা সমূলোৎপাঁটত হইতে 
পাঁরবে। যাহা হউক, সরলভাবে বালিতে গেলে, আমাকে বালিতে হয় যে, কিছুদিন হইতে 
আমার মনে এই িশবাস উৎপন্ন হইয়াছে যে, তান ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বশহদ্ধ জ্ঞান 
প্রচারের উপায় মনে কাঁরয়া, ইউাীনটোরয়ান খীষ্টধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা কাঁরতোছলেন ; 
গৃকন্তু বাস্তাঁবক তান সমসমাচার সকলকে (01091913) ঈশ্বরপ্রোরত শাস্ত্র বাঁলয়া বিশ্বাস 
করেন না। 


সমাজসংস্থাপনে রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য 


এক্ষণে ব্রাহ্গসমাজ নানা ভাগে 'বিভন্ত হইয়াছে, ব্রাহ্গাদগের মধ্যে মত-বৈপরাত্য 
ঘাঁটয়াছে। এর্‌প স্থলে সহজেই এই প্রশ্ন উপাঁস্থত হয় যে, ্রাঙ্মসমাজ সম্বন্ধে উহার 
সংস্থাপক রাজা রামমোহন রায়ের মনের ভাব কি ছিল? সমাজ প্রীতম্ঠা কারবার তাঁহার 
গ্রকৃত উদ্দেশ্য কিঃ নাট কথা পারচ্কাররূপে বুঝিতে পাঁরিলেই এ প্রশ্নের মশমাংসা 


১৬৩ 


হইয়া যায়। প্রথম, তান যে উপাসনামান্দর প্রাতষ্ঠা কারয়াছিলেন, তাহার উপাস্য 
দেবতা কেট দ্বিতীয়, উপাসক কেঃ এবং তৃতীয়, উপাসনার প্রণালী কি? আমরা 
ক্রমে এই তিনাঁট কথারই উত্তর দিতোছ, তাহা হইলেই মূল প্রশ্নের উত্তর হইয়া যাইবে। 

প্রথম কথা, উপাস্য দেবতা কে? রহ্গাণ্ডের শ্রষ্টা, পাতা, অনাদ্যনন্ত, অগম্য ও 
অপাঁরবর্তনীয় পরমেশবরই উপাস্য। কিন্তু কোন প্রকার সাম্প্রদায়ক নামে তাঁহার উপাসনা 
হইতে পারিবে না। রামমোহন রায় সমাজগৃহের যে ট্রম্টডড-পন্র 'লাঁখয়া গিয়াছেন, 
তাহাতে তান স্বয়ং এ সম্বন্ধে যাহা বাঁলতেছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 

* ০০০০0 00 ৬/0191010 8170 2৫01:816101) 0? 670 56911021, 01592101)9019 
8110 17011021010 30100 7110 15 139 4৯000012180 [15991591০01 
115 [00150156, 1756 1706 01100 শা 0 20 0091 15810, 06951781101 01 
71019, 05০0 101 2170 21)01190 00 21) 19810001291 09110 01: 0911155 ৬ 2119 
102 06 391 01 1101) ৮1112650901, , , * , 


দ্বিতীয় কথা, উপাসক কে? যে কোন ব্যান্ত ভদ্রভাবে, শ্রদ্ধার সাহত উপাসনা 
কাঁরতে আিবেন, তাঁহারই জন্য রামমোহন রায়ের উপাসনামান্দিরের দ্বার উন্মন্ত। জাতি, 
সম্প্রদায়, ধর্ম, সামাঁজক পদ, এ সকলের কিছুই বিচার নাই। যে কোন সম্প্রদায়, যে 
কোন ধর্ম, যে কোন অবস্থার লোক হউন না কেন, এখানে পরমে*্বরের উপাসনা করিতে 
সকলেরই সমান আঁধকার। এ সম্বন্ধে ট্রম্টডীড পন্রে 'লাখত হইয়াছে। 

১১,০02 21018065 06 10010110 17991176 ০06 2]1 50105 270. 
0659011011091)9 ০0 7901016 ৮/10)006 01511006101), 29 902]1 0611956 9100 
00110106 11)017)991৬29 1) 2) 0100119, 50০15 101121005 200 0০9৬০01 
120221001, 

তৃতীয় কথা, উপাসনাপ্রণালশ কি? কোন প্রকার ছবি, প্রাতমৃর্ত বা খোঁদত 
মূর্ত ব্যবহৃত হইবে না। নৈবেদ্য, বালদান প্রভাতি কোন সাম্প্রদায়ক অনুষ্ঠান হইবে 
না। কোন প্রাণ্শীহংসা হইবে না। কোন প্রকার আহার, পান হইবে না। উপাসনা- 
গৃহের মধো এ সকল কিছুই হইতে পারবে না; জুতরাং উপাসনাপ্রণালশীতেও সে 
সকল নিষিদ্ধ হইয়াছে, বালতে হইবে। যে কোন জীব বা পদার্থ কোন মনূষ্য বা 
সম্প্রদায়ের উপাস্য, এখানকার বন্তৃতা, বা সঙ্গণতে বিদ্রুপ, অবজ্ঞা বা ঘণার সাহত তাহার 
“ব্যয় উল্লেখ করা হইবে না। এ সকল অন্ভাব পক্ষে। ভাব পক্ষে এই যে. যাহান্ত 
জগতের ম্রম্টা ও পাতা পরমে*বরের ধ্যানধারণার উন্নাতি হয়; প্রেম. নীতি, ভান্ত, দয়া, 
সাধূতার উন্নাত হয়, এবং সকল ধর্সম্প্রদায়ভ্ন্ত লোকের মধ্যে এঁকাবন্ধন দউউশীভূত 
হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বন্ততা, প্রার্থনা, ও সঙ্গীত হইবে। অন্য কোনরূপ 
হইতে পারবে না। ট্রম্টডীড-পন্ন হইতে এ সম্বন্ধে কয়েক পধান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 
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্রাক্মসমাজ প্রাতষ্ঠা সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের আভিপ্রায় কি, ট্রম্টডীড-পন্ন 
মনযোগপৃব্বক পাঠ কারলেই তাহা সুস্পম্ট বুঝিতে পারা যায়। তথাচ আমরা তাঁদ্বিষয়ে 
একটু আলোচনা করিব। 


প্নামমোহন রায়ের প্রধান ভাব 


রামমোহন রায় নূতন ক কাঁরয়া গিয়াছেন? নরাকার পরমে*বরের উপাসনা 
ক নূতন? সহম্ত্র সহম্্র বংসর পূর্বে ভীঁন্তভাজন মহার্ধগণ নিরাকার ব্রক্গকে “করতলন্যস্ত 
আমলকবং” অনুভব কাঁরয়াছিলেন। নিরাকার ব্রহ্মাবিষয়ক উপদেশে উপানিষদ পূর্ণ। 
তবে রামমোহন রায় নৃতন কি কাঁরয়া গিয়াছেন2 জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় 'নার্্বশেষে 
নিরাকার পরমেশবরের সাব্বভৌমক উপাসনাপ্রচার, এইটিই তাঁহার নূতন। রামমোহন 
রায় বাঁললেন, পব্রাঙ্গণ কি চণ্ডাল, হিন্দু কি যবন, সকলে এস, ভ্রাতৃবন্ধনে বদ্ধ হইয়া 
এক নিরাকার পরমেশবরের উপাসনা কর। যে জাতি, যে বর্ণ যে সম্প্রদায়ভুন্ত লোক 
কেন হও না, সকলে এস, সাব্বভোঁমকভাবে একমাত্র নিরাকার, অগম্য, অনাদানল্ত 
পরব্রন্মের পূজা কর।” 

মহাজনগণের জবনবৃত্ত পাঠ কাঁরলে দেখা যায় যে, নানা মহত্ভাবের মধ্যে একাঁট 
ভাব প্রধান হইয়া তাঁহাঁদগের জীবনপথের নেতাস্বরূপ হয়। তাঁহারা যাহা কিছু 
বলেন, যাহা ছু করেন, সেই ভাবাঁট তন্মধ্যে মধ্যাবন্দু হইয়া অরবাস্থাত করে। 
“আতমাতে পরমাতনার দর্শন” উপানিষদকারাঁদগের ইহাই প্রধান ভাব। শবশ্বব্যাপী 
মৈত্রী”, বৃদ্ধদেবের ইহাই প্রধান ভাব। “আপনাকে আপ্পান জান,” সক্রোটসের ইহাই 
প্রধান ভাব। “পাঁথবীতে স্বর্গরাজ্য” ঈশার ইহাই প্রধান ভাব। “একমান্র ঈশ্বরের 
পূজা, অপর সকল দেবপূজার প্রাতবাদ” মহম্মদের ইহাই প্রধান ভাব। ধ্ধম্মিন্তায় 
ব্যান্তগত স্বাধীনতা” ল্‌থরের ইহাই প্রধান ভাব। “ভান্তিতেই মণান্তি” শ্রশচৈতন্যের ইহাই 
প্রধান ভাব। "মানব প্রকাতর সর্্বাঞ্গশণ উন্নতি” থওডোর পার্কারের ইহাই প্রধান 
ভাব। সেইর্‌প রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান ভাব “সার্্বভোঁমক উপাসনা”। কেবল 
তাহাই নহে ; সেই পাব্বভোমিক উপাসনার জন্য সমাজপ্রাতিষ্ঠা ; এঁটও জগতের পক্ষে 
নূতন। ছ্বিতণয় ভাবটি প্রথম ভাবেরই অন্তভ্ন্ত। এই ভাবের মৌলিকত্ব (92817291099 
কেহ অস্বীকার কাঁরতে পারেন না। 


৯৬৫ 


সার্্বভোমিকতা ও জাতশয়ভাৰ 


কিন্তু এস্থলে একটি কথা হইতেছে । রামমোহন রায় বাঁদ সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক 
ও সার্্বভোৌমকভাবে সমাজসংস্থাপন কাঁরয়াছলেন, তবে তাঁন সেই সমাজকে হিন্দু- 
ভাবে সাঁজ্জত করিলেন কেনঃ বাস্তাবক তান সমাজকে [িশেষরূপে হিন্দ আকার 
'দয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বেদীতে বাঁসয়া বেদ পাঠ করিতেছেন, বোদক শ্লোকের ব্যাখ্যা 
হইতেছে, এ সকল সম্পূর্ণ হিন্দুভাব। দ্রম্টডণড-পন্রের অসাম্প্রদায়ক উদারভাব, এবং 
এর্‌্প হিন্দুভাবের মধ্যে সঙ্গাঁত আছে না, ইহাই বিবেচনার 'িষয়। 

কেহ কেহ উহার জন্য রামমোহন রায়কে অসঙ্গাত দোষে দোষী কাঁরয়াছেন। আমরা 
সেরূপ কোন দোষ দেখি না। সত্যমাত্রেই অসাম্প্রদায়ক ও উদার। সত্য, ভারতবষাঁয় 
ক ইয়োরোপণশীয়, হিন্দু কি যাবাঁনক, জাতীয় কি বিজাতীয় নাই। সত্য আমারও নহে, 
তোমারও নহে! উহা মানবজাতির সাধারণ সম্পা্ত। কিন্তু সত্যকে কার্যে পাঁরণত 
করিতে হইলে, ও সত্যপ্রচারাবষয়ে, প্রত্যেক জাত তাঁহাঁদগের জাতীয়ভাব ও রুচি 
অনুসারে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন কাঁরয়া থাকেন। কোন ধরম্মসম্প্রদায় দাঁড়াইয়া প্রার্থনা 
করেন, কোন ধর্্মসম্প্রদায় বাঁসিয়া প্রার্থনা করেন এবং কোন' ধর্্মসম্প্রদায় একবার দাঁড়াইয়া 
ও একবার বাঁসয়া প্রার্থনা করেন। নাব্বভোৌমকতা রক্ষা কাঁরতে হইবে বাঁলয়া কি এই 
তিন প্রকারেই প্রার্থনা কারতে হইবে ইহার তুল্য অসম্ভব ও হাস্যের কথা আর ক 
আছে? জাতীয়ভাব অবলম্বন করাতে কেবল দোষ নাই, এর্‌প নহে, এরুপ করাই 
কর্তব্য। নতুবা প্রচারীবষয়ে কৃতকার্ধ্য হওয়া সৃকঠিন। সমগ্র জগতের হীতহাস এ- 
কথার যাথার্থযপক্ষে সাক্ষ্যদান কাঁরতেছে। ভান্তভাজন সেন্টপল পর্যন্ত উপদেশ দিয়াছেন 
যে, যে লোকের 'নকট প্রচার কাঁরতে হইবে, তাহাঁদগের জাতীয়ভাব ও রুচির অন্তর্বন্তরঁ 
হইয়া তদন্রূপ প্রণালশ অবলম্বন করাই বিধেয়। 4835 81] 9000 51] 1020, 
ইহাই তাঁহার উপদেশ। অবশ্য কপটতাচরণ যে মহাপাতক, তাহা বলা বাহুল্য। 

তবে রামমোহন রায়ের দোষ কোথায়? সমাজে যে 'হন্দপ্রণালী অবলাম্বিত 
হইয়াছিল, তাহা ট্রম্টডশীড-পন্রের কোন কথার বিরুদ্ধ 2 এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা প্রদর্শন 
কাঁরতে পারে নাই। কেহ কেহ বলেন যে, রামমোহন রায়ের সময়ে সমাজে যে ঘবে বেদপাঠ 
হইত, সেখানে শূদ্রের প্রবেশাধিকার ছিল না। সত্য হইলে, এ প্রকার নিয়ম নিশ্চয়ই 
অসাম্প্রদায়কভাবের বিরোধী । কিন্তু রামমোহন রায়ের একলন প্রধান শিষ্য বাবু চন্দ্র- 
শেখর দেব, আমাদের কোন বম্ধুর নিকট এ কথা অস্বীকার করিয়াঁছলেন। 

সমাজকে যাঁদও 'হন্দু আকার দেওয়া হইয়াঁছল : পকল্তি উহা মূলে বিদেশশয়- 
প্দগের অনকরণ। প্রকাশ্য পভা কাঁরয়া সামাঁজক উপাসনা দেশীয়ভাব নহে। সমাজের 
ইিবৃত্তেও দেখা যাইতেছে যে. আড্াম সাহেবের ইউনিটোরিয়ান সোসাইটি দৌঁখয়া তদনু- 
করণে আর একাঁটি উপাসনা সভা করা হইয়াছিল। তবে সেই অনুকরণকে সম্পর্ণর্পে 
শহন্দ আকার দেওয়া হয়। 


ব্রক্গজ্ঞানপ্রচার ও সামাঁজক অশান্তি 


রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার বজ্ধগণের যে ব্রহ্গজ্ঞান প্রচার হইতে লাগিল। 
নেক সরলাচত্ত লোক রাজার গ্রল্থাঁদ পাঠ কাঁরয়া তাঁহার মতে আকন্ট হইতে লাগিলেন । 
বৃধ্ধেরা স্বভাবতঃই রক্ষণশখল : সুতরাং নবা সম্প্রদায়ের লোকের মধ্য হইতে অনেকে 
সতাগ্রহণে অগ্রসর হইলেন। এই প্রকারে প্রাচীন ও নব্যতজ্বে মতভেদ উপাস্থত হওয়াতে 


১৬৬ 


অনেক পাঁরবারে 'পতা-পূত্রের মধ্যে অশান্তি উপাঁস্থত হইল। সে ভয়ানক সময়! এখন 
ঘজ্ঞোপবশত ত্যাগ কাঁরলে বা বর্ণসগ্কর 'বিবাহ কাঁরলে সমাজচ্যত হইতে হয়; তখন 
কৈবল সমাজে উপাস্থিত হওয়ার জন্য কোন কোন ব্যান্তকে সমাজচ্যত হইতে হইয়াছল। 


ধম্মপভা, বাচ্গালা ও পারস্যভাখায় সংবাদপন্র 


কেবল ব্রঙ্গজ্ঞান ও পৌন্তলিকতা লইয়াই বিবাদ নহে। সতদাহ বিবাদের একাঁট 
প্রধান বিষয়। রক্গজ্ঞানপ্রচার ও সতীদাহ নিবারণের জন্য রামমোহন রায়ের প্রাণগত হযত্র 
দোঁখয়া পৌত্তীলকগণ শাঁঙ্কত হইলেন ; এবং রামমোহন রায়ের পথে কণ্টকাঁনক্ষেপ 
কারবার উদ্দেশে ধর্মসভা নামে একাঁট সভা সংস্থাপন কাঁরলেন। রন্গজ্ঞান ও সতগদাহ 
নিবারণের পক্ষসমর্থন কারবার জন্য এবং সাধারণতঃ সকল িতকর বিষয়ে 'লাখবার জন্য, 
এই সময়ে রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় "সংবাদ কৌমূদী* নামক একখান সাস্তাহক 
সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ধম্মসভা “কোৌমুদণ'র প্রাতিদ্বন্দবীস্বরূপ চান্দ্রিকা, নামক এক- 
খান পন্র প্রকাশ কারলেন। ভারতবাসী সকল প্রকার লোকের পক্ষে বাঙ্গালা পান্কা 
বোধগম্য হইবে না বালিয়া, রামমোহন রায় পারসা ভাষাতেও একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ 
কারলেন। 


ব্ক্গপভা ও ধঙ্মসভার আন্দোলন 


ধম্মসভার সভ্যগণ বাবধ উপায়ে ব্রহ্গসভার আঁনষ্টচেন্টা কাঁরতে লাগিলেন। 
ব্রহ্মদভার অপরাধ এই যে, যাহাতে অনাথা 'বধবাগণকে দগ্ধ কারয়া হত্যা করা না হয়, 
উহার সভ্যগণ তজ্জন্য যত্র কাঁরতোছিলেন। যাহা হউক, ধর্মমসভা 'বলক্ষণ আড়ম্বরের 
সাঁহত চাঁলতে লাগল । রাজা রাধাকান্ত দেব, সভাপাঁত। মাঁতলাল শীল প্রভাত নগরের 
প্রধান প্রধান ধনশীগণ উৎসাহী সভ্য। লক্ষটাকা সভার মূলধন। এরূপ শুনা যায় যে, 
সভার দিনে চিৎপুর রোডের যে বাড়ীতে সভা হইত, তাহার প্রায় এক পোয়া পথপর্যাল্ত 
গাড়ী দাঁড়াইত। 

একাঁদকে এই । অপরাঁদকে রামমোহন রায় কয়েকজন অনুগত বন্ধূমাত লইয়া রক্মা- 
অনুগত হইয়াছেন, তাঁহারা তঙ্জন্য সাধারণের নিকট 'নান্দত, তিরস্কৃত ও ঘৃণিত 
'নাস্তিক', পাষণ্ড, প্রভাতি শব্দ তাঁহাদের অঙ্গের আভরণ। সত্যের গুঢ় আকর্ষণে তাঁহারা 
তাঁহাদের উপদেষ্টা ও নেতা মহাপুর্ষের মুখপানে তাকাইয়া সমৃদায় সহ্য কাঁরতোঁছলেন। 
লোকবল, অর্থবল, আড়ম্বর, এ সকলের কিছুই নাই। ধর্মসভার উত্লাতি ও আড়ম্বর 
দেখিয়া অনেকে বাঁলতে লাগিলেন যে, ব্রহ্ধসভা আর আঁধককাল স্থায়ী হইবে না। বাস্তাঁবক 
সে সময়ের অবস্থা দেখিয়া কে মনে কাঁরতে পাঁরিত যে, সকল প্রকার বাধা বিঘা আতিক্লম 
কাঁরয়া ব্রাহ্গসমাজ, উন্নাতপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে ;_বালুকাকণাসাল্9ভ বীজকণা হইতে 
বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে? 

সাংসাঁরকভাবে দোঁখলে, ব্ক্গসভার দল সকল বিষয়ে ধম্্মসভার দলের অপেক্ষা হান 
ও নিকম্ট। কিন্তু একা রামমোহন রায়ের প্রাতভা সমগ্র বঙ্গভূমিকে বিকাম্পত কাঁরয়া 
তুঁলিয়াছিল। কাঁলকাতায় ব্রঙ্মাসভা ও ধর্মমসভার কথা লইয়া যথা তথা আলন্দোলন। এক 
এক দিন জনরব উঠিত যে, ব্লক্ষাসভা ধর্্মসভার দিনকট সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া গিয়াছে। 
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আবার কোন দন বা ঠিক্‌ তাহার বিপরশত প্রকার জনরব উঠিত যে, রামমোহন রায়ের 
?নকট ধর্মসভা পরাভব স্বীকার কাঁরয়াছে, আর উহা মস্তক তুলতে পারবে না। 
রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শি, ব্রহ্মসভা ও ধম্মসভা বিষয় এইর্‌প 
বীলয়াছেন ;_“তাঁহার (রাজা রাধাকান্ত দেবের) একজন অনুচর শ্রীষ্ন্ত ভবাননচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ধম্মসভার সম্পাদক হইয়া ঘরে ঘরে রামমোহন রায়ের ও ব্রাহ্মসমাজের 'নিন্দা- 
বাদ কারয়া বেড়াইতে লাগলেন, এবং ব্রাক্মসমাজে প্রবেশ কাঁরতে সকলকে ানষেধ কারলেন। 
যাহারা তাহার নিষেধ না মানয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপাসনা কাঁরতেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ 
জাতিভ্রম্ট হইতেন। তথাপি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশীয়েরা ও তথাকার সিংহ মহোদয়েরা, 
গঙ্গার পশ্চিম পারের মল্লিক বাবুরা, টাঁকানিনাসী কালীনাথ মুন্সী ও তেলেনীপাড়া- 
ীনবাসী অন্বদ।প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা স্বীয় প্রভাবে ধম্মসভার ধম্মাবরদদ্ধ 
আঁকাঁণৎকর শাসন তুচ্ছ কাঁরয়া অকুতোভয়ে ব্রাহ্মসমাজের ও রামমোহন রায়ের পক্ষ 
অবলম্বন কাঁরলেন। এই প্রকারে দুই দল তৎকালে প্রাসদ্ধ হইল। ব্রহ্মসভার দল ও 
ধঙ্মমসভার দল। এই দুই দল লইয়া সমহদায় বঙ্গভুমিতে মহা দলাদাল উপাস্থত 
হইয়াছিল। ব্রহ্গসভার দলের প্রধান শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়, মথুরানাথ মাল্লক. রাজকৃষণ 
সংহ, অন্নদাপ্রসাদ. বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। যে ব্রাহ্মণ 
পশ্ডিতেরা ইহাদের অন্যান্ঠত কর্মকান্ডে দান লইতেন অথবা ইহাদের নিকট হইতে 
দুর্গোৎসবের বার্ষক গ্রহণ কারতেন, তাঁহারা ধর্্মসভাভুন্ত ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ডে নমন্্ণ 
বা বিদায় প্রাপ্ত হইতেন না-_তাঁহারা ধম্সভার দলের মধ্যে সর্্বতোভাবে অগ্রাহ্য হইয়া 
খাকিতেন। এ 'নামত্ত বক্ষসভার দলপাঁতরা স্বপক্ষ ব্রাহ্মণপাণ্ডিতাঁদগের পোষণের 'নামত্তে 
অতীব আগ্রহ প্রকাশ কাঁরতেন। ১১ই মাঘে, সাম্বংসাঁরক সমাজ উপলক্ষে, যে সকল ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিত সমাজস্থ হইতেন, তাঁহাঁদগকে উত্ত দলপাঁতরা ধনদানদ্বারা বিশেষ সম্মান 
কাঁরতেন।” 


রামমোহন রায়ের কার্ধ্য ও হল্দসমাজের তৎকালীন 
অবস্থাসম্বন্ধে মহার্ঘ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের ডীন্ত 


ভাঁন্তভাজন মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার একাঁট বস্তৃতায় 'হন্দুসমাজের 
তৎকালীন অবস্থা ও রামমোহন রায়ের কার্যযসম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছেন, আমরা নিম্নে 
উদ্ধৃত কাঁরলাম। 

“প্রথমতঃ ব্রাহ্গসমাজের কথা মনে হইলেই এই দেশের প্রথম বন্ধ রাজা রামমোহন 
রায়কেই স্মরণ হয়। তাঁহার শরীর যেমন বাঁলষ্ঠ ছিল, বাদ্ধও তেমাঁন সারবান- ছিল। 
শ্রদ্ধা ভান্ত হৃদয়ের ধনও তাঁহার সেই প্রকার ছিল। এখন প্রথমেই তাঁহার মখশ্রু আমার 
চক্ষের সমক্ষে আবর্ভূত হইতেছেন। তাঁর ভান্ত-শ্রদ্ধাতে উজ্জ্বল মুখ, তাঁর সেই উদার ভাব, 
সমহদায় যেন প্রত্যক্ষ কারতোঁছ। তাঁর শরীরের বল, মনের বার্ধা, হৃদয়ের ভাব সকলই 
অনরূপ। ধন্রের উন্নততর জন্য তিনি এখানে ডীদত হন। তান জীবনের প্রথম 
অবাধ শেষ পর্য্যন্ত একাকী অসংখ্য প্রকার পৌর্তীলকতার সাঁহত 'নরন্তর যুদ্ধ ফাঁরলেন 
এবং সকলকে পরাভূত করিয়া অবশেষে গঞঙ্গাম্ত্রোতের উপর এই সমাজর্প জয়স্তম্ভ 
নখাত কাঁরলেন।............ [তান যে সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়কার ভশীবণ 
সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃৎকম্প উপাস্থিত হয়। তখন অন্ধকারের কাল, 
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্বপ্রহরা রজনীর কাল; এখন আমরা সে সময়ের ভাব বাঝয়াও বুঝাইতে পার না, 
যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নামে সকলে খড়াহস্ত হইত। বঙ্গভূমি নাবড়ান্ধকারাবৃত অরণ্য- 
ভূমি ছিল; হ্রম্টাচারের পিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব কাঁরত। 'তাঁন একা শত সহঘ্র 
শত্রুদ্বারা আবৃত হইয়া কুঠারহস্তে সেই ঘোর আঁবদ্যারণ্য সমভূম কারয়া দেশোদ্ধারণে 
প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে তাহাতে ব্রাহ্সমাজর্প ধজ বপন কাঁরয়া ব্রাহ্মধম্মকে 
সংসারের মধ্যে আনয়ন কাঁরলেন। এখন তো দিনে 'দনে জ্ঞানপ্রভাবে বঙ্গদেশের ধর্মস- 
ক্ষেত্রে কাষকার্ষের স্মাবধা ও ফলের প্রাচদর্য্য হইয়া আসতেছে । তখন সে প্রকার ছিল 
না। তখন 'বংশাতি বংসরে যাহা হইত, এখন এক বৎসরে তাহা সম্পন্ন হয়। যে সময়ে 
[তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়ে, তিনি ভিন্ন আর কেহই ব্রাক্গধম্মকে এ সংসারে 
আনতে পারত না। তাঁরই প্রখর জ্ঞানাস্ত্ে কুসংস্কাররূপ অরণ্য 'ছন্ন ভিন্ন হইল, তাঁরই 
বাদ্ধর িরণে প্রথম আলোক তাহাতে প্রাবষ্ট হইল। ...... ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তারি 
কত যর্র করিতে হইয়াছিল ; তাঁর ধন গেল, সমুদয় বিষয় গেল, দিল্লর বাদসাহের বেতন- 
ভোগনী পর্য্যন্ত হইয়া জীবনপোষণ করিতে হইয়াছিল। তখন তাঁর মনে এই আনন্দ 
ছিল যে ভাবষ্যদ্বংশ আমার আশা সফল কাঁরবে। তাঁর এই ভাব ছিল যে, তান ব্রাহ্গ- 
সমাজের জন্য জঙ্গল পাঁরজ্কার করিয়া দিতেছেন ; আমরা একত্র হইয়া ইহাকে ব্যবহার করিব, 
আমরা কর্ষণ করিয়া ইহাকে উব্বরা কারব। অতএব, রামমোহন রায় আপনার গৃহ" 
কার্যে যে চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন, তাহার শত গুণ, এক ব্রাহ্মধর্মকে সংস্থাপনের জন্য কাঁরতে 
হইয়াছিল। একাঁদনের জন্য নয়, এক মাসের জন্য নয়, কিন্তু ষোড়শ হইতে উনষাঁন্টবৎসর 
পর্যন্ত ইহাতে সমান ভাবে তাঁহার যত্ন 'ছিল। তাঁহার সেই যত্রের ফল দৌঁখয়া কি আমাদের 
উৎসাহ বর্ধন হইতেছে নাঃ যে মহাতনা আপনার হূদয়ের শোঁণত শুদ্ক কাঁরয়া ত্রাঙ্মা- 
ধম্মের প্রথম পথ আবচ্কার কাঁরয়া দিয়াছেন, আমরা যেন তাঁহার দম্টান্তের অনুসরণ 
করি।......যখন কাঁলকাতায় তান প্রথম বাস করেন, যখন 'তাঁন ১৭৩৬ শকে একাকী 
গবদেশশ উদাসশনের ন্যায় এখানে আইলেন, তখন কে তাঁহার সহযোগশ হইয়া সাহায্য দতে 
পারে? তান স্বীয় বাঁদ্ধবলে ও ধর্মের অনুরাগে বিষয়ী লোকাঁদগকে আপনার পথে 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যখন প্রথম তান কাঁলকাতা নগরে আইলেন, তখন লোকেরা 
তাঁহাকে ধম্মচদযুত, ধর্স্রম্ট, নরকে পাঁতিত বাঁলয়া তিরস্কার কাঁরত ; তাঁহার মুখদর্শন 
বাঁরতে নাই, নাম উচ্চারণ কাঁরতে নাই ; এই প্রকার বাক্য সকল তাঁহার প্রাত প্রয়োগ করিত । 
তাঁর কি এমন বল ছিল যে, সেই বলে লোকের হূদয় ও মন আকর্ষণ কাঁরলেন? কিন্তু 
দেখা যাইতেছে যে, সে সময়কার কালিকাতার ক্ষমতাসম্পন্ন অনেক বড়মানূষ তাঁহার সহচর 
গছলেন। তাঁর সঙ্গে বিষয়গাঁদগের সের সম্বন্ধ ছিল আপনার ধর্্মমর্ভদ্বারা তান 
তো সকলকে বশশভূত কাঁরতেনই, তদ্ব্যতীত, গতনি নানা প্রকারে 'বষয়ীদগের বষয়ের 
উন্নত কাঁরয়া দিতেন এবং বিষয়রা 'বাঁনময়ে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকার্ষেয সাহায্য 
কাঁরতেন। ধর্মের উন্নাত তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু তাঁহার সদ্ভাব দোঁখয়া তাঁহারা 
বশশভূত হইতেন, এবং প্রত্যুপকার বাঁলয়া রামমোহন রায়ের ধর্্মপ্রচারে সাহায্য করিতেন। 
7 একাঁদন রামমোহন রায় বাঁললেন যে, ভাল ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ কাঁরয়া মধ্যে 
মধ্যে রাহ্মসমাজে সঙ্গণত দলে ভাল হয়, অমাঁন গুণী গায়ক সকল সেখানে একারত হইল 
এবং নানাভাবের সঙ্গত চাঁলল। রামমোহন রায় বাঁললেন “ও সব কেন? “অলখাঁনরঞ্জন 
গাও।” তখন বরন্ষসঙ্গগত হইতে লাগল! তাঁহার সঙ্গণগীদগের মধ্যে একটুকুও তখন 
কাহারও বুঝা হয় নাই যে, রাঙ্গসমাজে সঙ্গত গাইতে বাঁললে ঈশ্বরের সঞ্গীত গাইতে 
হইবে। 


১৬৯ .. 


+১৭৬১ শকে ব্রা্মসমাজ এখানে উঠিয়া আইল, সেই শকে সতাদগ্ধ হওয়াও নিবারিত 
হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ধর্মসভাও স্থাঁপত হইল। রাজা রাধাকান্ত 
দেব সেই সভার সভাপাঁত ছিলেন। তখন সমাজের প্রাত অনেকেই নিন্দাবাদ কারতেন। 
কেহ বাঁলতেন তথায় নাচ, তামাসা, নৃত্য, গত হয় ; কেহ বাঁলতেন তথায় সকলে 'মাঁলপ্া 
খানা খায়, ও শেষ এই বাক্য প্রয়োগ কাঁরয়া তাঁহাদের উপরে মনের দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ 
কাঁরতেন যে, ত্রহ্গমভার দল সহমরণ নিবারণের দল। ধর্্মসভা সতখদগ্ধ কারবার দল। 
এই দুই দলের মধ্যে কে জয়ী, আর কে পরাজিত, তাহা আমরা এখন দৌখিতেই পাইতোছ। 
কিন্তু সে সময়ে ধর্মসভা প্রবল ছিল, এবং ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে আঁত সঙ্কট কাল ছিল। 
কেহ বাঁলতেন ব্রাহ্মসমাজ জবালাইয়া দিবেন ; কেহ বাঁলতেন রামমোহন রায়কে মাঁরয়া 
ফোঁলবেন ; কিন্তু তান গম্ভীরভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন 
সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গা বা জগন্নাথের যাত্রী দূর হইতে 
পদন্রজে আইসেন, তেমাঁন তাঁহার শিষ্যদের সাঁহত একক্র হইয়া মাঁণকতলা হইতে পদরজে 
এই সমাজে আসতেন। যাইবার সময় গাড়ি করিয়া যাইতেন। এই একাঁট তাঁহার অতগব 
শ্রদ্ধার ভাব ছিল। তখন ইংরাজেরাও তাহাতে যোগ দিতেন। তখনকার লোকাঁদগের মধ 
সমাজের সাঁহত এখন আর কাহারও যোগ দেখা যায় না; কেবল তখনও যে বিষ্ণু গান 
কারত, এখনও সেই বিষ আছে ।" 


১৪০ 


নবম অধ্যায় 
সামাজিক আন্দোলন 
সতীদাহ 


€ ১৮১৭--১৮৩০ সাল ) 


রাজা রামমোহন রায়ের পৃ্ৰে সতশদাহ বিষয়ে 
গ্রব্ণমেণ্ট কি কারয়াছিলেন ? 


রাজা রামমোহন রায়ের পূব্বেণ গবর্ণমেন্ট সতখদাহ নিবারণের জন্য, সময়ে সময়ে চেষ্টা 
কারয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেসূলীর শাসনকালের শেষ ভাগে প্রথম সতীদাহ নিবারণ চেষ্টা 
হইয়াছিল। তিনি ১৭৯৮ হইতে ১৮০৫ খুশম্টাব্দ পর্যল্ত এদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। 
১৮০৫ খম্টাব্দে, ৫&ই ফেব্রুয়ারি, তাঁহার আদেশানুসারে, ভাওডেস্‌ওয়েল সাহেব নিজামত 
আদালতের রোজন্ট্রার গুড সাহেবকে যে পত্র লাখয়াছলেন, তাহার সারমর্ম এই ;- 


“নজামত আদালতের রোঁজম্ট্রার শ্রীষুন্ত গুড সাহেব মহাশয় সমীপেষু 


মন্তীসভাধিন্ঠিত মাননশয় গবর্ণরজেনেরল কর্তৃক আঁদম্ট হইয়া আমি আপনাকে 
অবগত কারতোঁছ যে, বেহারের প্রাতীনাধ ম্যাঁজদন্ট্রেটের প্রোরত পন্রের যে প্রাতাঁলাঁপ আপনার 
নিকট পাঠাইলাম, তাহা আপাঁন নিজামত আদালতের বিচারপাঁতর নিকট উপাস্থত কাঁরবেন। 
দেখিতে পাইবেন যে. উত্ত পত্রে লাখিত হইয়াছে যে, কোন স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর মৃতি- 
দেহের সাঁহত 'নিজদেহ ভস্মনভূত কাঁরতে চেস্টা কাঁরলে, উত্ত ম্যাঁজন্ট্রেট তাঁহাকে এঁ কাষ্য 
হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। নিজামত আদালত জ্ঞাত আছেন যে, এদেশীয় লোকের ধম্মমত, 
আচার ব্যবহার এবং সংস্কার সকল জ্ঞাত হইয়া, নশীতি, সুবিবেচনা ও দয়াধম্মের সহিত 
যতদূর সঙ্গত হইতে পারে, এবং সকল অবস্থায় কার্য্তঃ যতদূর সম্ভব, ততদূর পর্যান্ত 
তাঁহাদের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বৃঁটিস্‌ গবর্ণমেশ্টের একটি প্রধান নিয়ম । বেহারের 
প্রাতনাঁধি ম্যাঁজহ্র্ট, এই স্ব্লোক সম্বন্ধে যে সমৃদয় ঘটনা [লাঁখয়াছেন, ইহার কিশোর 
বয়স, ইহার নেসার অবস্থা (6816 01 100001096100 0৫ 50019969001018)৮_তাহার স্বামশর 
শবদাহের সময়ে, তাহার এই প্রকার অবস্থা বিশেষভাবে পর্যালোচনা কাঁরয়া মন্লীসভাঁধাষ্যিত 
গবর্ণরজেনেরল ইহা নির্ণয় করা একান্ত কর্তব্য বাঁলয়া 'ববেচনা কাঁরতেছেন যে, এই 
অস্বাভাঁবক ও নৃশংস দেশাচার সম্পূর্ণরূপে রাহত করা যাইতে পারে ক নাঃ অথবা 
উপরে যে নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, তদনূসারে যাঁদ এই প্রার্থনীয় উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত 
হওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে এমন উপায় সকল অবলম্বন করা যাইতে পারে কি না, 
যদ্দবারা ভাঁবষ্যতে সহগমনে প্রবৃত্ত নারীদিগকে তাঁহাদের আতনশয়েরা অন্যায় উপায়ে 
উত্তোজত কাঁরতে না পারে। যেমন, বেহারের ম্যাঁজন্টরেট িখিয়াছেন যে, এ স্মীলোকের 
আত্মখয়েরা উহার নেসা করাইয়া উহার বাক্ধন্রংশ কাঁরয়া দিয়াছিল। এর্‌প গার্হত কার্য 
যাহাতে সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়, তাঁদ্বিষয়ে আমাদিগকে দাষ্ট রাখতে হইবে। 


৯৭১ 


নিজামত আদালতকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, আদালত যেন প্রথমে পণ্ডিতগণকে 
জিজ্ঞাসা কাঁরয়া নির্ণয় কাঁরতে চেষ্টা করেন যে, এই প্রথা 'হন্দুধর্সানমোদিত কি নাঃ 
যাঁদ এই প্রথা হিন্দুধর্মের অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে গবর্ণরজেনেরল আশা কাঁরতে 
পারেন যে, এক্ষণে না হইলেও, সহমরণপ্রথা সময়ে রাহত হইতে পারবে । নিজামত আদালত 
যাঁদ এর্‌প বিবেচনা করেন যে, উত্ত প্রথা হিন্দুধম্মানমোঁদত বাঁলয়া উহা রাঁহত করা সম্ভব 
নহে, তাহা হইলে গবর্ণরজেনেরল সাহেব নিজামত আদালতকে অনুরোধ করেন যে, যাহাতে 
উপার উত্ত নিন্দনীয় কার্য সমুদয় রাহত হয়, এরুপ সদ্‌পায় অবলম্বন করা হয়। যেকোন 
প্রকারে হউক, যাহাতে সহমরণোদ্যতা স্তলোকগণকে মাদকদ্রব্য ও ওষধ সেবন করান না হয়, 
এরুপ করা আবশ্যক। অল্প বয়স বা অন্য কোন্‌ কারণে, হিতাহিত নির্ধারণে অক্ষমা 
স্লীলোকগণকে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা কর্পিবার উপায় অবলম্বন করা উীঁচত। 


সপ কে 
ওই ফেব্রুয়ার [বিচার বিভাগের অধ্যক্ষ ৷» 


১৮০৫ খ্ম্টাব্দ, ৪ঠা মাচ্চ দিবসে, নিজামত আদালতের পশ্ডিতগ্রণের নিকটে, 
কয়েকাঁট প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য একখান পত্র প্রেরণ করা হয়। সেই কয়েকটি প্রশ্ন এই ;- 


পহন্দদের মধ্যে, সময়ে সময়ে এইরূপ ঘটনা সংঘাঁটত হইতে দেখা যায় যে, কোন 
লোকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্ত্রী মৃতস্বামীর চিতায় স্বামীর সাঁহত আঁগ্নতে ভস্মীভ-ত 
হইয়া থাকেন, সেইজন্য আপনাদগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে যে, এরুপ কার্যে শাস্ছের 
[কিরূপ বাধ আছেঃ মৃতস্বামীর অনুগমন করা শাস্তরসম্মত কি শাম্তীবরুদ্ধ ? শাস্তে 
রন নিগার ররর পারিস নরক রান রদা রা 

1% 

নিজামতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শম্মা যে উত্তর 'দিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম এই ;-- 


“নজামত আদালত কর্ত্বক প্রোরত প্রশ্ন বিশেষরূপ আলোচনা কাঁরয়া আমি যথাজ্ঞান 
তাহার উত্তর দিতোছি। 


“যাহারা পত্যনুগমনের জন্য প্রস্তুত হন, তাঁহাদের অত্যন্ত 'শিশুসন্তান থাকিলে, 
অন্তঃসত্বা অবস্থা হইলে, খতুকাল হইলে, ীকম্বা নাবাঁলকা অবস্থা হইলে, তাঁহারা সহমৃতা 
হইবার ষোগা নহেন ; উপাঁর উত্ত প্রাতবন্ধকগুলি না থাকিলে, সহমৃতা হইতে কোন নিষেধ 
নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য, শুদ্র চাতুব্ব্ণেের প্রতিই এই নিয়ম। যে স্ত্রীলোকের শিশু 
পূন্ন বা কন্যা থাকে, তান এঁ শিশুর প্রাতপালনের জন্য কোন স্তীলোককে আপনার 
প্রাতানীধস্বরূপ -রাঁখয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সহমৃতা হইতে কোন 'নষেধ 
নাই। কোন উৎকট ওঁষধ বা মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া কোন স্টীলোককে সহমরণে উত্তোজত 
করা অশাস্রীয় ও লোকাচারাবরুদ্ধ। এঁরূপে অজ্ঞান বা উন্মত্ত করাও অবৈধ । সহমরণের 
পৃবের স্পীলোকাঁদগকে সঙ্কজ্প কাঁরতে হয়, এবং অন্যান্য কোন কোন 'বাঁধর অনুষ্ঠান 
কারতে হয়। আঁগ্গরা, ব্যাস, বৃহস্পাঁত প্রভাতি মহামুনিগণ ইহার প্রবর্তক। 

"মানবদেহে সাধ্ধানত্রকোটী লোম আছে। বাহার সহম্‌তা হন, তাঁহারা তৎসংখ্যক 
বংগর, অথাৎ সাড়োতিনকোটি বংসর স্বামীর সাঁহত স্বর্গে বাস করেন। ফেন সর্প 
বাবসায়শরা গর্ত হইতে সর্পকে টানিয়া বাহির করে, সেইরূপ সহমৃতা স্ীলোকেরা নরক 


১৭২ 


হইতে নিজ নিজ স্বামীকে উদ্ধার কারতে সক্ষম হইয়া থাকেন! পাঁরশেষে, স্বামপাদগের 
সহিত স্বর্গলোকে বিচরণ করেন। শিশসন্তানবতাঁ, গর্ভবতী, খতুমতশ, ও অপ্রাপ্তবয়স্কা 
স্লীলোকদের পক্ষে পূর্বে যে নিষেধের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সগর রাজার জননপকে 
ওবর্ব ও অন্যান্য খাঁষরা বলিয়াছলেন। 
শ্রীঘনশ্যাম শর্্সা।” 
ঘনশ্যাম শম্মা নিজামত আদলতের বেতনভোগণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পর্ন পাইয়া! 
টায়ার লরািতাররানিরাজা নিন ালীিদরারিন 
এহ ১ 


“্যাঁদ কোন স্তীলোক সহমৃতা হইতে উদ্যতা হইয়া পুনর্্বার তাহা হইতে নব 
হন, তাহা হইলে তাঁহার পাঁরণাম 'কি হয়? তাঁহার আতমীয়েরা তাঁহার প্রাত গকর্‌প ব্যবহার 
করেন ?» 

ঘনশ্যাম শম্মা এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছলেন, তাহার সারমম্ম এই ৮ 


“যাঁদ কোন স্ত্রীলোক সহমৃতা হইবার জন্য, সঙ্কজ্প ও অন্য সকল ক্রিয়া না করিয়া 
থাকেন তাহা হইলে, শাস্ানূসারে তাঁহাকে কোন প্রায়শ্চিত্ত কারতে হইবে না। এ অবস্থায় 
তাঁহার আত্নীয়েরা তাঁহাকে গ্রহণ কাঁরতে পারেন। শাস্মে তাহার কোন 'বাঁধ কিম্বা নিষেধ 
নাই। কিন্তু যাঁদ কোন স্ত্রীলোক সঙ্কম্পবাক্য উচ্চারণ কাঁরয়া সহমরণ হইতে নিবৃত্ত হন, 
তাহা হইলে তাঁহাকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত কাঁরতে হইবে । প্রায়াশ্চন্তের পর, তাঁহার জাত- 
কুটম্বেরা তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ কাঁরতে পারেন। 

“শাস্তে আছে যে, যে স্তীলোক সাংসারিক মায়াবশতঃ সহমরণ হইতে বিরত হন, তান 
কঠোর প্রায়াশ্চত্ত ব্যতত পাপম্যন্ত হইতে পারেন না। 

শ্রীঘনশ্যাম শম্া।” 


১৮০৫ খ্যীম্টাব্দে, লর্ড ওয়েলেসাল, লর্ড কর্ণওয়ালস ও সার জঙ্জ বার্পো এই 
তিনজন গবর্ণর জেনারল রাজ্যশাসন কাঁরয়াছিলেন। উত্ত সালে লর্ড ওয়েলেসালর আধকারের 
শেষে, সতাঁদাহ বিষয়ে যাহা িছ_ কার্ধ্য হইয়াছিল, তাহা আমরা বলিলাম। এ সালেই 
কর্ণওয়াঁলস দ্বিতীয়বার গবর্ণর জেনারল হইয়া আসলেন। তাঁহার সময়ে সতাদাহ বিষয়ে 
কোন কার্য্য হয় নাই। ১৮০৫ হইতে ১৮০৭ খ্যান্টাব্দ পর্য্যন্ত সার্‌ জর্জ বার্লো গবণ'র 
জেনারল ছিলেন। তাঁহার সময়েও সতীদাহ বিষয়ে কোন কার্ধয হয় নাই। 

১৮১২ খ্যীজ্টাব্দে, রাজপূুর্ষগণ সতদাহ নিবারণের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। 
বুন্দেলখণ্ডের ম্যাজিন্ট্েট ওয়ান ক্লোপ সাহেব, ১৮১২ খ্যীম্টাব্দে, ৩রা আগস্ট দিবসে, 
ঠনজামত আদালতের রোঁজন্ট্রার শ্রীষুক্ত টর্ণবুল সাহেবকে যে পন্র লেখেন তাহার সারমম্ম' 
এই ;-- 

ষ্প্রীষান্ত টর্ণবূল সাহেব নিজামত আদালতের রোঁজজ্ট্রার মহাশয় সমশপেষু। 
সম্প্রীতি এক সতশদাহ হইয়া শিয়াছে। তাঁহাকে নিবারণ কারবার চেষ্টা করিয়াও 
কৃতকার্ধ্য হইতে পারা যায় নাই। 

সহমরণ সম্বচ্ধে এখানকার কার্যালয়ে কোন আদেশ না থাকায়, আম আপনাকে 
[জিজ্ঞাসা কাঁরিতৌছি, উত্ত 'বিষয়ে ম্যাঁজল্টেট- কিছু কাঁরতে পারেন কি না, এবং কি উপযয়ে 
সহমরণ হইতে হিন্দূস্লোকগণকে নিরস্ত করা যাইতে পারে ?” 


৯৪৩ 


উন্ত অব্দে, ওরা সেপ্টেম্বরে, নিজামত আদালত গবর্ণর জেনারলকে সতাদাহ সম্বন্ধে 
কোন কোন বিষয় জ্ঞাত করেন। গবর্ণর জেনারল সতীদাহ সম্বন্ধে গনম্নালাখত কয়েকাট 
?নয়ম 'বাঁধবদ্ধ কঁরিলেন। 


১ম, ্রা্শণ ও অন্যান্য জাতির স্বীলোকাঁদগকে, যাহাতে তাঁহাদের আতমীয়রা সহমৃতা 
হইবার প্রবৃত্তি দিতে, বা উত্ত 1বষয়ে “তাঁহাদের প্রাত বলপ্রয়োগ করিতে না পারেন, তাদ্বষয়ে 
দৃষ্টি রাখতে হইবে। 


২য়.-কোনরূপ মাদকদ্রব্য সেবন করাইতে দেওয়া হইবে না। 


৩য়,হন্দশাস্তানূসারে যে বয়সে স্তীলোকের সহমৃতা হইবার আঁধকার আছে, 
সেই বয়স নির্ণয় কারবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কারতে হইবে। 


৪র্থ,_সহগমনোদ্যতা নারী গভবিতী ?ক না, জানতে হইবে। 


$ম,_উপরি উত্ত কারণ সকল থাকিলে 1হন্দুশাস্ত্রানুসারে সতাদাহ আঁসদ্ধ। এ সকল 
স্থলে সতীদাহ নিবারণ কাঁরতে হইবে। 


১৮১২ খ্ীম্টাব্দে, &ই ডিসেম্বরে, নিজামত আদালতের প্রাতানাধ রোজস্ট্রার বেলি 
সাহেব, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ডাওডেসৃওয়েল্‌ সাহেবকে এক পন্র লেখেন। উহার সারমর্ম 
এই /-- 


“গ্রাষন্ত জর্জ ডাওডেস্‌ওয়েল্‌ সাহেব সরকারী বিচারাবভাগের সম্পাদক 
মহাশয় সমীপেষু। 


হন্দুধম্মানূমোদত কয়েকাঁট আচার ব্যবহার বহুকাল প্রচালত থাঁকয়া আপনা 
আপীন ক্রমে লোপ পাইয়াছে, ?িকম্বা গহন্দুরাজাদগের উদ্যোগে রাহত হইয়াছে। সতীদা হপ্রথা 
হন্দুধম্মসম্মত হইলেও, হন্দূজাতির ধম্মের উপর গুরুতর আঘাত না কাঁরয়া উহা শীঘ্র 
উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে কিনা, নিজামত আদালত ইহার মূল অনুসন্ধান করা আবশ্যক 
কর্ত্পক্ষীয়গণ জ্ঞাত হইয়াছেন যে, এই প্রথার প্রতি লোকের অন্রাগ, শ্রদ্ধা ও ব*বাস এত 
আঁধক যে, এ প্রদেশীয় সকল বর্ণের হিন্দহগণ ইহা প্রচালত রাখবার জন্য বশে যত্রবান্‌ 
অন্যান্য প্রদেশে, বিশেষতঃ '্রিহুতে, ধর্মজ্ঞান উন্নত থাকাতে সতীদাহপ্রথা সম্পূর্ণরূপে 
বিলুপ্ত হইয়াছে। কোন কোন জিলায় এই প্রথা প্রাণ ও কায়স্থদের মধ্যে প্রবল, অন্যান্য 
জাতির মধ্যে প্রায়ই দোথিতে পাওয়া যায় না। 


১৮১২ খ্2ম্টাব্দ (স্বাক্ষর ) 
৫&ই ডিসেম্বর বোঁল। 
নিজামত আদালতের প্রাতানাধ 
রোঁজষ্ট্রার।” 


১৮১৫ হইতে ১৮২৩ খ্2টভ্টাব্দ পর্যন্ত, মার্কুইস অব হেচ্টিংসের শাসনকাল। 
১৮১৫ খ্্ীচ্টাব্দে, ৪ঠা জাননয়ারি, সাকুলার আদেশানূসারে সতীঁদাহের এক তালিকা 
গৃহীত হয়। তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, উত্ত সালে কোন কোন- বিভাগে কত 
স্শলোক সহমৃতা হইয়াছিল। | 


৯৭৪ 


মাকনইস অব হোন্টংসের শাসনকালে, সতীদাহের যে তাঁলকা স্ংগৃহণত হয়, তাহ। 
সাধারণের নিকটে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা [ছিল না। ইংলম্ডীয় কতকগুলি 1হতৈষী 
ব্যান্তর চেষ্টায় উহা প্রকাঁশত হয়। পালেমেন্ট মহাসভায় এবং ইন্ট হীশ্ডয়া কোম্পানর 
ডাইরেক্তারাদগের সভায় তাঁহারা এ বিষয়ে আন্দোলন কারয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টাতেই 
ভারতবধাঁয় গবর্ণমেন্ট উহ প্রকাশ কাঁরতে বাধ্য হন। ইহাদ্বারা ইংলশ্ডীয় প্রজাবগ সতশ- 
দাহের বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলেন ; এবং এইরূপেই ইংলম্ডীয় জনসাধারণ, সতাঁদাহ 
£নবারণের আবশ্যকতা অনুভব কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। ইহাতে সতীদাহ নিবারণের 
পথ পাঁরহ্কার কাঁরয়া দিল। 

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, ৯ই সেপ্টেম্বর, ব্যবস্থাপক সভার সরকার সভাপাঁতির আজ্ঞাক্মে 
?নজামত আদালত, সতদাহ বিষয়ে, ম্যাজস্ট্রেটাদগের ও প্ালস কম্মচারশগণের কর্তব্যকর্্ম 
[নর্ধারণ কাঁরয়া, কতকগ্বীল 'নয়ম প্রচার করেন। 


সতশদাহ বিষয়ে প্াঁলিসারপোর্ট 


আমরা পূর্রে বাঁলয়াছি যে, ব্রন্ষদভার সাহত ধর্মসভার বিবাদের একটি প্রধান 
কারণ সতীদাহ। সতঁদাহরূ্প ভয়ঙ্কর প্রথা, বঙ্গদেশে যে ?ক প্রকার প্রবল ছিল, তাহা 
এখনকার লোকেব জ্ঞান নাই। ১৮২৩ খ্খম্টাব্দে, বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের নিকট প্ীলস- 
কর্তৃক যে বিজ্ঞাপনী উপাঁস্থত করা হয়, তদ্দহারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, বাওগালা 
প্রোসডেন্সির মধ্যে উত্ত বৎসরে, ব্রাহ্মণজাতিতে ২৩৪, ক্ষান্রয় জাতিতে ৩৫, বৈশ্যজাততে 
১৪, শদ্রজাতিতে ২৯২) এবং সব্বশ্দ্ধ &৭% জন বিধবা সহমৃতা হইয়াঁছল। এই ৫৭৫ 
জনের মধ্যে ৩৪০ জন কাঁলকাতা কোর্ট অব সরাকিটের সঈমার মধ্যে সহমৃতা হইয়াছিল। 
ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, উত্ত সঈমার মধ্যে সহমরণের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই 
অনেক পাঁরমাণে ঠিক । দূরবত্তরণ স্থানের যে সংখা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাস্তব সংখ্যা 
অপেক্ষা অনেক কম। এতীদ্ভন্ন, এই বিজ্ঞাপনীতে কেবল বাঙ্গালা প্রোসডেল্সির সহ- 
মৃতার সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, অন্যান্য প্রোসডোন্সির বিষয় নাই ; থাকলে জানা যাইত যে, 
সমুদয় দেশে এক বর্ষকাল মধ্যে কত আঁধক সংখ্যক 'বিধবানারী পত্যনগমন কারত। 

উত্ত 'বিজ্ঞাপনীতে সহমৃতাঁদগের বয়ঃর্ুম দেওয়া হইয়াছে! ১৮২৩ সালে ৫৭৫ 
জনের মধ্যে ১০৯ জন ষাট বংসরের আঁধক বয়স্কা। ২২৬ জন চঁ্লিশ হইতে ষাট পর্যান্ত। 
২০৮ জন কুঁড়ি হইতে চাঁজ্লশ পর্য্যন্ত, এবং ৩২ জনের বিংশাতি বংসরেরও অল্প বয়স। দেখা 
যাইতেছে যে, সতখদাহ প্রথার্প দুরাচার বাক্ষসীর গ্রাস হইতে যুবতা কি বৃদ্ধা কাহারও 
£নস্তার ছিল না। 

রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধ আড্যাম সাহেব তাঁহার বিলাতের এক বন্তৃতায় বাঁলয়াছেন 
যে, “আম নিশ্চয় করিয়া বাঁলতোছ যে, ১৭৬৫ খ্ীন্টাব্দে, বঙ্গদেশে ইংরাজের রাজ্য সংস্থাপন 
অবাধ, গবর্ণমেন্ট ও তাহার কম্মচারশীদগের চক্ষুর সম্মুখে, প্রাতাঁদন অন্ততঃ এইরূপ 
দুইটি হত্যাকাণ্ড সুস্পম্ট দিবালোকে সংঘাঁটত হইত, এবং প্রাতবংসর অন্ততঃ ৫1৬ শত 
অনাথা রমণণকে এই রূপে নিহত করা হইত।” 

যে সময়ে এই তালিকা সংগৃহীত হইয়াছল, সে সময়ে কলিকাতা 'বভাগে বম্ধমান, 
হৃগলণী, যশোহর, জঙ্গল মহল, মোঁদনশপুর, নৌগং, নদীয়া, কালকাতার উপনগর সফল, 
চাব্বশপরগণা, বারাসভ, কটক, খূর্দা, পুরণী, বালেশবর এই কয়েকটি প্রদেশ ছিল। বাখরগজ, 
চট্রগ্রাম, নোয়াখালি, ঢাকা নগর, ঢাকাজেলালপুর, ময়মনাসিংহ, শ্রণীহট, ত্রিপুরা এই কয়েকাঁট 


৯১০৬ 


স্থান ঢাকাবিভাগের অন্তর্গত 'ছল। বীরভূম, ভাগলপ্যর, মৃ্গের, দিনাজপুর, মালদহ, 
মূরাঁসদাবাদ নগর, রংপুর ও রংপুরের কমিসনরের অধানস্থ স্থান, পার্ণয়া, রাজসাহণ 
বগচড়া, ও রংপুরের জয়েন্ট মাজিন্ট্েটের অধীনস্থ স্থান, এই কয়েকটি প্রদেশ, মূরাঁসদাবাদ 
?বভাগের অন্তর্গত ছিল। পাটনা বিভাগে বেহার, পাটনা, গোরক্ষপুর, রামগড়, সারণ, 
সাহাবাদ, ত্রিহৃত, এই সাতটি প্রদেশ ছিল। আরা, আলিগড়, বোরাঁল, [পিল্লিভীত, 
সাঁজহানপুর, কানপুর, বিঠুর, ইটোয়া, ইটোয়ার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ স্থান, 
ফরেকাবাদ, [সিরুরা, 'মুরাদাবাদ, লগগনা, চিরট, কুলন্দসহর, বেলাল, মজফরপুর, ও 
সাহরণপুর, এই কয়েকটি স্থান বোরাল বিভাগের অন্তর্গত। এলাহাবাদ ও 'বিঠুরের জয়েন্ট 
ম্যাঁজন্ট্রেটের অধীনস্থ স্থান, ফতেপুর, বৃন্দেলখণ্ডের উত্তর বিভাগ, বৃন্দেলখণ্ডের দাক্ষণ 
1বভাগ, বারাণসশী, গাঁজপুর ও গাঁজপুরের জয়েন্ট ম্যাঁজন্টেটের অধীনস্থ স্থান, জোনপুর, 
আঁজম্‌শড়, মজাপুর, এই কয়েকটি স্থান বারাণসী বিভাগের অন্তভ্ন্ত। 


৬৭৬ 
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৯৭৭ 


লতশদাহ নিবারণে নিশ্চেন্টতা 


সতাদাহের বিরুদ্ধে ইয়োরোপার ক দেশীয় অনেকেই কিছ বাঁলতেন না। এমন কি, 
খএম্টধর্্স প্রচারক অনেক পাঁদ্রসাহেব উহার বিরুদ্ধে বাঙনিষ্পাত্ত করতেন না। তাঁহারা মনে 
কারতেন যে, গবর্ণমেন্ট যখন সতাঁদাহ নিবারণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ কাঁরতেছেন না, তখন উত্ত 
প্রথার বিরুদ্ধে কথা বাঁললে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কথা বলা হইবে। বাস্তাবক এরূপ 
আশওকার একাঁট কারণ ঘাঁটয়াছল। ডান্তার জন্স্‌ নামক একজন সাহেব এইরূপ কোন 
কারণে এদেশ হইতে তাঁড়ত হইয়াঁছলেন ; সূতরাং তাঁহারা ভাবতেন যে, সতীদাহের 
প্রাতবাদ কারলে, তাঁহারাও এঁর্‌্পে তাঁড়ত হইবেন। গবর্ণমেন্টের উচ্চ পদাধাম্ঠিত, 
সাশাক্ষত ও ধার্ক, কম্মচারীদের মধ্য অনেকেই উত্ত কুপ্রথা নিবারণে হস্তক্ষেপ করা 
অন্যায় মনে কাঁরতেন। তাঁহারা বাঁললেন যে, ধর্্মসম্বন্ধে দেশীয়াঁদগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
রক্ষা কারতে গবর্ণমেন্ট বাধ্য ; এবং এরূপ আশা কারতেন যে, সাশিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নাতি 
সহকারে উহা ক্রমশঃ রহিত হইয়া যাইবে। 

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, রামমোহন রায় যৌবনকালেই কোন স্বীলোকের সহমরণ 
ব্যাপারে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা দোখিয়া প্রাতজন্া করিয়াছিলেন যে, যত দন পর্যন্ত না উত্ত 
প্রথা রাহত হয়, ততাঁদন তান তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কারবেন। তিনি সেই প্রাতজ্ঞা 
কখনও বিস্মত হন নাই। উপদেশ, পুস্তকগ্রচার, গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দান, ইত্যাদ 
গবাবধ উপায়ে ভারতভাঁম হইতে নারাহত্যার্প মহাপাতক বিদূরিত কারবার জন্য, 
ধনরন্তর যয়শশল 'ছিলেন। 


রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃপত্বীর সহমরণ 


আমরা পূর্বে বাঁলয়াছি যে, রামমোহন রায়ের দুই ভ্রাতা ছিলেন, সর্্বশৃম্ধ তাঁহারা 
তিন ভ্রাতা। দুইজন সহোদর ও একজন বৈমাত্রেয়। জগল্মোহন জ্যেষ্ঠ, রামমোহন মধ্যম, 
সর্্বকানষ্ঠের নাম রামলোচন। তিনি বৈমান্রেয় ভ্রাতা। রামমোহনের সহোদর জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা জগল্মোহনের পত্নী সহমৃতা হইয়াছলেন। "যান সহমৃতা হইয়াছলেন, তাঁহার 
নাম অলকমাঁণ বা অলকমঞ্জরী। 'তাঁন জগল্মোহনের দ্বিতীয় বা মধ্যমা স্ত্রী। তাঁহার 
জ্যেন্ঠা সপতীর নাম যশোদা ; তৃতীয়ার নাম অজ্জাত। চতুর নাম দুর্গামণি। সর্ব 
শুদ্ধ জগল্মোহনের চাঁর ভাষ্যা। অলকমাঁণর সহমরণের সময়ে ৮াপ্লশের আঁধক বয়স 
হইয়াঁছল। ১২১৬ সালে, ২৭শে চৈন্ন, রাঁববারে, শুক্রপক্ষণীয় চতুর 'তাঁথতে, অপরাহেন 
এই ঘটনা ঘটে। ১২১৬ সালের ২৭শে চৈ, ইং ১৮১০ খ্যগন্টাব্দের ৮ই এপ্রেল এই সহমরণ 
হইয়াছিল। রামমোহন রায় তখন রংপুরে । এই ঘটনায় সতাঁদাহ নিবারণ 'বিষয়ে রাম- 
মোহন রায়ের উৎসাহ দ্বিগবণিত হইয়াছল। তাঁহার জননী উহা নিবারণ করেন নাই 
বাঁলয়া, 'তাঁন বাট আঁসয়া তাঁতাকে অন্যোগ কাঁরয়াছলেন। জননণ বাঁলয়াছিলেন যে, 
[তিনি পৃত্রশোকে একান্ত কাতরা ছিলেন, সৃতরাং উত্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ কাঁরতে পারেন মাই। 


সতশদাহ ও বলপ্রয়োগ 


অনেক স্যাশিক্ষিত ব্যান্তরও এ প্রকার সংস্কার আছে যে, যে সময়ে সতাঁদাহ প্রথা 
প্রচ্িত ছিল, তখন পত্ানুগ্রামনী রমণণগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জশবল্ত দেহ ভস্মাবশেষ 
কাঁরতেন। কিন্তু বাস্তব কথা এই যে, দশসহম্রের মধ্যে একজন স্বীলোকও সে প্রকার 
স্বাধীনভাবে জবনাবসঙ্জন কাঁরত কি না সন্দেহ। প্রাচখন ব্যান্তীদগের মুখে শ্যীনয়া 
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এবং ১৮২৯ সালের পূর্রে উত্ত বিষয়ে ষে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ 
কারয়া নাশ্চিতর্‌পে জানা যায় যে, চিতারুঢ়া সতীর প্রাত আতমীয়-স্বজনেরা বলক্ষণ বল- 
প্রয়োগ কারতেন। জে, পেগ্‌স নামক জনৈক ইংরেজ, ১৮২৮ সালের ৯ মার্চ দিবসে, 
“1119 ১009978 05 00 73116510” নামক একখানি পুস্তক প্রচার করেন। উত্ত পুস্তকে 
বলপূর্বক সতদাহের অনেক হৃদয়ভেদ বাস্তব ঘটনা বার্ণত হইয়াছে । এতাঁদ্ভল্ল ফ্যান 
পার্কস্‌ (2) 2815) নাম্নী জনৈক ইয়োরোপীয় মাহলা একখানি পুস্তক প্রচার 
করেন। উহার নাম, 42006117065 ০0 2. [01107117710 598101) 01 (116 1১1০0015- 
8086 ৫0181051001 2:00. (6721 99815 10, 16 585 1101. [২9৬61200199 ০0৫ 1169 
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িাশেষর্পে প্রশংসিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে বলপূর্র্বক সতাঁদাহের কয়েকাঁট ভয়ঙ্কর 
ঘটনা বার্ণত হইয়াছে। 


বলপ্রয়োগ বিষয়ে পেগস সাহেবের সাক্ষ্য 
জে. পেগ্‌স্‌ সাহেব বলপ্ব্বক সতদাহের বিষয় এইরূপ বাঁলয়াছেন ;_“[1) 
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পৃব্বোন্ত ফ্যানি পার্কস্‌ তাঁহার গ্রন্থে যে সকল ভয়ঙ্কর ঘটনার বর্ণনা কাঁরয়াছেন. 
তন্মধ্যে এই একাঁটি ঘটনা ;+-১৮৩০ সালের এই নবেম্বর কানৃপুর নিবাসী এক ধনশালা 
বাঁণকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্ব সহমৃতা হইবার জন্য প্রস্তৃত হইলেন। সতাঁদাহ 
দৌঁখবার জন্য কানপুরের গঞ্গাতীরে আঁতশয় জনতা হইল । সত উপয্যস্তরুপ সাঁজ্জতা হইয়া 
স্বহস্তে চিতা প্রজবালত কঁরিল। সাহস ও উৎসাহের সাহত স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া 
চিতার উপর বাঁসল। বাঁসয়া “রাম নাম সত্য হ্যায়” “রাম নাম সত্য হ্যায়” বািয়া চীৎকার 
কাঁরতে লাগল। ক্রমে যখন হৃতাশন আপনার সহন্ত্র দশন বিস্তার করিয়া দংশন করিতে 
লাগলেন, তখন আর হল্ণা সহ্য কারতে না পারিয়া সতাঁ লম্ফ দিয়া গঙ্গায় পাঁড়তে 
উদ্যত হইল। যাহাতে সতণর প্রাত কোন প্রকার বলপ্রয়োগ না হয়, সেই জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট 
সাহেব সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; এবং খোলা তলবার হস্তে একজন 'সিপাহশীকে 


“৯৭৪১ 


চিতার আত 'নকটে দণ্ডায়মান রাখিয়াছলেন। সতশ যখন চিতা হইতে পলাইবার চেস্টা 
কাঁরল, নিকটস্থ সিপাহী তখন আপন প্রভুর আজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া চিরাভ্যস্ত সংস্কারবশতঃ 
সতশকে তলবারদ্বারা আঘাত কাঁরতে উদ্যত হইল। সতাঁ ভয়ে জড়সড় হইয়া পনর্্বার 
'চিতার মধ্যে প্রবেশ করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সিপাহার প্রাত বিরন্ত হইয়া তাহাকে সে স্থান 
হইতে তফাৎ কাঁরয়া কয়েদ কাঁরয়া রাঁখলেন। সতী আবার অক্পক্ষণ পরেই যন্ত্রণা অসহ্য 
হওয়াতে গঙ্গার জলে ঝম্প দিয়া পাঁড়ল। মৃত ব্যান্তর ভ্রাতারা, আত্মীয়-স্বজন, ও 
অপরাপর সকলে এই বাঁলয়া চীৎকার কাঁরতে লাগল যে, উহাকে বলপ্ব্্বক চিতায় আনিয়া 
দগ্ধ করা যাউক। নিশ্চয় তাহা করা হইত। সতাঁও তাহাদের কথায় বাধ্য হইয়া প.নর্র্বার 
গচতায় আসতে সম্মত হইয়াছিল। ম্যাঁজন্ট্রেট সাহেবের জন্য তাহা হইল না। তান 
তকে তৎক্ষণাৎ পাল্কী কাঁরয়া হাঁসপাতালে প্রেরণ করিলেন। ফ্যান পার্কস্‌ কলিকাতার 
সান্নাহত স্থান সকলেও এই প্রকার সতাদাহের বৃত্তান্ত বর্ণনা কাঁরয়াছেন। 

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ইহাই প্রাতপন্ন হইতেছে যে, সহমরণপ্রথা 
প্রচলিত থাকাতে অবলা রমণগণকে কুসংস্কারের ভীষণ মান্দরে বাঁলদান দেওয়া হইত। 
আমরা প্রাচীনাঁদগের সাহত সতশদাহ বিষয়ে আলাপ কাঁরয়া ইহাই শানয়াছি যে, সত্তা 
শোকে অধীর হইয়া প্রথমে বাঁলত যে, তাহারা সহমৃতা হইবে; কিন্তু সংকল্পের পর 
আর 'ফারবার উপায় ছিল না; 'ফারলে পারবারের দুরপনেয় কলঙ্ক; সুতরাং 
সংকল্পের পর মতপাঁরবর্তনের সম্ভাবনা দখলে অথবা মত পাঁরবর্তন হইলে বিলক্ষণ- 
রূপেই তাহার স্বাধীনতার প্রাত হস্তক্ষেপ করা হইত। 

সতীদাহের আনূষাঁঙ্গক অত্যাচার সকল 'নবারণ কারবার জন্য নিজামত আদালত 
যে সকল 'নয়ম প্রচার করেন, তাহা. রাঁহত করবার জন্য গোঁড়া 'হন্দুরা গবর্ণর জেনারল 
হোম্টিংসের নিকটে এক আবেদন পন্র প্রেরণ করেন। উন্ত আবেদন পত্রের বিরুদ্ধে, ১৮১৮ 
খুধভ্টাব্দে, গবর্ণর জেনারলের নিকট আর এক আবেদন পন্ন উপাস্থত হয়। এই দ্বিতীয় 
আবেদন পত্র যে, রাজা রামমোহন রায়ের উদযোগে প্রোরত হইয়াছিল, তাঁদ্বষয়ে কোন সংশয় 
থাকতে পারে না। ১৮১৯ খ্ীম্টাব্দের 'এঞাঁসয়াটক জার্ণল' পন, উহা প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল। উত্ত পত্রে 'লাখত আছে যে, এ আবেদনে কাঁলকাতাঁনবাসী অনেক ভদ্রলোক 
স্বাক্ষর কারয়াছলেন। গোঁড়া হিন্দদগের আবেদনপন্ যে, কাঁলকাতার প্রধান প্রধান ব্যান্ত- 
দবারা প্রোরত হইয়াছল, ইহা দ্বিতীয় আবেদন প্লে অস্বীকার করা হইয়াছে । সত৭- 
দাহের আনূষাৎ্গক অত্যাচার নিবারণের জন্য গবণণমেন্ট যে সকল আদেশ প্রচার কারয়া- 
গছলেন, এই "দ্বিতীয় আবেদন পন্রে সেই সকলকে ন্যাষ্য ও একান্ত আবশ্যক বাঁলয়া প্রাতপন্ন 
করা হইয়াছে। 

১৮১৮ খঠীম্টাব্দের আবেদন পত্রে, আবেদনকারশগণ বাঁলতেছেন যে, তাঁহারা নিজে 
জানেন এবং অনেক স্থলে চাক্ষুষদর্শলোকের 'নিকট শ্রবণ কাঁরয়াছেন যে, কোন নারীর 
পাতাবয়োগ হইলে. তাঁহার পরবন্তর্ঁ উত্তরাধকারশীগণ চেম্টা করেন, যাহাতে সেই বিধবা- 
নারী সহমৃতা হন। বিল্তলোভই এরুপ চেষ্টার একমাত্র আভসাষ্ধ। এমন সকল ঘটনা 
ঘঁটিয়া থাকে যে, কোন নারী পাঁতাবয়োগে অধারা হইয়া সহমৃতা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন; কিন্তু সংকল্পের পর, ভয় প্রযুন্ত অস্বীকার করেন। এরুপ স্থলে, তাঁহার 
আত্নীয়েরা তাঁহাকে বলপূ্‌ব্বক চিতাশায়শ কাঁরয়া রজ্জুদ্বারা বন্ধন করেন, এবং ষতক্ষণ 
পর্যন্ত দেহ ভস্মশভূত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দূঢর্পে চাঁপিয়া ধারয়া থাকেন। কোন 
কোন স্পগলোক, কখন কখন কোনরূপ সুবিধা পাইয়া, চিতা হইতে পলাইয়া যান। তাঁহাদের 
আত্মীয়গণ তাঁহাদিগকে প্নর্ত্বার ধারয়া আনিয়া, চিতানলে ভজ্মশভূত কযেন। আবেদন- 


৬১৮০ 


-কারীগণ বাঁলতেছেন যে, এইরূপ কার্য, সকল জাতির সহজ জ্ঞানে, এবং সকল শাস্ত্ান্সারে 
'হত্যা বািয়া অবশ্য পারগাঁণত হইবে। 
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কিন্তু আবেদন পত্রে তাঁরখ ছিল না। শর হরারিরারানিন রা রত 
€451800০ 0811791) প্রকাশিত হইবার জন্য যে পাশন্ডুলাঁপ প্রোরত হইয়াছিল, তাহাতে 
তাঁরখ ছিল। সেই তাঁরখ অনুসারে, প্রাতিপন্ন হইতেছে যে, ১৮১৮ সালের আগনট নাসের 
প্রথমে লা সাহেব আসিয়া তাঁহার কর্ম গ্রহণের অল্পকাল পরেই উন্ত দরখাস্ত করা হয়। 
সতাদাহ বিষয়ক রামমৌহন রায়ের প্রথম পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের তিন মাস 
পূর্বে উত্ত আবেদন পর্ন প্রোরত হইয়াছিল। ৩০শে নবেম্বর,১৮১৮ সালে উত্ত পুস্তক 
প্রকাশ হয়। 

কেহ কেহ মনে করেন যে, রামমোহন রায় এই সময় হইতেই সতীদাহ নবারণের চেষ্টা 
করেন। কিন্তু বাস্তাঁবক তান ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই উত্ত কার্যে 'নিষুন্ত 
হইয়াছিলেন। 

বলপ্রয়োগ বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় কি বলেন, পাঠকবর্গ জানিতে ইচ্ছা করিতে 
পারেন। 'তাঁন সহমরণ বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশ কারয়াছিলেন, তল্মধ্যে দুইখানি 
পুস্তক 'নবর্তক ও প্রবর্তক এই দুই ব্যান্তির মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে 'লাখিত। আমরা তাহা 
হইতে কয়েক পধীন্ত উদ্ধৃত কারলাম। 


বলপ্রয়োগ বিষয়ে রামমোহন রায়ের ডীন্ত 


নবর্তক। তুম এখন যাহা কাঁহতেছ, সে আত অন্যায্য। এঁ সকল বাধিত বচনের 
দ্বারা এরূপ আত্মঘাতে প্রবর্ত করান সব্্বথা অযোগ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ এ সকল বচনেতে 
এবং এঁ বচনানৃসারে তোমাদের রাঁচিত সঙ্কল্প বাক্যেতে স্পন্ট বুঝাইতেছে যে পাঁতির জঞলন্ত 
চিতাতে স্বেচ্ছাপৃৰ্বক আরোহণ কাঁরয়া প্রাণত্যাগ কাঁরবেক। তাহার বিপরীত মতে 
তোমরা অগ্রে এ বিধবাকে পাঁতদেহের সাঁহত দূঢ়বন্ধন কর, পরে জহর উপর এত কাম্ঠ দাও, 
বাহাতে & বিধবা আর উঠতে না পারে। তাহার পর আঁপ্ন দেওন কালে দুই বৃহ বাঁশ দিয়া 
ছুপিয়া রাখা এ সকল বন্ধনাঁদ কম্ম" কোন হারশতাঁদির বচনে আছে, তদনহসারে কারয়া 
থাকহ, অতএব কেবল জ্ঞানপূর্্বক স্বীহত্যা হয়।” 


৯১৮১৯ 


“অন্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে, এ বার্থ বটে; কিন্তু বালক- “ 
কাল অবাধ আপন প্রাচশন লোকের এবং প্রাতবাসণর ও অন্য অন্য গ্রামস্থ লোকের দ্বারা 
জ্যানপূর্্বক স্মীদাহ প্দনঃ প্ছনঃ দোখবাতে এবং দাহকালণীন স্ঘীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর 
থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধসংস্কার জন্মে; এই নীমত্ত, ঁি স্তর কি পূরুষের মরণকালান 
কাতরতাতে তোমাদের দয়া জল্মে না। যেমন শান্তদের বাল্যাবাধ ছাগমহিষাঁদ হনন 
পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগ মাহষাঁদর বধকালন কাতরতাতে দয়া জল্মে না, কিন্তু 
বৈফবদের অত্যন্ত দয়া হয়।” 

কুমারী কলেট বলেন,* ১৮২৮ সালের ১৫ই মাচ দিবসে, সংবাদ কৌমুদীতে, রাম- 
মোহন রায় একাঁট সতদাহের বিবরণ 'লাখয়াছিলেন। উহা কলিকাতায় ঘাঁটয়াঁছল। সেই 
ণাববরণ এই যে, একজন সতী অর্্ধদগ্ধ অবস্থায় চিতা হইতে পলাইয়া যায়। কয়েকজন 
ইয়োরোপীয় ও মাঁকিনি দেশীয় ভদ্রলোকের সাহায্যে তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। যখন 
দাহকার্ধ্য আরম্ভ হইল, তখন সেখানে উন্ত ইয়োরোপীয় ও মান দেশবাসী ভদ্রলোকেরা 
উপাস্থত ছিলেন। তাঁহারাই তাহাকে চিতার সাহত বদ্ধ কাঁরতে দেন নাই। যখন স্ত্রী" 
লোকটি যন্ত্রণা সহ্য কাঁরতে না পারিয়া চিতা হইতে পলাইয়া আসল, তখন তাহার 
'আতমনীয়েরা তাহাকে ধারয়া পুনব্্বার চিতায় লইয়া গিয়া বলপ্‌ব্্বক িতানলে ভস্মী- 
ভূত কাঁরতে চেস্টা কারল। কিন্তু এ ইয়োরোপীয় ও মার্কন দেশবাসী ভদ্রলোকেরা তাহা 
কাঁরতে দিলেন না। উন্ত প্রবন্ধে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, গত বংসর মগ্গলঘাটে, 
এরুপ একটি ঘটনা ঘাঁটয়াছিল। সত চিতা হইতে পলাইয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, 
এ পর্যন্ত তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। 

রাজা রামমোহন রায় ১৮২২ খ্ীজ্টাব্দে, 'হন্দুনারীর দায়াধকার সম্বন্ধে যে প্‌স্তক 
প্রচার করেন, তাহাতেও তান প্রদর্শন করেন যে, দায়াধিকার সম্বন্ধীয় অন্যায় ব্যবস্থা, 
অনেক স্থলে, সহমরণের একাঁট কারণ। আমরা এ বিষয়ে পরে বিশেষরূপে 'লাখব। 


সতশদাহ প্রথার বিরদ্ধে পুস্তক প্রচার 


রামমোহন রায় কাঁলকাতায় আসিয়া সহমরণ প্রথার বিরদ্ধে ইংরেজী ও বাঙ্গালা 
ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে গ্রন্থ রচনা কাঁরলেন এবং তাহা নিজ ব্যয়ে মুদ্ীত কাঁরয়া দেশের 
সব্ব্র বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন। রামমোহন রাষ সহ্মরণ বিষয়ে রূমে রূমে তনথাঁন 
পুস্তক প্রচার করেন। প্রথম দুইখানি সহমরণ প্রবর্তক ও নিবর্তক দুই ব্যান্তর মধ্যে 
কথোপকথনচ্ছলে লাঁখত। প্রথম পুস্তকের নাম প্রবর্তক ও নিবর্তকের প্রথম সংবাদ । 
দ্বতশয় পুস্তকের নাম প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ পবপ্রণাম' এবং 'মৃথ্ধ- 
বোধচ্ছানর' নামধারী দুই ব্যান্তুর পন্রের উত্তরে তিনি তৃতীয় পুস্তক 'লাখিয়াছিলেন। প্রথম 
পৃস্তক ১৭৪০" শকে, ১৮১৮ খশল্টাব্দে প্রকাশ হয়। এ বংসর ৩০শে নবেম্বর, উহা 
ইংরাজীতে অন্বাদত হয়। দ্বিতীয় প্‌স্তক, ১৭৪১ শকে, ১৮১৯ খ্যশষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়। ১৮২০ খশষ্টাব্দে উহার ইংরেজী অনুবাদ ম্রত ও প্রকাঁশত হইয়াছল। র্লাম- 
মোহন রায় এই "দ্বিতীয় পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ, মারকুইস্‌ অব হোন্টিংসের সহ- 
ধাম্মণশর নামে উৎসর্গ কাঁরয়াছলেন। গবর্ণমেন্ট এধং সাধারণতঃ রাজকম্মচারণীদগের 
সতপরিবর্তনের জন্য, রামমোহন রায় তাঁহার প্রথম ও "দ্বিতীয় উভয় পুস্তকেরই ইংরেজী 
অন্বাদ প্রকাশ করেন। ১৭১৫ শকে, ১৮৩০ খ:ুশম্টান্দে, তৃতশক্স পৃদ্তক ম্যাদ্ূত হইয়াছল। 


১৮১১ খুখন্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বরের হীণ্ডিয়ান মেসেজার দেখ । 


৯৮২ 


এই পস্তকন্রয়ের সারমন্্ম এই যে, সমস্ত শাস্নেই কাম্যকর্্ম 'নান্দত হইয়াছে। সহ* 
মরণ কাম্যকম্্ম, সুতরাং শাস্মের প্রকৃত তাৎপর্যয অনুসারে উহা অকর্তব্য। তান বহুল 
শ্রাস্শয় প্রমাণ' সহকারে প্রাতপন্ন কাঁরযাছলেন যে সহমরণ অপেক্ষা ব্ষচর্ষয শ্রেম্ঠ। 
এতাঁদ্ভন্ন, সতীদাহ বিষয়ে তাঁহার সমুদয় য্ীন্তর সারমর্ম লাখয়া ইংরেজী ভাষায় আর 
একথানি পুস্তক প্রকাশ করেন। 


সতশদাহ বিষয়ে তর্কঘদ্য ও আন্দোলন 


কুসংস্কারান্ধ প্রাচীনতন্দের লোকাঁদগের ক্রোধের ইয়ন্তা থাঁকিল না। রামমোহন 
রায়ের গ্রল্থের প্রাতিবাদ কাঁরয়া উত্তর বাঁহর হইল। ঘোরতর তর্কযুদ্ধ চাঁলতে লাগল । 
তান প্রাতপন্ন কাঁরলেন যে, 'হন্দুশাস্তানুসারে, পত্যনুগ্গমন কাম্যকম্্ম বাঁলয়া 'নিন্দনগয়। 
তাঁহার বিপক্ষগণ চারে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও নির্ত্তর হইলেন। 


সতশীদাহ সম্বন্ধে তিনাট কথা 


রাজা রামমোহন রায় সতপদাহ বিষয়ক শাস্রীয় বিচারে তিনটি বিষয় প্রাতপন্ন 
করেন। প্রথমতঃ । শাস্তানুসারে পত্যনূগমন অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত নহে। 
উত্ত বিষয়ে শাস্ত্ের কোন আদেশ নাই, অর্থাৎ সহমৃতা না হইলে যে, প্রত্যবায় হয়, এমন 
নহে। দ্বিতীয়তঃ। সমস্ত শাস্ব্েই কাম্যকম্্ম [নান্দিত হইয়াছে । সহমরণ কাম্যকম্ম+ 
শাস্তের প্রকৃত তাৎপর্য অনুসারে সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্ষচর্যয শ্রেজ্ঠধর্্ম। সৃতরাং সহম.তা 
না হইয়া ত্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক জীবনযাপন করাই বিধবার পক্ষে শ্রেয়স্কর। তৃতীয়তঃ 
শাস্তের বিধান অনুসারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সহমৃতা হওয়া আবশ্যক। স্বাধীনভাবে 
সম্কজ্প কাঁরবে, স্বাধীনভাবে চিতারোহণ কাঁববে, এবং স্বাধীনভাবে জলন্ত অনলে আপনার 
জীবন্তদেহকে ভস্মীভূত হইতে দিবে। কিন্তু তাহা হইতেছে না। পত্যনুগামনী নারীর 
প্রীতি বলপ্রয়োগ করা হইয়া থাকে । একপ্রকার জ্ঞৰানপূর্্বক নারীহত্যা করা হয়। সতরাং 
এ প্রথা উঠাইয়া দেওয়াই কর্তব্য। 
সকাম ও 'ন্কাম দুই প্রকার শ্রাত আছে। নিচ্কাম শ্রাত অপেক্ষা সকাম শ্রাাতি 
দব্বল। সৃতরাং নিক্কাম শ্র্ীত অনুসারে কায করাই কর্তব্য। সকাম ও নিচ্কাম 
ক্স কাহাকে বলে, তাহা রামমোহন রায় মনূর বচন অন:সারে প্রদর্শন কারতেছেন ;- 
“ইহ বা মুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম কীর্তযতে। 
নিজ্কামং জ্ঞানপূর্বন্তু নিবৃত্তমূপ 'দিশ্যতে || 
প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামোত সার্কতাং। 
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যতোত পণ্চ বৈ 11 
দি ইহলোকে, কি পরলোকে, বাঞ্ত ফল পাইব, এই কামনাতে যে কম্মের 
অন্ম্ঠান করা হয়, তাহার নাম প্রবৃত্তকর্ম ; অর্থাৎ স্বর্গাদভোগের পর, জল্মমরণ- 
রুপসংসারে উহা প্রবর্তক হয় ; আর কামনা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া ব্রন্গজ্ঞানের অভ্যাসপূর্ব'ক 
যে নিত্যনোমান্তক কর্ম করা হয়, তাহাকে নিবাত্তকর্স বলে; অর্থাৎ উহাতে সংসার 
হইতে নিবৃত্ত করায়। যে সকল ব্যস্ত প্রবৃত্ত কর্ম করে, তাহারা দেবতাদের সমান হইয়া 
্বগ্গাদিভোগ করে, আর যে ব্যন্তি নিবৃত্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে, সে শরীরের কারণ যে 
পণ্চভূত তাহার অতণত হয়, অর্থাৎ মস্ত হয়। 


১৮৩ 


কির্পে কর্্স কাকবে ? 


এস্থলে রাজা রামমোহন রায়ের এরূপ আঁভপ্রায় নহে যে, কর্ম হইতে নিবৃত্ত 
বা কর্্মপাঁরত্যাগই ধর্্ম। নিবাত্তকর্মের অর্থ কেবল নিবৃত্ত বা কর্ম পারত্যাগগ নহে। 
কর্তব্যকর্্ম অবশ্য কাঁরতে হইবে । যে কর্ম না করিলে প্রত্যবায় আছে, তাহা অবশ্য কাঁরতে 
হইবে। পূণ্য হইবে বলিয়া কারবে না, কর্তব্যের জন্যই কর্তব্যসাধন কাঁরবে। 


রি 


সকাম কম্মের বাধ কি প্রতারণা ? 


এস্থলে রামমোহন রায়ের একজন প্রাতদ্বন্দবী এই এক আপাতত উপ্পা্থত করিগ্সা- 
ছেন যে, নিছকামধম্মই যাঁদ প্রকৃত ধর্ম হইল, তবে বেদপুরাণতল্ত্াদ শাস্ত্রে যে সকাম- 
কম্মের বাঁধ রাঁহয়াছে, তাহা 'ক প্রতারণা রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বাঁলতেছেন 
যে, উহা প্রতারণা নহে। উহার তাৎপর্য এই যে, মনুষ্ের নানাপ্রকার প্রবাত্ত। যাহাদের 
ধৃচত্ত, কাম, ক্রোধ, লোভেতে আচ্ছন্ন, তাহারা পরমেশ্বরের নিচ্কাম আরাধনাতে প্রবৃত্ত 
হইতে পারবে না, অথচ যাঁদ সকাম শাস্ত্র না পায়, তবে এককালেই শাস্ত্র হইতে 
নিবৃত্ত হইয়া নিরঙ্কুশ হস্তাঁর ন্যায় যথেচ্ছাচার কারবে। অতএব, সেই সকল লোককে 
যথেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত কারবার জন্য, শাস্ত্রে নানাপ্রকার যজ্ঞাদর বাঁধ রাঁহয়াছে। 
যেমন, শ্লুবধার্থীর প্রাত শ্যেন যাগ, পন্রার্থীর প্রাত পল্লেস্টী যাগ, স্বর্গার্থর প্রাতি 
জ্যোতিম্টোমাঁদ যাগ ইত্যাঁদ বিধান হইয়াছে । কিন্তু শাস্ত্রে সকামীর নিন্দা ন। 
সকাম কম্মফল যে আত তুচ্ছ, ইহা পুনঃ পুনঃ বাঁলয়াছেন। যাঁদ শাস্ত্ে সকামীর 'নন্দা 
এবং সকাম কম্্মফলের প্রীত অবজ্ঞা পুনঃ পুনঃ করা না হইত, তাহা হইলে এ সকল 
বাক্যে প্রতারণার আশঙ্কা হইতে পাঁরিত। ইহ কম্মাচতো লোকঃ ক্ষীয়তে || এবমেবাম,ন্ 
পুণ্যাচতো লোকঃ ক্ষীয়তে হীত || 

যেমন ইহলোকে, কাঁষকম্্মদ্বারা প্রাপ্ত ফল পশ্চাৎ নম্ট হয়, সেইরূপ পরলোকে, 
পণ্যকম্মন্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাঁদ ফল নন্ট হয়। রাজা রামমোহন রায় প্রাতপন্ন করিলেন 
যে. সকাম কম্মমার্গ অপেক্ষা জ্বানমার্গ শ্রেম্ভ। নিছকাম কর্ম জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত। 


রাজা রামমোহন রায় ও ভগবদগশতা 


রাজা ভগবদৃশগীতাকে সব্ব্বশাস্তের সার বাঁলয়াছেন। তান অনেক সময় বজ্ধ্ৰ- 
বাম্ধবের নিকটে বাঁলতেন ;-_ 
পাতার কথা শুনে না যে, 
তার কথা শুনবে কে?” 
আজকাল বাঁঙকমবাব প্রভৃতি ভগবদগ্শতার নিজ্কামধর্্ম বিষয়ে অনেক 'লীখিয়া- 
ছেন। তাঁহাদের বহু পূর্বে রাজা রামমোহন রায় গীতামাহাতম্য ও গীতার 'নিদ্কাম- 
ধর্ম কীর্তন কারয়া গ্রিয়াছেন। 
রাজা প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, শাস্দে সকামকম্মের যে সকল ফলশ্রুুতি আছে, উহা 
স্তুতিবাদ বা অর্থবাদ মান্র। মূঢ় ব্যান্তকে দচ্কর্্ম হইতে নিবৃত্ত কাঁরয়া শাস্মোন্ত কর্মে 
প্রবান্তি দান করাই এ সকল ফলশ্র2ুতর উদ্দেশ্য। হিন্দুশাস্দ্ের 'ভীত্তর উপর দণ্ডায়মান 
হইলে, প্রকৃত শাস্নবাধ কি, এবং অর্থবাদ বা স্তুীতবাদ কি, এই প্রভেদ 'নর্ণয় করা 
গ্রকাল্ত আবশ্যক। রাজা এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান 'ছলেন। 


৯৮৪ 


কোন ধম্মপাবরদ্ধে কায, দেশাচার বাঁলয়া কি 
কর্তব্য হইতে পারে 2 


রাজার বিপক্ষগণ এই এক হ্বান্তদ্বারা সহমরণপ্রথা সমর্থন কাঁরতেন যে, সহমরণ 
দেশাচার, পরম্পরা হইয়া আসিতেছে, সুতরাং উহাতে কোন দোষ নাই। রামমোহন রায় 
এ কথার উত্তরে বাঁলতেছেন যে, বাহার ধম্মনভয় আছে, সে কখনও বাঁলবে না যে, পরম্পরা 
হইয়া আসিতেছে বাঁলয়া নরহত্যা ও চৌধ্যাঁদ কম্্ম কাঁরয়া মনুষ্য নিষ্পাপ থাঁকতে 
পারে। এর শাস্বাবরদ্ধে দেশাচার মান্য কাঁরলে, অবশ্য বাঁলতে হয় যে, যে সকল 
বনস্থ ও পাব্বতীয় লোক বংশপরম্পরায় দস্যবাত্ত কাঁরয়া আসিতেছে, তাহারাও 
নদ্দোষী ; এবং & দ.চ্কার্য হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত কারতে চেষ্টা করা কখনই 
টাঁচত নহে। বাস্তাঁবক, ধর্মাধন্ম নিরূপণের উপায় শাস্ত এবং শাম্্সম্মতয্যন্ত। এরুপ 
ল্লশীবধ শাস্তীবরদ্ধ। অবলাকে স্বগণাদ প্রলোভন দেখাইয়া বন্ধনপূর্বক হত্যা করা, 
ধান্ত অনুসারেও অত্যন্ত পাপজনক। স্ত্রীবধ, ব্রহ্মবধ, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা ইত্যাঁদ 
গারূণ পাতক সকল দেশাচার বাঁলয়া ধর্্মরূপে গণ্য হইতে পারে না। যাঁদ কোন দেশে 
এরুপ আচার প্রচলিত হয়, তবে সে দেশ পাঁতিত হয়। অতএব, বলপর্রবক কোন স্বঈ- 
লাককে বন্ধন কাঁরয়া আগ্নদ্বারা দাহ করা সব্্বশাস্ীনাষ্ধ এবং আতশয় পাপজনক। 
এক দেশীয় লোকের কথা কিঃ যাঁদ সমুদয় দেশের লোক একমত হইয়া এর্‌প স্মীবধ 
₹রে, তাহা হইলেও বধকর্তারা অবশ্য পাতকী হইবে। অনেকে একমত হইয়া বধ কাঁরয়াছি, 
গই কথার ছলে ঈশ্বরের শাসন হইতে তাহারা 'নম্কাঁত পাইতে পারে না। শাস্ত্রে ষেষে 
ক্রয়ার কোন বিশেষ বাঁধ নাই, সেই সকল স্থলে দেশাচার ও কুল্ধর্্সানুসারে ক্রিয়া নিম্পন 
ইইতে পারে। কিন্তু দেশাচার বাঁলয়া জ্ঞানপূর্ববক স্ত্রীবধ কদাঁপ সৎকর্মের মধ্যে গণ্য 
ইইতে পারে না। 


“ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়োন নিষেধাঃ শ্রুতো স্মৃতৌ। 
দেশাচারকুলাচারস্তন্র ধম্মোনির্প্যতে 11 
স্কল্দপুরাণ || 


শ্রাত ও স্মাতিতে যে যে বিষয়ের সাক্ষাৎ বাঁধ ও নিষেধ নাই, সেই সেই বিষয়ে 
দেশাচার ও কুলাচার অনুসারে ধর্ম নিক্্বাহ কাঁরবে।” 


যাঁদ দেশাচার ও কুলাচার শাস্তবিরৃদ্ধ হয়, তথাঁপ উহা কর্তব্য, এবং সংকর্মের 
মধ্যে গণ্য, এই কথার উত্তরে রামমোহন রায়, আরও বাঁলতেছেন যে, শিবকা ও 'বিফ্ুকাণ 
এই দুই; দেশে পাণ্ডিত ক মূর্খ চাতুর্বণ্য লোকের কুলাচার এই যে, বকৃকাণ্চবাসীরা 
শিবের নিন্দা কারয়া থাকেন, আর শিবকাণ্টিবাসীরা 'বিষ্র নিন্দা করেন। আতএব, বলিতে 
হইবে ষে, দেশাচার ও কুলাচার অনুসারে শিবানন্দা ও িফুনিল্দা দ্বারা 
হয় না। কি এত কপ লিপু 
অনুসারে নিন্দা কাঁরয়াছি +_সৃতরাং কোন দোষ হয় না। কোন পাঁণ্ডিতই বাঁলবেন না 
যে. দেশাচার বাঁলয়া তাহাদের পাপ হইতেছে না। অল্তব্বেদের নিকটস্থ দেশে রাজ- 
পৃতেরা কন্যাবধ করিয়া থাকে। উন্ত মতানুসারে কন্যাবধের জন্য রাজপ্তাঁদগকে দোষা 
ধলা যাইতে পারে না। যেহেতু, কন্যাবধ তাহাদের দেশাচার ও কুলাচার। এইর্‌প অনেক 
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উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কোন পাঁণ্ডিত স্বীকার করেন না যে, শাস্তরবিরুদ্ধ দারুণ . 
পাতক, দেশাচার বাঁলয়া পৃণ্যজনকরূপে গণ্য হইতে পারে।* 


যাাঁধন্ঠিরাদর কাম্যকম্মে কিরূপে আন্দকল্য 
করিলেন ? 


ণবপ্রনামা' স্বাক্ষরকারী রামমোহন রায়ের কোন প্রাতদ্বন্দ্বী এই প্রশ্ন কাঁরতেছেন 
যে, “গাীঁতায় ভগবান: কাম্যকর্মের নিষেধ কাঁরয়াছেন ; তবে, যুধান্ঠরাঁদ যে কাম্যকরম্মের 
অন্দন্ঠান করেন, তিনি করুপে তাহার অনুকূল ছিলেন? রামমোহন রায় এই প্রশ্নের 
উত্তরে বালতেছেন যে, ভগবানের আজ্ঞান্সারে কর্ম কর্তব্য, এবং অন্যকেও সেই 
আজ্ঞান্রূপ উপদেশ দেওয়া কর্তব্য। “ঈশবরানাং বচঃ সত্য িথ্যাদ।” যাঁদ বিপ্রনামা 
ভগবানের বাধ ও নিষেধবাক্যকে আঁতব্রম কাঁরয়া, ভগবান্‌ যে যে কর্মের অনুকূল ছিলেন, 
তদনুরূপ কর্ম কাঁরতে পাণ্ডব প্রভৃতির ন্যায় উদয্ুন্ত হন, তাহা হইলে, অজ্জর্যনের সাক্ষাৎ 
মাতুলকন্যা সুভদ্রাকে, অজ্জর্ন ভগবানের আনুকূল্যে বিবাহ কাঁরয়াছলেন, এই প্রমাণে স্ব- 
শিষ্যের প্রাতি এ রুপ ব্যবহারের উপদেশ দিতে পারেন; এবং পণ পাণ্ডবের এক কন্যা 
"্ববাহ ক্ষ্কান্ুকৃল্যে হইয়াছে, ইহাকেও বাধ জ্ঞান কাঁরয়া, ইহার নিদর্শন দেখাইয়া 
তদনূর্প ব্যবহারের অনুমাতি দিতেও সমর্থ হইতে পারেন। অতএব, জিজ্ঞাস্য এই যে, এ 
প্রকারে গণতা প্রভৃতি শাস্ত্রোন্ত ধর্মের উচ্ছেদের জন্য বিপ্রনামা কেন শাস্মের নাম অবলম্বন 
করেন? ব্রহ্গাঁদ দেবতার ও অবতারদের কম্মান্ুর্প "ক্রিয়া কর্তব্য, বিপ্রনামা এই ব্যবস্থা 
দয়াছেন। অতএব 'তাঁন ব্বাঝ তদনসারে ব্যবহার কারতে শ'ঘ্ব প্রবৃত্ত হইবেন।” 


শ্রকৃষ ও অজ্জর্যনাদির দৃষ্টান্তের অন্যসরণ করা 
কর্তব্য কি না 2 


'মৃশ্ধবোধচছান্রঁ এই নামধারী রামমোহন রায়ের একজন প্রীতদ্বন্দবী বাঁলতেছেন, 
--"ভগ্বান্‌ ও তাঁহার অংশাবতার অর্জন ও তাঁহার সমকালশন অনুগত ব্যান্তরা যে যে 
'ক্লুয়া করিয়াছেন, সেইরূপ কর্্ম কর্তব্য ও তদনুসারে গশতার অর্থ কাঁরতে হইবেক।” 
রামমোহন রায় বালিতেছেন,-“ইহার উত্তর পূর্ব পন্রশর উত্তরে লিখা গিয়াছে; অর্থাৎ 
ণবপ্রনামা' ও 'মুগ্ধবোধচ্ছাত্র', এইক্ষণে আপমাদের তাবংকর্্ম ভগবানের ও অজ্জ্নের ও 
তাঁহাদের সমকালশন লোকের ক্রিয়ার ন্যায় বাঁঝ সম্পাদন করিতে প্রবর্ত হইলেন, এবং 
অন্যকেও সেইরূপ ব্যবহার ফাঁরতে অন্মাত দিবেন। অর্থাৎ গীতা প্রভাত শাস্তের 
দ্বারা যে বাধ নিষেধ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অজ্জুন প্রভৃতির ক্রিয়ার সাহত এক্য 
হইলেই মান্য হইবেক, কিন্তু “মগ্ধবোধচ্ছাত্রের এরূপ ব্যবস্থা সব্বধম্ম্র নাশের কারণ 
হয়। যেহেতু অস্ত্রত্যাগণর প্রাত অস্ত্রাঘাত শাস্তে 'নাষদ্ধ আছে ; কিন্তু গীতাশ্রবণানন্তর 
অস্কত্যাগশ ভীম্মকে অজ্জ্ঞন অস্তাঘাত কারয়াছেন ; এবং সাত্যকী ও ভরিশ্রবা উভয়ের 
দ্বৈরথযুদ্ধে অজ্জ্ন তৃতীয় ব্যান্ত হইয়া ভারশ্রবার হস্তচ্ছেদন কাঁরয়াছেন, এবং পাণ্ডব- 
দের গূর দ্রোণাচার্য্কে ক্ফ্ানুকূল্যে মিথ্যাকথা কাঁহয়া নম্ট করিয়াছেন। "মুগ্ধ" 
বোধচ্ছাত্র বাঁঝি এই প্রকার গুরুবধাঁদ কম্মেতে প্রবর্ত হইবেন, এবং স্বাশষাকে এই 


* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রাঁচত বিধবাধিবাহ বিষয়ক শাস্তায় বিচারসন্বন্ধীয় 
দ্বিতীয় পুস্তকের ১৫৪ পৃচ্ঠা দেখ। 
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সকল নিদর্শন দেখাইয়া প্রবর্ত করাইবেন যে, পাণ্ডবেরা মিথ্যা কাঁহয়া গুরূবধ কারর়াছেন, 
অতএব মিথ্যা কাঁহয়া গ্র্হত্যা করিতে পারে, এই ব্যবস্থা দিয়া 'মুপ্ধবোধচ্ছাত্র, সফল 
ধর্মনাশ কাঁরতেছেন ক না, তাহা 'মম্ধবোধচ্ছান্রদের অধ্যাপক 'িববেচনা কাঁরবেন, এবং 
মাদ্রী প্রভাত স্ত্রীলোকের সহমরণ দেখাইয়া মুগ্ধবোধচ্ছান্র, আধ্নিক স্ত্রীসকলকে সহ- 
মরণে প্রবৃত্ত দিতেছেন, তবে বুঝি মৃস্ধবোহচ্ছাত্র সূ্ধযাদদ্বারা মাদ্রীর ও কুন্তীর 
পূত্রোংপাত্ত নিদর্শন দেখাইয়া অন্য কোন পরাক্রমী ব্যন্তদ্বারা স্ববর্গের আধুনিক স্তী- 
লোকেরও পূুল্লোৎপাত্ত কাঁরতে প্রবৃত্ত দিবেন। 'ি আশ্চর্য! মুখ্ধরোধচ্ছান্র ও 
তাঁহাঁদগের অধ্যাপক কিণৎ লাভার্থী হইয়া ধম্মলোপ কাঁরতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সঙকণ্প 
পারত্যাগ কাঁরয়া সহমরণের প্রবাত্তর বিষয় 'লাঁখয়াছেন, ইহার উত্তর, প্রথম পত্রের উরে 
২১৩ পৃচ্ঠার ১৬ পধীন্ত অবাধ বিবরণপূর্বক লেখা গিয়াছে, তাহাতে দাঁম্ট কাঁরবেন।” 


সহমরণ বিষয়ে রাজার প্রাতিদ্বন্দবশ বলিতেছেন যে, ভগবদৃগশতার যে কয়েকটি শ্লোক 
মৃদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, তাহার আঁধকারণী সকামী কি 'নজ্কামী ; এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা 

ছেন, যে সকল ব্যান্তর কম্মেতে আধকার আছে, তাঁহারাই এঁ শ্লোক সকলের 
বিষয়; কিন্তু সকামকর্ম্ম কর্তব্য, কি িম্কাম কর্ম কত্তব্য, এই বিষয়ে ভগবান সকাম- 
কর্মের নিন্দাপূর্বক িম্কামকম্ম কাঁরতে আজ্ঞা 'দিয়াছেন। 


সংসারে সকাম লোক আঁধক, ক 'নক্কাম লোক আঁধক 2? 


প্রতিবাদী মহাশয় পুনব্্বার জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন যে, সংসারে নি্কাম লোক 
আধক কি সকাম লোক আধক? রাজা ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, ইহা অদ্ভূত প্রশ্ন । 
যে ভাগ লোক অধিক, সেই ভাগ যাঁদ শ্রে্ঠ বাঁলয়া গণ্য হয়, তবে, এই ভারতবষে 
স্ববাত্তীস্থত ব্রাহ্গণ অপেক্ষা, স্ববাত্তত্যাগ রাহ্গণ অনেক আঁধক। সুতরাং স্ববাত্ত 
ত্যাগ কি শ্রেষ্ঠ বাঁলয়া গণ্য হইবে ? 


্রীলোকের মন হইতে কেমন কারয়া কামনা 
দূর হইতে পারে 2 


প্রাতবাদী বলেন, অজ্পবৃদ্ধি স্্ীলোকের মন হইতে কেমন করিয়া কামনা দক 
হইতে পারে? রাজা ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, পরমে*বরের আরাধনাতে প্রবৃত্ত দিলেই 
"নন্দিত কাম্যকর্্ম হইতে 'নবৃত্ত ও তৎপরে সদ্‌গাঁতি, ি স্ত্রীলোক ক পুর্ষ উভয়ের 
সমানরূপে হইতে পারে। প্রমাণ ভগবদ্গঈতা। 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যৌপ স্যঃ পাপযোনয়ঃ। 
স্ত্িয়োবৈশ্যাস্তথা শদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাংগাঁতিং || 
মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রীলোক, কাম্যকম্ম ত্যাগপূর্বক, পরমেশবরের আরাধনাদ্বারা 
পরমগাঁত প্রাপ্ত হইয়াঁছলেন। ইহা বেদ, পুরাণ হাতহাসাঁদতে প্রাসম্ঘ আছে। 
হরানণ ব্যান্ত অজ্ঞানশকে সকামকর্রে প্রবৃত্তি দিবেন ক লা ? 


প্রীতবাদণ জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন যে,_"ন ব্যম্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসাঁঞ্গনাং! 
গীতার এই শ্লোকের তাৎপর্য কি? রাজা উত্তর করিতেছেন যে, বিপ্রনামা কিং শ্রম 
করিয়া এ খেলাকে পরার্্ধ দোখিলেই উহার তাৎপর্যয বুঝিতে পারতেন। এঁ শ্লোকের 


১৮৭ 


পরার্্ধ এই,-“যোজয়েৎ সব্্বকম্সাঁণ বিদ্বান য্ল্তঃ সমাচরন্‌ 11৮ জ্ঞানবান- ব্যান্ত 
আপাঁন কম্্ম কারয়া অজ্ঞানী কম্মসঙ্গীঁকে কর্মে প্রবৃত্তি 'দবেন। 
জ্ঞানীর নিন্কামকর্ম্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও সেই প্রকার কর্ম করিবে। কাম্যকর্মে 
জ্ঞানীর কদাপি আধকার নাই। তাঁহার 'নন্কামকর্ম্ম দোখয়া অজ্ঞানী 'চত্শাদ্ধির জন্য 
নিহ্কামকম্্ম কারবে। কর্মসঞ্গীদের, ক প্রকারে কম্ম কর্তব্য, তাহা গণতায় অনেক 
স্থানে লিখিয়াছেন “কম্মণ্যে বাঁধকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।” তুমি কর্ম কাঁরতে 
পার, কিন্তু কম্মফলে তোমার কদা'প আঁধকার নাই॥। “যজ্ঞার্থা কম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং 
কর্ম্মবন্ধনঃ” পরমে*বরের উদ্দেশ ব্যাতরেকে, অর্থাৎ ফলকামনা কাঁরয়া কর্ম কারলে, সে 
কন্মদ্বারা লোক বন্ধন প্রাপ্ত হয়। 
“্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান ন বান্তজ্ঞায় কম্মাহ। 
ন রাত রোগিণে পথ্যং বাঞ্ছতোপ ভিষকৃতমঃ || 
স্মার্তধৃত যম্ঠ্কন্ধ বচন ॥। 
জ্ঞানবান ব্যান্ত অজ্ঞানকে সকামকর্ম্ম কাঁরতে, উপদেশ দেন না। যেমন, রোগন ব্যাস্ত 
কুপথ্য প্রার্থনা কারলেও উত্তম বৈদ্য কুপথ্য দেন না। এই প্রমাণানুসারে স্মার্তভট্রাচার্যয 
খাবস্থা 'লাঁখয়াছেন যে; 
“পাণ্ডতেনাপি মৃখছি কাম্যে কম্মাণ ন প্রবর্তীয়তবাঃ।” 
পশ্ডিত ব্যন্তি মুর্খকে কাম্যকর্ম প্রবৃত্ত কারবেন না। 
ক আশ্চর্য্য! বিপ্রনামা রাগান্ধ হইয়া এই দেশপ্রাঁসদ্ধ গ্রন্থেও মনোযোগ করেন না! 


সঙ্কল্পবাক্যে ফলের উল্লেখ না কাঁরয়া কাম্যকর্ম্ম 
কাঁরলে, চিত্তশযাদ্ধ হয় কি না ? 


বিপ্রনামা পুনব্র্বার জিজ্ঞাসা কারতেছেন, সহমরণাদর সঙ্কজ্পবাক্যে ফলের উল্লেখ 
গা কাঁরিয়া কাম্যকম্্ কাঁরলে, সে কর্মে অন্য কর্মের ন্যায় চত্তশ্াদ্ধ হয় ক না? রাজা 
এই প্রশ্নের উত্তরে বাঁলয়াছেন যে, প্রথমতঃ,_স্বামশর সাঁহত স্বর্গভোগ্রকামনা ব্যতঈত 
স্তীলোকের আতমহত্যাতে কদাপ প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সতরাং প্রবৃত্তর অভাবে 
শরীরদাহ ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ, নিত্য ও নোমাত্তক কর্ম ব্যাতরেকে, 
আত্মার পড়ার দ্বারা অথবা অন্যের নাশের 'নামত্ত যে তপস্যা, গীতা তাহাকে তামস- 
কর্ম বাঁলয়াছেন। এঁ তামসকম্মকর্তা অধোগাঁত প্রাপ্ত হয়। 

“মডরগ্রহেণাতমনোষৎ প+ড়য়া ক্লিয়তে তপঃ। 
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমূদাহৃতং।” 
ভগবদগনতা । 

'বপ্রনামা যাঁদ বিশেষ মনোযোগ কারয়া গীতা দোঁখতেন, তবে এ প্রশন কাঁরতেন 
'না। তান বোধ হয় মিতাক্ষরা গ্রন্থে কাম্যকর্মের দ্বারা জীবননাশের 'নিষেধশ্রনীত 
বিশেষরূপে দেখেন নাই ।-“তস্মাদ; হ ন পুরুয়ূষঃ স্বঃকামণী প্রেয়াৎ।” স্বর্গকামনা কারয়া 
পরমায় সত্তে আয়্‌ব্যয় কারবে না, অর্থাৎ মারবে না। 

সহমরণাঁদ কামাকর্্ম সকল, কামনা পাঁরত্যাগপূর্ত্বক কারলে চিত্তশাষ্ধ হয়, বিপ্রনামা 
যাঁদ এরূপ স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অতঃপর স্মার্তধৃত নরাসংহ পুরাণের 
বচনানূসারে, লোককে কর্ম কারতে প্রবৃত্তি দিতে পারেন। 


৯১৮৮ 


“জলপ্রবেশশ চানন্দং প্রমোদং বাহসাহসী। , 
ভ্গনপ্রপাতী সোখ্যন্তু রণে চৈবাতানম্মলং 11 
অনশনমৃতো যঃ স্যাৎ সগচ্ছেত্যান্রীপম্টপং।৮ 
যে ব্যাস্ত জলে প্রবেশ কাঁরয়া মরে সে আনন্দনাম স্বর্গ প্রাস্ত হয় ; সাহসপূব্্বক 
আগ্নতে প্রবেশ কারয়া যে মরে, সে প্রমোদনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়; পব্বতাঁদ উচ্চ দেশ 
হইতে পাঁতত হইয়া যে মরে, সে সোখ্য নামক স্বর্গ প্রাপ্ত হয়; যুদ্ধে যে মরে, আত 
[নম্মলনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়; আহার ত্যাগপূর্বক যে মরে, সে ভ্রীপম্টপনাম স্বর্গ প্রাপ্ত 
হয়। 
এস্থলে 'বিপ্রনামা বাঁলতে পারেন যে, সঙ্ক্পত্যাগপূব্র্বক উত্ত প্রকারে শরণর ত্যাগ 
কাঁরলে নিন্কামকর্মের ন্যায় নানাবধ আতমহত্যাতেও চিত্তশাদ্ধ হইবে। 
“যঃ সব্বপাপযাক্তকোপি পৃণ্যতীর্ঘেষু মানবঃ। 
নিয়মেন ত্যজেৎ প্রাণান্‌ মূচ্যতে সব্বপাতকৈঃ 11” 
স্মার্তধৃতবচন। 


সকল পাপয্বস্ত হইয়াও যে ব্যান্ত নিয়মপূব্ববক পূণ্যতনর্ঘে প্রাণত্যাগ করে, সে 
সব্বপাপ হইতে মস্ত হয়। 

এ বচন পাঠানল্তর বিপ্রনামা লোককে এর্‌প প্রবৃত্ত দিতে পারেন যে, কামনাত্যাগ 
করিয়া তীর্থমরণে িত্তশাদ্ধ হইবে। 'বিপ্রনামার ইহা বোধ হইল না যে, স্বর্গাদকামনা 
না থাকলে এ প্রকার আতমহননরূপকর্রমমে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এ প্রকার 
দুঃসাহসকর্মে যে প্রবৃত্ত, তাহা তামসীপ্রবান্ত। .গীতায় ও উপাঁনষদে তামসপপ্রবৃত্তি 
বারম্বার 'নাঁষদ্ধ হইয়াছে । বিপ্রনামা লোককে ভাবষ্যপুরাণোন্ত নরবালপ্রদানের প্রবৃত্ত 
দিতে পারেন। তান বাঁলতে পারেন যে, যদ্যশপিও ইহা ক্রুরকম্্ম, কিল্তু কামনাত্যাগ- 
পূর্বক কাঁরলে চিত্তশ্াদধি হইবে ; এবং কাঁলকাপদরাণোন্ত এই মন্ত্ও উচ্চৈঃস্বরে পাঠ 
কাঁরতে পারেন। 

“নর ত্বং বালরূপেণ মম ভাগ্যাদৃপাঁস্থতঃ। 
প্রণমাঁম ততঃ সর্বর্পিণং বালরুপিণং 11 


বিপ্রনামা এরূপ বিচার করবেন যে, পর্ব পূর্ব যুগে কি পাণ্ডিত ছিলেন না, 
এবং ইহার পূর্বে এই কাঁলকালেও কি পাঁণ্ডত 'ছলেন নাঃ দেখ, সত্যাঁদ যুগে নর- 
বাল প্রচাঁলত ছিল! জড়ভরত প্রভাতর উপাখ্যানে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। কাঁলতেও 
তল্লমানূসারে নরবাল প্রথা ছিল, এবং বর্তমান সময়েও দেশাবশেষে নরবাঁল প্রচালত আছে। 
অতএব, যখন শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এবং পরম্পরা ব্যবহারাঁসদ্ধ, তখন নরবাঁল 
অবশ্য কর্তব্য। যাঁদ কেহ বলেন যে, গীতাঁদ শাস্ত্রে কামনাপূর্্বক কর্মের নিন্দা আছে, 
তাহার উত্তরে 'বিপ্রনামা বালবেন যে, কামনাত্যাগপূর্্ক নরবাঁল দান না কর কেন? 
নরবলি দান কাঁরলে, চিত্তশ্দাদ্ধ হইয়া ম্ান্তলাভ কাঁরবে। ধন্য ধন্য বিপ্রনামা! ধন্য 
অধ্যাপক !» 

সহম-তা না হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে নিধন্ত হইলে, বিষয়াসন্তা 
[বিধবার উভয় দিক্‌ ভ্রষ্ট হয় কি লা ? 

সহমরণাবিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের একজন প্রাতবাদী বালিতেছেন যে, যে সকল 

স্মশলোক সর্বদা বিষয়স্‌খে এবং কাম্যকম্মফলে নিতান্ত আসন্তা, তাহাদিগকে সহমরণ- 


১৮৯ 


রূপ বিধবার পরমধর্্ম হইতে বিরত করিয়া জ্ঞানাভ্যাসে নিধ্যস্ত কারলে তাহাদের উভয় 
দক দ্রস্ট করা হয়। এ [বিষয়ে গীতার প্রমাণ )-- 


“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কম্মসাঁঞ্গনাং।» 


রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বাঁলতেছেন। সহমরণে স্পলোককে প্রবৃত্ত কারবার 
আভপ্রায় কি, তাহা এখন বশেষরূপে ব্যস্ত হইল। বাঁশষ্ট ব্যা্তদের স্বশলোকেরা অত্যন্ত 
বিষয়সুখে আসন্তা। সহগমন না কাঁরলে তাহাদের ইতোত্রস্টস্ততোনস্ট হইবে, এই ভয়ে 
স্বর্গের প্রলোভন দেখাইয়া স্বামীর সাঁহত তাহাদের আয়ুঃশেষ করেন। কন্তু আমরা 
ইহা নিশ্চয় জান যে, কি পুরুষ, 'ি স্ীলোক, স্বভাবতঃ কাম, ক্রোধ, লোভে জাঁড়ত। 
[কল্তু শাস্তানুশখলন এবং সংসঞঙ্গদ্বারা ক্রমশঃ এ সকল দোষের দমন হইতে পারে, এবং 
তাঁহারা উত্তম পদপ্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারেন। এই জন্য আমরা কি স্ীলোক ি 
পুরুষ, সকলকে অধম শারীরক সুখের কামনা হইতে নিবৃত্ত কারবার চেষ্টা কার। 
স্বর্গে গমন করিয়া স্বামশর সাহত অভ্যস্ত স্বী-পূরুষের ব্যবহারপ্যর্্বক কিছুকাল বাস 
কাঁরয়া প্নরায় অধঃপাঁতিত হইয়া গভের মলমূত্রঘাঁটত যল্নণাভোগ্ন কর, এমন উপদেশ 
আমরা কদাপি প্রদান কার না। শাস্তে এইর্প বাধ দিয়াছেন যে, স্নলোক ও পুরুষের 
মধ্যে যাঁহাদের রক্গাজজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়, তাঁহারা পরমে*বরের শ্রবণমনন করিয়া সাংসারিক 
অত্যন্ত দুঃখ হইতে মস্ত হইবেন। আর যাঁহাদের ব্রহ্মীজজ্ঞাসা হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে 
শাস্রের আদেশ এই যে, কামনারাহত হইয়া নিত্যনোমাত্তক কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশাদ্ধ- 
পূর্বক জ্ঞানাভ্যাস কাঁরবেন। অতএব, শাস্তানূসারে, বিধবাঁদগকে 'নান্দিত এবং 
আঁচরস্থায়শ যে স্বর্গসৃখ, তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাই, এবং যে জ্ঞানাভ্যাস- 
দ্বারা পরমপদ লাভ হয়, তাহাতে প্রবৃত্ত কারতে বয় কাঁর। 'িচ্কামকর্্মানুষ্ঠানদ্বারা 
চিন্তশুদ্ধিপূর্্বক পরমেশ্বরের শ্রবণমনন কাঁরয়া বিধবানারী পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। 
সৃতরাং ব্হ্মচযানুষ্ঠান কারলে বিধবার ইতোভ্রষ্টস্ততোনম্ট হইবার কদাঁপ সম্ভাবনা 
নাই। 

“মাংহ পার্থ ব্যপাঁশ্রত্য যেহুপি সন্ঃ পাপযোনয়ঃ। 
সি 
গণতা। 


হে পার্থ! আমাকে আশ্রয় কাঁরয়া স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র, যে সকল পাপযোন, 
তাহারাও পরমপদ প্রাপ্ত হয়। 

আপনারা স্মীলোককে মোক্ষসাধনে অযোগ্য জ্ঞান কাঁরয়া সহমরণ প্রবীত্ত দেন। 
ণকন্তু যাঁহারা সহগমন করেন না, আপনাদের গসদ্ধান্তান্সারে তাঁহাদের ইতোত্রম্ট্ততোনম্ট 
হওয়া 'নীশচত হইল। যেহেতু, আপনাদের মতানুসারে তাঁহারা জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা মযাস্ত 
প্রাপ্ত হইবার যোগ্যই নহেন, এবং সহমরণঘ্বারা তাঁহাদের স্বর্গারোহণও হইল না। 

পন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসাঁঞ্গনাং।”৮ কম্মেতে আবৃত যে অজ্ঞানী 
তাহাদিগের বাদ্ধভেদ জল্মাইবে না। এই গীতার প্রমাণ 'দিয়াছেন। উত্ত বচনের তাংপর্যয 
এই যে, কামনারাহত কম্মর্শর বাঁদ্ধভেদ জল্মাইবে না। সকামকম্সরঁ সম্বন্ধে এ বচনের 
প্রয়োগ করা অত্যন্ত শাস্রবির্দ্ধ। যেহেতু, কামনাত্যাগ কাঁরয়া কর্ম কাঁরতে প্রবাত্ত 
দেওয়া এই বচনের ও সমুদয় গীতার আভপ্রায়। গঈতা ও তাহার টীকা, দুই প্রস্তুত 
আছে, পণশ্ডিতেরা বিবেচনা কারিবেন। 


সতাদাহ [বিষয়ে রামমোহন. রায় সম্বম্ধে একাট গল্প 


রাজা রামমোহন রায় স্বভাবতঃ আঁতশয় সদয়হ্দয় লোক ছিলেন। সূতরাং অনাথা 
বিধবানারীর ভাষণ হত্যাকাণ্ডে তিনি যার পর নাই র্লেশানুভব কাঁরতেন। কেবল 
কথোপকথন ও পুস্তকপ্রচারদ্বারা সহমরণপ্রথার অবৈধতা ও নিষ্ঠুরতা লোককে বুঝাইয়া 
দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। 'তাঁন কখন কখন কাঁলকাতার গঞ্গাতশরে উপাঁস্থত হইয়া সহ- 
গামনী রমণীর সহগমন নিবারণ জন্য অনেক চেস্টা কারতেন। আমরা তংসম্বন্ধে পাঠক- 
বর্গকে একটি গজ্প বালব । বাঁরনসংহ মাল্পকের পাঁরবারস্থ কোন একাঁট স্ত্রশলোক সহ- 
মৃতা হইবার জন্য গঞ্গাতণরে উপাঁস্থত হয়। রাজা রামমোহন রায় এই সংবাদ পাইয়া 
তৎক্ষণাৎ তথায় 'গিয়া উপাঁস্থত হইলেন, এবং সহমরণ হইতে ম্ব্রীলোকটিকে প্রাতীনবৃত্ত 
কারবার জন্য তাঁহার আতমীয়গণকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগলেন। তাঁহারা রামমোহন 
রায়ের মহদ্‌দ্দেশা হৃদয়জ্গম করা দূরে থাকুক, যার পর নাই বিরন্ত হইয়া উঠিলেন। 
একজন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক বাললেন, পহন্দূর কার্য মুসলমান 
কেন?” রামমোহন রায় এই অপমানবাক্যে কিছুমান্র অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া শাল্ত- 
ভাবে তাহাদিগকে বুঝাইতেই প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু যে ভ্ত্য তাহার সম্গে 
গগায়াছিল টা রবাল রাজারা জরা তিনি তাহাকে স্থির হইতে 
আজ্ঞা টুক 


১৮১৮ খ্্রীষ্টাব্দের মাচ মাসের এীসয়াটক জারনাল নামক পনে, উত্তর্প আর 
একটি ঘটনার বিষয় লিখিত হইয়াছে। কালণঘাটে কয়েক জন নারী সহমৃতা হইবেন 
শ্বানয়া রামমোহন রায় তথায় উপস্থিত হইয়া উহা নিবারণের চেষ্টা কাঁরয়াছলেন, কিন্তু 
কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। 

১৮১৯ খ্ীষ্টাব্দের আগল্ট মাসে, সতশদাহনিবারণের জন্য গবর্ণমেস্টের নিকটে 
এক আবেদনপত্র প্রোরত হয়। ইহা 'বিলক্ষণ সম্ভব যে, এই আবেদন প্রেরণের মূলে রাজা 
রামমোহন রায় ছিলেন। ১৮২১ খ্ঃশষ্টাব্দে রামমোহন রায় সংবাদকৌমন্দী নামে যে 
হইত। ১৮৩০ খ্ঃশম্টাব্দে রামমোহন রায় “সহমরণাঁবষয়ে তৃতীয় প্রস্তাব ও তাহার 
ইংরেজী অনূবাদ প্রচার কারিলেন। 

সতশদাহ বিষয়ে প্‌স্তকপ্রকাশ করাতে, রামমোহন রায় গবর্ণমেন্ট হইতে প্রশংসা 
প্রাপ্ত হইয়াঁছলেন। ১৮১৯ খ্ডশম্টাব্দের জুলাই মাসে ইশ্ডিয়া গেজেটে এইরূপ 'লাখত 
হইয়াছল 7 

«আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় [লাখত সতীদাহাবষয়ক এই ক্ষুদ্র 
পস্তকখাঁন কোন বাঙ্গালা সংবাদপয়ে পুনম্দীদ্রত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের এই 
পুস্তকখান জনসমাজে প্‌নব্্বার প্রচারত হওয়াতে ইহাদ্বারা নিশ্চয়ই সুফল উৎপন্ন 
হইবে” 

ইশ্ডিয়া গেজেটে যে বাঙ্গালা সংবাদপন্ের কথা ভীল্লাখত হইয়াছে, তাহার নাম 
সংবাদকৌমদখী। রামমোহন রায় এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সাঁহত এই পাকার সম্বন্ধ ছিল। উহাতে সহমরণ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ 


* যে রামরর্ মুখোপাধ্যায় রাজার সাঁহত ইংলশ্ডে গিয়াছিলেন, তাঁহার 'নকটে 
বাবু রাজনারায়ণ বস্‌ মহাশয় এই গল্পাঁট শুনিরাছলেন। 





৯৪৯৯ 


হইলে ভবানশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সংম্রর ত্যাগ কাঁরয়া সমাচারচীন্দ্রকা নামক সংবাদপন্ন " 
প্রকাশ কারলেন। ১৮২২ খশষ্টাব্দে, সমাচারচান্দ্রুকা প্রথম প্রকাশ হয়। 

এই সময়ে পুনব্্বার ইণ্ডিয়া গেজেটে রামমোহন রায়ের প্রশংসা প্রকাশ হইল। 
উহাতে এইরূপ লাখত হইয়াঁছল ;__ 

“এদেশশয় আত প্রধান এক বশ্বাহতৈষা ব্যান্ত অনেকাঁদন হইতে, সভ্য রাজপুরুষ- 
গণের সাহায্যকারী এবং মনৃষ্যজাতির হিতকারশীরূপে এই গুরুতর বিষয়ে (সতাদাহ ) 
নেতৃত্বগ্রহণ করিয়াছেন। 'তাঁন উৎসাহ সহকারে এ বিষয়ে তাঁহার মতামত পত্রের আকারে 
গবর্ণর জেনারলের সমীপে উপাঁস্থত কাঁরয়াছেন। অশ্পাদন হইল তান গবর্ণর 
জেনারলের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরলে, গবর্ণরা জেনারল মহা অভ্যর্থনা সহকারে, আগ্রহের 
সাঁহত তাঁহার কথা শ্রবণ করেন। আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, গবর্ণর জেনারল তাঁহাকে 
জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তান এই প্রথা রাঁহত কারবেন। কারণ, ইহা আমাদের প্রজা- 
বগেরি চারত্রের দূরপনেয় কলগক। আর বৃটিস গবর্ণমেন্ট সমর্থন করিতেছেন বাঁলয়া 
এ প্রথায় রাজপুরূষগণের কলঙ্ক প্রকাশ পাইতেছে।” 


১৮২০ খ্ীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৮ খ্তীম্টাব্দেযর মাচ মাস পর্যন্ত লর্ভ আমহার্টের 
শাসন কাল। এই সময়ে হিন্দুশাস্মান্সারে সতশদাহ বিষয়ে রাজানিয়ম 'বাঁধবদ্ধ করা 
হইয়াছিল। লর্ড আমহান্ট্রে পূর্বে এ বিষয়ে যে সকল নিয়ম ছিল, তাহা এই আইনের 
অন্তর্গত করা হইল। বারাণসীর প্রাতীনাঁধ ম্যাজিস্ট্রেট হ্যামল্টন সাহেব 0২. টব. 0. 
87900116017) উত্ত আইনের ধারা উদ্ধৃত করয়া ১৮২৬ খ্2শষ্টাব্দের ১২ইই আগন্ট, উহা 
ঘোষণা কাঁরয়া দেন। 

১৮২৭ খুধম্টাব্দের ১৩ই জানুয়ার বোল সাহেব ডে/, 8. 889165) এক সুদীঘ 
মন্তব্য প্রকাশ করেন। হ্যাঁরংটন সাহেব, ঘ. 3. 81111078601) ১৮ই ফেব্রুয়ার দিবসে 
এক সদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহারা উভয়েই সতাদাহ রাঁহত কারবার পক্ষে 
মৃত 'দয়াছলেন। হ্যাঁরংটন সাহেব একস্থানে 'লাখয়াছিলেন, “১৭১৯৯ খ2ীষ্টাব্দের 
৮ ধারা ও ১৮০৩ খ্ীন্টাব্দের ৮ ধারায় সতীদাহের কোন বাধা দিতে পারে নাই।” 


বোলসাহেব যাহা লাঁখয়াঁছিলেন, তাহার সারমর্ম এই 7;- 

“১৮২৫ খ্ীষ্টাব্দে, বঙ্গাদেশের দাক্ষণাধাশ ও পাঁশিম অঞ্চলে কতকাল স্বীলোক 
সহমৃতা হইয়াছিলেন। তংসম্বন্ধণয় বস্তান্ত, অন্যান্য পত্র ও বর্ণনার সাঁহত, মেকনাটেনের 
যে পত্র গত ২০শে অক্টোবর গবর্ণমেণ্টের নিকট উপাস্থত হইয়াছে, তাহা আম বিশেষ 
মনোযোগের সাহত পাঠ কক্রিয়া দেখিয়াছ। 

“১৪২১ খ্যন্টাব্দ হইতে যে সকল সতাঁদাহের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে দেখা-যায় যে, ১৮২৭ খশন্টাব্দে সতীদাহের সংখ্যা ৬৩৯। ইহা সব্বাপেক্ষা 
আধক। দুঃখের বিষয় যে, অন্যান্য জিলা অপেক্ষা রাজধানীর নিকটস্থ জিলাসমূহে এই' 
প্রথা আঁধক প্রচলিত। 

«আমার বিবেচনায় গবর্ণমেন্ট যে ঘোষণা কাঁরয়াছেন, তাহা এই নূশংস প্রথা উঠাইয়া 
[দবার প্রাতিবন্ধক হইতে পারে না। এরূপ কার্ষে হস্তক্ষেপ করা যে উচিত, তাহার অনেক 
যাস্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। 


১৮২৭ খ্শজ্টাব্দ বোল ।” 
১৩ই জানুয়ারি 


১৯২ 


বোলসাহেবের আঁভপ্রায় পাঠ করিয়া ব্যবস্থাপকসভার সহকারণ সভাপাত কম্বারাময়ার 
সাহেব এ সালের ১লা মা্ডে এইরূপ লেখেন ;-- 


“নৃশংস সহমরণপ্রথা শশঘ্র রাহত কারবার জন্য, বোলসাহেব যে প্রস্তাব কাঁরয়াছেন, 
অর্থাৎ যে উপায় অবলম্বন কাঁরতে বাঁলয়াছেন, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। 


১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ কম্বারাময়ার 

সি | টি 

গবর্ণর জেনারল লর্ড আমহার্ট এ বিষয়ে এইরূপ মত 'লাঁপবদ্ধ কাঁরলেন 7 

“আমার দূঢ় বিশ্বাস, কোন কার্যয অসম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করা হইলে, তাহাতে 
সফলপ্রসূত না হইয়া কুফল উৎপন্ন হইবার আঁধক সম্ভাবনা । সতীদাহ একেবারে 
স্থগিত করার জন্য কোন আইন 'বাধবদ্ধ করা আম ভাল বোধ কার না। সে কার্যে 
আমার মত নাই।” 


১৮২৭ খীম্টাব্দ আমহাম্ট।» 
১৮ই মার্চ ] 


১৮২৮ খন্রীম্টাব্দের ৪ঠা জুলাই হইতে ১৮৩৫ খ্রষ্টাব্দের ২০শে মার্চ পর্যযল্ত 
লর্ড উইলিয়ম বৌস্টঞ্কের শাসনকাল। লর্ড আমহার্ট ১৮২৮ খন্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ, 
গবর্ণর জেনারলের পদ পাঁরত্যাগ কাঁরলে, বোৌলসাহেব এ সালের ১৩ই মাচ হইতে 
৩রা জুলাই পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনারেল হইয়াছিলেন। ৪ঠা জুলাই দিবসে লর্ড উহালয়ম্‌ 
বেশ্টঙ্ক গবর্ণর জেনারলের পদ গ্রহণ করেন। 

বোশ্টঙ্কের সময়ে সতাদাহের পক্ষসমর্থন কাঁরয়া একশত পৃজ্ঠাপারামত এক 
পুস্তক প্রকাশিত হয়। উহাতে অঞ্গশরা, পরাশর, হারত প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত ছিল। 

রামমোহন রায় যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা, তাঁহার স্বদেশবাসী অনেক লোককে 
বৃঝাইয়া 'দিলেন যে, সতনদাহপ্রথা, ন্যায় ও ধরম্মাবিরুদ্ধ। ১৮২৪ সালের জানুয়ারি 
মাসে, বিসপ 'হিবর, কাঁলকাতা হইতে 'লখিয়াঁছলেন যে, তান ডান্তার মার্সম্যানের হৌনি 
শ্রধরামপুরের সতপ্রাসদ্ধ পাদ) নিকটে শৃনিয়াছেন যে, দেশীয় লোকের মধ্যে অনেক 
ক্ষমতাশালশ ও ধনীব্যান্ত সতাদাহ বিষয়ে রামমোহন রায়ের সাহত একমত প্রকাশ 
কাঁরতেছেন। শাস্ত্ে যে সতীদাহ বিষয়ে কোন আদেশ নাই, এবং উহা যে নশংসপ্রথা 
ইহা তাঁহারা বাঁলতে আরম্ভ কাঁরয়াছেন। 

১৮২০ সালের ২৭শে জুলাই, ইন্ডিয়া গেজেটে রামমোহন রায়ের যে প্রশংসা 
বাহর হইয়াছল, তাহার পাঁচ মাসের মধ্যে রাজাবাধদ্বারা সতাীদাহ 'নবাঁরত হইয়াছিল। 

বৃটিস গবর্ধণমেন্ট নৃশংস সতীদাহপ্রথা উঠাইয়া 'দিতে ইচ্ছা কাঁরতেন বটে, কিন্তু 
তাঁহাদের মনে মনে এই আশঙ্কা 'ছল যে, পাছে তদ্দবারা প্রজার ধঙ্মে হস্তক্ষেপ করা হয়, 
এবং বিদ্রোহতা উপাঁস্থত হয়। ১৮২১ সালে, ২০শে জুন, এবিষয়ে পালেমেন্ট সভায় 
07003০ ০ (0020170199) যে তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল, তাহাতে ক্যানংসাহেব উত্ত 
আশককা প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। অনেক ইংলন্ডীয় রাজনশীতজ্ঞ এবং ভারতবর্ষ্থ রাজ- 
কর্মচার" সতশদাহপ্রথা উঠাইবার পক্ষে ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের আভিপ্রায় 
কার্ষেয পাঁরণত কাঁকসতে সক্ষম হন নাই। 'হন্দ্যাদগের মধ্যে, কতকগনীল শাক্ষত ভদ্র- 
লোক, উত্ত প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, ইহা একাল্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। 
রামমোহন রায়ের প্রাপগত চেষ্টায় এদেশের অনেকগুলি ভদলোক রুমে রুমে বাঝিতে 


১৯৩ 
লি রামমোহন--১৩ 


পারিলেন যে, সতীদাহ অত্যন্ত অন্যায় ও শাস্াবরুদ্ধ কার্যা। রামমোহন রায় একাঁদকে 
যেমন দেশের অনেকগ্াল লোককে ব্বঝাইয়া 'দলেন যে, সতদাহ প্রথা রাহত হওয়া 
আবশ্যক, সেইরূপ আবার অন্যদিকে, গবর্ণমেন্টকে বুঝাইলেন, যে, সতশদাহপ্রথা, শাস্ত- 
1সদ্ধ নহে ; উহাতে হস্তক্ষেপ কাঁরলে, 'হন্দুশাস্মাবরুদ্ধ কার্ধয করা হইবে না। সতী- 
দাহসম্বন্ধে রামমোহন রায়ের এই সুমহৎ কার্য, ভারতের ইতিবৃত্তে চরাদন বিঘোষত 
হইবে। এই মহৎ কাধের জন্য তিনি অসামান্য পারশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কাঁরয়াছলেন। 
তঙ্জন্য ভারতবর্ধ চিরাঁদন তাঁহাকে ভান্ত ও কৃতজ্ঞতার সাঁহত স্মরণ কাঁরবে। 


রামমোহন রায় ও জর্ড উহীলয়ম বোঁণ্টঙ্ক 


সতাদাহনিবারণ সম্বন্ধে আর একট গঙ্প আছে। তৎকালীন গবর্ণর জেনারল 
লর্ড উইলিয়ম্‌ বেশ্টিও্ক উত্ত বিষয়ে রামমোহন রায়ের সাঁহত পরামর্শ কারবার জন্য তাঁহার 
নিকট একজন এাঁডকং প্রেরণ করেন। তান রোমমোহন রায়) এাঁডকংকে বাঁললেন, 
“আমি এক্ষণে বৈষাঁয়ক কার্য হইতে অবসর গ্রহণ কাঁরিয়া শাস্ত্রচ্গা ও ধর্মানুশীলনে 
নিষুত্ত রাহয়াছি। আপাঁন অন:গ্রহপ্‌ব্্বক লাট সাহেবকে জ্ঞাত কারবেন যে, রাজ- 
দরবারে উপাস্থত হইতে আমার বড় ইচ্ছা নাই। এাঁডকং ষে প্রকার শাঁনলেন, বোশ্টগ্ক 
সাহেবের 'নিকট গিয়া আবকল তাহা জানাইলেন। বেশ্টিঙ্ক জিজ্ঞাসা কারলেন, “আপান 
রামমোহন রায়কে ক বাঁলয়াছিলেন 2” এাঁডকং উত্তর কাঁরলেন “আম বাঁলয়াছলাম যে, 
গ্রবর্ণর জেনারল লর্ড উইালয়ম বোশ্টত্কের সাহত আপাঁন একবার সাক্ষাৎ কাঁরলে তান 
বাধিত হন।” বোণ্টঙ্ক শুনিয়া বাললেন “আপাঁন পুনব্্বার তাঁহার নিকট গমন করুন ; 
গয়া বলুন যে, মিম্টার উইীলিয়ম বোণ্টঙ্কের সাহত আপাঁন অনগ্রহপূর্বক সাক্ষাৎ 
কাঁরলে 'তাঁন বাঁধত হন।৮ এঁডিকং পুনরায় রামমোহন রায়ের নিকট আঁসয়া এরুপ 
বাললেন। গবর্ণর জেনারলের এতদূর আগ্রহ ও 'শিম্টাচারকে রামমোহন রায় কোনক্রমেই 
উপেক্ষা কাঁরতে পারলেন না। পু পুন বোণ্টঙ্ক ও 
রামমোহন রায়ের এই শৃভযোগ হইতে যে সুমহৎ ফল প্রসূত হইয়াছিল, তাহা কাহারও 
আঁবাঁদত নাই। জনৈক স্বন্তা ইহাকে "মাঁণকাণ্নযোগ” বাঁলয়াছেন। 

রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেস্টের নিকট প্রাতপন্ন কাঁরয়াছিলেন যে, 'হিন্দরমণপগণ 
যে, বাদ্ধ বিবেচনার অন্যবার্তনী হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শরাঁর ভস্মাবশেষ করতেন, 
এরুপ নহে । বিধবার সম্পাত্ত থাকলে অনেক স্থলে তাহার স্বার্থপর আও্মীয়গণ উহা 
আঁধকার কারবার আশায়, সহমরণে তাহার প্রবাত্ত জন্মাইবার জন্য অর্থলোভণ ব্রাহ্মণ- 
গণকে উৎকোচ দয়া নিষুস্ত কীরতেন। বিধবা বখন পাঁতিবিরহে শোকোন্সত্তা, বাহ্যজ্ঞান- 
শন্যা, সেই সময়েই স্নীবধা ব্যাঝয়া সহমরণ বিষয়ে তাহার মত গ্রহণ করা হইত। শোকের 
সময়ে ইচ্ছাপূর্্বক তাহাকে 'কছহমান্র আহার দেওয়া হইত না, এবং শোক ও অনাহার- 
জনিত ক্ষণতা উপস্থিত হইলে ভাং প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া তাহার মত গ্রহণ 
করা হইত। পূর্বে যে পেগ্স সাহেবের কথা বলা হইয়াছে, তিনিও তাঁহার প্রচারিত 
গ্রন্থে ভাং পান করাইবার কথা বাঁলরাছেন। 


ঈতীদ্দাহনিবারণ 


রামমোহন রায়ের প্রকাশিত ইংরেজশ ও বাষ্গালা পুস্তকাঁনচয় সতাদাহ নিবারণের 
পথ পাঁরম্কৃত কাঁরয়া দিল। ১৮০৫ খ্যশন্টাব্দ হইতে গবর্ণমেপ্ট উত্ত কুপ্রথা 
উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা কাঁরতোঁছলেন ; কিস্তু পাছে দেশশীয় ধন্মে হস্তক্ষেপ করা হয়, এই 


৯৯৪ 


শঙ্কায় তাহাতে সঙ্কুচিত হইতোছলেন। রামমোহন রায়ের গ্রল্থ এ বষয়ে তাঁহাদের 
ভ্রম দূর কাঁরয়া দল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে, ডিসেম্বর মাসের চতুর্থ দিবসে, লর্ড উইলয়ম 
বোণ্টঙ্ক, এই কুরাতি রাক্ষপীকে ভারতভাঁম হইতে বিদূরিত কাঁরয়া দলেন। রামমোহন 
রায়ের বহ7াদনের প্রাণের আশা সফল হইল; তাঁহার বাল্যকালের প্রাতজ্ঞা পূর্ণ হইল। 
লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিঙ্কের নামের সঙ্গে সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের নাম অতাঁতসাক্ষী 
ইতিহাস চিরাঁদন কীর্তন কাঁরবে। 

সতনদাহানবারণআইন 'বাঁধবদ্ধ হওয়ার দুই দিবস পরে, নিজামত আদালত দেশের 
ম্যাঁজন্ট্রেটে ও জয়েন্ট ম্যাজিন্ট্রেটদগের নিকট বিশেষ পরামর্শসহ এ আইনের প্রাতালাপ 
প্রেরণ করেন। 


[বদ্বেষবাদ্ধ ও আন্দোলন 


সতাদাহ নিবারত হওয়াতে ধম্মসভার মস্তকে যেন বজ্ত্রাঘাত হইল। তাঁহাদের 
ক্ষোভ, ক্রোধ, বিদ্বেষ ও ঘৃণার পাঁরসীমা থাকল না। আর তাঁহারা পরমারাধ্য জননা, 
স্নেহপ্রাতম ভাগনী প্রভূতিকে জবলন্ত চিতানলে জীবন্তদগ্ধ কারতে পারবেন না, ইহা 
ক সামান্য পারতাপের কথা । ধর্মসভা কেন, সমূদায় বঙ্গভূমি,-ভারতবর্ষে হুলস্থুল 
পাঁড়য়া গেল। ঘোর কাঁল উপাস্থত! রামমোহন রায়ের প্রাত চতুর্্দক হইতে গ্াঁল- 
বর্ষণ হইতে লাগিল। তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সমাজচযত করা হইল। এই সময়ে 
কাঁলকাতার কোন কোন বড়মানূষ বাঁলতে লাগলেন যে, তাঁহাকে মাঁরয়া ফোলবেন। 
বাস্তাঁবক, রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণের পক্ষে আত সঙ্কটকাল উপাঁস্থত হইয়াছল। 
তাঁহার ?হতৈষা ব্যান্তগণ, তাঁহাকে সর্্বদা সাবধান হইয়া থাকিতে, বাহরে যাইবার সময়ে 
সঙ্গে প্রহরী লইয়া যাইতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তানি সম্পূর্ণ নিভ'য়ভাবে 
একাকী নগরের রাজপথে ভ্রমণ কাঁরতেন। একেবারে সাবধান হন নাই, এরুপ নহে। 
বাঁহরে যাইবার সময়ে, বক্ষঃস্থলে, পোষাকের ভিতর 'কারিচ রক্ষা কাঁরতেন। 


লর্ড উহীলয়ম বোণ্টি্ককে আভিনন্দনপন্রপ্রদান 


লর্ড উহইীলিয়ম বোণ্টিজ্কের প্রাতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ জন্য রামমোহন রায় সবান্ধবে 
তাঁহাকে আভনন্দনপন্র প্রদান কারলেন। 


১৮৩০ খধষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ার, বঙ্গাব্দ ১২৩৬ সালের ৪ঠা মাঘে, রাজা 
রামমোহন রায় টাউন হলে এক সভা কাঁরয়া লর্ড উহীলিয়ম বোণ্টষ্ককে আভনন্দনপন্র 
প্রদান করেন। রামমোহন রায়, কালীনাথ রায়, হারহর দত্ত এবং অপর কয়েকজন ব্যান্ধ, 
কাঁলকাতা নগরের ৩০০ 'তনশত আঁধবাসীর পক্ষ হইয়া উহা গবর্ণর জেনারলকে প্রদান 
করেন। দুইখানি অভিনন্দন পন্র লিখিত হইয়াছিল। একখানি বাঙ্গালা ভাষায় ও 
একখান ইংরেজীতে । বাঙ্গালাখানি মূল। ইংরেজীখাঁন তাহার অনুবাদ। টাঁকির 
সপ্রাসদ্ধ জাঁমদার, বাব কালানাথ রায় মহাশয় বাঙ্গালা আভনন্দনপন্ত পাঠ করেন। 
বাব্‌ হারহর দত্ত উহার ইংরেজশ অনুবাদ পাঠ করিলেন। 


আমরা কোন ভান্তভাজন প্রাচীন ব্যান্তর" নিকট শৃনিয়াছি যে, বাবদ দ্বারকানাথ 
শ্রীষ্যস্ত্বাব্য রামতনু লাহড়ী। 


৯১৯৫ 


ঠাকুর, টাকর স:প্রাসম্ধ জমিদার বাবু কালীনাথ রায়, তোঁলনধপাড়ার খ্যাতনামা জমিদার 
বাবদ অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তন চার জন ব্যতশত দেশের কোন সম্ভ্রান্ত 
লোক উন্ত আঁভনন্দনপন্রে স্বাক্ষর করেন নাই। 

রামমোহন রায় উত্ত আভনন্দনপত্রের এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন 7 
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সব্বশেষে যে কথাটি রাহয়াছে, কেমন সন্দর। "যাঁহারা আপনার প্রদত্ত অন:গ্রহ 
আমাদের সাঁহত সমভাবে লাভ কাঁরয়াছেন, অথচ অজ্ঞতা বা কুসংস্কারবশতঃ (এই 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশর্প) সাধারণকার্ষেয যোগ দেন নাই, আপাঁন তাঁহাঁদগকে ক্ষমা কারবেন।৮ 
লর্ড উইলিয়ম বৌঁণ্টঙগক এই আঁভনন্দনপন্রের একাঁটি সুন্দর উত্তর প্রদান কাঁরলেন। * 1 

কিন্তু ধন্মসভা নিশ্চিন্ত থাকলেন না। সতীদাহ 'নবারণের আইন রাহত 
কারবার জন্য বিলাতে আপনীল কারিলেন। 


* শ্রীযূন্ত ঈশানচন্দ্র বস্‌ কর্তৃক প্রকাঁশত রাজা রামমোহন রায়ের ইং 
গ্ল্খাবলশীর ৩৮৩--৩৮৬ পৃন্ঠা দেখ। 


1+ এই আভনল্দনপল্র সম্বন্ধে ভাঁন্তভাজন শ্রীষূন্ত বাবু রামতনু লাহড়ী মহাশয়ের 
(নিকট আমরা একাঁট গল্প শুনিয়াছি। যে সময়ে গবর্ণর জেনারলকে আঁভনন্দনপন্ন 
প্রদান করা হয়, সৈই সময়ে বাব; রামগোপাল ঘোষ, বাবু রাঁসকরু্ণ মাল্লক, বাবু দাঁক্ষণা- 
রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভাত 'হন্দুকালেজের প্রথম 'শ্রেণধর ছাত্র ছিলেন। তাঁহারা এক- 
দিবস কালেজের এক ঘরে বাঁসয়া আঁভনন্দনপন্র লইয়া অত্যন্ত উৎসাহের সাঁহত এই তর্কে 
প্রধৃত্ত হইয়াছেন যে, উত্ত পন্রের ইংরেজশী রচনা রামমোহন রায়ের কি আড্যাম সাহেবের 
এমন সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় ডিরোজণও সাহেব আয়া বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, 
“তোমরা মানুষ, না এই দেয়াল ঃ নারীহত্যার্প ভাষণ প্রথা দেশ হইতে উীঠম্না গেল' 
ইহাতে তোমরা কোথা আনন্দ কাঁরবে না আঁভনন্দনপত্রের ইংরেজী কাহার রচনা এই 
বৃথা তর্কে তোমরা মত্ত! রামমোহন রায় ইংরেজীতে কিরূপ সংপশ্ডিত ব্যান্ত জানিলে 
তোমরা উহা আড্যাম সাহেবের বালয়া মনে কাঁরতে না।” 


১5৬ 


নারীজাতির প্রাত লহান্‌ভাত 


আমরা পূর্বেই বাঁলয়াছি যে নারীজাতির প্রাত রাজা রামমোহন রায়ের আন্তারক 
শ্রদ্ধা ছিল। স্বদেশীয় রমণীকুলের 'হিতের জন্য তিনি কোন পাঁরশ্রমকেই পাঁরশ্রম জ্ঞান 
কারতেন না। তাহাঁদগের শোচনীয় অবস্থা চিরাদন তাঁহার হৃদয়ে জাগরুক 'ছিল। 
সহমরণ, বহ্নাববাহ প্রভৃতি কুপ্রথাজনিতঅত্যাচার হইতে তাহাঁদগকে উদ্ধার কারবার 
জন্য তাঁহার প্রাণ নিরন্তর ক্লল্দন কারিত। দুব্বলের প্রাত সবলের অত্যাচার 'তাঁন সহ্য 
কাঁরতে পারতেন না। দরিদ্রের প্রাত ধনশর অত্যাচার এবং স্প্রীলোকের প্রাত পুরুষের 
অত্যাচারে তান যার পর নাই কাতর হইতেন। তাঁহার প্রণত সহমরণ বিষয়ক গ্রন্থের 
একস্থলে এদেশীয় স্ত্রীলোকাঁদগের পক্ষস্মর্থন কাঁরয়া যাহা 'লাঁখয়াছিলেন, আমরা তাহা 
[নিম্নে উদ্ধৃত কাঁরলাম। 


এদেশশয় রমণশগণের সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের উীন্ত 


পনবর্তক। -এই যে কারণ কাহলা তাহা যথার্থ বটে, এবং আমারাঁদগের সুম্দর- 
রূপে বিদিত আছে ; ন্তু স্্ীলোককে যে পয্ণন্ত দোষাঁন্বিত আপাঁন কাঁহলেন, তাহা 
স্বভাবাঁসদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পধ্যন্ত করা লোকতঃ ধম্মতঃ 
'বরুদ্ধ হয়, এবং স্বীলোকের প্রাত এইরূপ নানাবধ দোষোল্লেখ সব্্বদা কাঁরয়া তাহার- 
দগ্গকে সকলের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং দুঃখদায়ক জানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা তাহারা 
নরন্তর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়; এ 'নামত্ত এ [বিষয়ে কা 1লাঁখতোছ। স্তীলোকেরা 
শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারাঁদগকে আপনা 
হইতে দত্ৰল জানয়া যে যে উত্তম পদবার প্রাপ্তিতে তাহারা জ্বঙাবতঃ যোগ্যা ছিল, তাহা 
হইতে উহারাদগকে পূর্বাপর বণ্িত কাঁরয়া আঁসিতেছেন ; পরে কহেন যে, স্বভাবতঃ 
তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে; কন্তু বিবেচনা কারলে তাহারাঁদগকে যে যে 
দোষ আপাঁন দিলেন, তাহা সাঁত্য কি মিথ্যা ব্যন্ত হইবেক। 

প্রথমতঃ বাদ্ধর বিষয়, স্ীলোকের ব্াদ্ধর পরাক্ষা কোন্‌ কালে লইয়াছেন যে, 
অনায়াসেই তাহারাঁদগকে অজ্পবাদ্ধ কহেন? কারণ বদ্যাশক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে 
পরে, ব্যান্তি যাঁদ অনুভব ও গ্রহণ কাঁরতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পব্যাদ্ধ কহা সম্ভব 
হয়; আপনারা 'িদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্লোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা 
ব্াদ্ধহণীন হয়, ইহা রূপে নিশ্চয় করেন? বরণ লখলাবতণ, ভানূমতণ, কর্ণাট রাজার 

পদ, কাঁলদাসের পর্ণ প্রভ্ীত যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছলেন, তাহারা 
০ [বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপাঁনষদে ব্যন্তই প্রমাণ 
আছে যে, অত্যন্ত দ:রূহরক্ষজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবহক্য আপন স্বপ মৈত্রেয়ণকে উপদেশ কাঁরয়াছেন, 
মৈল্রেয়ীও তাহার গ্রহণপূর্বক কতার্থ হয়েন। 

শৃদ্বতীয়তঃ তাহারাঁদগকে আঁস্ধরাল্তঃকরণ কাঁহয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান 
কার; কারণ ঘে দেশের প্রুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্পীলোক 
অল্তঃকরণের স্বৈরয্যদ্বারা ম্বীকার উদ্দেশে আঁশ্নপ্রবেশ কাঁরতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ 
দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের অল্তঃকরণের স্থৈর্যয নাই। 

“তৃতণয়তঃ বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে আঁধক কি স্ত্রতে আঁধক, 
উভয়ের চার দাদ্ট কাঁরলে 'বাঁদত হইবেক। প্রাত নগরে, প্রাঁত গ্রামে, বিবেচনা কর যে 
কত স্ব, পুরুষে হইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পরব, ক্রশ হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত 


৯১৯৭ 


হইয়াছে; আমরা অনুভব কারি যে, প্রতারিত স্বীর সংখ্যা দশগ্‌ণ আঁধক হইবেক ; তকে . 
পদর্ষেরা প্রায় লেখা পড়াতে পারগ এবং নানা রাজকরম্মে আধকার রাখেন, যাহার দ্বারা 
স্বীলোকের কোন এরুপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্্বন্র বখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ 
পুরুষে স্তীলোককে প্রতারণা কারলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্রীলোকের 
এই এক দোষ আমরা স্বীকার কাঁর, যে আপনাদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান কারয়া হঠাৎ 
বিশ্বাস করে, যাহারদ্বারা অনেকেই ক্রেশ পায়, এপর্যাল্ত, কেহ কেহ প্রতাঁরত হইয়া আঁগ্নতে 
দখ্ধ হয়। | 

চতুর্থ, যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহগণনাতেই ব্যন্ত আছে, অর্থাৎ 
এক এক পুরুষের প্রায় দুই তিন দশ বরণ আধিক পত্বী দোখিতোছ ; আর স্তীলোকের 
এক পাতি, সে ব্যান্ত মারলে কেহ তাবৎ সুখ পাঁরত্যাগ কারয়া সঙ্গে মারতে বাসনা করে, 
কেহ বা যাবজ্জীবন আত কষ্ট যে ব্রক্ষচর্যয তাহার অনুষ্ঠান করে। 

“পণ্চম, তাহারদের ধম্মভয় অল্প। এ আত অধর্মের কথা, দেখ, কি পর্য্যন্ত 
দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সহিফূতা করে। অনেক 
কুলাীন ব্রাহ্মণ, যাহারা দশ পনর বিবাহ অর্থের 'নামত্তে করেন, তাঁহারদের প্রায় বিবাহের 
পর অনেকের সাঁহত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সাঁহত দুই চারি- 
বার সাক্ষাৎ করেন; তথাপি এ সকল স্বলোকের মধ্যে অনেকেই ধন্মভয়ে স্বামীর 
সাঁহত সাক্ষাৎ ব্যাতরেকেও এবং স্বামশদ্বারা কোন উপকার 'বনাও 'পতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃ- 
গৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সাঁহফ্ুতাপূব্বক থাঁকয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম- 
[নব্ত্বাহ করেন; আর ব্রাঙ্গণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন আপন স্ত্রীকে 
ইয়া গাহ্স্থ্য করেন, তাঁহাদের বাটশতে প্রায় স্ীলোক 'কি কি দুর্গত না পায়? 
বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অর্্ধ অঙ্গ কাঁরয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময়ে পশু 
করে, অর্থাৎ আঁত প্রাতে কি শখতকালে, কি বর্ধাতে স্থানমাজ্জন, ভোজনাঁদ পাল্রমাজ্জনি, 
গৃুহলেপনাদি তাবৎ কম্্ম কাঁরয্লা থাকে, এবং সপকারের কর্ম না বেতনে 'দবসে ও 
রাতে করে, অর্থাৎ স্বামী, *বশুর, শাশুড়ী, ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, অমাত্যবর্গ এ সকলের 
রচ্ধন পাঁরবেশনাদদি আপন আপন নিয়ামত কালে করে; যেহেতু 'হন্দুবর্গের অন্য জাতি 
অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একন্ন স্থিতি আধককাল করেন ; এই নামত্ত বিষয়- 
ঘাঁটত ভ্রাতীবরোধ ইহাদের মধ্যে আধিক হইয়া থাকে; এ রম্ধনে ও পাঁরবেশনে যাঁদ 
কোনো অংশে ভ্ুঁট হয়, তবে তাহাদের স্বামী, শাশুড়ী, দেবর প্রভূত 'কি ক তিরস্কার 
না করেন; এ সকলকেও স্ধলোকেরা ধর্মভয়ে সহিফুতা করে, আর সকলের ভোজন 
হইলে ব্যঞ্জনাঁদ উদরপৃরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য ষধাকণ্িং অবাঁশস্ট থাকে, তাহা সন্তোষ- 
পূর্বক আহার কাঁরয়া কালযাপন করে। আর অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, যাঁহাদের ধনবন্তা 
নাই, তাঁহারদের স্লোক সকল গোসেবাঁদ কর্ম করেন, এবং পাকাদির 'মানত্ত গোময়ের 
শাধ্যার্দ করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম, তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্মে কত বুট 
হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হদ্যারপ কদাচিৎ এ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে 
এ স্মীর সব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দ্টিগোচরে প্রায় ব্যাঁভচারদোষে মশ্ন হয়, এবং মাস- 
মধো এক 'দিবসও তাহার সহত আলাপ নাই৷ স্বামশ দরিদ্র যে পর্ধযল্ত থাকেন, তাবং 
নানাপ্রকার কায়কেশ পায়, 'আর দৈবাৎ ধনবান হইলে মানসদঃখে কাতর হয়। এ সকল 
দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধম্মভিয়েই তাহারা সাহক্‌তা করে। আর যাহার স্বামী দুই 


৯৯৮ 


[তন স্ত্রীকে লইয়া গাহ্স্থ্য করে, তাহারা 'দিবারান্র মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, 
অথচ অনেকে ধর্মভয়ে এ সকল র্লেশ সহ্য করে ; কখন এমত উপাস্থত হয় যে, এক স্পীর 
পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সব্ব্দা তাড়না করে এবং নীচ লোক ও বাশন্ট লোকের মধ্যে 
যাহারা সৎসঞ্গ না পায়, তাহারা আপন স্বীকে 'কাঞ্চৎ পুঁটি পাইলে অথবা 'নিচ্কারণ 
কোন সন্দেহ তাহারদের প্রাত হইলে, চোরের তাড়না তাহাদিগকে করে। অনেকেই ধর্ম" 
ভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, ষদ্যাপও কেহ তাদ্‌শ যল্্ণায় অসাহফহ হইয়া পাঁতর সাহত 
1ভন্নরূপে থাকিবার নামত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে প্‌্রুষের প্রাবল্য নিমিত্ত 
পুনরায় প্রায় তাহারাঁদগকে সেই সেই পাঁতহস্তে আসিতে হয়। পাঁতও সেই পূর্বজাত 
ক্রোধের নিমিত্ত নানাছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ করে; এ সকল 
প্রত্যক্ষাসদ্ধ, সুতরাং অপলাপ কাঁরতে পারবেন না। দুঃখ এই যে, এই পর্য্যন্ত অধীন 
ও নানা দুঃখে দুঃখিনণ, তাহারাদগকে প্রত্যক্ষ দৌঁখয়াও কান্ট দয়া আপনকারদের 
উপাঁস্থত হয় না, যাহাতে বন্ধনপ্ব্রবক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।” 


রামমোহন রাক্স ও ডেভিড হেয়ার 


আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, ১৮১৪ খীষ্টাব্দে, রামমোহন রায় কালকাতায় আসিয়া 
বাস করেন। ১৮১৫ খ্ীম্টাব্দে তিনি আতনীয় সভা সংস্থাপন করেন। এই সময়ে 
প্লাতস্মরণীয় ডোভড হেয়ার সাহেবের সাঁহত তাঁহার পাঁরচয় ও আত্মীয়তা হয়। ডোঁভড 
হেয়ার রামমোহন রায়ের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। 'তাঁন রামমোহন রায়ের মহৎ কারে, 
তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য কারতেন। পরলোকগত প্যারীচাঁদ মন্ত্র মহাশয়ের রাঁচিত, ডে'ভড 
হেয়ারের জীবনচারত পুস্তকে এ বিষয়ে এইরূপ লাখত আছে যে, ডোৌভড হেয়ার রাম- 
মোহন রায়কে পাইয়া একজন একাল্ত স্নেহশীল বন্ধ লাভ কাঁরলেন। রামমোহন পায় 
তখন পৌর্তীলকতার প্রাতবাদ ও একেশ্বরবাদ প্রচার কাঁরতে আরম্ভ কাঁরয়াছলেন ; এবং 
সতশদাহ প্রথা রাঁহত কারবার জন্য স্বর্গমর্ত্য বিচলিত করিতোছলেন। 
(08510 77216) “,.000100 210 21:06106 16100 11 13810 7৬1013810 ২.2. 136 
1780 062৪0 00 50580. 115519177, 06107001105 10012075, 210 185 10018 
11578%211 2100 621) 101 086 2০০11001 ০ 076 90০০ 1169. 
ডোঁভড হেয়ারেব ন্যায় একজন প্রকৃত মহৎ, সাধু ও জনাহতৈষাঁ ব্যান্তর সাহত 
রামমোহন রায় অকাধিম বন্ধৃতাসূন্রে আবদ্ধ হইবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে; যার 
পর নাই স্বাভাঁবক। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের কার্যে সাহায্য কাঁরতে চেষ্টা কাঁরতেন।* 


রামমোহন র্বায় ও বহরীববাহপ্রথা 


রাজা রামমোহন রায়ের হৃদয় বঙ্গবাঁসনশ দহঃাখিনী অবলাকুলের দুঃখে কতদূর 
কাতর হইয়াছল, তাঁহার 'লাখত উদ্ধৃত অংশাঁটর প্রাত পধাস্ত তাহা সংস্পন্টরূপে বান্ত 
কারতেছে। উহাতে তৎকালীন সমাজের চিত্র যথাযথরূপে 'চাপিত হইয়াছে। বহুবিবাহ 
প্রভাত স্বশলোকের বন্মণার সকল প্রকার কারণ 'বিশদরূপে বার্ণত হইয়াছে। শেষোস্ত 


* প্যারশচাঁদ মিত্র মহাশয়ের রাঁচত ডোভড হেয়ারের জীবনচারত পুস্তকে লাখিত 
আছে যে. ামযোহন সারের নিকটে, হেয়ারলাহেব প্রথম দের মলা আহার করিতে 
নর করেন । 


৯৯৯ 


কদর্ধ্য প্রথার বিরুদ্ধে তান িশেষরূপে লেখনশচালনা কাঁরয়াছিলেন। উহার 'বিষময় 
ফল স্বদেশবাসশগণকে বুঝাইয়া দিতে যর কাঁররাছলেন। আধ্ানক কৌলান্য ও আঁধ- 
বেদনপ্রথা যে শ্াস্মসঞ্গত নহে, ইহা নিঃসংশয়ে প্রাতপন্ন কাঁরয়াছিলেন। 'নিম্নালাখত 
শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া তান দেখাইয়াছিলেন যে, কতকগুলি বিশেষ কারণ থাকলেই 
খাঁধগণ দারাল্তর গ্রহণের ব্যবস্থা 'দয়াছেন, অন্যথা নহে। 


মদ্যপাসাধূবৃত্তাচ প্রাতকুলাচ যা ভবেখ। 
ব্যাধতা বাহধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘযী চ সর্বদা || 
পত্রী যাঁদ সরাসন্তা, দুশ্চারনরা, স্বামীর প্রাত বিদ্বেষীণণ, 'হিংশ্রস্বভাবা, অর্থ- 
নাশিনী বা রোগগ্রস্তা হয়, তাহা হইলে প্7রুষ দারান্তর গ্রহণ কারবেক। 


বন্ধ্যান্টমে ধিবেদ্যাব্দে দশমেতু মৃতপ্রজা। 
একাদশে স্ব জননা মদ্য্তবাপ্রয়বাদিনী || 


পত্নী যাঁদ বন্ধ্যা হয়, তবে অষ্টবংসর ; যাঁদ মৃতবংসা হয়, তবে দশ বৎসর, যাঁদ 
কেবল কন্যাসন্তান হইতে থাকে, তবে একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত দেখিয়া পুরুষ পুনরায় 
বিবাহ কারতে পারবে। স্ত্রী আপ্রয়বাদিনী হইলে তৎক্ষণাৎ অন্য স্ত্রী বিবাহ কাঁরবে। 


যা রোগিণী স্যাত্দাহতাসম্পন্না চৈবশনীলতঃ। 
সান্_জ্ঞাপ্যাধবেত্তব্যা নাবমান্যাচ কাঁহহচেং || 

সচ্চারন্রা, হিতকারিনশ স্ত্রী, রূগৃণা হইলেও সম্মাতি গ্রহণ কারয়া অন্য স্ত্রী বিবাহ 
কাঁরবে, তাহাকে কখন অবমাননা কাঁরবে না। 

রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, গবর্ণমেন্ট এইরূপ ব্যবস্থা কাঁরলে অত্যন্ত উপকার 
হয় যে, কোন ব্যন্তি এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনর্্বার বিবাহ কারিতে ইচ্ছা কাঁরলে, তাহাকে 
ম্যাজিষ্ট্রেট বা অন্য কোন রাজকম্মচারীর নিকট প্রমাণ কাঁরতে হইবে যে, তাহার স্পীর 
শাস্তানার্দস্ট কোন দোষ আছে। প্রমাণ কারতে সক্ষম না হইলে, সে পুনব্্বার বিবাহ 
কারতে অন্যজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে না। রাজা রামমোহন রায়ের পরামর্শ মতে কার্য্য হইলে 
ভারতবাসনী অবলাকুলের দুঃখযন্ণা অনেক পাঁরমাণে হাস হইত। 

কেহ কেহ বলেন যে, গবর্ণমেন্ট সামাঁজক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, ইহাতে রাজা 
রামমোহন রায়ের মত ছিল না। একথা সম্পূর্ণ অমূলক। তাঁহার এ প্রকার মত 
হইলে লর্ড উইলয়ম বোঁণ্টগক, রাজাবাধদ্বারা সতাঁদাহ রাঁহত কাঁরলে পর, [তান তাঁহাকে 
টাউন হলে প্রকাশ্য সভা কাঁরয়া, তঙ্জন্য আভনন্দনপত্র প্রদান কাঁরতেন না। বহাাববাহ 
1নবারণ জন্য, (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায়, তান রাজাবাধর আবশ্যকতা অনুভব কাঁরতেন। 
হন্দুশাস্ত যে বিশেষ বিশেষ স্থল ভিন্ন, বহু বিবাহের িরোধণ, রাজা তাঁম্বষয়ে শাস্তীয় 
প্রমাণ প্রদর্শন কাঁরয়া পাঁরশেষে বাঁলতেছেন ;_ 
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রামমোহন রায় ও হহিন্দবনারণীর দায়াধিকার 


(রাজা রামমোহন রায়, আর একাঁট আত গনরুতর বিষয়ে, লেখনীচালনা কাঁরয়া- 
ছিলেন । স্ীলোকের দায়াধকার সম্বন্ধে 'হন্দুসমাজে এক্ষণে যে ধ্যবস্থা প্রচালত রাঁহয়াছে, 
ইহা যে নিতান্ত অন্যায় ও প্রাচীনশাস্তবিরুদ্ধ, ইহা তিনি শাস্ীরপ্রমাণ ও বিশুদ্ধ যাান্ত 
অবলম্বনপূর্বক নিঃসংশয়ে প্রাতপন্ন করেন। 'তাঁন বলেন যে, শাস্মানুসারে পত্রী মৃত- 
পাঁতর সম্পা্ততে পূত্রাদগের ন্যায় সমানাধিকারণী। একাধিক পত্রী থাকলে, তাহারা 
প্রত্যেকে স্বামীর সম্পার্তর অংশভাগনী। যাহাতে সপত্বীপৃত্রেরা পূত্রহীনা 'বিমাতাকে 
তাঁহার স্বামীর বিত্ত হইতে বাঁণ্চত কাঁরতে না পারেন, তজ্জন্য কোন কোন ধাঁষ ইহা 
1বশেষরূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, উত্ত অবস্থাপন্ন বিধবারা নিশ্চয়ই স্বামীর সম্পাত্ততে 
আঁধকারণী হইবেন?) রাজা রামমোহন রায় অত্যন্ত আক্ষেপ কাঁরয়াছেন যে, আধ্নিক 
দায়ভাগকারগণ প্রান মহার্ধীদগের আঁভপ্রায় উল্লজ্বন কাঁরয়া পাঁতীবত্তসম্বন্ধে 'হিন্দু- 
রমণশর অধিকার খর্ব করয়াছেন। 'তনি বলেন, দায়তত্ ও দায়ভাগলেখকগণের মতে, 
যাঁদ স্বামী, জীবদ্দশায় পূত্রহীনা পত্নীকে সম্পা্ত ভাগ করিয়া না দিয়া যান, তাহা হইলে 
তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি তাহাতে আধিকারিণী হইবেন না। যে স্মীলোকের কেবল এক- 
মান্র পূত্র আছে, তাঁহারও স্বামশীবন্তেতে স্বত্ব জাল্মবে না, পাত্র বষয়াধিকারণ হইবে। 
পুত্রের মৃত্যুতে প্ন্রবধ্‌ বিষয়াধিকাঁরণী হইবে, তথাচ স্বামীসম্পাত্ততে তাঁহার লেশমান্র 
আঁধকার জান্মবে না। পত্র জখীবত থাঁকতে অন্নবস্ত্ের জন্য তাহার মুখাপেক্ষা কাঁরতে 
হইবে, পত্রের মুখাপেক্ষার অর্থ অনেক স্থলে পুত্রবধূর মুখাপেক্ষা। পদন্রের মৃত্যু 
হইলে, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পৌন্র বা পুত্রবধূর প্রাত 'র্ভর কাঁরতে হইবে। 

রাজা রামমোহন রায় প্রদর্শন করেন যে, ইয়োরোপণয় ব্যবস্থাশাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন 
িন্দুশাস্ত্রে দায়াধকার সম্বন্ধে নারীজাতির প্রাত অনেক গুণে ন্যায় ও দয়া প্রকাশ করা 
হইয়াছে! কিন্তু আধুনিক টীকাকারাঁদগের দোষাবহ মীমাংসার জন্য তাঁহারা সে সৌভাগ্য 
হইতে বা্চিত হইতেছেন। কল্য বান গৃহের ক্র ছিলেন, অদ্য স্বামীর মৃত্যুতে তান 
সম্পূর্ণরূপে পুত্র ও পূত্রবধৃঁদগের অনুগ্রহের পানী ; অনেক সময়ে অবজ্ঞা ও অনাদরের 
পান্রশ। তান তাহাঁদগের অনজ্ঞাব্যতত একট পয়সা ক একখানি বস্দও কাহাকে. দান 
কাঁরতে পারেন না। পুত্রবধূ ও শাশাঁড়র মধ্যে বিবাদ হইলে, অনেক সময়ে পক্ষপাতাঁ 
পত্র, বধূর পক্ষ অবলম্বনপূর্বক জননীকে নির্যাতন করে। ধহুববাহের প্রাবলাবশতঃ 
এদেশে বিধবা বিমাতার সংখ্যা আধক। সুতরাং অনেক অনাথা পূত্রহীনা বধবাকে 
সপক্ষীপুত্রের হস্তে যার পর নাই যল্্রণাভোগ কাঁরতে হয়। 

রাজা রামমোহন রায় িধবাঁদগের দুর্গাত বর্ণনা কারয়া তৎপরে প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন 
যে, দায়াধকার সম্বন্ধীয় অন্যায় ব্যবস্থা বঙ্গদেশে সহমরণ ও বহদীববাহের আধিক্যের 
একটি কারণ । [তান বলেন, ভারতবর্ষের অপরাপর স্থান অপেক্ষা বঙ্গভাঁমতে সহমরণ 
সংখ্যা আঁধক। কেবল ভ্রান্ত ধি*বাস ও বাল্য-সংস্কার এই আঁধক্যের কারণ নহো। চ্বামীর 
মৃত্যুর পর, তাঁহার বিত্ত হইতে বা্চিত থাঁকয়া বিধবাগণকে ক প্রকার কম্টভোঙ্গ কাঁরতে 
হয়, তাহা গ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কারয়া তাহাঁদিগের জীবনের প্রাত মমতা হ্রাস হইয়া যায়; 
সুতরাং ইহকালের দারুণ দুঃখের হস্ত হইতে নিচ্কাঁতলাভ কাঁরয়া পরকালে স্বর্গ সখ 
ভোগের আশায় অনেকে সহমৃতা হইতে সহজে সম্মাত, প্রদান করে। দায়াধকারের 
'অন্যায় ব্যবস্থা বহাববাহের আধিক্যের কারণ কেন? যাঁদ পুরুষ জানত যে, তাহার 
বাহিত পত্রকে সম্পাত্তর ভাগ দিতে হইবে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অধিক সংখ্যার 
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বিবাহ করিতে সঙ্কুচিত হইত। যতই কেন বিবাহ কাঁর না, কোনও স্বধই বিভ্তের অংশ- 
ভাগনী হইবে না, এমন ক, তাহার ভরণ পোষণের ভার পর্য্যন্ত গ্রহণ কাঁরতে হইবে না, 
এরূপ জানলে, লোকের বহ্নাববাহ প্রবৃত্তি প্রবল হইবারই কথা। 


কন্যাপপ বা কন্যাবিক্বক়্ 


কন্যাবিক্রয় রূপ কদাচারের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় লেখনণচালনা কাঁরয়া- 
1ছলেন। তান একস্থলে বাঁলতেছেন যে, ন"চ শ্রেণণর ব্রাহ্মণ এবং উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থ- 
দশের মধ্যে কন্যাবিক্রয্ন প্রথা প্রচালত আছে। যে ব্যান্ত আঁধক অর্থ দিতে পারে, তাহারই 
সাহত তাঁহারা কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। তাঁহারা অর্থলোভে বৃদ্ধ, রুগৃথ ও অঙ্গ- 
হান ব্যক্তির সঙ্গেও কন্যার বাহ দয়া থাকেন। ইহার ফল এই হয় যে, 'ববাহতা 
কন্যা শীঘ্রই বৈধব্যদশা প্রা্ত হয়, অথবা যাবজ্জীবন অত্যন্ত ক্লেশে দিনযাপন করে। 
রাজা এ বিষয়ে বাঁলতেছেন ;__ 
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রাজা তংপরে কন্যাবক্রয়ের বিরুদ্ধে শ।স্এ হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত 
কাঁরয়াছেন। ূ 
জাতিন্ডেদ 
বজ্রসূচি' গ্রল্থপ্রকাশ 


জাতভেদ প্রথা যে ভারতবর্ষের অশেষ আঁনন্টের মূল, ইহা রাজা রামমোহন রায় 
সুস্পন্ট অনূভব কাঁরয়াছিলেন। 'তাঁন স্বদেশশয় ভ্রাতৃগণকে উত্ত প্রথার অসারত্ব বূঝাইয়া 
দিতে নটি করেন নাই। সংস্কৃত ভাষায় মৃত্যুঞ্জয়াচার্ধ্য বরাঁচিত *বঙ্জরসূঁচি' নামে একখানি 
গ্রন্থ আছে। উহাতে জাতভেদের অধুন্ততা অখন্ডনয় হ্ান্তসহকারে প্রাতপন্ হইয়াছে। 


গাজার ইংরেজণ গ্রল্ধের প্রথম খণ্ডের ৩৬৭ পৃন্ঠা দেখ। 
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রাজা রামমোহন রায় ১৭৪৯ শকে উহার প্রথম নির্ণয় নামক প্রথম অধ্যায়াট অনুবাদ 
কাঁরয়া মূল এবং তাহার ভাষা বিবরণ প্রকাশ করেন। 

বজ্রপসূচি গ্রল্খের যে অংশটুকু রাজা রামমোহন রায় প্রকাশ কাঁরয়াছলেন, আমরা 
নিম্নে তাহার সারমর্ম পাঠকবর্গের নিকট উপাঁষ্থত কারতোছ। 

শ্রাহ্মণ, ক্ষান্রিয়, বৈশ্য শূদ্র এই চারিবর্ণ। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বরূপ ক, বা 
ব্রাহ্মণ কি, ইহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। কেননা শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের 
গুরু । ব্রাহ্মণ শব্দে কি ব্ঝায়ঃ জবাতমা, দেহ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, পাশ্ডিত্য, কর্ম্ম, 
জ্ঞান, ইহার কিসে ব্রাহ্গণত্ব হয়, অথবা ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ কি? 

যাঁদ বল জশীবাতনা ব্রাহ্গণ, সে কথায় দোষ হয়। প্রথমতঃ সকল প্রাণীর জীবাতমার 
স্বরূপ এক বাঁলয়া স্বীকার কাঁরলে, সকল প্রাণীর ত্রাহ্মগণত্ব প্রাতপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ 
শরীরভেদ জীবাতমা ভিল্ন ভিন্ন স্বীকার করিলে, ইহ জন্মে যে জব ব্রাহ্মণ আছেন, 'তাঁন 
কর্মানূসারে জল্মান্তরে শূদ্রদেহ প্রাপ্তি হইলে তাঁহার শ্দ্রত্ব প্রাপ্তি হইবে। তৃতীয়তঃ 
রাহ্মণরূপে যে দেহকে ব্যবহার করা যাইতেছে, তাহাতে যে জীবাতা আছেন, তান 
ব্লাঙ্গণ, এমন কথা বিলে, ব্রাহ্মণত্ব কেবল ব্যবহারমূলক হয়। ইহা স্বীকার কারতে হয় 
যে, পরমার্থতঃ উহা ছুই নহে। যাঁদ কোন অজ্ঞাতকুলশশল শূদ্রে, ত্রাহ্গণবেশ ধারণ 
কাঁরয়া ব্রাহ্মণরূপে ব্যবহার করে, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে কি নাঃ তাহার 
সাহত এক পধীন্ততে ভোজন এবং এক শয্যায় শয়ন উপবেশনাঁদ কাঁরলে পাপোংপাস্ত 
হয় কি না? শাস্মান্সারে অবশ্য হয়। অতএব জীবাতমার ব্রাহ্মণত্ব কাপ সম্ভব 
লহে। 

যাঁদ বল দেহ ব্রাহ্মণ, তবে আচণ্ডাল সকল মনুষ্যের দেহ ব্রাহ্মণ হইল। কেননা 
সকল মনৃষ্যের মার্ত তুল্য এবং জরামরণাঁদ ধর্ম সকল দেহে একরূপ। অধিকন্তু 
ব্রাহ্মণ একশত বর্ষ বাঁচেন, তাহার অর্দ্ধেক ক্ষীন্য়, তাহার অর্ধেক বৈশ্য, তাহার অর্ধেক 
শূদ্র বাঁচিয়া থাকেন, এরূপ নিয়ম নাই। এরুপ নিয়ম থাকিলে অন্য দেহ অপেক্ষা রাহ্মণ 
দেহের বৈলক্ষণ্য জানা যাইত। আর এক কথা এই, দেহকে ব্রাহ্মণ বাঁললে পিতা-মাতার 
মৃতদেহকে দাহ কাঁরয়া পন্লের ব্রক্মহত্যা পাপের উৎপাত্ত হয় না কেন? অতএব দেহের 
ব্রাহ্মণত্ব কদাপ্পি সম্ভব নহে। 

যাঁদ বল জাতি ব্রাহ্মণ, তবে ক্ষারবিয়াদ বর্ণ এবং পশুপক্ষীসকল এক এক জাতি- 
বিশিষ্ট ; কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ, নয় কেন? যাঁদ জাতিশব্দে জল্ম বুঝায়, অর্থাৎ শাস্্- 
ীবাহত 'বিবাহদ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইতে যাহার জল্ম হয়, সেই ব্রাহ্মণ এমন বল, তাহা 
হইলে শ্রুতি ও স্মাতিতে বার্ণত অনেক প্রাসদ্ধ মহার্ষদের ব্রাহ্মণত্ব প্রাতপন্ন হয় না। 
খধ্যশৃঙা মীন মঙ্স হইতে জান্মিয়াছিলেন। পৃজ্পস্তবক হইতে কোসাীমীন, উই 
ণঢাব হইতে বাজ্মশীক, মাতঙ্গণ হইতে মতঙ্গ মীন, কলস হইতে অগ্স্ত্য, ভেকের গর্ভে 
মাপ্ডুক্য, হস্তশগর্ভে অচর খাঁষ, শূদ্রাগর্ভে ভরদ্বাজম্ীন, কৈবর্ত কন্যাতে বেদব্যাস, 
িম্বামির মুনির পিতা ও মাতা উভয়েই ক্ষিয়। এই সকল মৃনাঁদগের উত্ত প্রকারে 
জন্ম হইলেও, তাঁহারা সম্যক- জ্ঞানলাভ কাঁরয়াছিলেন বালয়া শাস্রে তাহাদিগকে বাহ্মণ 

বলা হইয়াছে। অতএব জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাঁপ সম্ভব নহে। 


যাঁদ বল শরণরের বর্ণ 'বিশেষদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব হয়, তাহা হইলে সতৃগণ প্রযনস্ত ব্রাহ্মণের 
শক্ুবর্ণ, এবং সত্ব ও রজ গণপ্রধূত্ত ক্ষতিয়ের রন্তবর্ণ ; রজ ও তমগ্ণপ্রয্যন্ত বৈশ্যর পীত- 
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বর্ণ এবং তমগণপ্রযন্ত শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে এবং 
প্‌র্বকালেও শুক্লা বর্ণের স্থানে তাহার বিপরীত দৌখতোছ। অতএব শরীরের বর্ণ- 
িশেষদ্বারা কদাপি কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। 


যাঁদ বল, ধম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়াদ অনেকে আশ্নহোনাদ যজ্ঞ 
কাঁরয়াছেন, পূর্ত অর্থাৎ বাপী কৃপা প্রাতষ্ঠা কারয়াছেন, এবং ক্ষান্রয়াদ অনেকে নিত্য 
নৈমিত্তিক ধম্মের অনষ্ঠান করেন, তাঁহাদগকে কেন ব্রাহ্মণ বালব নাঃ অতএব দেখা 
গেল, ধর্মনদ্বারা কেহ ব্রা্গণ হইতে পারে না। 

যাঁদ বল যে, পাঁণ্ডত্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, তবে জনকাদ ক্ষান্নয়গণকে কেন ব্রাহ্গণ 
বালব না? শাস্ত্রে দৌথতোছ, জনকাদর মহা প।1ণ্ডত্যের কথা বার্ণত রাহয়াছে ; কিন্তু 
জনক ক্ষান্রয় ছিলেন। এক্ষণেও ব্রাহ্গণেতর অনেক অনেক জাতীয় লোকের পাঁণ্ডত্য প্রত্যক্ষ 
কাঁরতোছ। কিন্তু তাহাঁদগকে কেহ ব্রাহ্মণ বলে না। অতএব পাণ্ডত্যের দ্বারা কদাঁপ 
কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। 

যাঁদ বল, কম্মের দ্বারা ত্রাক্মণ হয়, তাহা হইলে ক্ষান্রয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাত, 
হস্তী, হিরণ, অশ্ব, ভূম্ প্রভৃতি দান কারতেছেন। কিন্তু এই সকল কম্মের জন্য 
তাঁহাদের ব্রাহ্গণত্ব হয় না। অতএব কম্মদ্বারা ব্রাহ্গণত্ব হইল না। 

তবে কে ব্রাহ্মণ? করতলন্যস্ত আমলক ফলে যেমন নিশ্চয় বিশ্বাস হয়, পরমাতমাতে 
সেইরূপ 'বিশ্বাসদ্বারা যান কৃতার্থ হইয়াছেন, শম দমাঁদ সাধনে 'যাঁন যতরশীল, দয়া 
সরলতা ক্ষমা সত্য সন্তোষ ইত্যাঁদ গুণে 'যাঁন ভাঁষত, যান মাৎসর্্য দম্ভ মোহ ইত্যাদির 
দমনে যত্রবান, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ বলা যায়। যেহেতু শাস্তে আছে; 


“জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে 'দ্বিজঃ। 
বেদাভ্যাসাদ্ভবোদ্বপ্রো ব্র্দজানাত ব্রা্মণঃ 11” 


জল্ম হইলে সর্বসাধারণ লোক শূদ্র হয়, উপনয়নাদ সংস্কার হইলে' 'দ্বজশব্দ- 
বাচ্য হন, বেদাভ্যাসদ্বারা বিপ্র, আর ব্রন্দকে জানলে ব্রাহ্মণ হন। 

অতএব, ব্র্মনিষ্ঠ ব্যান্ত কেবল ব্রাহ্মণ, অন্য কেহ নহে, ইহা নিশ্চয় হইল। “যাহা 
হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে 'স্থাত করে এবং প্রলয়কালে 
যাহাতে পুনগ্গমন করে তিনিই ভ্রহ্ম, তাঁহাকে জামিতে ইচ্ছা কর” “সকল বেদ যে ক্রহ্ম- 
পদকে কাঁহতেছেন” পব্র্দগ একমাত্র 1দ্বতীয়রাহত” “নাম রূপ হইতে 'যান ভিন্ন তান 
ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ব্রন্দের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। সেই 
্া্ঞানের ন্যনাধক্য দ্বারা ক্ষায় ও বৈশ্য, এবং তাহার অভাবদ্বারা শর হয়। ইহাই 
+সদ্ধান্ত। 


বন্রস্ঠাচগ্রন্থে রাহ্মণত্থাবষয়ে যেরূপ আঁতিপ্রায় ব্যন্ত হইয়াছে, তাহার সাঁহত মহাতনা 
দয়ানন্দ সরস্বতীর মতের তুলনা কাঁরলে দেখা যায় যে, উভয় মত প্রায়ই তুল্য। “আর্ষা- 
সমাজ সংস্কার 'বিঁধি' গ্রন্থে দয়ানন্দ ব্রক্গজ্ঞানসম্পন্ন ব্যান্তকেই ব্রাহ্মণ বাঁলয়াছেন। তাঁহার 
মতে সেই জ্ঞানের ন্যনাধিকাদ্বারা ক্ষান্রয় ও বৈশ্য হয়। জ্ঞানের অভাবদ্বারা শূদ্র হয়। 
দয়ানন্দের মতে, ক্ষপ্িয় ও বৈশ্যে অল্প প্রভেদ। 'যাঁন জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া রাজকার্্ে বা 
যৃদ্ধকার্ে নিষুত্ত হন, তিনি ক্ষান্িয়। আর যান জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া কাঁষ বাণজ্যাদ 
কার্ষে প্রবৃত্ত হন, তিনিই বৈশ্য। 


২০৪ 


1বধবাববাহ 


কেহ কেহ বিশবাস করেন যে, রাজা রামমোহন রায় [বধধাববাহের পক্ষ সমর্থন 
করিয়া পুস্তক প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যে সকল গ্রন্থ প্রাস্ত হওয়া গিয়াছে, 
তন্মধ্যে কোন গ্রন্থে বিধবাবিবাহের পক্ষে কোন প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা 
শুনিয়াছ যে, বালিকা বিধবার পুনার্ববাহ প্রচালত হয়, রামমোহন রায় বন্ধাদগের নিকটে 
এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরতেন। তান বলাত গমন কাঁরলে সব্বত্র জনরব হইয়াঁছল যে, 
*বদেশে ফারিয়া আসয়া বিধবাবিবাহ্‌ প্রচলিত কাঁরবেন। এপ্রকার জনরবের কোন মূল 
থাকতে পারে; কিন্তু তাঁহার সহমরণাঁবষয়ক পুস্তকের 'নম্নোদ্ধৃত স্থানাট পাঠ 
কাঁরলে স্পম্ট বোধ হয় যে, তান অন্ততঃ উত্ত পুস্তক 'লাখবার সময় পর্যন্ত বিধবা- 
বিবাহ শাস্ত্াসম্ধ বালয়া মনে কাঁরতেন না। সহমরণবিষয়ক পুস্তকের সে স্থানাট এই, 
“শেষে লেখেন যে, তন্নবচনানূসারে বিধবার ব্রহ্ষচর্যয অনুচিত এবং মন্ষ্যের গোমাংস- 
ভোজন কর্তব্য, এবং বিধবার পুনর্র্বার বিবাহ উচিত, এ সকল বিষয়ের অনুমাতির 'নীমত্ত 
রাজদ্বারে আবেদন করা যায়। উত্তর; এ সকল তন্বচনের যাঁদ বেদ ও মানবাঁদ 
স্মৃতির সাঁহত এক বাক্যতায় মুগ্ধবোধচ্ছান্রের বিশবাস হইয়া থাকে ও নিবন্ধকারদের 
মীমাংসাসম্মত হয়, এরূপ তাঁহার নিশ্চয় হইয়া থাকে, তবে তাঁন অগ্রে অবাধেই এ কর্মে 
প্রবর্ত হইতে পারেন; কিন্তু যাহারা এ বচন সকলের অনৈক্য জানেন ও সংগ্রহকারের 
মীমাংসাসদ্ধ নহে, ইহা নিশ্চয় কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের প্রাত মুগ্ধবোধচ্ছান্র যে উপদেশ 
দিতেছেন, সে ব্থশ্রিম ।৮* 


* রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ২১৭ পৃল্ঠা দেখ। 


২০৬ 


দর্গম অধ্যায় 
পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা । বাঙ্গাল। ভাষ। ও 
সাহিত্যের উন্নতি 
0 ১৮১৭-১৮৩০ সাল ) 


ইংরেজীশিক্ষা ও পাশ্চাত্যজ্ঞানপ্রচারদ্বারা ভারতবর্ষের যে অশেষ কল্যাণ সংসাধত 
হইতেছে, ইহা কে না স্বীকার কারবেন; ইহার জন্য ডোভিড হেয়ার, লর্ড মেকলে 
প্রভৃতির ন্যায়, রাজা রামমোহন রায়ের নিকটেও আমরা চিরাঁদন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। 
তাঁহার সময়ে রাজপ.রুষাঁদগের মধ্যে একটি বিচার চলিতোছল। এক পক্ষের মত এই 
ছিল যে, এতদ্দেশীয় লোককে ইংরেজশীশিক্ষা না দিয়া সংস্কৃত ও পারসাশক্ষা দেওয়াই 
[বধেয়, অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এক পক্ষ 'হিন্দদিগের জন্য 
সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন, অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষার 'নামত্ত একাঁট কালেজ প্রাতষ্ঠার 
চেষ্টা কাঁরতোছলেন। এই 'বচারের সময়ে রাজা রামমোহন রায় তৎকালশন গবর্ণর জেনারল 
লর্ড আমহার্টকে ১৮২৩ খ্যীম্টাব্দে প্রথমে উত্ত [বিষয়ে একখান পত্র লেখেন। সেই 
পন্নে তান আত স্ন্দররূপে প্রদর্শন কাঁরয়াছলেন যে, কেবল সংস্কৃত ও পারসীশিক্ষায় 
এদেশশীয়লোকের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই ; ইংরেজীঁশিক্ষা ব্যতীত লোকের দূঢ- 
নিবদ্ধ কুসংস্কার কখনই নিম্স্মল হইবে না। সুতরাং 'হন্দসমাজের শোচনীয় অবস্থাও 
কখন বদ্ারত হইবে না। কুসংস্কারাবনাশ ও সামাঁজক উন্নাতর জন্য পাশ্চাতাজ্ঞান 
যার পর নাই আবশ্যক। উত্ত পন্রখানি এরূপ অকাট্য যুল্ত ও গ্রভীর জ্ঞানপূর্ণ যে, 
তৎকালণন স্ীবজ্ঞ ইংরেজেরা উহা পাঠ করিয়া চমংকৃত হইয়াছিলেন। বিসপ 'হিবার 
উহাকে একটি আশ্চর্যা পদার্থ বাঁলয়া উল্লেখ কাঁরয়াছলেন। রামমোহন রায় যে সময়ের 
লোক, তাহা স্মরণ কাঁরিলে পন্রখানিকে বাস্তাঁবক আশ্চর্য্য পদার্থ বাঁলতে হয়। উহা পাঠ 
কাঁরয়া অনেকেই ইংরেজশীশক্ষার আবশ্যকতা বুঝিতে পাঁরয়াছলেন। আমরা পাঠক- 
বর্গের অবগাঁতর জন্য পত্রখান নম্নে উদ্ধৃত কারলাম। 
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এস্থলে অনুষঞ্ঞক্রমে আমরা একটি কথা বাঁলতোছি। উত্ত পত্রে রাজা কতকগাল 
বৈদান্তিক মত ও হিন্দ দার্শীনকাঁদগের অন্যান্য মতের বিরুদ্ধে যাহা িখিয়াছেন, তাহা 
পাঠ করিয়া কেহ মনে কারতে পারেন যে, [তান বেদান্তাঁদ দর্শনের বিরোধী ছিলেন। 
[কন্তু বাস্তবিক তানি বেদান্তদর্শনের িরুদ্ধবাদী 1ছলেন না। তিন প্রথমে বাঙ্গালা 
ভাষায় বেদান্তদর্শনের ভাষ্য রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। বেদান্তদর্শনকে 'ভীত্তম,ল 
কারয়া তিনি পাণ্ডতগণের সাহত শাস্্রগয় বিচার কাঁরয়াছলেন। কেবল হিন্দু পাণ্ডিত- 
গণের সাঁহত কেনঃ 'ব্রাহ্মণসেবাঁধ' পত্রে, পাদ্রসাহেবাঁদগের আপাত্তখণ্ডনে তানি বেদান্ত- 
দর্শনের পক্ষসমর্থন কারয়াছলেন। কেবল তাহাই নহে। তান বেদান্ত মতান[যায়ী 
সঙ্গীত রচনা কাঁরয়া প্রচার কাঁরয়াছিলেন।* 

তবে এস্থলে সহজেই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে তান ইংরেজী শিক্ষার পক্ষ- 
সমর্থন করিয়া গবর্ণর জেনারলকে যে পত্র 'লাঁখয়াছেন, তাহাতে তান বৈদান্তকমতের 
বিরুদ্ধে লেখনশচালনা কেন করিলেন? এস্থলে তান ক ডীকলের ন্যায়, বিশেষভাবে 
পাশ্চাত্যশিক্ষার গৌরব ও আবশ্যকতা প্রাতপন্ন কারবার জন্য বেদান্তাঁদ 'হন্দুদর্শনের 
[নন্দা কাঁরয়াছেন? কখনই না। তবে তান এরূপ কেন লাখলেন £ 

1তাঁন বেদান্তদর্শনের বিরোধ ছিলেন না। সচরাচর বেদান্তশাস্ত যেরুপ ব্যাখ্যাত 
হইয়া থাকে, তাহারই গবরোধী ছিলেন। তান অদ্বৈতবাদ গ্রহণ কাঁরয়াও সকল পদার্থের 
ব্যবহ্যারক সন্তা স্বীকার কাঁরতেন। কেবল তাহাই নহে। অদ্বৈতবাদ স্বীকার কাঁরয়াও 
গান লৌদকক কর্তব্যাকর্তব্য, ধর্্মাধ্ম্ম ও নৌতকদাঁয়ত্বে গব*বাস কাঁরতেন। 

বেদান্তশাস্ত্রের গবরোধী হওয়া দূরে থাকুক, রামমোহন রায়ই বঙ্গদেশে বেদান্ত- 
চচ্চার প্রবর্তক। তীনই প্রথমে মূল সংস্কৃত বেদাল্তদর্শন এদেশে মাদ্রত ও প্রকাঁশত 
করেন। 'তাঁনই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্তসূব্রের ভাষ্য প্রকাশ করেন। 'তানই 
প্রথমে বাঙ্গালা অনুবাদ সাঁহত পণ্যোপাঁনষদ মাাদ্রুত কাঁরঘ়া বঙ্গবাসীর সমক্ষে উপাঁদ্থিত 
করেন। হিন্দুদর্শনের প্রাত তাঁহার যে আস্থা ছিল, তাহার আর একাঁটি অখণ্ডন"য় প্রমাৎ 
এই যে, কুমার কাপেন্টারের াখিত “1176 1,950 19953 11) 151612700 01 015 [২21 
এ) [১10107) চ২০% নামক পুস্তকে আছে যে, রাজা ইংলণ্ডবাসী শিক্ষিত, ব্যান্তগণের 
নিকটে বাঁলয়াঁছলেন যে, 'হন্দ্‌দর্শনের তুলনায় ইংলশ্ডের দর্শন 'কছুই নহে। 


রামমোহন রায়ের বেদাবদ্যালয় 


এদেশে বেদান্তচচ্চা প্রবার্তত কারবার জন্য রাজা যাহা কাঁরয়াছিলেন, আমরা তাহ 
বাঁলয়াছ। এস্থলে উত্ত বিষয়ে তাঁহার একট কার্ষযের কথা বালব । তান 'বেদশিক্ষার 
জন্য ১৮২৬ সালে একাঁট বেদাবদ্যালয় প্রাতাষ্ঠিত কাঁরয়াছলেন। মাণকতলা স্ট্রথটেঃ 
৭৪নং বাটাতে উত্ত বেদবিদ্যালয়ের কার্য হইত। পরলোকগত শ্রণযৃত্তবাব আনল্দচন্ 


মাম ৯ 


ক ৯১৯ ও ১০০ পৃচ্ঠা দেখ। 
শ. ৬৩ পন্ঠা দেখ। 


২১০ 


বস; ও তাঁহার প্দন্রের মূখে আমাদের কোন কোন বন্ধু শ্যানয়াছেন যে, উত্ত বাটশতেই 
রামমোহন রায়ের বেদবিদ্যালয় প্রাতাচ্ঠত ছিল। রামমোহন রায় গিবলাত গমন কাঁরলে, 
তাঁহার অনেক ভ্‌সম্পাত্ত বন্ধক থাকা সূত্রে বিব্রত হইয়া যাষ। এ বাটীটিও সেইর্প 
বিক্রীত হইয়াছিল। উন্ত আনন্দচন্দ্র বস্‌ মহাশয় উহা ক্রয় করেন।* 

. উত্ত বিদ্যালয়ের বিষয়ে ১৮২৬ সালের ২৭ জুলাই দিবসে আড্যাম সাহেব যাহা 
[লাখয়াছিলেন, আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম ;__ 

“অজ্পাদন হইল, রামমোহন রায় একটি ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠা 
কাঁরয়াছেন। তানি উহার নাম দিয়াছেন, বেদ-বিদ্যালয়। এক্ষণে উহাতে অজ্পসংখ্যক 
কয়েকজন যুবা, একজন সংপ্রাসদ্ধ পাঁণ্ডতের দ্বারা সংস্কৃত সাঁহত্যে শিক্ষালাভ কাঁরতে- 
ছেন। হিন্দু একেশ্বরবাদ সমর্থন ও তাহার প্রচার এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। রাম- 
মোহন রায়ের ইচ্ছা আছে, এই বিদ্যালয়ে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানাদ শিক্ষা দেওয়া হয়। 
হা ভিন্ন বাঙ্গালা কিম্বা সংস্কৃত ভাষায় খ্৭জ্টীয় একেশ্বরবাদ বিষয়ে শিক্ষা দিতেও 
তাহার ইচ্ছা আছে ।” 

ইংরেজশীপক্ষের জয় ; রামমোহন রায়ের হল্দকলেজের 
কাঁমিটিত্যাগ 


ইংরেজশীশক্ষার পক্ষপাতণ ব্যান্তগণের মধ্যে রামমোহন রায় একজন প্রধান ছিলেন। 
ডাঁভড হেয়ার, সার্‌ এডওয়ার্ড হাইভ ইন্ট, এবং রামমোহন রায় এই তন জনের যত্ে 
হল্দুকলেজ সংস্থাঁপত হইয়াঁছল। পাশ্চাত্য 1ীশক্ষার পক্ষদ্ল এবং দেশীয় শক্ষার 
পক্ষদলের মধ্যে দবাদশবর্ষ অথবা তদাঁধককাল তকাবতর্ক চাঁলয়াছল। পাঁরশেষে ১৮৩৫ 
যুম্টাব্দের ৭ই মে লর্ড উহীলয়ম বোশ্টঙক কর্তৃক পাশ্চাত্যাশক্ষা পক্ষেরই জয় হইল । 
ই বিবাদের প্রথম অবস্থায় দেশীয় 'শক্ষার পক্ষপাতশীদগ্ের চেষ্টায় গবর্ণমেন্ট একাঁট 
সংস্কৃত কলেজ প্রাতাঁচ্ঠত কারবার জন্য বহু অর্থ প্রদান কাঁরতে সম্মত হন। রাম- 
'মাহন রায় উহার প্রাতবাদ কাঁরয়া পূর্বপ্রকাঁশত পত্রখান গবর্ণরজেনারলকে 'লাখিয়া- 
টছলেন। বোধ হয়, এই আন্দোলনবশতঃই সংদ্কৃতকলেজের বাটনর ভিত্তিপ্রস্তর, হিন্দ 
কলেজের নামে ১৮২৪ খসন্টাবন্দে, ফেরুয়ার মাসে নিখাত হইয়াছল। সংস্কৃতকলেজ 
ও হিন্দুকলেজ উভয় বিদ্যালয়ই উতন্ত গৃহে স্থাপিত হয়। 

“ইংলণ্ডস্থ রাজপুর্ষেরা এদেশীয় লোকের শিক্ষাসাধনার্থ একলক্ষ চাঁব্বশ হাজার 
টাকা প্রদান করেন, এবং অন্রত্য রাজপুরুষেরা তদ্দবারা একটি সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপন 
কাঁরতে উদ্যত হন। এই সম্বাদ অবগত হইয়া রামমোহন রায় সে সময়ের শাসনকর্তা 
লর্ড আমহার্ট্কে একখান পত্র লেখেন। তাহাতে তান সংস্কৃতকালেজের পাঁরবর্তে 
একাঁট ইংরেজশ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া নানাবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন। 


* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে সব্ব্প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের 
ষে স্মরণার্থ সভা হইয়াছল, তাহাতে আনন্দচন্দ্র বস্‌ মহাশয় উপাস্থত ছিলেন। শ্রীধ্ন্ত 
রাজনারায়ণ বস: মহাশয়ের নিকট আনন্দবাব্য বাঁলয়াঁছলেন যে তাঁহার বয়ঃরক্রম যখন 
অন্টাদশ বৎসর, তখন তান রাজা রামমোহন রায়ের নিকটে, তাঁহার মাঁণকতলার ভবনে 
সব্বদা গমন কারতেন। কোন বিষয় 'লাখতে হইলে, রাজা বাঁলয়া যাইতেন, আনন্দবাব্‌ 
দলাখতেন। শ্রশযুন্ত রাজনারায়ণ বস্‌ মহাশয় আনন্দবাবূর নিকট হইতে রামমোহন রায় 
সম্বন্ধীয় কতকগুলি ঘটনা প্রাপ্ত হইয়া রামমোহন রায়ের প্রথম স্মরণার্থ সভায় পাঠ 
করেন। আনন্দচন্দ্র বস্‌ মহাশয় এক্ষণে পরলোক গমন কাঁরয়াছেন। 


২১১৯ 


সংস্কৃতশাস্ত্রের অনুশশলন ও অধ্যাপনা প্রচালত রাখবার উদ্দেশ্যে এদেশীয় চতুষ্পাঠন 
সমুদায়ের অধ্যাপকগণের আন্নকূল্যপ্রার্থনা লিখিয়া দেন।”* 

যে দুই দলের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহারা ইংরেজাীশিক্ষার পক্ষ 'ছলেন, 
তাঁহাদেরই জয় হইল। [হন্দকলেজ সংস্থাপন জন্য যে কাঁমাঁট হইয়াঁছল, রামমোহন রায় 
তাহার একজন সভ্য ছিলেন ধকন্তু পৌন্তালক হিন্দুগণ ইহাতে আপাতত উপস্থিত 
করায়, তান উত্ত পদ তৎক্ষণাৎ তিতা কারিলেন। [তান স্বভাবাঁসদ্ধ উদারতার সাঁহত 
বলিয়াছিলেন,_“আম ক্মাটতে থাকিলে মাঁদ কালেজের লেশমাব্লও আঁন্টের সম্ভাবনা 
থাকে, তাহা হইলে আম সে সম্মানের প্রয়াসী নাঁহ।” 


ডফ্‌ নাহেবকে পাহায্যদান 


ইংরেজাীশিক্ষা প্রচলিত কারবার জন্য রাজা রামমোহন রায়ের যে একান্ত যত্র ছিল, 
তাঁদ্বিষয়ে আঁধক কিছ; বিবার প্রয়োজন নাই। তথাচ আমরা আর দুইটি ঘটনার উল্লেখ 
কাঁরব। খ্রীষ্টধর্্মপ্রচারক মহাতমা ডফসাহেব ১৮৩০ খসম্টাব্দে এদেশে আগমন করেন। 
£তাঁন রাজা রামমোহন রায়ের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরয়া বালকাদগের ইংরেজশশিক্ষার জন্য 
একাঁট বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠিত কারবার আভিপ্রায় প্রকাশ কাঁরলেন। রামমোহন রায় তাঁহার 
প্রস্তাব শুনিয়া যার পর নাই আহমাদ প্রকাশ কাঁরলেন। তান তাঁদ্বষয়ে তাঁহাকে 
যথেন্ট সাহায্য কারয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য তান ডফ- সাহেবকে প্রথমে 
ব্রাহ্মসমাজের গৃহ ছাঁড়য়া দেন। যতাঁদন বিদ্যালয়ের নজের গৃহ না হইয়াছিল. ততাঁদন 
উন্ত স্থানেই উহার কার্য হইত। নতনানাম্মত নিজগৃহে সমাজ উীঠয়া আসবার সময়ে 
ব্লামমোহন রায় কমল বসুর বাটী চল্লিশ টাকা ভাড়ায় স্কুলের জন্য 'স্থর কাঁরয়া দেন। 
তথা হইতে সমাজ উঠিয়া আসবার সময়ে রামমোহন রায় একখানা বড় টানাপাখার প্রাত 
অঙ্গুলনিদ্দেশ কাঁরয়া ঈষৎ হাস্যপূর্বক ডফ্‌ সাহেবকে বলিলেন, “] 1625০ 50 
1119 165905 ০1 12110” 1 এতাঁদ্ভন্ন বিদ্যালয়ের জন্য প্রথম কয়েক জন ছাত্র গতাঁনই 
সংগ্রহ কারয়া দিয়াছিলেন। প্রায় এক মাসকাল তান নিজে প্রত্যহ বিদ্যালয়ে গমন কারয়া 
উহার তত্তাবধান কীরতেন। প্রাতি দিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাপূব্বক বিদ্যালয়ের কার্য 
আরম্ভ হয় দৌঁখিয়া তান অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ কাঁরতেন, এবং খ্তীম্টের আদর্শ- 
প্রার্থনাটি 001৫5 185০1) বিশেষ উপযোগী বাঁলয়া তাহা ব্যবহার কারতে অনুরোধ 
করিতেন। তান উত্ত প্রার্থনাটিকে অত্যন্ত ভালঘাঁঙ্সিতেন। তিনি বাঁলিতেন যে, কোন 
পুস্তক বা ভাষায় এরূপ সংক্ষিপ্ত অথচ উদারভাবপূর্ণ প্রার্থনা দোখিতে পাওয়া যায় না। 
ডফ সাহেবের স্কুলে বাইবেল পাঠ হইত বাঁলয়া তাঁহার কিছুমান আপাঁত্ত ছিল না। 'তাঁন 
বাঁলতেন যে. সকল প্রকার শিক্ষা ধম্মের উপরে প্রাতাষ্ঠিত হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ে বাইবেল 
শিক্ষা হইলে তাঁহার মতে কোন প্রকার আনম্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং 'বশেষ উপকারেরই 
সম্ভাবনা । ভফ সাহেবের স্কুল যে দিন প্রথম প্রাতম্ঠিত হয়, ছান্রগণ বাইবেল পাঁড়তে 
আপাঁত্ত কাঁরলে, রামমোহন রায় তাহাঁদগকে বাঁলয়াছিলেন :_ “বাইবেল পাঁড়লেই খ:শন্টিয়ান 
হম্স না। আম আদ্যোপান্ত সমস্ত বাইবেল পাঠ কাঁরয়াছি, অথচ খ্যশীষ্টয়ান হই নাই ; 
কোরান পাঠ করিয়াছ, অথচ মৃসলমান হই নাই। আবার হরেস উইলসন সাহেব 'হন্দ্‌- 

শাস্ত্র পাঁড়য়াছেন, অথচ হন্দু হন নাই। বিচারপূব্বক সতাগ্রহণ কারবে। কেহ তোমা- 


* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারত উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, 
৩০ প্ঠা দেখ। 





১২ 


1দগকে ধলপৃর্্বক খীীস্টিয়ান কারবে না।” রামমোহন রায়ের কথা শুনিয়া ছান্রগণ আর 
আপাঁন্ত কাঁরল না। আমরা শাুনয়াঁছ যে. এই সাহায্যের জন্য ডফসাহেব রামমোহন 
রায়ের প্রাত চিরাঁদন কৃতজ্ঞ ছিলেন। ডফসাহেব বেথুন সভাতে একবার বাঁলয়াছলেন 
যে, তান এদেশে আসিয়া রামমোহন রায়ের নিকট যেরুপ সাহায্য পাইয়াছেন, দেশীয় ক 
ইয়োরোপীয়, অন্য কাহারও নিকট সেরূপ সাহাধ্য প্রাপ্ত হন নাই। 


রামমোহন রায়ের ইংরেজশ স্কুল 


ইংরেজ্জী বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে তান কেবল অন্যের সাহায্য কাঁরতেন, এরূপ 
নহে; তাঁহার নিজের একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। অনেক ভদ্র ও সম্দ্রান্ত বংশীয় 
বালকেরা সেখানে অধায়ন কাঁরতৈন।* 

১৮২২ সালে 'হন্দুবালকদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার জন্য তান এই বিদ্যালয় 
প্রাতষ্ঠা করেন। উহার প্রায় সমূদায় বায় আপাঁনই বহন করেন, কেবল কোন কোন বন্ধু 
িছদ কিছু চাঁদা দিতেন। ইউিয়ম আড্যাম সাহেব এই বিদ্যালয়ের দর্শক বা তত্তবাব- 
ধারক 1ছলেন। ১৮২৭ সালে 1তাঁন এইরূপ বাঁলতেছেন ;- 

বিদ্যালয়ের দুই জন িক্ষক। এক জনের মাঁসক বেতন ১৫০ দেড়শত মূদ্রা ; 
আর এক জনের মা সক বেতন ৭০ সন্তর মুদ্রা॥ ৬০ হইতে ৮০ জন 'হন্দু ছাত্র ইংরেজী 
শিক্ষা করে। খ্রীষ্টধম্মের মতামত সকল ছাঘীদগকে শিক্ষা দেওয়া হয় না; কিল্তু 
নীতি সম্বন্ধীয় কর্তব্য সকল তাহাঁদগকে মত্্পূব্বক শিক্ষা দেওয়া হয়। যে সকল 
ভাত মানবজাতির সাধারণ ইতিবৃত্ত শিক্ষা কাঁরতে সক্ষম, তাহাদগকে খ্ীম্টধম্মের 
এ1তহ্াঁসক ঘটনা সকল শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। 

এই ীবদ্যালয়ের সামাঁয়ক পরাক্ষাদ্বারা সংস্পম্ট বুঝা "গয়াছল যে. উহার শিক্ষা 
কার্ধয জ্নচারুর্ূপে নিব্বাহ হইত। এই বিদ্যালয়ের প্রায় সমুদয় ব্যয় রামমোহন রায় 
?নজে বহন কাঁরতেন ; এবং উহার উপর তাঁহার কর্তত্ব ও তত্বাবধানও সম্পূর্ণ ছিল। 
আড্যাম সাহেব ইচ্ছা করিতেন যে, 'বিদ্যালয়াট বিশেষভাবে রামমোহন রায়ের না থাকে। 
উহা ইউনিটেরিয়ান কাঁমাটর অধীন এবং উহার জন্য সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ 
করা হয়। কিন্ত এ প্রস্তাবে রামমোহন রায়ের মত ছিল না। আভডর্নাম সাহেব, 
বিদ্যালয়ের কার্ধা নিব্বাহ জন্য, যে সকল বাবস্থা করিতেন, রামমোহন রায় সে সকল 
পাঁরবার্তৃত কাঁরিয়া দিতেন। কিন্তু আড্যাম সাহেব বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, 
1তন এরপ ইচ্ছা করিতেন না। দেশের লোক আড্যাম সাহেবকে আঁতশয় ভাল বাঁসতেন। 
যাহা হউক. স্কুল সংক্লাল্ত কাষ্যে রামমোহন রায়ের সাহত মতের অনৈক হওয়াতে, তান 
১৮২৮ সালে, বিরক্তির সাহত উহার সংস্রব পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। 


বাঙ্গালা গদ্যসাহত্য 


এমন এক সময় ছিল যখন, বাঙ্গালাভাষায় গদ্যগ্রল্থ ছিল না। কাঁবকঙ্কণ চণ্ড+, 
কাশনদাসের মহাভারত, কাঁত্তবাসের রামায়ণ, ভারতচন্দ্রের অনদামঞঙ্গল, প্রভাতি পদ্যগ্রল্থ 
* ভান্তভাজন মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন যে, রাজা রামমোহন রায় 
নিজে গাড়ী কাঁরয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া আপনার স্কুলে ভার্ত কারিয়া দিয়াছলেন। 
রাজার সঙ্গে যাইবার সময়, 1তাঁন [বমৃগ্ধাচত্তে রাজার সুন্দর গম্ভশর, ঈষৎ 'বিষাদ- 
মিশ্রিত মুখের দিকে দাষ্ট রাঁখয়া স্কুলে গিয়াছলেন। 
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সকল ছিল, গদ্যগ্রল্থ একেবারেই ছিল না। কেহ কেহ বলেন, রামমোহন রায় বাঙ্গালা গদ্য- 
রিনি সার কেহ বা এ কথার প্রাতবাদ করেন। এ বিষয়ের প্রকৃতাঁসদ্ধান্ত 
ঢ 

দাীলল ও পন্রাদ অবশ্য প্রচালত বাঙ্গালায় 'লাখত হইত। সতরাং 
রায়, বাঙ্গালা গদ্যরচনার সৃষ্টিকর্তা এ কথা যান্তসঙ্গত হইতে পারে না। 
চণ্ডীঁচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জণবনচাঁরত পুস্তকে, পাশ্ডত হর- 
প্রসাদ শাস্ত্র মহাশয়ের যে পন্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 'তাঁন [লিখিতেছেন যে, 
তাঁহাদের বাটীতে স্মাতিকম্পদ্রুম নামে, বাঙ্গালা গদ্যে হস্তাঁলাখত স্মাতশাস্ত বিষয়ক 
প্‌স্তক তানি প্রাপ্ত হইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় ঈববেচনা করেন যে, উহা একশত 
বংসরেরও পূর্বে লাখত হইয়াছিল। আমরা পূর্বে বালয়াছ যে, রামমোহন রায়ের 
পূর্বে ফোটউইলিয়ম কলেজের জন্য গদ্যগ্রল্থ রাঁচত হইয়াছিল ; কিন্তু উত্ত পুস্তক 
সকলের ভাষা আত কদর্য, উহা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই, এবং কেহ তাহার 
রচনাপ্রণালী অনুকরণ করে নাই। রামমোহন রায়ের প্রাতিদ্বল্দৰীগণ তাঁহার মতের প্রাত- 
রনি নাভ দা রেল লর রে রা রস 
খত। + 

আমাদের ববেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, বাত্গালা গদ্যের সাঁহত রামমোহন 
রায়ের প্রকৃত সম্বন্ধ কিঃ প্রথমতঃ ইহা নিশ্চয় যে, রামমোহন রায়ের পূর্বে গদ্যরচনা 
প্রচালত ছিল । দ্বিতীয়তঃ, দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার পূর্বে হস্তাঁলখিত গদ্যগ্রন্থ 
কলেজের জন্য গদ্যগ্রল্থ রচিত হইয়াছিল। তবে রামমোহন রায়, বাঙ্গালা গদ্য সম্বন্ধে 
কি কারয়াছেন? এ কথার উত্তর এই যে, সাধারণপাঠ্য বাঙগালা গদ্যগ্রল্থ, রাজা রামমোহন 
রায়ই সব্্বপ্রথমে রচনা ও প্রকাশ কাঁরয়াছেন। রামমোহন রায়ের প্রীতদ্বন্দবীগণ তাঁহার 
ধম্সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইলে, তাঁহার মত খণ্ডন কারবার জন্য উত্তর পুস্তক 
বাহর করেন : সূতরাং রামমোহন রায়ের পরে, তাঁহাদের গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইয়াছিল। 
রামমোহন রায়ের দ্বারাই সর্্বপ্রথমে লাধারণপাঠ্য বাঙ্গালা গদাগ্রল্থ রাঁচত ও প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 

[তিনি ১৭৩৭ শকে, ১৮১৫ খশম্টাব্দে, বেদাল্তদর্শনের ভাষ্য প্রকাশ করেন। 
সাধারণপাঠ্য বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশের প্রবর্তক। 

যে সময়ে রামমোহন রায়, গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন, সে সময়ে ষে এদেশে কোন 
সাধারণপাঠ্য গদাগ্রল্থ ছিল না.-গদ্যগ্রল্থ পাঠ করা যে লোকের অভ্যাস ছিল না, তাহার 
একাট প্রমাণ এই._-রামমোহন রায় প্রথম গদাগ্রল্থে, রুপে গদ্যপাঠ কাঁরতে হয়, তাহার 
প্রণালী শিখাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে নিঃসংশয়ে প্রাতপন্ন হইতেছে যে, সাধারণের মধ্যে 
গাদাগ্রল্থ পাঠের, 'তাঁনই প্রথম প্রবর্তক। আমরা নিম্নে তাঁহার গ্রল্থ হইতে উন্ত স্থানটি 
উদ্ধৃত কাঁরলাম। 

প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষাতে, আবশ্যক গৃহব্যাপার 'নর্্বাহের যোগ্য, কেবল কতক্‌- 
গুজিন শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের ষেরুপ অধীন হয়, তাহা অন্য ভাষার বাখ্যা, 
ইহাতে কারবার সময়, স্পম্ট হইয়া থাকে। 'দ্বিতশযতঃ, এ ভাষার গদ্যেতে অদ্যাঁপ ফোন 
শাস্ম কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রয্স্ত 
দই তিন বাক্যের অঞ্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ কাঁরতে হঠাৎ পারেন না। ইহা 
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প্রত্যক্ষ কান্দনের তঙ্জমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। অতএব, বেদান্তশাস্তের ভাষার 
বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের 
ন্যনতা কাঁরতে পারেন। এ 'নাঁমত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ িলীখতোছ। যাঁহাদের 
সংস্কৃতে ব্যৎপাঁন্ত 'কিন্চিতো থাঁকবেক, আর যাঁহারা ধুৎপন্ন লোকের সাঁহত সহবাস- 
দ্বারা, সাধুভাষা কহেন আর শুনেন, তাঁহাদের অজ্প শ্রমেই ইহাতে আঁধকার জাঁন্মবেক। 
বাক্যের প্রার্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে কাঁরতে উাঁচত হয়। 
যে যে স্থানে, যখন, যাহা, যেমন ইত্যাদ শব্দ আছে, তাহার প্রাতশব্দ তখন, তাহা, 
সেইরূপ ইত্যাদকে পূর্বের সাঁহত আঁন্বত কাঁরয়া বাক্যের শেষ কাঁরবেন। যাবৎ ক্রিয়া 
না পাইবেন, তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ, অঙ্গীকার কাঁরয়া অর্থ কারবার চেষ্টা না পাইবেন। 
কোন্‌ নামের সাঁহত, কোন্‌ ক্রিয়ার অন্বয় হয়, ইহার বিশেষ অনুসন্ধান কারবেন। যেহেতু 
একবাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে । ইহার মধ্যে কাহার সাঁহত 
কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে, অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই। ব্রঙ্গ 
যাহাকে সকল বেদে গান করেন, আর যাহার সত্তার অবলম্বন কাঁরয়া জগতের নির্বাহ 
চলিতেছে, সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে, যদ্যাপ ব্রক্ষশব্দকে সকলের প্রথমে 
দোঁখতেছি, তথাঁপ সকলের শেষে 'হয়েন” এই যে 'য়াশন্দ তাহার সাঁহত রহ্ধশব্দের 
অন্বয় হইতেছে। আর মধ্যেতে গান করেন' যে যে 'ক্রয়া শব্দ আছে, তাহার অন্বয়, বেদ 
শব্দের সাঁহত, “আর' চলিতেছে, এ ক্রিয়া শব্দের সাঁহত শনব্বাহ" শব্দের অন্বয় হয়। 
“অর্থাৎ করিয়া যেখানে যেখানে বিবরণ আছে, সেই শীববরণকে পরপূর্্থ পদের সাহত 
তান্বিত যেন না করেন। এই অনুসারে অনৃষ্ঠান কাঁরলে অর্থবোধ হইবাতে 'বিলম্ব 
হইবেক না। আর যাঁহাদের ব্যৎপান্ত 'কাঁণ্চতো নাই, এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সাঁহত 
সহবাস নাই. তাঁহারা পাঁণ্ডিত ব্যান্তুর সহায়তাতে অর্থবোধ কিণ্িৎকাল কাঁরলে, পশ্চাৎ 
বয়ং অর্থবোধে সমর্থ হইবেন। বল্তুতঃ মনোযোগ আবশ্যক হয়।” 

রামমোহন রায়ের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল, তাহাতে, 
উত্ত ভাষায়, গভির দাশশীনক বিষয়ে গ্রল্থরচনা করা যে রুপ কঠিন ব্যাপার, তাহা 
সহজেই বুঝা যায়। তান বাঙ্গালায় বেদান্তদর্শনের ভাষ্য রচনা কাঁরয়া প্রকাশ কারিয়া- 
ছলেন। ইহা তাঁহার অসাধারণ প্রীতভার পাঁরচয় 'দতেছে। তাঁহাদ্বারা বাঙ্গালা ভাষার 
বহূল উন্নাত সংসাধিত হইয়াছে। 

পাণ্ডত রামগাঁতি ন্যায়রত্র, বাঙ্গালা ভাষা ও বাগ্গালা সাহত্যাবষয়ক প্রস্তাবে 
রামমোহন রায় সম্বন্ধে এইরূপ বাঁলয়াছেন ;_“রামমোহন রায় রাঁচিত যে কয়েকখাঁন 
বাঙ্গালাপুস্তক দোৌখতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অন্বাদ এবং 
পৌত্তলিক মতাবলম্ব প্রাচীন ভভ্টাচার্য মহাশয়াদগের সাহত 'িচার। এ সকল বিচারে 
তান নিজের নানা শাস্বিষয়ক প্রগাঢ় বিদ্যা বুদ্ধি, তকর্শন্তি, শাস্ত্রের সারগ্রাহিতা, 
নয়, গাম্ভীষ্ প্রভৃতি ভার ভার সদগুণের একশেষ প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। নিবিষ্ট- 
চিত্তে সেই সকল অধ্ায়ন কাঁরলে, চমতকৃত ও তাঁহার প্রাত ভান্তুরসে আস্লুূত হইতে 
হয়।”* 

বাঙ্গালা গদ্যসাহত্য উন্নাতপথে অগ্রসর হইতেছে । যে বাঙ্গালা গদ্য ক্রমশঃ 


* পণ্ডিত রামগাঁত ন্যায়রতর প্রণসত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য পুস্তকের ১৬২ 
পন্ঠা দেখ। 


*১৫ 


৮ 


সংস্থাপন কাঁরয়া গিয়াছেন। তাহার রচনা যার পর নাই প্রাঞ্জল ও সুবোধ্য। কাল- 
সহকারে ভাষার অনেক পাঁরবর্তন হইয়াছে বাঁলয়া রামমোহন রায়ের রচনা এখনকার ' 
লোকের রুঁচসঙ্গত না হইতে পারে; বকন্তু পণ্চাশৎ বৎসর পূর্বে উহাই সব্বোৎকন্ট 
রচনা ছিল। তাঁহাদ্বারা বাঙ্গালা গদ্য-সাহত্য যে অনেক পাঁরমাণে উন্নাতলাভ কাঁরয়াছে, 
তাহাতে 'কিছমান্র সংশয় নাই। 

তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের আঁধকাংশই ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধীয়। ত'ন ধর্ম 
ও সমাজসংস্কারক ছিলেন ; সূতরাং তাঁহার পক্ষে এ প্রকার হইবারই কথা । তথাচ 
তিনি অন্য বষয়েও কোন কোন পুস্তক 'লাখয়াঁছলেন। আমরা ক্রমে তাহার উল্লেখ 
কারব। 

বরক্মজ্ঞান ও সহমরণ নিবারণ বিষয়ে তাঁহার কয়েকখান পুস্তকের 'বষয় আমরা 
পূর্বে বালয়াঁছ। এক্ষণে তাঁহার প্রচারিত আর কয়েকখাঁন পুস্তক ও পান্রকার বিষয় 
বলতে প্রবৃত্ত হইলাম। 


গোড়শয় ব্যাকরণ 


উত্ত পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার গ্রম্থপ্রকাশক বলেন, “রামমোহন রায় ইউরোপীয়াদগের 
ধাগ্গালাভাষা 1শক্ষার সাহাষ্যার্থ ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালার এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। 
১৮২৬ খঃ অন্দে তাহা মাদ্রত হয়। পরে তান সেই ব্যাকরণের আদর্শে বাঙ্গালা- 
ভাষায় উহার এক ব্যাকরণ রচনা করেন ; তাহা একপ্রকার উপরোন্ত ইংরাজী ব্যাকরণের 
অন্যবাদ বাললেও বলা যায়। কিন্তু ইহা মুঁদ্রুত কারবার পূর্রে তাঁহাকে ইংলন্ড- 
যাত্রা করতে হইয়াছল। এজন্য তাঁহার আঁভপ্রায়ানুসারে স্কুলবুক সোসাইটী এই 
গ্রন্থ প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। ইহা সে সময়ের উৎকৃষ্ট ব্যাকরণবোধে সব্বন্র পাঁরগৃহীত 
হইত। প্রথম মুদ্রণের দিবস ১৮৩৩, এপ্রেল। উত্ত স্কুলবুক সোসাইটশ দ্বারা ১৮৫১ 
খৃঃ অন্দে ইহা চতুর্থবার মাদ্ুত হইয়াছিল। তখনো ইহাতে কিছু [বিশেষ পাঁরবর্তন 
হস নাই ।+ 

১৮৩৩ খয্্িটান্দে প্রকাশিত, রামমোহন রায়ের ব্যাকরণের প্রথমে স্কুলবৃক 
সোসাইটিদ্বারা একটি' ভূমিকা নূতন কাঁরয়া 'লাঁখয়া দেওয়া হইয়াঁছল। আমরা সেই 
ভূমকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। 

“সব্বদেশীয় ভাষাতে এক এক ব্যাকরণ প্রাসম্ধ আছে যদ্দহারা তশ্তদ্ভাষা লিখনে ও 
শ্‌দ্ধাশ্দ্ধ [বিবেচনাপূর্বক কথনে উত্তম শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষার 
ব্যাকরণ না থাকাতে ইহার কথনে ও িখনে সম্যক্রূপে রীতিজ্ঞান হয় না, এবং বালক- 
দগ্যের আপন ভাষাব্যাকরণ না জানাতে অন্য ভাষা ব্যাকরণ শক্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, 
আর আপন ভাষা ব্যাকরণ যাহার বোধ অজ্প পাঁরশ্রমে সম্ভবে তাহা জানলে অন্য অন্য 
ভাষা ব্যাকরণ জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে। একারণ স্কুলবুক সোসাইটির আিপ্রায়ে শ্রীষূত 
রাজা রামমোহন রায় এ গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ তন্ভাষায় কাঁরতে প্রবৃত্ত হয়েন। পরন্তু 
তাঁহার ইংলণ্ড গমনসময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততাপ্রযুস্ত কেবল পান্ডালাপমান্র প্রস্তুত 
কাঁরয়াছিলেন, পুনদর্ান্টরও সাবকাশ হয় নাই, পরে বাত্রাকালীন ইহার শুদ্ধাশদ্ধ ও 
'ববেটনার ভার স্কুলবুক সোসাইটির অধাক্ষের প্রাত অর্পণ করিয়াছলেন : তে'হ' যত্ব- 
প্ব্বক তাহা সম্পন্ন কারিলেন।” 


৯৬ 


৮৮৮ 
বাঙ্গালা গদ্যে “কমা প্রভৃতি চিহ্ ব্যবহার 


এই ভূমিকায় দেখা যাইতেছে যে “গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে” রামমোহন 
রায় ব্যাকরণ রচনা কাঁরয়াছিলেন। সুতরাং প্রাতপন্ন হইতেছে যে, তান অন্যান্য অনেক 
1বষয়ের ন্যায় বাঙ্গালা ব্যাকরণেরও সৃষ্টিকর্তা। এস্থখলে আর একাঁট প্রয়োজনীয় কথা 
এই যে, এই ব্যাকরণে কমা, সৌমকোলন ও জজ্ঞাসাবোধক িহু দৌঁখতে পাওয়া যাইতেছে। 
এ সকল চিহ রাজা রামমোহন রায়, কিম্বা স্কুলবৃক সোসাইটির অধ্যক্ষ, এই দুই জনের 
মধ্যে কেহ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সব্বপ্রথমে 
বাঙ্গালা গদ্যে কমা, সৌমকোলন প্রভাত ব্যবহার করেন। ১৮৩৩ খীম্টাব্দে মাদ্ুত 
রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ দৌঁখয়া বুঝা যাইতেছে যে, 'দ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক পৃব্বে, 
বাঙ্গালা গদ্যে, কমা, সৌমকোলন প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । রাজা 
রামমোহন রায়ের সময়ে প্রকাশিত তাঁহার সঙ্গীতপুস্তকে, কমা চিহ দোখতে পাওয়া 
যায়। রাজার আঁধকাংশ গ্রন্থে 'কোটেশন' চিহ্ও দৃষ্ট হয়। সুতরাং নিঃসংশায়তরূপে 
প্রাতপন্ন হইতেছে যে, রাজা রামমোহন রায়ই বাঙ্গালা গদ্যে সব্ধপ্রথমে কমা, প্রভৃতি 
বাবহার করিয়া গিয়াছেন। 


সংবাদকোমৃদশ 


আমরা পূর্বে বাঁপয়াছ যে, রাজা পরামমোহন রায়, 'সংবাদকৌমন্দী' নামে একখান 
সাপ্তাহক পাশ্রকা প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। ইহাতে ধর্ম, নীত, রাজনশীতি, বিদেশীয় ও 
দেশীয় সংবাদ এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় পাঁরবারক সংবাদ থাঁকত। ইহার মাঁসক মূল্য 
দুই ঢাকা । ১৮২১ সালের ৪ঠা ?ডসেম্বর প্রথম সংখ্যা প্রকাঁশত হয়। এ প্রথম সংখ্যায় 
বলা হইয়াছিল যে দেশের কল্যাণের জন্যই এই পাপ্রিকা প্রকাশ করা হইতেছে । উহাই 
ইহার একমান্র উদ্দেশ্য । ইহা ভিন্ন উহাতে লর্ড হোন্টংস যে পাঁরমাণে মুদ্রা যন্ত্রের 
স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইয়াছল। 
ইহাও নলা হইয়াঁছল যে. অন্যান্য পাত্রকায় পারস্য, 'হন্দ্‌স্থানী ও ইংরেজী ভাষায় 
[লাখত অনবাদষোগ্য প্রবন্ধ ইহাতে বাঙ্গালায় অন্বাদ করিয়া প্রকাশ করা হইবে। দেশখয় 
লোকাঁদগের বিশেষ কোন কষ্ট বা তাহাদগের প্রাত বিশেষ কোন অত্যাচার উপাঁস্থত 
হইলে তাহা সম্মানের সাঁহত গবর্ণমেন্টের গোচর করা হইবে। কুমারী কলেট বলেন যে, 
সম্পূর্ণরূপে দেশশয় ভাষায় দেশীয় লোকের দ্বারায় পাঁরচালত সংবাদপন্ন, ইহাই প্রথম! 
রামমোহন রায়ই দেশশয় সংবাদপন্রের প্রথম প্রকাশক, এবং সংবাদকৌমুদশই সর্বপ্রথম 
দেশীয় সংবাদশপন্র। দভাগ্যকমে এক্ষণে “সংবাদকৌমুদণ' কুল্রাপ দোখতে পাওয়া যায় না। 
কোন পাঁদ্র সাহেব বালকাঁদগের শিক্ষার জন্য “বঙ্গীয় পাঠাবলন', নামক একখানি পুস্তক 
প্রস্তুত করেন; স্কলবুক সোসাইটির দ্বারা ১৮৫৪ খীষ্টাব্দে তাহা প্রকাশিত হয়। 
উহাতে 'সংবাদকৌমূদণ' হইতে কয়েকাঁট প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছল। কাঁলকাতা বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ১৮৭৪ সালের প্রবোশকা পরশক্ষার্সাদগের জন্য, বাঙ্গালা পুস্তকে 'সংবাদ- 
কৌমুদশ'র কয়েকটি প্রবন্ধ ছিল। বাবু রাজনারায়ণ বসুর প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 
গ্র্থাবলখর মধ্যে 'সংবাদকৌমূদ'র কয়েকাঁট প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে। উহাতে এই 
কয়েকাঁট প্রবন্ধ আছে। পঁববাদ ভঞ্জন” নামক একটি হতোপদেশপূর্ণ গল্প : ইহা 
১৮২৩ সালের সংবাদকৌমুদশীতে প্রকাশ হইয়াছল। পপ্রাতধনি” “অয়স্কান্ত অথবা 
চম্বকমাঁণ” “মকর মৎস্যের বিবরণ” “বেলদনের বিবরণ”, “ীমখ্যাকথন”, “বচারজ্ঞাপক 
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ইতিহাস”, “ইতিহাস”। ইহা ১৮২৪ সালের সংবাদকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ 
পাঁদ্রু লং সাহেব ১৮৫২ সালে বাঙ্গালা পুস্তক সকলের এক তাঁলকা ম্দাদ্রুত করেন। 
তাহাতে ১৮১৯ সাল সংবাদকোমুদীর প্রথম প্রকাশাব্দ বাঁলয়া ডীল্লাখত হইয়াছে । রাজা 
রামমোহন রায় সংবাদকৌম্দদীতে রাজনশীতি, ধম্মনশীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রভৃতি সকল 
হিতকর বিষয়ই 'লাঁখতেন। তাঁহার সনপ্রশস্তচিত্ত কেবল ধম্মাবষয়ক 'িচারেই বদ্ধ 
ছিল না। তত্তববোধিন? পান্রকায় অক্ষয়কুমার বাবু, রাজনশীত ব্যতণত প্রায় সকল বিষয়েই 
লেখনীচালনা কাঁরতেন। বঙঞ্গদর্শনে ব।ঙ্কমবাবু সকল বিষয়ই 'লাঁখতেন। রামমোহন 
টা ইহার প্রবর্তক বা পদপ্রদর্শক। সংবাদকৌমুদীর শিরোদেশে নিম্নালাখত শ্লোকাঁট 
ছল, 


দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটাস্থতং। 
রাবনা ভুবনং তগ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ || 
কোন প্রাচীন ব্যান্তর নিকট আমরা উক্ত শ্লোকটি প্রাপ্ত হইয়াছ। 


িরাট আল আকবর 


“সংবাদকৌমুদ সর্বসাধারণ লোকের জন্য প্রকাশিত হইত। রামমোহন রায় 
১৮২২ খন অঃ 'শাঁক্ষত লোকাঁদগের জন্য শমরাট আল আকবর, নামে পারস্য ভাষায় 
একখান সাপ্তাঁহক সংবাদপন্র প্রকাশ করেন। পমরাট আল আকবর” এই নামাঁটর অর্থ, 
সমাচার দর্পণ। সংবাদ কোমুদী প্রত মত্গলবারে এবং পারস্য পান্রকা প্রাত শুক্রবারে 
প্রকাশিত হইত। ১৮২২ সালের ১১ অক্লোবর দিবসের মিরাট আল আকবর পাঁন্রকায় 
আয়ালশ্ড ও উত্ত দেশবাসীগণের দুঃখ দূগণতর বিষয়ে একাঁট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। 
উত্ত প্রবন্ধের প্রথমেই আয়ার্লপ্ড পাঁথবীর কোন স্থানে (06091:801)1০21 700910101) 
বলা হয়। তাহার পর উহার রাজনোতিক হাতবৃত্ত বিবৃত হইয়াছিল। আহার সারমর্ম 
এই যে, ইংলণ্ডের 'রাজাগণ আপনাদের তোষামোদকারী সহচরগণকে আহইীরিস জাঁমদার- 
গণের জমিদারি অত্যন্ত অন্যায়পূর্্বক দান কারয়াছিলেন। আয়ালন্ডবাসীগণ খ্রীষ্ট- 
ধর্মাবলম্বী হইলেও ইংলন্ডের রাজার সাঁহত তাহাদের ধম্ সম্বন্ধে মতভেদ 'ছিল। 
তাঁহারা রোমন ক্যাথালক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহাদের ধর্মসম্বম্ধশয় 
কার্ধ্যাদ পোপের অধীন ধম্মযাজকাঁদগের দ্বারা সম্পন্ন হইত। আয়ালণ্ডবাসগণ কোন 
ধর্মকার্ে রাজার নিযুক্ত প্রটেম্টাণ্ট মতাবলম্বী ধম্মযাজকাঁদগের সাহায্য গ্রহণ কাঁরতেন 
না। অথচ তাঁহাদের নিকট হইতেই কর আদায় করিয়া এ সকল রাজকায় ধরম্মযাজক- 
দদগের বেতন দেওয়া হইত। কিন্তু এমনই অন্যায় যে, ক্যাথাঁলক ধম্মযাজকাঁদগের বেতন 
রাজকোষ হইতে দেওয়া হইত না। উহা আয়ার্লন্ডবাসীগণ নিজেদের মধ্যে চাঁদা কাঁরয়া 
দিতেন। আয়ার্লন্ডের জাঁমদারগণ ইংলণ্ডে বাস করিয়া তাহাদের অতুল এশ্বর্ধয সেখানেই 
আপনাদের 'বাবধ সুখভোগের জনাই ব্যয় কারতেন। তাহাতে ইংলণ্ডের বাঁণক ও 
দোকানদারগণই বিশেষরুপে উপকৃত হইতেন। এই সকল জাঁমদারগণের কম্মচারশগণ 
আয়ার্লশ্ডে থাকিয়া অতান্ত নিম্ঠুরভাবে ও অন্যায়পৃব্বক দুঃখী প্রজাদগের নিকট 
হইতে অর্থ সংগ্রহ ফারিয়া তাহাদগকে যার পর নাই কষ্ট দিতেন। এই সকল লোকের 
অত্যাচারে প্রজ্াগণের জীবিকা নির্বাহের উপায় পর্যন্ত থাঁকিত না। আয়ার্লশ্ডে 
দুর্ভক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, মিরাট আল আকবর তজ্জন্য চাঁদা দিবার প্রস্তাব করাতে এ- 
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দেশীয় অনেক ইংরেজ ও দেশবাসী অর্থ সাহায্য কাঁরয়াছলেন! কুমারী কলেট বলেন 
যে, ইহার জন্য বর্তমান সময়ে ভারতের প্রধান সংস্কারক রামমোহন রায়ের প্রাত আইরিস- 
গণের কৃতজ্ঞ থাকা কর্তব্য। 
ভূগোল, খগোল ও জ্যামিতি 
রাজা রামমোহন রায় একখান ভ্‌গোল লাঁখয়াছলেন। ইংরেজী জিওগ্রাফ 
শব্দের অনুকরণে উহার নাম জ্যাগ্রাহ রাঁখয়াছলেন। জ্যোতীর্বদ্যার সহজ সহজ 
সত্য সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচালত কারবার জন্য একখানি খগোলও 'লাঁখয়াছলেন। 


দুঃখের বিষয়, উত্ত পূস্তকদ্বয় এক্ষণে আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাগ্গালায় একখান 
ক্ষেত্রতত্তব াঁখয়াছিলেন। উহার 'জ্যামাত' নাম 'দয়াছিলেন। উহাও এখন আর পাওয়া 


যায় না। 
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একাদশ অধ্যায় 


এদেশে রাজনৈতিক ও আইন সংক্রান্ত আন্দোলন 
সংবাদপত্র প্রকাশ । মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা 
€১৮১১-১৮৩০ সাল ) 


ধম্ম ও র্াজনশীত 


সচরাচর লোকে রাজা রামমোহন নায়কে ব্লাহ্ষসমাজসংস্থাপক ও সতপদাহানবারণের 
প্রধান উদ্যোগ বাঁলয়া জানেন। কিন্তু বাস্তব কথা এই, প্রায় এমন কোন প্রয়োজনশয় 
[বিষয় ছিল না, যাহাতে তান হস্তক্ষেপ করেন নাই। 'তাঁন কেবল ব্রহ্গজ্ঞানপ্রচার 
প্রভাত কার্য্যেই আপনার সমস্ত চেম্টা বদ্ধ রাখেন নাই। রাজনোতিক আন্দোলনেও 
[তান যার পর নাই উৎসাহ সহকারে ?নযূন্ত হইতেন। অনেক ব্যান্তর এই প্রকার সংস্কার 
আছে যে, যান পরমার্থ বিষয়ে মনোীনবেশ করেন, তান রাজনোতিক বিষয়ের সাঁহত 
কোনরূপ সংম্রব রাখতে পারেন না। ধম্মজ্ঞ কেবল ধর্ম লইয়া থাকবেন, রাজননীতর 
সাঁহত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। আবার 'যাঁন রাজনশীতিজ্ঞ, 'তাঁন কেবল রাজ- 
নশীতর আলোচনাতেই ব্যস্ত থাঁকবেন, ধর্মের সাঁহত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা 
নিতান্ত ভ্রমাতমক ও আঁনন্টকর মত। ধর ঈশ্বরের, রাজনশীত ক শয়তানের 2 যাহা 
কিছু সতা, পাঁবন্র ও হিতকর, তাহাই ঈশবরের। মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগের সাহত 
পরমে*বরের সম্বন্ধ । প্রকৃত জ্ঞানবান্‌ ধন্মমজ্ঞের নিকট এ সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে না। এ 
বিষয়ে আমাদের দেশে রন্গানষ্ঠ জনক রাজার জাজবল্যমান্‌ দচ্টান্ত বাঁহয়াছে। মহার্ষ- 
গণ যেমন রহ্গজ্ঞান ও ধম্মতত্্র বিষয়ে রাঁশ রাঁশ জ্ঞানগভ" গ্রন্থরচনা কাঁরয়া 'গিয়াছেন, 
সেইরূপ রাজননাঁত সম্বন্ধেও তাঁহাঁদগের রাঁচত গ্রন্থের অভাব নাই। 

তাঁহারা িজ্জঞ্ন অরণ্যে বাঁসয়া কেবল রন্দজ্ঞান আলোচনা ও তপস্যা কাঁরতেন, 
এপ নহে । তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান সকলেই ব্রন্মানম্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। বাজননীতি 
ও সমাজনসীত তাঁহাদের বিশেষ আলোচা বিষয় ছিল। সমুদয় স্মৃতিশাস্ত তৎপক্ষে 
উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষাদান কাঁরতেছে। প্রাচখন হন্দু রাজাগণ যে, তাঁহাদের পরামশ* লইয়া 
রাজকার্যা সম্পাদন কাঁরতেন, সমুদয় সংস্কৃত সাহত্য তাহার অসংখ্য প্রমাণ প্রদর্শন 
কাঁরতেছে। বিগত শতাব্দীতে ইয়োরোপে রাজনশীত সম্বশ্ধে জোসেফ ম্যাটএাসানর নায় 
অসামান্য শক্ষিসম্পন্ন ব্যান্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। তান এতদূর ঈশ্বরাঁনজ্ঠ ছিলেন যে, 
প্রার্থনা ভিন্ন জীবনের কোন কার্যা আরম্ভ কাঁরতেন না। আমোরকার থিওডোর পার্কার 
এ বিষয়ে আর একা উজ্জল দৃখ্টাল্ত। ধরন্মোৎসাহশ 1পউীরিট্যানগণ ইংলণ্ডে রাজার 
ক্ষমতা খব্্ব কাঁরয়া প্রজাসাধারণের ক্ষমতাবাদ্ধর প্রধান কারণ। দলেই গপডীরট্যানগণই 
আমেরিকার ইউনাইটেড ম্টেসের সভ্যতা ও উন্লাতির িন্তিমূল সংস্থাপন করিয়াছিলেন । 
গিলম্তু আঁধক দ্টান্তের প্রয়োজন নাই : সমস্ত পাঁথবীর হীতহাস এ প্রকার দ্টাল্তে 
পারপর্ণ। 


২০ 


রামমোহন রায় ও রাজনৈতিক আন্দোলন 


ব্ামমোহন রায় ইহা বিলক্ষণ বুঝয়াছলেন। 'তাঁন ধর্ম ও রাজনাীতর মধ্যে 
কোন বিরোধ দোখতে পান মাই। প্রত্যুতঃ এ উভয়কেই মনষ্যজীবনের অবশ্যকর্তব্যের 
মধ্যে গণ্য করিতেন। যে রামমোহন রায় অসাধারণ উৎসাহ সহকারে ব্ক্গজ্ঞানপ্রচারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন, যে রামমোহন রার সুতক্ষণ তর্কাস্ত্ে পৌত্তলিক, খ্ঃশীষ্টয়ান ও মুসলমান- 
দগের বিচারজাল 1ছন্ন ভিন্ন কাঁরয়াছিলেন, যে' রামমোহন রায় ভারতবর্ষে একে*বরবাদ 
'চরপ্রাতান্ঠত কারবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ [খাত কাঁরয়াছলেন ; সেই রামমোহন রায়ই 
ভারতবাসনী অনাথা বিধবাগণ্কে জলন্ত তা হইতে রক্ষা কাঁরয়াছিলেন, সেই রাম- 
মোহন রায়ই অবলাকুলের মঙ্গলের! জন্য বহু ও দায়াধকারের অন্যায় ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে আপনার তেজাঁস্বনী লেখনী সণ্টালন কাঁরয়াছলেন, সেই রামমোহন রায়ই 
ভারতের অশেষ আনন্টের মূল জাতিভেদপ্রথার মস্তকে কুঠারাঘাত কাঁরয়াছলেন, সেই 
রামমোহন রায়ই জাতীয় সাঁহত্যের উন্নাতির জন্য, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ ও সাধারণ 
1হতকর অন্যান্য রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন; আবার সেই রামমোহন রায়ই স্বদেশীয় 
ভ্রাতৃুগণের বৈষাঁয়ক ও রাজনোতিক উন্নাতর জন্য প্রাণগত যত্র কঁরয়াছিলেন। এমন 'ক, 
ধর্ম ও সমাজসংস্কারের ন্যায়, [তান রাজনশীত সম্বন্ধে আঁদ্বতীয় নেতা ছিলেন। 
তাঁহার সময়ের প্রায় সমুদয় রাজনোৌতক আন্দোলনের 'তাঁনই মৃূল। বাল্যকাল হইতেই 
রামমোহন রায়ের রাজনোতক ভাব প্রবল ছিল। উপক্রমাণকায় তাঁহার যে, পত্রের অনুবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, তাঁন ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমে বদেশীয় 
আঁধকারের প্রাতি আন্তাঁরক ঘণাবশতঃ ভারতবর্য পাঁরত্গাগপূক্র্ক 'হমালয়ের অপর 
পার্ববন্তঁ দেশ সকল ভ্রমণার্থ গমন কাঁরয়াছলেন। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের প্রাত তাঁহার 
এ প্রকার 'িদ্বেষভাব স্থায়ী হয় নাই। তান ক্রমে বুঝিতে পাঁরয়ীছলেন যে, ইংরেজ- 
শাসন হইতে ভারতের প্রভূত কল্যাণ উৎপন্ন হইবে। সে যাহা হউক, তান ভারতবর্ষে 
অবস্থানকালে এ দেশের রাজনোতিক মঞ্গলের জন্য যাহা িকছু কাঁরয়াঁছলেন, আমরা 
যতদূর জানিতে পাঁরয়াছ, পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলাম। 


সংবাদপত্র প্রকাশ এ 


১। আমরা পৃব্বেই বাঁলয়াছি যে, তান বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় দুইখাঁন 
সাপ্তাহিক সংবাদপন্র প্রকাশ করেন। এই দুই পন্রে অত্ন্ত প্রয়োজনীয় রাজনৈইতন্য 
জ্রান. হিন্দ মুসলমান সব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারত হইত। বাঙ্গালা পান্রকাখা?নর 
নাম “সংবাদ-কোমদণ'। পারস্য পান্রকাখানির নাম পমরাট আল আকবর?। 


মূদ্রাঘন্তের দ্বাধীনতা 


২। যে মুদ্রাযন্ত্ের স্বাধীনতাকে শাক্ষত ব্যাস্ত মানেই অশেষ মঙ্গলের হেতু 
বাঁলয়া স্বীকার করেন, আমরা তজ্জন্য লর্ড মেট্কাফের ন্যায় রাজা রামমোহন রায়ের 
নিকটেও কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। উন্ত স্বাধশনতার 'হিতকাঁরিতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুভ্ভব 
কাঁরয়া তান এদেশে তাহা প্রাতিহ্ঠিত কারবার জন্য বিশেষ যয় করেন। এ সম্বন্ধে একাঁট 
আন্দোলন উপাঁস্থত হয়। গবর্ণর জেনারলের নিকট একখান স্যাস্তপূর্ণ আবেদন- 


২১৯ 


পন্র প্রেরিত হয়। রামমোহন রায় উত্ত আবেদনপন্র রচনা কাঁরয়াছিলেন।* তাঁহার 
বন্ধ, আড্যাম সাহেব বলেন যে, তান এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে অনেক উচ্চপদস্থ, 
সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী ইংরেজের বপ্লাগভাজন হইয়া'ছলেন। 


বাকংহাম সাহেব ও গবর্ণমেণ্ট 


১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কাঁলকাতা জারনাল (091980%9 108:2581) নামক সংবাদ- 
পত্রের স্বত্বাধকারী শ্রীষ্যন্ত বাঁকংহাম সাহেব গবর্ণমেন্টের কারের সমালোচনা কাঁরয়া 
প্রবন্ধ প্রকাশ করাতে তৎকালীন প্রাতাঁনীধ গবর্ণর জেনারল শ্রীষুন্ত আড্যাম সাহেব 
তাঁহাকে এদেশ পারিত্যাগ কাঁরতে আদেশ করেন; এতীষ্ভন্ন ১৮২৩ সালের ১৪ই মাচ্চ 
দিবসে, এদেশীয় মদ্রাষন্্ের স্বাধীনতা শর্্ধ কারবার জন্য একটি ব্যবস্থা প্রচার করেন। 
পালেমেণ্টের প্রচাঁরতি আইন অনুসারে তখন এইরূপ নিয়ম 1ছল যে, যতাঁদন পধ্যল্ত 
সুপ্রীম কোর্ট গ্রাহ্য না কাঁরতেন, ততাঁদন গবর্ণর জেনারলের কোন ব্যবস্থা আইন বাঁলয়া 

* প্লাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রল্থাবলীর মধ্যে উন্ত আবেদনপন্ন মাদ্ুত 
হইয়াছে। ৪৩১-৪৩৮ পৃজ্ঠা দেখ। 

1 ১৮২২ সালের শেষে লর্ড হোঁম্টংস, গবর্ণর জেনারলের কার্য্য সমাপ্ত কারয়া 
বিলাত গমন কাঁরলে, তাঁহার পর লর্ড আমহার্ট আঁসয়া তাঁহার পদ গ্রহণ করেন। 
হোচ্টিংসের পদত্যাগ ও আমহান্টের পদ গ্রহণের মধ্যে যে সময়, তাহাতে জন আড্যাম 
প্রাতাঁনীধ গবর্ণর জেনারলের কার্য কাঁরয়াছিলেন। এই সময়ে নূতন স্কটলন্ডীয় 
গ্জশার পাঁদ্রু ডান্তার ব্রাইস্‌, ইম্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির স্টেসাঁন ক্লার্কের কর্ম গ্রহণ 
করাতে কাঁলকাতা জারনাল (08100608 10817791) পত্রে লেখা হয় যে, উপাসনালয়ের 
প্রধান আচারের পক্ষে উহা অনুপধ্বস্ত কার্যয হইয়াছে। এইরূপ লেখাতে প্রাতানাঁধ 
গবর্ণর জেনারল আদেশ কাঁরলেন যে, কাঁলকাতা জারনালের সম্পাদক বাঁকংহাম 
সাহেবকে দুই মাপের মধ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ কাঁরয়া ইংলশ্ড গমন কাঁরতে হইবে। দুই 
মাস অতাঁত হইলে, আর এক দিনও তিনি এদেশে থাকতে পারিবেন না। এই অপরাধে 
কাঁলকাতা জারনাল পন্ন, গবর্ণমেন্ট কর্তৃক রাঁহত হইল। পর বৎসর, অর্থাৎ ১৮২৩ 
সালে, কলিকাতা জারনালের সহকারী সম্পাদক গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ধৃত হইয়া একথানি 
বলাতগ্লামী জাহাজে ইংলশ্ডে প্রোরত হইলেন। সম্পাদকদ্বয় ইংলন্ডে বিদরত হওয়ার 
পরেই গবর্ণর জেনারল সংবাদপন্রের জ্বাধীনত। বিলোপ কাঁরয়া এফাঁট আইন পাস 
কীঁরলেন। এই আদেশ হইল যে, এখন কোন ব্যান্ত কোন সংবাদপরর প্রকাশ কাঁরতে ইচ্ছা 
কাঁরলে, প্রধান সেক্রেটারর স্বাক্ষারত সকৌনাঁসল গবর্ণর জেনারলের অনুমাঁত গ্রহণ 
ঝাঁরতে হইবে। সে সময়ে সকৌন্ীসল গবর্ণর জেনারলের প্রস্তাবত কোন আইনের 
পক্ষে সুপ্রীম কোর্ট সম্মাত না দিলে উহা কার্যে পাঁরণত হইতে পারত না। সেই- 
জন্য, সংবাদপন্রাদর স্বাধীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতী রামমোহন রায় সকৌনীসল গবর্ণর 
জেনারলের প্রস্তাবিত আইনের বির্দ্ধ স্গ্রীম কোর্টের জজ (5০15 4০:08 0009 
০ 076 501010100 0001 0 10010216076 20 17010 ড/1]12 11 13617591) 
স্যার ফ্রানাসস্‌ ম্যাকনেটনের নিকট একাঁট আবেদন কাঁরলেন। এ আবেদনপত্রে এদেশ- 
বাসী নিম্নীলখত কয়েকজন প্রধান ব্যান্ত স্বাক্ষর কাঁরয়াছলেন ;_ 
লগা কাকুর যানকাদাধ ঠার চে রাদমোছম রায় / হরগ্র ঘোষ ; ছৌরাটরল 
্ ; প্রসল্নকুমার | এহ ছয় জন স্বাক্ষরকারী। তকাধ 
হইয়া ব্লামমোহন রায় বিলাতে 'প্রীভিকৌন-সিলে আবেদন কাঁরলেন। ১ 


১৩১৬ 


গণ্য হইত না। যাহাতে গবর্ণর জেনারলের ব্যবস্থা সুপ্রীম কোর্ট কর্ততক গ্রাহ্য না হয়, 
তজ্জন্য তৎকালীন সংপ্রীম কোর্টের একজন কোন্সাঁল শ্রীষ্ন্ত ফারগুসান সাহেব বাঁকংহাম 
সাহেবের পক্ষসমর্থন করেন। সংপ্রীম কোর্টের জজ সার্‌ ফ্র্যানীসস্‌ ম্যতাকৃনেটনের 
নকটে বিচার হইয়াছিল। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮২৩ সালের ৩১শে মাচ দিবসে, একাঁট 
আবেদনপন্ত্র রোজস্ট্রারের দ্বারা আদালতের সম্মুখে পঠিত হইয়াঁছল। সংপ্রীম কোর্ট 
গবর্ণর জেনারলের ব্যবস্থা গ্রাহ্য কারলেন। এই ঘটনায় রামমোহন রায় একখানি আবেদন- 
প্র রচনা কাঁরয়া ইংলণ্ডাধপাঁত চতুর্থ জজের নিকটে প্রেরণ করেন। উহাতে অনেক 
সম্ভ্রান্ত ব্যান্ত স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । 


উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সংপ্রণম কোর্টের [নিষ্পা্তর 
1বর্যদ্ধে আন্দোলন 


৩। সংপ্রীম কোর্টের তৎকালীন চশফ জাঁন্টস সার চার্লসগ্রে একাঁট মোকদ্দমায় 
প্রচাঁলত উত্তরাধকারিত্বের 'নয়ম উল্লঙ্ঘনপৃর্বথক এইরূপ নিম্পান্ত করেন যে, “পুত্র অথবা 
পৌনব্রের মত গ্রহণ না কাঁরয়া, কোন ব্যান্ত পৈতৃক সম্পাত্ত দানাবক্লয় কাঁরতে পারবেন না।» 
এই নিম্পীর্ভতে তৎকালীন 'হন্দুগণ যার পর নাই বিরন্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় 
উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপাঁস্থত করেন। [তান এ বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় একটি 
সুদঈর্ঘ প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ কারলেন।* শাস্তান্সারে প্রত্যেক হিন্দুর পৈতৃক 
সম্পান্তর উপর ক প্রকার আধকার, উহাতে তান পাঁরভ্কাররূপে ব্যাখ্যা কাঁরয়া প্রাতপন্ন 
করেন যে, উত্ত নিম্পা্ততে বঙ্গদেশীয় 'হন্দসমাজের বিশেষ আনন্ট হইবে, এবং তৎকালে 
'হন্দুদিগের সম্পাশ্তগত যে সকল স্বত্ব ছিল, এবং তদন_যায়ী যে সকল নিয়মপন্র হইয়াছিল, 
তাহা 'বিচালত হইবে। এতাঁদ্ভল্ল [তান ইহাও িশেষর্পে প্রদর্শন কারয়াছলেন যে, 
ব্টস গবর্ণমেন্ট এ সকল বিষয়ে দেশীয় ব্যবস্থা আতিক্রম কাঁরলে দেশবাসীগণের প্রাত 
যার পর নাই অন্যায় করা হইবে। তান এ বিষয়ে তৎকালশন হরকরা পত্রে অনেকগ্াল 
প্রোরত পন্ন প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। রামমোহন রায়ের ইংরেজ গ্রল্থাবলীতে উত্তরাধিকার 
সম্বন্ধীয় উন্ত প্রবন্ধ এবং প্রোরত পন্রগুি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কেবল পুস্তক 
লাখয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। স্বজাতিগণের নেতৃস্বরূপ হইয়া উত্ত নিষ্পান্ত রাহত 
কারবার জন্য গলাতে আপশল কাঁরলেন। সে বিষয়ে কৃতকার্যাও হইলেন; 'প্রাভ 
কৌনৃঁসিল হইতে সংপ্রণম কোর্টের নিম্পান্ত রাঁহত হইল। 


পন্রে রামমোহন রায় পণ্ান্নটি যান্তি দ্বারা প্রদর্শন করেন যে, উত্ত আইন পাস হইলে 
এদেশের বিশেষ আনষ্ট হইবে । উহাতে বিশেষ কারয়া প্রদর্শন করেন যে, & আইন 
দ্বারা বৃটিস গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণের কার্য সর্বপ্রকার সমালোচনার অতাঁত হওয়াতে 
তাঁহাদের অন্যায় ব্যবহার, ও অন্যায় কার্য সকল, শাসনের অতাঁত হইবে । ইহাতে দেশের 
যথেষ্ট আনম্টের সম্ভাবনা । কাঁলকাতা জারনালের পর্ব সম্পাদক বাঁকংহাম সাহেব 
উত্ত আবেদন পন্ত প্রাভকৌনীঁসলে উপাঁস্থত করেন। প্রাভকৌন্ীসল ছয় মাস 
বিবেচনার পর উ্ত আবেদন পত্র অগ্রাহ্য করেন। 

(রাজার ইংরেজ গ্রল্থাবলীর ৪৩৭ পৃজ্ঠা ও ৪8৪৫ পচ্ঠা, সুপ্রীম কোটের জজের 
[নিকট ও 'প্রীভকৌন্ীসলের কট দুইখান আবেদনপত্র দেখ!) 
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1 ইংরেজশ গ্রল্থাবলশর ৩৭১--৪২৭ পচ্ঠা দেখ। 


২২৩ 


আঁসম্ধ লাখেরাজ ভূমাবিষয়ক আইনের 
বিরদ্ধে আন্দোলন 


৪। পর্বে আসদ্ধ লাখেরাজ বাঁলয়া কালেক্টরেরা কোন ভুমি বাজেয়াপ্ত কাঁরলে, 
তাহার 'িম্পার্তর বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপ্গাম্থত কারয়া স্বত্বাস্বত্বের 
বিচার প্রার্থনা করা যাইত। ১৮২৮ সালে গবণমেন্ট একাঁট আইন প্রচার করেন, তাহাতে 
এই নিয়ম হয় যে, কয়েক জিলা লইয়া এক একজন িবশেষ কাঁমসনার নিষুন্ত হইবেন.) 
তাঁহার নিকটে কালেন্রের নিষ্পাস্তর উপর আপীল হইতে পারবে ; এবং 'প্রীভ কোনা সলের 
'বিচারযোগ্য স্থল ভিন্ন অন্য সকল স্থলে তান যে [নম্পান্ত কাঁরবেন, তাহা চূড়ান্ত 
হইবে। যে যে জলার নিমিত্ত এই কাঁমিসনপ নিযন্ত হইবেন, সেই সেই [ীজলায় দেওয়ানী 
আদালতে কালেইরের বিচারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপাঁস্থত করা যাইবে না। 

এই আইন 'বাঁধবদ্ধ হইবামান্র রাজা রামমোহন রায়, বাঙ্গালা, বিহার, ও ডীঁড়ষ্যার 
ভ্ম্যাধকারীদগকে লইয়া উহার প্রাতবাদ কাঁরলেন। গবর্ণর জেনারল লর্ভ উইিয়ম 
বেশ্টিঙ্কের নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। * কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। 
এখানে অকৃতকার্ধ্য হইয়া বলাতে আবেদন করা হইল । দুভনগ্যক্রমে সেখানেও তাহা 
গ্রাহ্য হইল না। এজন্য রামমোহন রায় আঁতশয় দঃাঁখত হইয়াঁছলেন। ক স্বদেশে, 
ক ইংলণ্ডবাসকালে, উহার বিরদ্ধে প্রাতবাদ কারতে তিনি কোথাও ক্ষান্ত হন নাই। 
আড্যাম সাহেব তাঁহার বন্তুতায় বাঁলয়াছলেন যে, “এই অন্যায় আইন ইংরেজ গবর্ণমেন্টের 
প্রাত বঙ্গবাসণর 'বিরান্তর একাঁট প্রধান কারণ। রামমোহন রায় যেমন তাঁহার স্বদেশশীয়- 
গণকে ভালবাসতেন, সেইরূপ বাৃঁটিস গবর্ণমেণ্টেরও পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং 
স্বদেশবাসীগণের হিতের জন্য ও গবর্ণমেণ্টের সুনাম রক্ষার জন্য ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে 
উত্ত অন্যায় আইনের প্রাতবাদ কাঁরতে তানি কখনও ভ্রুট করেন নাই।” 

রামমোহন রায় বিলাত গমন কাঁরয়া সেখানে স্বদেশবাসীগণের বৈষাঁয়ক ও রাজনোতিক 
উন্নতর জন্য যে সকল চেম্টা কাঁরয়াছিলেন, আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ কাঁরব। 
স্বদেশে অবস্থানকালে তান যে সকল রাজনোতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ কাঁরয়াছলেন, তাহা 
যতদূর জানা গিয়াছে, এস্থলে কেবল তাহাই বিবৃত হইল। 


বৈদেশিক রাজনীতির সাঁহত গাঢ় সহানভ্াতি 


রামমোহন রায়ের চিত্ত কেবল স্বদেশের রাজনোতক মঞ্গল-চিন্তাতেই বদ্ধ ছিল 
না। সমগ্র পৃথিবীর রাজনোতক উন্নাতি বিষয়ে তাঁহার একান্ত সহানুভূতি ছিল। যত্ব- 
পূর্বক ইয়োরোপীয় সংবাদপত্র পাঠ কাঁরয়া তান ফ্রান্স প্রভূত রাজনৌতক অবস্থার 
বিষয় অবগত হইতেন। কোন স্থানে ন্যায় ও সত্যের জয় হইয়াছে শুনিলে তাঁহার হৃদয়ে 
আনন্দ ধাঁরত না? ১৮২১ খ্ীল্টাব্দে স্পেন দেশে নিয়মতল্তশাসনপ্রণালণ সংস্থাপনের 
সংবাদ কলিকাতায় আসলে. তান এতদূর আনাঁন্দত হইয়াছিলেন যে. তজ্জন্য কাঁলকাতার 
টাউন হলে নিজ ব্যয়ে একটি প্রকাশ্য ভোজ (১০11০ 710761) 'দিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু 
আড্যামসাহেব বাঁলয়াছেন যে, পট্টগ্যাল দেশে উত্তর্প নিয়মতন্তশাসনপ্রণালণ প্রবার্তত 
হইয়াছে শুনিয়াও তাঁহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছবাসত হইয়াঁছল। [তান অত্যন্ত আগাতের 


* রামমোহন রায়ের ইংরেজশ গ্রল্থাবলীর সাঁহত উত্ত আধেদনপর ম্যাদ্ুত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে। ৬৩১--৪৫ পন্ঠা দেখ। 


২২৪ 


সাঁহত তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে বিবাদের সংবাদ লইতেন। যাহাতে গ্রণীকেরা তুরদ্কবাসখ. 
দিগের অধীনতা ও অত্যাচার হইতে ম্স্ত হয়, ইহা [তান একান্ত হৃদয়ে কামনা কাঁরতেন। 
যখন নেপলস্বাসীগণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ কারতোছিলেন, তখন কাঁলকাতায় সংবাদ 
আসিল যে, স্বাধীনতাপক্ষাবলম্বী পরাঁজত হইতেছেন। রামমোহন রায়ের চিত্ত সে 
সংবাদ শুনিয়া ঘ্িয়মাণ হইয়া পাঁড়ল। িঃ বক্ল্যান্ড নামক একজন ইংরেজের সাঁহত 
তাঁহার সে দিন সন্ধ্যার সময় সাক্ষাতের কথা ছিল। তান তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে 
না পাঁরিবার এই কারণ 'লাখয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, অপরাহে- বিশেষ পাঁরশ্রমের কার্ষে; 
তাঁহার শ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ নেপলসের দদ্দশার কথা শ্বীনয়া মন বিষাদে 
পূর্ণ হওয়াতে সে দন তানি দেখা কাঁরতে যাইতে অক্ষম। বক্ল্যান্ড সাহেবকে রাজা 
যে পন্রখানি 'লাখয়াছিলেন, তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ কাঁরলাম। 
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১৮৩০ খ্যাঁষ্টাব্দে ফরাসি বিস্লবেও 'তিনি যার পর নাই আহনাদত হইয়াছিলেন। 
ইংলপ্ডযান্রাকালে আফ্রিকার দাক্ষণাংশে নেটাল বন্দরে একখানি ফরাসি জাহাজে স্বাধীনতার 
নিশান উঁড়তেছে শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া উহাকে আঁভবাদন প্রদান কাঁরতে শিয়া তাহার 
চরণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছল। ভারতবর্ষের সাহত ইংলণ্ডের যে প্রকার সম্পর্ক, তাহাতে 
স্বভাবতঃই ইংলন্ডীয় রাজনশীতির প্রাত তাঁহার দৃষ্টি আঁধিকতর আকন্ট হইত। তানি 
ইংলগ্ডাঁয় রাজনোতিক 'বষয়ে চিন্তা কাঁরতেন। তত্রত্য রাজনৌতক দল সকলের উন্নাত, 
- সপশাপীা আগসপ দিপশি সসিস্প চেত্টা কারতেন।  ইংলশ্ডের আইনানুসারে রোমান: 


২২৫ 


ক্যাথলিক ধম্মাবলম্বী কোন ব্যান্ত পালেমেন্ট মহাসভার সভ্য হইতে অথবা গভর্ণমেন্টের 
অধশনে কোন কর্ম্ম গ্রহণ কারতে পারিতেন না। সেই সকল অন্যায় আইন রাহত হওয়ার 
জন্য 'তাঁন সর্্বান্তঃকরণে কামনা কাঁরতেন, এবং যখন উহা বাস্তাঁবক রাহত হইল,” 
তাঁহার আনন্দের সামা রাহল না। রোমান ক্যাথালকাঁদগের ধর্মসম্বন্ধীয়। স্বাধশনতা 
লাভ, ও ১৮৩০ সালে হুইগদিগের ক্ষমতাপ্রাশ্তিতে তান যার পর নাই সুখী হইয়া- 
ছিলেন। তাঁহার বন্ধ আড্যাম সাহেব বলেন যে, তিনি ইংলণ্ডে অবাস্থাতকালে 
(রিফরূম 0২5101101) বিল্‌ পাস্‌ হওয়া সম্বন্ধে কেবল আন্তারক আগ্রহ প্রকাশ কাঁরতেন, 
এরুপ নহে, তজ্জন্য অত্যন্ত যত্ন এবং পাঁরশ্রমও কাঁরয়াছিলেন। 


টাউনহলে সভা ও গামমোহন রায়ের বন্তৃতা 


১৮২৯ খ্্ীম্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর দিবসে, টাউনহলে একটি মহাসভা হইয়াছিল । 
চীন ও ভারতবর্ষের সাহত বাণিজ্য অব্যাহত রাখবার জন্য এবং ইয়োরোপায়গণের ভারত- 
বর্ষবাসের বাধা সকল 'বদূঁরিত কারবার জন্য পার্লামেন্ট মহাসভায় আবেদন করাই উন্ত 
সভার উদ্দেশা। ইয়োরোপণয়াদগের ভারতবর্ষ বাসের বাধা সকল দূর কারবার জন! 
সভায় যে প্রস্তাব হইয়াছিল, রামমোহন রায় তাহার সমর্থন কারবার জন্য যে বন্ততা 
করেন? তাহাতে [তিনি ইয়োরোপাীর ভদ্রলোকাঁদগের সাহত আলাপ পাঁরচয় ও সহবাস- 
দ্বারা কিরূপ উপকার হইতে পারে, তাহা স্পম্ট কাঁরয়া ব্যস্ত কাঁরয়াছেন। 
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সকল শ্রেণীর ইয়োরোপীয়াদগ্ধের সহবাসে যে কল্যাণ হয় না, এ কথা সকলেই 
স্বীকার কারবেন। ইয়োরোপাঁয়াঁদগের মধ্যে যাঁহাবা সুশিক্ষিত, ভদ্র ও ধম্মানরাগণী, 
তাঁহাদের সংসর্গে যে বিশেষ উন্নাত ও উপকার হয়, তাঁদ্বিষয়ে লেশমান্র সংশয় নাই। 
সাহত্যসম্বন্ধীয়, সামাজিক ও রাজনোৌতিক, এই 'বাবিধ বিষয়েরই উলন্নাতির সম্ভাবনা । 
রামমোহন রাষ্ের সময়ে কাঁলকাতায় কয়েকজন উচ্চপ্রক্তির ইয়োরোপায় বাস কারতেন। 
রাজা তাঁহাদের সংসর্গে [বশেষ তৃপ্তি ও উপকার লাভ কারয়াছলেন। প্রাতঃস্মরণীয় 
ডোঁভড হেয়ার তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সূতরাং রাজা ইয়োরোপায় ভদ্রলোকাঁদগের 
সাঁহত আলাপ পারিচয় ও সহবাসের পক্ষসমর্থন কাঁরবেন, আশ্চর্য কি? 


ক 79 12198] ০0৫ 006 7:63 82100 ০0120186190 4৯১০৫. 
"শু কাজা রামমোহন রায়ের ইংয়েজ গ্রল্থাবলী, ইয় খস্ভ, ৬২৩ পৃন্ঠা দেখ। 
১৮৩০ খ:শষ্টাব্দের, মে ও আগন্ট মাসের এঁসয়াটিক জারনাল পাকা ০! হা. 
61 98158) হইতে প্দনমর্দীদুত। 


০১৩৪০ 


দ্বাদশ অধ্যায় 


পারিবারিক ঘটনা এবং বিলাতগমনের উদ্যোগ 


পৈতৃকঙসম্পাত্তলাভ, মাতৃীবিয়োগ ও জ্ত্রশীবয়োগ 
রামমোহন রায়ের জ্যেম্ঠপ্যন্রের বিপদ 


১৮২১ সাল হইতে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত রামমোহন রায়ের জশবনে যে সকল 
ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তল্মধ্যে একটি পারবাঁরক 'বপদ সংঘাটত হয়। তাঁহার 
জোোম্ঠপদুন্র, রাধাপ্রসাদ, বর্ধমান কলেন্তীরতে সেরেস্তাদারের কার্য কারতেন। গবরণণমেন্টের 
টাকা আতমসাৎ করা অপরাধে তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপাস্থত হইয়াছিল। এ বিষয়ে 
আড্যাম সাহেব লেখেন যে, রাধাপ্রসাদের উপারস্থ কম্মচারীর অসতকর্তা এবং তাঁহার 
সহযোগী অন্যান্য কম্মচারীর তাহার প্রাত ঈর্ধযা এই ঘটনার মূল কারণ। জনৈক 
লেখক বলেন যে, রামমোহন রায় দেশপ্রচালত ধম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন 
বাঁলয়া তাঁহাকে বপদে ফেলাও এ মোকদ্দমার একাঁট কারণ হইতে পারে। রামমোহন 
রায়, পুত্রকে বিপদ হইতে মস্ত কারবার জন্য আঁতশয় ব্যস্ত হইয়া পাঁড়য়াছলেন। 
যাহা হউক ১৮২৬ সালের ফেব্রুয়ার মাসে সরাঁকট কোর্টে রাধাপ্রসাদ 'নর্দ্দোষী 
প্রাতপন্ন হন। তৎংপরে উত্ত মোকদ্দমা সদর নিজামত আদালতে আসলে, সেখানেও 
তান 'নরপরাধণ প্রাতপন্ন হইয়াছলেন। 

দ্বতীয়াধ্যায়ে উন্ত হইয়াছে যে, রামমোহন রায় পুত্র ও প্যন্রবধূর সাহত মাতা-. 
কর্তৃক পিতৃগৃহ হইতে তাঁড়ত হইয়া রাধানগররের নিকটবর্তী রঘুনাথপুর গ্রামে বাটী 
নম্্মাণ করেন। উন্ত বাটীতে তাঁহার কনিষ্ঠ পাত্র রমাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্টের 
বয়স তখন বিংশাঁত বংসর। 'তাঁন উভয় পুত্রকে লইয়াই কাঁলকাতার বাটীতে বাস 
কাঁরতেন। মধ্যে মধ্যে রঘ্নাথপুরে গমন কারতেন। তাঁহার মাতার সাঁহত অসাম্মলন 
স্থায়ী হয় নাই। তিনি পুত্রের মহত্ব অনুভব করিয়া তাঁহার সাঁহত পূনাম্মীলত 
হইয়াছিলেন, এবং কিছুকাল পরে, সমস্ত জাঁমদারি রামমোহন, জগন্মোহন ও রামলোচনের 
পুত্র পৌন্রাদগের মধ্যে বিভাগ কারয়া দিয়া জগন্াথদর্শনে গমন করেন। তান সেখানে 
একবর্ধকাল কির্পভাবে অবাঁস্থাত কারয়া পরলোকষাল্লা করেন, তাহা. পূর্বে উত্ত হইয়াছে 
খাতবির়োগের দিছাঁদন পরেই তাঁহার মধ্যমা স্বর শ্রণমতশ দেবর মৃত্যু হইল। তখন 
কানম্ঠ পত্র রমাপ্রসাদের বয়স পাঁচ বৎসর মান্া। কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমতী দেবীর কঠিন 
পশড়ার সংবাদ আসলে, তান তৎক্ষণাৎ রাধাপ্রসাদকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন, এবং এই 
কথা বিশেষ কাঁরয়া বাঁলয়া দিলেন যে, যাঁদ তোমার মাতার সঞ্কটাপন্ন পণীড়া দেখ, তবে 
আত শীঘ্র আমাকে সংবাদ গদবে ; আর যাঁদ 'তাঁন মত্যুমুখে পাঁততা হন, তবে কোন- 
ক্রমে তাঁহার মুখাখ্নি কারও না। অজ্পকাল পরেই শ্রীমতী দেবীর মৃত্যুসংবাদ আঁসল। 


প্রদোহিত আধাদর্শন পরে 'লিখিয়াছিলেন যে, তান কৃষনগর গমন করিয়া পরলোকগতা 
'সহযার্্মধশীর চিতার উপরে দাম্পত্যপ্রণয়ের নিদর্শন স্বরুপ একটি স্তম্ভ নির্সাণ 
কারয়াছিলেন। 


হণ 


বিলাতগমনের সংকল্প 


রাজা রামমোহন রায় বহবাদন হইতে বিলাত গমনের ইচ্ছা কারতেছিলেন.; কিন্তু 
জন্মভূমির মণ্গলের জন্য তান যে সকল মহদনুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিলেন, পাছে সে 
নকলের কোন আঁনষ্ট হয়, সেই জন্য হঠাৎ স্বদেশ পাঁরত্যাগগ কাঁরতে পারেন নাই। 
উপর্মাঁণকার প্রকাঁশত পন্রে তান স্বয়ং বাঁলতেছেন ;--“এই সময়ে ইয়োরোপ দোখিতে 
আমার বলবতন ইচ্ছা জাঁল্মিল। তন্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম ও রাজনোতিক অবস্থা সম্বন্ধে 
আধকতর জ্ঞান লাভ কারবার জন্য, স্বচক্ষে সকল দোঁখতে বাসনা কাঁরলাম। যাহা হউক. 
যে পর্যন্ত না আমার মতাবলম্বী বন্ধূগণের দলবল বাঁদ্ধ হয়, সে পর্য্যন্ত আমার আঁভপ্রাযস 
কার্যে পাঁরণত কাঁরতে ক্ষান্ত থাঁকলাম। ক্রমে অবস্থা অনুকূল হইয়া আঁদসল। তিনি 
[বলাতযান্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগলেন। রামমোহন রায় বিলাত যাইবেন বাঁলয়া 
দেশের সব্ব্ত ঘোরতর আন্দোলন উপাঁস্থত হইল। ইহার পূর্বে কখন কোন হিন্দু 
সন্তান অর্ণবযানারোহণে দ্লেচ্ছদেশে যাত্রা করেন নাই। কুসংস্কারান্ধ দেশবাসগণ 
অবাক্‌ হইলেন। ঘৃণা, বিদ্বেষ, ও আশ্চর্য, এই সকল ভাব পধর্যায়ক্রমে লোকের হৃদয়কে 
আধকার কাঁরতে লাগল ; আবালবৃদ্ধবাঁনতা সকলের মূখে এই এক কথা, “রামমোহন 
রায় বিলাত যাইবে!» 


তাঁহার বিলাতগমনের কারণ 


তাঁহার িলাতগমনের কারণ 1তাঁন জে এইরূপ বাঁলতেছেন ;-_“পাঁরশেষে আমার 
আশা পূর্ণ হইল। ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর নূতন সনন্দ বিষয়ে বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের 
ভাবী রাজশাসন ও ভারতবর্ধবাসগণের প্রাত গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহুকালের জন্য 
স্থরীকৃত হইবে, ও সতাদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রীভ কাউীল্সলে আপশীল শুনা হইবে 
বাঁলয়া আমি ১৮৩০ সালে, নবেম্বর মাসে ইংলণ্ডযান্রা কাঁরলাম। এতাঁদ্ভন্ন, ইস্ট হীণ্ডিয়া 
কোম্পাঁন 'দল্লশর সম্রাকে কয়েকাঁট 'বষয়ে আধকারচ্যত করাতে ইংলশ্ডের রাজকর্ম্ম- 
চারশাদগের কট আবেদন কারবার জন্য 'তাঁন আমার প্রাত ভারার্পণ করেন।” 

রামমোহন রায় ইহার কিছুকাল পূর্রবে বিলাতযান্রা কাঁরতেন, 'কল্তু অর্থাভাব 
তাঁহার বাসনা চরিতার্থ করিবার পথে অন্তরায় হইয়াছিল। 


'রাজা, উপাধিলাভ 


দল্লীর বাদসাহের কার্য, তাঁহার 'বিলাতগমনের সৃবিধা কয়া দিল; নতুবা 
িবালাতগমন তাঁহার পক্ষে দুম্কর হইয়া উঠিত। 'দিল্লশর 'নিকটবত্তর্ঁ কোন জামিদারর 
রাজস্বে বাদসাহের ন্যায্য অধিকার আছে বাঁলয়া 'তনি কোর্ট অব িয়েক্টসাদগের নিকট 
আবেদন কারয়াছলেন। কিন্তু তাঁহারা এইরূপ নিষ্পান্ত করেন যে, 'তান সব্ত্বপ্রথমে 


প্রাপ্য, তাঁহাকে তাহাই দেওয়া হইতেছে। বাদসাহ উত্ত উভয় সভায় অকৃতকার্য হইয়া 
ইংলপ্ভাধিপাঁতির নিকট আবেদন কাঁরতে সঞ্কল্প কাঁরলেন, এবং রামমোহন রায়ফে সনল্গ 
বারা রাজা উপাঁধ 'দিয়া এ বিষয়ে উপযযস্ত ক্ষমতা প্রদানপৃব্বক 'বিলাত প্রেরণ করা স্পির 
কাঁরলেন। 


এ 'বষয়ে কুমার কলেট তাঁহার রচিত রাজার জখবনণ গ্রম্থে যাহা বলিয়াছেন, 'নদ্নে 
উদ্ধৃত হইল। . 
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এই সময় একটি ঘটনায় রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের [বিশেষ স্বধা হইল। 
সেই সময়ের "দিল্লীর বাদসা কোন বিষয়ের জন্য বিলাতে আবেদন কাঁরতে ইচ্ছা কাঁরয়া- 
ছিলেন। তাঁন লোক পরম্পরায় শ্নতে পাইলেন যে, রামমোহন রায় [িলাত যাইবেন। 
সুতরাং ভাবিলেন যে, রামমোহন রায়কে তাঁহার দূতরূপে ইংলন্ডের রাজসভায় প্রেরণ 
করিয়া তাঁহার কম্ট ও অভাবের বিষয় রাজা ও মন্তীগণের গোচর করা আবশ্যক। বাদসাহের 
আবেদনের বিষয় এই ছিল যে, বাদসার সাহত বৃটিস্‌ গবর্ণমেণ্টের সান্ধপন্তরে তাঁহাকে যে 
নাদ্দ্ট বৃত্তি দিবার কথা ছিল, তাহা অপেক্ষা অম্প পারমাণে বৃত্তি প্রদান করা হইত। 
আর সেই অপেক্ষাকৃত অল্প পাঁরমাণ বৃত্তি দ্বারা তাঁহার অভাব সকল পূণ হইত ন।। 
বাদসার পাঁরবারগণ অর্থাভাবানিবন্ধন বিশেষ অসুবিধা ভোগ কাঁরতোছলেন। এই জন্য 
১৮২৯ সালের আগস্ট মাসের প্রথমে বাদ্‌সাহ রামমোহন রায়কে 'রাজা” উপাঁধ +দয়া 
ইংলশ্ডের রাজসভায় তাঁহাকে প্রেরণ কারবার জন্য, তাঁহার দূতরূপে নিযুক্ত কারলেন। 

রামমোহন রায় এই “রাজা” উপাধি গ্রহণ কাঁরয়া মণ্টগোমোর মার্টিন সাহেবকে 

সার কাধ্যে তাঁহার সহকারীরূপে গ্রহণ করিলেন। এই মার্টন সাহেব, বে্গল 

হের্যাল্ড 03017891 £7০:210) নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১৮২১ সালে, 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, এন. আর. হালদার ও রামমোহন রায় এই পত্রের স্বত্বাঁধকারণ হইয়া- 
ছিলেন। কাঁলকাতা সপ্রম কোর্টে, একজন এটার্ন এই পন্পের 'বর্দ্ধে লাইবেল মোকদ্দমা 
উপাস্থত করাতে, রামমোহন রায় ইহার জনৈক স্বত্বাধকারীর্পে আপনাকে দোষা বাঁলয়া 
দ্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শাঘ্রই উন্ত সংবাদপন্র উঠিয়া গেল। মাটন সাহেব 
সম্পাদকের কার্য্য পরিত্যাগ কারয়া রামমোহন রায়ের অধীনে বাদ-সার কার্ষ্ে িষ্ন্ত 
হইলেন। 

এই সময় ১৮৩০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ার তারিখের 'জন বুল" পন্রে কোন ব্যাস্ত 
শলাখয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় ও মার্টন সাহেব "স্থির কাঁরয়াছলেন যে, ১৮২১ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে তাঁহারা ইয়োরো'প যান্তা কারবেন। এক মাস পরে, তাঁহারা 
1স্থর করিলেন যে, এলাহাবাদ হইয়া তাঁহারা ইংলন্ড যাত্রা কারবেন। কিন্তু তিন মা 
পর্যান্ত ইংলন্ড যাত্রার জন্য প্রাতাঁদন অপেক্ষা করিতে হইল। এই সময়ের মধ্যেই সতাঁদাহ 
নবারণের জন্য গবর্ণমেন্টের আদেশ প্রচারিত হইল। রামমোহন রায় গবর্ণর জেনারেলের 
কার্যোর পক্ষ সমর্থন কারতে আঁতশয় ব্যস্ত হইয়া পাঁড়লেন। 

১৮৩০ সালের ৮ই জানুয়ার, রামমোহন রায় গবর্ণর জেনারেল লর্ভ উহীলয়ম 
বেস্টিক্‌কে যাহা লাখয়াছলেন, তাহার সারমর্ম এই :_আম জ্ঞাত হইয়াছ যে, কম্েক 
মাস গত হইল, দিল্লীর বাদসা মহম্মদ আকবর বাদসা, গবর্ণর জেনারেলকে অবগত 
করিয়াছেন ষে, 'তাঁন আমাকে গ্রেট বৃটেনের রাজসভায় দূতরূপে প্রেরণ কারবার জন্য 
নিষুন্ত কাঁরয়াছেন ; এবং তাঁহার ভৃত্য বলিয়া উত্ত পদের সম্মানের জন্য আমাকে 'রা্জা' 
উপাঁধ প্রদান কারয়াছেন। উপাধিজনিত সম্মান লাভে ব্যাকুল নাহ বাঁলয়া, আম এ 
পর্যন্ত বাদসা কর্তকক প্রদত্ত উত্ত সম্মান গ্রহণে বিরত 'ছিলাম। 

যাহা হউক, এ বিষয়ে দিল্লীর বাদসার আঁভপ্রায় এই যে. আম ইয়োরোপে 
সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন মহারাজার সভায়, তাঁহার প্রাতানিধি বাঁলয়া, তাঁহাদের রাজবংশের 
গৌরব রক্ষার জন্য, এবং ইন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির সাঁহত তাঁহার বিষয় সংক্লাম্ত ব্যাপায়ের 
মশমাংসার জন্য, কম্মচারণ বাঁলয়া এরূপ উপাঁধ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। বাদ্‌সা তঙ্জন্য 
আমাকে উত্ত উপাঁধ প্রদান কারবার জন্য একটি মোহর দিল্লীতে ১৮২৭ সালে, খোঁদত 
কাঁরয়া আমার নিকট প্রেরণ কাঁরয়াছেন। রোসডেন্ট সর্‌ চার্লদ্‌ মেটকাফের ২৬ জনের 


২২৭৯ 


রপোর্টের সুপারসে, গবর্ণমেন্ট ধার্য করেন, যে, বাদ্‌সা তাঁহার নিজের ভত্যাদগ্গকে 
সম্মানসূচক উপাঁধি প্রদান কাঁরতে পাঁরবেন। সকৌনাঁসল গবর্ণর জেনারেল তাঁহার 
সেরেটাঁর ষ্টার্লং সাহেবের দ্বারা যে উত্তর প্রেরণ কারয়াছলেন, তাহার সারমন্্স এই 
যে, তান তাঁহার রাজা উপাঁধ ও 'দিল্পশর বাদসার দূতরপে রাজসভার গমন, এ উভয়ের 
ছুই অনুমোদন করিতে পারেন না। 

গবর্ণর জেনারেল যে এইর্‌প উত্তর দিবেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেননা 
ভারতবধাঁয় গবর্ণমেণ্টের কম্মচারীদের অনুগত হইয়া কার্ধ্য করা, রামমোহন রায়ের 
লক্ষ্য ছিল না। গবর্ণমেন্ট কর্মচারীদের 'বর্দ্ধেই তাঁহার কার্যয। 


1বলাতগমন সদ্বন্ধে দেশবাদশীগশ ও আতমীয়গণ 


আমরা পূব্বেই বালয়াছি যে, রামমোহন রায়ের বিলাতষান্রার কথা শনিয়া দেশের 
লোক আশ্চর্য্য হইয়াছিল। একজন সদ্বংশজাত ব্রাহ্ণসল্তান গোখাদক ম্লেচ্ছ?দগের 
দেশে যাইতেছে, ইহাতে তাঁহাদের বিরান্ত ও ঘৃণার ইয়ত্তা রাহল না। তাঁহার পৌব্তীলক 
আত্মীয় স্বজনেরা যার পর নাই দু্গীখত হইলেন। এই "গ্াহ্যত কার্য” হইতে তাঁহাকে 
প্রাতনিবৃত্ত করিবার জন্য নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। “জাতি যাইবে, পৈতৃক 
সম্পান্ত হারাইতে হইবে” তাঁহাকে এই সকল সাংসারিক ভয়প্রদর্শন কাঁরতে লাগিলেন। 
িন্তু যে রামমোহন রায় স্বদেশবাসীগরণের সকল প্রকার অত্যাচার ধীরভাবে সহ্য কাঁরয়া- 
ছিলেন, যে রামমোহন রায় ধর্ম ও সমাজসংদকারে প্রবৃত্ত হইয়া অশেষ প্রকার বাধাঁবঘট 
বশরের ন্যায় আঁতক্রম কাঁরয়াছলেন, যে রামমোহন রায় তাঁহার উদ্দেশ্যসাধন জন্য 
কুসংস্কারান্ধ ব্রাহ্মণাঁদগের আঁভসম্পাত, ধম্সসভার প্রবল আক্রমণ এবং নিব্রবোধ' 1চন্তা- 
শূন্য দেশবাসীগণের নিন্দা, বিদ্রুপ, ও তিরস্কারকে অঙ্গের আভরণ বাঁলয়া মনে 
কাঁরয়াছিলেন, সেই রামমোহন রায়, জ্ঞাত কুট্যম্বের পরামর্শে, অনুরোধে বা ক্রুন্দনে, 
কর্তব্জ্ঞানের অনাদরপ্‌ব্বক, স্বদেশের হিতবতে জলার্জাল দয়া আপনার প্রাতজ্ঞা পাঁরহার 
কারবার লোক ছিলেন না। যে ষোড়শ বংসরবয়্ক বালক, ভয়ঙ্কর দুর্গম পথ আঁতিক্রম 
কাঁরয়া, গরশৃঙ্গ উল্লঙ্ঘনপূর্র্বক িব্বতঘান্রা কাঁরয়াছিল, এক্ষণে সেই ব্যান্ত পাঁবণত 
বয়সে সকল বিঘ্যা বাধা অগ্রাহ্য কাঁরয়া, সম্পাত্তচযাতর সম্ভাবনায় শঙ্কিত না হইয়া, 
আতমশয়স্বজন পারিবারগণের অশ্রুজলে আঁবচাঁলত থাকিয়া, জন্মভামর হিতকামনায়, 
অকূল সাগরপারে গমন কারতে উদ্যত হইল। যে দেশবাসীগণের হস্তে ভারতের ভাগ্য 
ন্যস্ত হইয়া রাঁহয়াছে, যে দেশে বিজ্ঞান ও দর্শন, সভাতা ও স্বাধীনতা আশ্চর্য্য উন্নাত 
লাভ কাঁরয়াছে, নিউটন ও বেকন্‌, সেকসপীয়ার ও িল্টন, যে দেশের গৌরব, স্সভ্য 
জগতের সম্মৃখে চিরাঁদন উজ্জল রাঁখয়াছেন, সেই দেশ দর্শন কাঁরয়া চক্ষু সার্থক 
করিবার জন্য 'তাঁন প্রস্তুত হইলেন। 


(িলাতগমনের পূৰ্রে তথায় রামমোহন রায়ের খ্যাতি 


কোন ভাঁন্তভাজন প্রাচশন ব্যান্তর* নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, তাঁহার বিলাত- 
ধারার দিন, (তান তাঁহার বন্ধ বাব দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটীতে আঁসয়্াছিলেন। 
তাঁহাকে দেখিবার জন্য এত লোক আঁসয়াছল যে, দিশড়তে পর্যন্ত লোকের জনতা 
হইয়াছিল। [তান বিলাতে যাইবার পূর্বেই সেখানে তাঁহার যশঃ বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। 


* মহার্যধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


ই৩০ 


তাঁহার প্রণত খখস্টধর্্ম সম্বন্ধীয় ইংরেজী পৃস্তক সকল লণ্ডন নগরে মদত হইয্সা 
প্রচারিত হইয়াছল। এতদ্ব্তশত এ দেশের অনেক সুবিজ্ঞ ইংরেজ, রামমোহন রায়ের 
মহৎ কার্যা ও ক্ষমতার বিষয় ইংলন্ডবাসশগণের অবগাঁতর জন্য তথায় লিখিয়া পাঠাইতেন। 
গিবলাতগমনের পূব্রে ইয়োরোপাীয়াদগের মধো, রামমোহন রায়ের ঘশঃ কি প্রকার বিস্তৃত 
হইয়াছিল, ইহা প্রদর্শন কারবার জন্য, মিস্‌ কার্পেন্টার তাহার গ্রল্থে রামমোহন রায় 
সম্বন্ধে তৎকালীন কোন কোন সুবিজ্ঞ ইংরেজের লেখা উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। আমরা 
তাহা হইতে কয়েকাঁট স্থান অনুবাদ কাঁরয়া দিলাম । 


তাঁহার বিলাতগমনের পূর্বে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কোন 
ইয়োরোপশীয়ের মত 


ব্যাপঁটন্ট 'মিসনারী সোসাইটির ১৮১৬ খুখস্টাব্দের বিজ্ঞাপনগতে রামমোহন 
রায়ের উল্লেখ আছে। “রামমোহন রায় একজন কাঁলকাতার ধনবান রাট"য় ব্রাহ্মণ। ইন 
সংস্কৃত ভাষায় সুপশ্ডিত। পারস্য ভাষায় ইহার জ্ঞান এত আঁধক যে, লোকে 
ইহাকে মৌলবী রামমোহন রায় বালয়া থাকে। ইনি বিশ্দ্ধ ইংরেজী াখিয়া থাকেন 
এবং উন্ত ভাষায় গাঁণত ও মনোবিজ্ঞানের পৃস্তক সকল পাঠ করেন। তান শ্ররামপ্‌রে 
আমাদগের সাহত সাক্ষাৎ কারয়াছলেন। 'তাঁন এক্ষণে কেবল একে*্বরবাদশ মাত্র 


€118159) ; যাঁশহখীষ্টকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তাঁহাদ্বারা পাপের প্রায়াশ্চন্তে শ্বাস 
করেন না। ........ [তাঁন অত্যন্ত সচ্চাঁরন্র লোক, 'কন্তু গোঁড়া হিন্দুরা বলেন যে, 'তাঁন 
নড় দুম্ট লোক ।* | 


১৮১৬ খ্যীষ্টাব্দের আগন্ট মাসে একখান পন্রে ইয়েটস সাহেব রামমোহন রায়ের 
বিষয় এইরূপ 'লাখিয়াছিলেন ;_-“এক বংসর হইল, আম তাঁহার সাহত পাঁরাঁচত হইয়াছি। 
যত 1কছুকাল পরে, ইউজ্টেস কোর সাহেবের সহিত তাঁহার আলাপ করিয়া 'দলাম ; 
তাঁহার (রামমোহন রায়ের) সাঁহত আমাদের অনেকবার কথাবার্তা হইয়াছল। যখন 
আমার সাঁহত তাঁহার প্রথম পাঁরচয় হয়, তান কেবল পরমাণুর অনাঁদত্ব, প্রমাণের প্রকাত 
প্রভৃতি দার্শীনক 'বষয়েই কথা কাঁহতেন। কিন্তু অল্পাঁদন হইতে আধকতর 'বিনগত 
হইয়াছেন, ও সুসমাচারের বিষয়ে কথা কাহতে আঁভলাষাঁ হইয়াছেন ।......তাঁন ঈশ্বরের 
একত্ব সমর্থন করেন, এবং সকল প্রকার পৌত্তীলকতা ঘৃণা করেন। িকছাঁদন হইল, িতনি 
ইউস্টেসের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরয়াছলেন, এবং তাঁহার পাঁরবারক উপাসনায় উপস্থিত 
থাকয়া আতশয় আনন্দলাভ কাঁরয়াছিলেন। ইউ্টেস- তাঁহাকে ডান্তার ওয়াট সাহেবের 
রচিত ঈশবরসংগতত পূস্তক দিলেন ; তান বাঁললেন যে, তান উহা তাঁহার হৃদয়ে সণ্ণষ 
করিয়া রাঁখবেন। ............ একাঁট স্কুলগৃহ নিম্মাণ কারবার জন্য, [তান ইউ্টেসকে 
একখণ্ড ভূমি দান কাঁরবেন, বাঁলয়াঁছলেন।” 

. ইংলন্ডীয় খুধল্টীয় সমাজের (0178101) ০01 187181800) ১৮১৬ খ্ডীষ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মাসের মিসনারী রোঁজম্টার (1551012য [২০£156651) পান্রকায় রামমোহন 
রায়ের বিষয়ে অনেক কথা 'লাখত হইয়াছে। একস্থলে এইরূপ বলা হইয়াছে :--“তাঁন 
একজন ব্রাহ্মণ ; প্রায় বাত্িশ বংসর বয়স ; তাঁহার সাবস্তৃত ভূসম্পাত্ত ; তাঁহার সম্ভ্রম 
ও" প্রাতপাত্ত অনেক ; 'তাঁন চতুর, সতর্ক, কার্যাতৎপর. এবং উচ্চাকাজ্ক্ষী ; লোকের 
সাহত তাঁহার ব্যবহার 0490761$) অত্যন্ত চমৎকার ; তিনি অনেক ভাবায় সূপশ্ডিত : 
'তাঁন তাঁহার কতকগুলি স্বদেশীয় লোককে ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ে উপদেশ দিতে সব্ব্দা 
বাস্ত থাকেন। তান খ্ঃশম্টধর্্মপুস্তক বিষয়ে আভজ্ঞ, এবং খ্ীম্টের নামে যাহা কিছু 


২৩ 


বঙ্গা হয়, তাহা শ্দানতে তাঁহাকে আভলাষা বাঁলয়া বোধ হয়) .............১০০০। তাঁহার 
প্রাথসংহার করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা দুইবার চেম্টা কাঁরয়াছলেন ; কিন্তু তান সম্পূর্ণ 
সতর্ক ছিলেন। শুনিতে পাওয়া বায় যে, খ্ুপষ্টধম্মে দর্ীক্ষত হইয়া তাঁহার অনেকগ্যাল 
ধঞ্ধুর সাঁহত ইংলণ্ড গমন কারবেন, এবং তথায় আমাদের দুইটি 'িশ্বাবদ্যালয়ের মধ্য 
কোনাঁটতে অথবা দূুইাটিতেই কয়েক বৎসর থাকিয়া জ্ঞানোপাজ্জন কারবেন। রামমোহন 
রায় ইংরেজী শুদ্ধরূপে লাখতে ও বালতে পারেন ; ............... সম্ভবতঃ 'তাঁন এরাঁশক 
শাস্মের যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু আমাদের একজন পন্রপ্রেরক বলেন যে, তানি 
এখন একজন আত্মানভ'রকারণ একেশ্বরবাদশী মাত্র (06190 

লণ্ডনের এসেক্স জ্ট্রীট চ্যাপেলের (8592৮ 5069 €0118091) ধর্মযাজক, 
রেভারেণ্ড 1ট. বেলস্যাম, মান্দ্রাজের উইলিয়ম্‌ রবার্টস্‌ নামক এক ব্যান্তর পর্ন প্রকাশ 
ঝাঁরয়া তাহার ভাঁমকাস্বর্প যাহা িখিয়াঁছলেন, তাহাতে রামমোহন রায়ের অনেক 
প্রশংসা আছে। উহার একস্থলে তান বাঁলতেছেন ;_-“এই অসাধারণ ব্যান্তর সাহস, 
বাকৃপটুতা, এবং অধ্যবসায়, সকল বাধাকে পরাস্ত কারয়াছে, এবং এরূপ শুনা যায় যে, 
শত শত হিন্দ, বিশেষতঃ যুবকেরা তাঁহার মত গ্রহণ কারয়াছে। তান আপনাকে 
খুশীষ্টয়ান বালিয়া স্বীকার করেন না।” 

রামমোহন রায়ের বিলাতগমনের পূর্বে কেবল ইংলশ্ডেই তাঁহার যশঃ বিস্তৃত 
হয় নাই; ফরাসণ ভাষায় তাঁহার বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারত হইয়াছিল। 
মান্থলি রিপাঁজটারী পাত্রকার 0%010015 8২610516015) সম্পাদকের নিকট উহার এক- 
খণ্ড প্রোরত হইয়াছল। কাঁলকাতা টাইমস (1179 081000/62. '1110165) নামক পাত্রকা- 
লম্পাদক, এম. ভি. একম্টা (৬. 70. £৯০০5৪) স্মহেবের নিকট হইতে সংবাদ লইয়া উহাতে 
রামমোহন রায়ের একটি জীবনবৃত্তান্ত লাঁখিত হইয়াছিল। উহাতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক 
কথা আছে; একস্থলে এইর্‌্প আছে-“রামমোহন রায় বিবেচনা কারলেন যে, ভালই 
হউক, আর মন্দই হউক, বালকেরাই নৃতন বিষয় সহজে গ্রহণ কারতে পারে। সেই জন্য 
[তানি 'নিজব্যয়ে একাঁট বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছলেন। উহাতে পণ্াশৎ জন ছাত্র, 
সংস্কৃত, ইংরেজী ও ভূগোল শিক্ষা কাঁরত।” অপর একস্থলে এইরূপ আছে ;__ 
সঞ্কুচিত হন না; কখন কখন 'তাঁন তাঁহাঁদগকে আপনার বাটীতে 'নিমন্্ণ করেন এবং 
তাঁহাদের রুচি অনুসারে তাঁহাদগকে ভোজন কর।ণ 1......বে সুসৎস্কার থাকাতে ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির লোক একত আহার করে না, 'তাঁন তাহা বিনাশ কারতে চেষ্টা কারতেছেন। 1তাঁন 
[বিবেচনা করেন যে, এ বিষয়ে উন্নাত একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ইহা হইলে অন্যান্য 
[বিষয়েরও উন্নাতি হইবে, এমন কি, দেশের রাজনোতিক উন্নতিও ইহার উপর 'নরভর 
কাঁরতেছে, এবং সেই জন্য তান এ বিষয়ে উদাসশন নহেন।......আরবী ভাষায় তক্শাস্ 
পাঠ করাতে 'তাঁন ধম্মণবচারে সুদক্ষ হইয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, আরবীর তর্ক- 
শাস্ত, অন্যান্য তর্কশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেম্ঠ। সেইরূপ, তান আবার ইহাও বলেন যে, 
ইয়োরোপণয় গ্রন্থ সকলে এমন কিছুই দৌখতে পান নাই, যাহার সাঁহত 'হন্দুদর্শনশাস্মের 
তুলনা হইতে পারে। & ................, এখনও তাঁহার চাল্পশ বৎসর বয়স হয় নাই। 'তাঁন 
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. দবধর্ঘকায় ও বাঁলষ্ঠ। গিনি উৎসাঁহত হইলে তাঁহার সুগঠিত এবং স্বভাবতঃ গম্ভীর- 
মৃর্ত অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। তাঁহার স্বভাবতঃ একটু বিমর্ষভাব আছে। তাঁহাকে 
প্রথম দেখিবামান্তই, তাঁহার কথোপকথন ও ব্যবহারে প্রকাশ পায় যে, তিনি একজন অসাধারণ 
ব্যান্ত।......ইহা জানা হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের পাঁরবারের প্রত্যেক ব্যন্তি, তাঁহার ধর্ম 
ও সমাজসংস্কারসংক্রান্ত আভপ্রায় সম্বন্ধে আগ্রহের সাঁহত প্রাতবন্ধক উপাঁস্থত করেন। 
আঁহারা কেহই, এমন কি তাঁহার স্ত্রী পর্য্যন্ত, কাঁলকাতাতে তাঁহার নিকট আসেন না।... 
তান তাঁহার ভ্রাতুষ্পুতাদগের শিক্ষাসম্বব্ধে তত্ত্বাবধান করার বিষয়েও তাঁহারা আপীন্ত 
কারয়াছিলেন ; এবং তান যেমন পৌত্তীলকতা বিনাশ কারবার জন্য চেষ্টা কাঁরয়া 
থাকেন, সেইরূপ তাঁহার কুসংস্কারাম্ধ মাতাও তাঁহার কারে বাধা দিবার জন্য অনবরত 
উৎসাহের সাঁহত চেষ্টা পান।» 

লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ফাঁটস্‌ ক্লারেন্স তাঁহার ১৮১৭ ও ১৮১৮ সালের ভারতবর্ষ 
ও মিসর দেশভ্রমণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে রামমোহন রায়ের বিষয়ে কিছু িখিয়াছেন। তান 
তাহাতে বাঁলয়াছেন ;-পৃতানি রোমমোহন রায়) কেবল সংস্কৃতশাস্তে সুপাণ্ডিত নহেন, 
ইংরেজ ভাষা ও সাহিত্যেও সম্যক জ্ঞান লাভ কাঁরয়াছেন। তিনি স্পম্টরুপে ব্যন্ত 
কারয়াছেন যে, হিন্দ্বধন্্স বিশুদ্ধ একেমবরবাদ : উহা বিকৃত হইয়া বহদেবোপাসনায় 
পাঁরণত হইয়াছে। আম তাঁহার সাহত সংপাঁরাচত হইয়াছিলাম। আমি তাঁহার 'বিদ্যা 
ও ক্ষমতার প্রশংসা কার। আমাদের ভাষায় তাঁহার আতিশয় বাকৃপটূতা আছে এবং 
আমি শুনিয়াঁছ যে, তাঁহার আরবী ও পারস্য ভাষায় জ্ঞান ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য। 
ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে, তান ইয়োরোপের রাজনসীতি শিক্ষা কাঁরয়াছেন এবং উহা 
সম্পর্ণরূপে বুঝতে পারেন। ইংলণ্ডের রাজনশীত বিষয়ে তান বিশেষ আভিন্ঞ। 
আমার সাহত যখন তাঁহার শেষবার দেখা হইয়াঁছল, তান স্বাধীন দেশে (98100175 
411)5) শান্তির সময়েও সৈন্য রাখবার বিব্দ্ধে, আত সূন্দররূপে তর্ক কাঁরলেন, এবং 
পালেমেশ্ট মহাসভার ষে সকল সভ্য উত্ত মতাবলম্বশ, তাঁহাদিগের য্যান্ত সকল বাঁলতে 
লাগিলেন। আম বিবেচনা কার যে, তান অনেক বিষয়ে একজন অত্যন্ত অসাধারণ 
লোক। প্রথমতঃ তানি একজন ধর্মসংস্কারক। ইয়োরোপের মধ্যকালের লোকাঁদগের 
অপেক্ষাও কুসংস্কারান্ধ ব্যান্ত সকলের মধ্যে থাঁকিয়াও, তান নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা 
কাঁরতে শাখয়াছেন। 'তাঁন একজন সাম্বদ্বান ব্যান্ত। তিনি কেবল ইংরেজী 
আরবী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানন ভাষায় লাখত সব্বোৎক্ষ্ট পুস্তক সকলের 
সাহত সপাঁরাচত এরূপ নহে; 'তাঁন আরবী ও ইংরেজীতে অলঙ্কার শাস্ও পাঠ 
কাঁরয়াছেন। লক্‌ এবং বেকনের লেখা, সকল সময়েই আবাৃত্ত করিয়া থাকেন।......... 
আম শুনিয়াছ যে, তাঁহার পারিবারেরা তাঁহাকে ত্যাগ কাঁরয়াছেন ; তানি তাঁহার জাতি 
হারাইয়াছেন এবং অন্যান্য সকল ধর্ম্মসংস্কারকের ন্যায় 'তাঁন এক্ষণে লোকের উপহাসের 
পার হইয়াছেন ।......... তানি অত্যন্ত সম্্রণ......... ইংলশ্ড দেখিতে ও আমাদের কোন একটি 
শবশ্বাবদ্যালয়ের প্রবেশ করিতে তাঁহার আতশয় ইচ্ছা ।” 

১৮২৬ খখন্টাব্দে বৃটিস আ্যান্ড ফরেন- ইউীনটোরয়ান আসো সিয়েসানের 
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সাহেব তাঁহার বন্তৃতায় রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে বলেন ;-“তাঁহার (রামমোহন 
রায়ের ) উচ্চক্ষমতা সকলের বিষয় তাঁহার রচিত গ্রন্থের দ্বারা ইয়োরোপের লোক 
জানিতে পারিয়াছে; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সাঁহত পাঁরাচত, যাঁহারা তাঁহার সাঁহত 
কথোপকথনের সুখ উপভোগ কাঁরয়াছেন, তাঁহারাই ঠিক্‌ বুঝতে পারেন যে, 'তাঁন ি 
প্রকার চঁরত্রের লোক। যাঁদও তাঁহার ক্ষমতার জন্য পাঁথবীর সকল অংশের লোক 
তাঁহার প্রশংসা কাঁরতেছে, তথাচ কেবল ক্ষমতা নয়, তাঁহার সদগুণ সকল,-তাঁহার 
জ্ঞানালোকসম্পল্ন হিতৈষণাপূর্ণ হৃদয় (স্বাভাবিক শল্তি ও উপাঁজ্জত বিদ্যার ন্যায় ) 
পরোপকারিতাতেও অন্য সকলের অপেক্ষা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কাঁরয়াছে।» 


পাজারান ও ব্ামগরত 


রামমোহন রায় বিলাতযান্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্থির হইল যে, তাঁহার সাঁহত 
তাঁহার পাঁলতপনত্র রাজারাম, রামরত্র মুখোপাধ্যায় এবং রামহারিদাস গমন কাঁরবেন।* রাজারাম 
সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের একাট দশম আছে ; সুতরাং রাজারামের প্রকৃত বৃত্তান্ত 
পানঠকবর্গকে অবগত করা আবশ্যক। ডিক্‌ নামে একজন 'সাবালয়ান- সাহেব, হারদ্বারের 
মেলায় একাঁট অনাথ ও পাঁরত্যন্ত বালককে কুড়াইয়া পাইয়া প্রাতপালন কাঁরয়াছলেন। 
সাহেব যখন বিলাত যান, রামমোহন রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উত্ত বালকের বিষয়ে 
[তান কি কাঁরলেন? রামমোহন রায় দয়াদ্রীচত্ত হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিতে সম্মত 
হইলেন। রামমোহন রায়ের একজন বন্ধু 'লাঁখয়াছেন যে, তান উত্ত বালকের 'বষয়ে 
একাঁদন বাঁলয়াছলেন, “যখন আম দৌখলাম, ষে একজন খ-পীষ্টয়ান ইংরেজ একাঁট 
দারদ্র অনাথ বালকের মগ্গলের জন্য এত যত্র কাঁরতেছেন, তখন আম দেশের লোক হইয়া 
তাহাকে আশ্রয় দিতে ও তাহার ভরণপোষণের ভার লইতে কেমন কাঁরয়া অস্বীকার কাঁরতে 
পারি 2” ডিক সাহেব ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন নাই, সুতরাং রামমোহন রায়ের 
বারা বালকাঁট প্রতিপাঁলত হইয়াঁছল। তান তাহাকে পনর 'নাব্বশেষে স্নেহ কাঁরতেন। 
তাহাকে এত ভালবাসতেন যে, কেহ কেহ মনে কাঁরতেন যে, আঁতারন্ত আদর 'দিয়া 'তাঁন 
তাঁহার আঁনষ্ট কারতেছেন। আমরা শুনিয়াছ যে. রাজারাম কোন প্রকার উৎপাত কাঁরলে, 
তিনি তাহাকে শাসন কাঁরতে পারিতেন না। রামমোহন রায় কখন কখন শ্রান্তদূর কারবার 
জন্য, আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাঁদত করিয়া দবাভাগে নিদ্রা যাইতেন ; এমন সময়ে কোন 
কোন দিন রাজারাম আঁসয়া লম্ষপ্রদানপূর্্বক তাঁহার উপর পাঁড়ত। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ 
হইয়া 1তাঁন উঠিয়া বপসিতেন, এবং িছুমান্ন বিরন্ত না হইয়া “রাজা, রাজা” বাঁলয়া 
সস্নেহে তাহার পৃন্ঠদেশ চাপড়াইতেন। 

অনেক লোকের সংস্কার ছিল যে, রাজারাম মুসলমানের সম্তান। রামমোহন 
বলায় তাহাকে গৃহে রাখিয়া সন্তানবৎ প্রাতপালন কাঁরতেন বাঁলয়া পৌত্ীলকেরা তাঁহার 
সহিত আহার ব্যবহার পারত্যাগ কাঁরয়াছিলেন। 


* রাজা রামমোহন রায়ের প্রদৌহত শ্রীষ্ন্ত নন্দমমোহন চট্টোপাধ্যায় ধীণশত 
মহাত্রা রাজা রাসমোহন রায় লম্ব্ীর ক রে গলপ নামক পৃসতকে এইরূপ লিখিত 
আছে; প্রাজা রামমোহনের সাঁহত যাহারা ইংসণ্ড গমন করেন, তাঁহাদের প্রকৃত নাম 
পাঁরবর্তুন কাঁরয়া তিনি আপন মামের যোগে নাম রাখেন। রামরতনের পৃহ্ব নাম শঙ্ভ;, 
এবং রামহরিদাসের পূর্ব নাম হরিদাস।” 


২৩৪ 


ভ্রয়োপশ অধ্যায় 


ইংলগুযাত্রা ও ইংলগুবাস 


€ ১৮৩০ সালের ১৫ নবেম্বর-১৮৩৩ লালের সেপ্টেম্বরের প্রথম ) 
জাহাজে অবস্থানকালের বিবরণ 


রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ খ্ষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর, সোমবার দিবসে রাজা- 
রাম, (১) রামরক্র মুখোপাধ্যায় ও রামহারদাসকে সঙ্গে লইয়া “আলাবয়ান” নামক 
সমদদ্র-পোতে আরোহণ কাঁরলেন। যে সময়ে হুগাঁল হইতে কাঁলকাতায় আসতে হইলে 
লোকে ঘটস্থাপনপূর্র্বক, কর্ণে বিজ্বদল সংলগ্ন কাঁরত, সেই সময়ে একজন বঙ্গবাসণ 
ব্রাহ্মণ বঝঞ্চাঝাঁটকাসঙ্কুল অকূল সাগর উত্তীর্ণ হইয়া ইংলশ্ড ভূমি দর্শনের জন্য যাত্রা 
কাঁরলেন! তাঁহার জাহাজে অবস্থানকালের বিবরণ তাঁহার একজন সহযান্রী ইংরেজ 
হুগলি কালেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ সদরল্যান্ড সাহেব এইরূপ 'লাখয়াছেন ; “জাহাজে 
রামমোহন রায় তাঁহার নিজের ঘরে আহার কাঁরতেন; রন্ধন কারবার স্বতল্ম স্থান ছল 
না বালিয়া প্রথমে অত্যন্ত অস্মাবধা হইয়াছল। জাহাজে কেবল একাঁট সামান্য মৃণময় 
চুল্লি ছিল! তাঁহার ভৃত্যেরা সমদদ্রুপীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগল ; তাহারা 
'ক্যাবনের মধ্যেই শয়ন কাঁরয়া থাঁকিত ; কখন বাহরে আসত না। €২) তান 
স্থানাভাববশতঃ অন্য একাঁট স্থানে কল্ট কাঁরয়া থাকতেন, তথাচ এমনি সদয়হ্দয় ছিলেন 
যে, তাহাঁদগকে কোনক্রমেই সেখান হইতে অন্তাঁরত করিতে চা'হলেন না। আঁধকাংশ 
লময়েই তান সংস্কৃত ও 'হরু পাঠ কারিতেন। মধ্যাহের পূর্বে এবং সন্ধ্যাকালে ডেকের 
উপরে বায়ূসেবন কাঁরতেন ; এবং কখন কখন কোন ব্যান্তর সাহত উৎসাহ সহকারে তর্কে 
প্রবৃত্ত হইতেন। জাহাজের যান্রী সকলের আহারের পর, মেজ পাঁরস্কৃত হইলে এবং 
ভোজনের জন্য তখন ফল সকল আলে, তান আপনার ঘর হইতে আসিয়া সেখানে 
উপবেশনপূব্ধক সকলের সাহত কথোপকথনে নিষ্ন্ত হইতেন। 'তনি সব্বদাই প্রফল্প 
থাঁকতেন। তাঁহার প্রাত জাহাজের সকল লোকেরই শ্রদ্ধা আকৃম্ট হইয়াছল। কে 
তাঁহাকে আঁধক যত্ন কাঁরবে, ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রাতষোগিতা উপাস্থত হইয়াঁছল। 
এমন দি, জাহাজের খালাসশরা পর্যান্ত তাহাদের সাধ্যান্সারে কোন প্রকারে তাঁহার 
সেবা কারবার জন্য ব্যস্ত হইত। ঝাঁটকা উপাঁস্থত হইলে তান ডেকের উপর আসিয়া 


১ রাজারামের বয়স তখন প্রায় দ্বাদশ বওসর। 

২ রামরত্ মুখোপাধ্যায় দেশে 'ফাঁরয়া আসলে পর, রাজার গ্রল্থপ্রকাশক 
হাঁযুন্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের সাঁহত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। 'তাঁন ঈশান বাবুকে 
ধলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের সমদূদ্র-পণঁড়া হইয়াঁছল বাঁলয়া স্বতল্মরূপে রন্ধন করিয়া আহার 
করা হয় নাই, নতুবা হইত। তিনি ঈশান বাবুকে আরও বাঁলয়াছিলেন যে, সমদদ্র-পণড়া 
হইয়াছিল বাঁলয়া তাঁহাদের 'িলাতে মততযু হয় নাই। র্লামমোহন রায়ের সম্‌দ্র-পীড়া হয় 
মাই বালয়া তাঁহার বিলাতে মৃত্যু হইয়াছে । শেষ কথাটিতে কিছু সত্য আছে। সমাদু- 
পাঁড়ায় স্বাস্থ্যের উন্বাত হয়। 


ই৩ 


দাঁড়াইতেন এবং সুনীলপ্রসারত শদ্রফেনশোভিত সাগর দর্শন ও তাহার গভখরগঞ্জন 
শ্রবণ কাঁরয়া স্তব্ধ হইয়া থাঁকতেন।” রামমোহন রায় জাহাজে তাঁহার সঙ্গে দুহাঁট 
দুগ্ধবতী গাভী লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন।* 

“তাহার চিত্তের স্ঘৈর্য্য আশ্চর্য্য ছিল। একাধিক বার, সমদ্রুতরগ্গ দ্বারা তাঁহার 
ক্যাঁবনস্থ প্রত্যেক বস্তু ভাঁসয়া উঠিয়াছিল ; ন্তু উহাতে তাঁহার চিত্তের শান্তির 
ব্যাঘাত হয় নাই। প্রাতকৃল বায়ু উঠিলেই তাঁহার চিত্ত চণ্চল হইত। জাহাজ যাহাতে 
অগ্রসর হইতে থাকে সে বিষয়ে তান আতশয় ব্যাকুল ছিলেন। কেননা, তাঁহার মনে 
এই আশঙ্কা ছিল যে, পাছে তাঁহার ইংলন্ড পেণাছবার পৃব্বেহি ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির 
সনল্দ গ্রহণের সময় উপাঁস্থত হয়।” 

দেশের হিতের জন্য তাহার "চত্ত সব্বদাই এতদূর ব্যগ্র থাঁকিত। 

জাহাজ যখন উত্তমাশা অন্তরীপে পেপীছল, তখন তান দুই এক ঘণ্টার জন্য 
তশরে উঠিয়াঁছলেন। জাহাজে 'ফাঁরয়া আসার পর একাঁট দুর্ঘটনা উপাঁস্থত ,হইল। 
যে সোপানে (09:05525 19091) পদানিক্ষেপ কাঁরয়া জাহাজের ভিতরে আসিতে ও 
?£ভতর হইতে বাঁহরে যাইতে হয়, তাহা উপয্স্তরূপে সংস্থার্পিত হয় নাই বাঁলয়া তিনি 
পাঁড়য়া গিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। চরণে আঘাত প্রাপ্তির জন্য তান আঠার 
মাস খঞ্জাবস্থায় কষ্ট পাইয়াছিলেন। এমন কি ইহজীবনে আর কখনই সম্পূর্ণ আরোগ্য 
লাভ কাঁরতে পারেন নাই। 

ণকল্তু শারশীরক কম্টে তাঁহার মনের আবেগ নিবারত হইবার নহে। দুইখানি 
ফরাসখ জাহাজ স্বাধীনতার পতাকা বহন কাঁরয়া তথায় উর্পাঁস্থত হইল। শারারক কষ্ট 
'সত্তেবও, 'তাঁন ফরাসী জাহাজে একবার যাইবার জন্য 'আতশয় ব্যগ্র হইলেন। ফরাসণ 
জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা দেখিয়া তাঁহার উৎসাহানল প্রজবালত হইয়া উাঠল। 
শরশরের কষ্ট তান গ্রাহ্য কারলেন না। উৎসাহে কম্টবোধ চাঁলয়া গেল। তাঁহাকে ফরাসণ 
জাহাজে লইয়া যাওয়া হইল। জাহাজের ফরাসীগণ তাঁহাকে উপয্যস্তরূপ অভ্র্থনা 
কাঁরলেন। ফরাসীস্বাধীনতাপতাকার নিম্নে আসিয়া তান কত আনন্দলাভ করিয়াছেন, 
তাহা তান ইন্টারপ্রেটরের দ্বারা ফরাসীগণকে জানাইলেন ; পার্থব শাল্তর উপর ন্যায়ের 
জয় প্রকাশ হইতেছে বাঁলয়া তাঁহার এত আনন্দ! ফরাসশ জাহাজ ত্যাগ কাঁরয়া আসবার 
সময়, তিনি পুনঃ পুনঃ বালতে লাগিলেন ;_“091০91%, 0101) 0507 6০ 7707506 £” 
ফরাসখ দেশের গৌরব! ফরাসণ দেশের গোঁরব! ইত্যাঁদ। 

উত্তমাশা অন্তরীপের কতকগাাল প্রধান প্রধান ব্যান্ত, তিনি যে হোটেলে গিয়া- 
গছলেন, তথায় তাঁহার সাঁহত দেখা কাঁরতে আঁসয়া তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইয়া, তথায় 
তাঁহাদের কার্ড রাখিয়া 'গয়াছলেন। কেহ কেহ বা জাহাজে পধ্যলন্ত আঁসয়া তাঁহার 
সাহত সাক্ষাৎ কাঁরয়াঁছলেন। 

সদরল্যাপ্ড সাহেব াঁখতেছেন যে, যতই আমরা ইংলশ্ডের নিকটবর্তরঁ হইতে 
জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাঁগল। তানি আমাদের জাহাজের কাপ্তেনকে মনাত 


+ হুগলি কলেজের ভূতপূর্্ব অধ্যক্ষ সদরল্যাণ্ড সাহেব বাঁলতেন যে, যে 
জাহাজে রামমোহন রায় 'িলাত শিয়াছিলেন, ১৮৮ তিনি 
দৌখয়াছলেন যে, দুগ্ধপানের সুবিধা হইবে বাঁলয়া তানি দহীট দুখ্ধবতী গানন্ভী 
ভাহাজে সঙ্গো কাঁরয়া লইয়াছিলেন। 


৩৬ 


করিয়া বালয়াছিলেন যে, ইংলস্ড হইতে কোন জাহাজ আসতেছে দোখলে, তান যেন 
তাহার আরোহীগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পালেমেণ্টে কি হইতেছে । পাঁরশেষে আমরা 
বিষুবরেখার নিকটবত্তরঁ হইলে, জাহাজ দোখতে পাইলাম। তাহার আরোহশগণ 
আমাদগকে এমন সকল সংবাদপন্ত দিলেন, বদ্দব্ারা আমরা জানতে পারলাম যে, 
ইংলশ্ডে রাজমন্দীর পাঁরবর্তন হইয়াছে।* এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজা যার পর নাই 
আনান্দত হইয়াছিলেন। এ বিষয়েই কয়েকাঁদন পর্যন্ত আমাদের কথোপকথন চলিয়াছিল। 
এঁ মল্তীত্বের পাঁরবর্তনে ভারতবর্ষের মঞ্গলের সম্ভাবনা বাঁলয়াই রাজার এত আহাদ 
হইয়াছিল। যখন ইংলিস্‌ চ্যান্যালে পেপীছিতে আমাদের আর কয়েকাঁদন মাত্র অবাঁশন্ট 
আছে, তখন একখান জাহাজের সাঁহত দেখা হইল । উহা চাঁরাঁদন পূর্বে ইংলন্ড হইতে 
ছাঁড়য়াছে। উহার আরোহলীদগের নিকট আমরা শবানলাম যে, পালেমেন্টে ফরম 
বিল 'দ্বিতীয়বার পাঠ হইবার সময় উত্ত পাণ্ডলাঁপর বিরদ্ধে, রক্ষণশশলাঁদগের (টোঁর ) 
পক্ষে একাঁট মান্র আঁধক ভোট হইয়াছিল! এই সংবাদে রামমোহন রায়, আশাম্বত হইলেন 
যে, পাঁরণামে রিফরম- বিল পাস হইবে। তঙ্জন্য তানি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন! 
কয়েক 'দিন পরেই ইংলন্ডের ইতিহাসের এই সঙ্কট সময়ে, রামমোহন রায় গ্রেটবূটেন দ্বীপে 
অবতীর্ণ হইলেন। 'িফরম্‌ বিলের জন্য, তখন ইংলপ্ডবাসাঁগণের হৃদয়ে উৎসাহানল 
জহলিতেছে। রামমোহন রায়ের হৃদয়েও সেই আঁগ্ন জ্বালতে লাগল । সদরল্যাণ্ড 
সাহেব বলিয়াছেন, যে, আমার ভয় হইয়াছিল যে, এঁ উৎসাহ তাঁহার পক্ষে আতারন্ত হইতে 
পারে। এরুপ প্রবল উৎসাহাগ্নর জন্য রাজা পণড়াগ্রস্ত হইতে পারেন। 


লিভারপুল নগরে পেশছান 


১৮৩১ সালের ৮ই এপ্রেল দিবসে, চারমাসে ২৩ দিনে “আযল্বিয়ান” 
গম্যস্থানে উত্তীর্ণ হইল । ৪৬৮78355851 
হইলেন। রামমোহন রায়ের ইংলশ্ড পেশীছবার সংবাদ পাইয়া উইলয়ম র্যাথবোন- সাহেব 
তাঁহার “ণ্রশীনব্যাঙ্ক” নামক ভবনে বাস কারবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ কারলেন। কিছ্তু 
তান স্বতল্ ও স্বাধীনভাবে অবাঁস্থাত করাই শ্রেয়দ্কর মনে কাঁরযা র্যাডলস- হোটেল 
নামক এক প্রাসদ্ধ হোটেলে অবাস্থাত কাঁরতে লাঁগলেন। সৈখানে বহুসংখ্যক ভদ্ুলোক, 
অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যান্ত, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কাঁরতে আঁদতেন। একজন ইংলপ্ডবাসণ 
জাহাজের কোন সামান্য কার্যে নিযুস্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল। তথায় সে 
রামমোহন রায়ের যশের কথা শুনিয়া অপার সারাফিউলার রোডে তাঁহার বাটী দোখতে 
দশায়াছল। গৃহস্বামীর সাহত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই; কল্তু গৃহের সংপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ 
হইতে তাঁহার গ্মরণার্থ চিহস্বর্প একাট দ্য কুড়াইয়া লইয়া আঁসয়াঁছল, এবং দেশে 
পুনরাগমনের পরেও উহা যত্রপৃর্বক রক্ষা কাঁরয়াছিল। সে ব্যাস্ত সামান্য অবস্থার 
লোক হইলেও রামমোহন রায় তাহাকে দৌখয়া অত্যন্ত আহাদ প্রকাশ কাঁরলেন। 


উইলয়ম রচ্কোর সহিত সাক্ষাৎ 


িভারপ্দলে স্প্রাসম্থ ইতিহাসজ্ঞ উইালিয়ম রস্কোর সহিত রামমোহন রায়ের 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল। র্বস্কোর চাঁরতাখ্যায়ক বলেন "তনি অজ্প বয়সে খখন্টের উপদেশ 


* অর্থাৎ ১৮৩০ সালে নবেম্বর মাসে ডিউক অব ওয়োলংটনের পাঁরবর্ভে লর্ড 
গলে প্রধানমন্তীত্ব পদে নিযূন্ত হট্য়াছলেন। 


২৩৭ 


সকল সংগ্রহ কারয়া একথাঁন পুস্তক করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা সমাপ্ত কারতে পারেন 
নাই। রামমোহন রায়ের খম্টের উপদেশসংগ্রহ (99955 ০0£ 39588) দর্শন কাঁরয়। 
তাঁহার 'নিজের প্রথম বয়সের কার্য স্মরণ হইল। কেবল তাহাই নহে; রামমোহন 
রায়ের বৃত্তান্ত তিনি যতই অবগত হইতে লাগ্নিলেন, ততই তাঁহার প্রাতি আধকতর শ্রদ্ধা 
জাল্সতে লাগিল। তিনি জানতে পারলেন যে, রামমোহন রায় যে কেবল পৌত্তীলকতা 
ও কুসংস্কার পাঁরত্যা কারয়াছেন এরূপ নহে, তান তাঁহার বৃদ্ধিবৃত্ত সকলেরও এত- 
দূর উন্নাত সাধন কারিতে পারিয়াছিলেন যে, সুসভ্য দেশেও আত অল্প লোকেরই সে 
প্রকার ঘঁটয়া থাকে ।* 

উইলিয়ম রস্কো একখান শ্রদ্ধা ও প্রীতপূর্ণপন্র এবং উপহারস্বরূপ তাঁহার 
রাচিত কতকৃঞ্াঁল পুস্তক ভারতবর্ষে রামমোহন রায়কে পাঠাইয়া 'দিয়াছলেন। িভার- 
পূলনিবাসী টমাস হজসান ফ্লেচার সাহেব কাঁলকাতায় গমন করেন। রামমোহন রায়কে 
?দবার জন্য রস্কো তাঁহারই হস্তে পূস্তক ও পত্র দেন। কল্তু দূর্ভাগ্যক্রমে উহা রাম- 
মোহন রায়ের হস্তগত হয় নাই। ফ্লেচার সাহেব কাঁলকাতা পেশীছিবার প্‌ব্বেই রাম- 
গোহন রায় বিলাতষান্রা কারয়াছলেন। রস্কো রামমোহন রায়কে যে পন্রখানি 'লাখয়া- 
ছিলেন তাহাতে বাঁলতেছেন যে, খ-ম্টের উপদেশ সংগ্রহ কাঁরতে গিয়া তিনি বাঁঝতে 
পাঁরয়াছেন যে, কেবল পরমে*বরের ইচ্ছানুরূপ কার্য করাই প্রকৃত খ্নম্টধন্্স। 

রস্কোর পন্র কাঁলকাতা পেপীছবার পূর্বেই তান হঠাৎ শুনিলেন যে, রামমোহন 
রায় ইংলশ্ড আঁসতেছেন। অক্পাঁদন পরে আবার শ্ীনলেন যে, তান লিভারপুল নগরে 
উপাাঁস্থত হইয়াছেন। তথায় তাঁহার মধুর চাঁরত্র ও সুন্দর মার্ত সকলের 'চত্ত আকর্ষণ 
কাঁরয়াছে। 

রামমোহন রায় যে সময়ে লিভারপূলে পেশছিলেন, রস্কো তখন পক্ষাঘাত রোগে 
কষ্ট পাইতোছিলেন। তথাচ তান তাঁহাকে তাঁহার নিকট আসবার জন্য অনুরোধ 
কাঁরয়া পাঠাইলেন। চিকিৎসকের নিষেধ সত্তেও তান রামমোহন রায়ের সাঁহত সাক্ষাৎ 
কাঁরলেন। রামমোহন বায় তাঁহাকে দৌখয়া এদেশশয় প্রণালশ অনুসারে “সেলাম” কাঁরয়া 
বলিলেন যে. “যে ব্যান্তর যশঃ কেবল ইয়োরোপে নয়, সমুদয় পাঁথবীতে প্রচার হইয়াছে, 
আম তাঁহাকে দেখিয়া সুখশী হইলাম ।” রস্কো উত্তর কাঁরলেন, “আম ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
কাঁর যে, অদ্যকার দিন পর্যান্ত আমি জশীবত আঁছ।” তাঁহার (রামমোহন রায়ের ) 
ইংলণ্ড আগমনের উদ্দেশ্য ও রিফর্ম বিল প্রভাত বিষয়ে তাঁহাদের কথাবার্তা হইয়াছিল। 
রস্কোর বাটশতেই রামমোহন রায়ের সাঁহত িভারপূলের সম্ভ্রান্ত লোকাঁদগের আলাপ 
হয়। তাঁহারা তাঁহার পাশ্ডিত্য ও ব্াদ্ধিমত্তা দৌখয়া আশ্চর্য্য হইয়াছলেন। 'লিভার- 
প্লে অবস্থানকালে রামমোহন রায় তরত্য ইউানটোরয়ান উপাসনালয়ে গমন করেন। 
উপাসকমণ্ডলশ তাঁহাকে যার পর নাই সম্মান ও আদর কাঁরয়াছিলেন। 'লিভারপুলে 
উইলিয়ম র্যাথবোন সাহেবের বাটীতে রামমোহন রায়ের সাঁহত স্মপ্রাসদ্ঘ হৃতত্তবাবধ 
(17670108150 পাঁণ্ডিত স্পরাঁজমের বন্ধূতা হইয়াছিল। কিন্তু রামমোহন রায় কখন 
তাঁহার প্রচারিত বিদ্যায় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। জনৈক ভারতবর্ধার সৌনিক কর্ম্ম- 
চায়শ লিভারপুলের মেয়রের দৃতস্বরূপ হইয়া রামমোহন রায়কে অনুরোধ কাঁরতে 
আঁসয়াছিলেন যে, তানি একবার মেয়রের সাঁহত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাং কারলে মেয়র 
তাঁহাকে একটি ভোজে 'নমন্ঘণ কাঁরবেন। রামমোহন রায় এ অনুরোধ রক্ষা করেন 
নাই। .' 
িভারপলে অবাঁস্ধীতকালে রস্কোসাহেবের সহধার্্সণীর সাঁহতও রামমোহন 


ই৩$ 


রায়ের আলাপ হইয়াছিল। 'লভারপুলে যে সকল লোক রামমোহন রায়ের সাহত আলাপ 
কাঁরয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে একজন মহাপুর্ষ বাঁলয়া অনুভব কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার 
মখশ্রণ ও ব্যবহারে সৌন্দর্য্য ও শান্ত অনুভব করিয়াছলেন। 

যে সময়ে রামমোহন রায়ের সাঁহত রস্কোসাহেবের সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার বয়স 
অন্টস্তাঁত বংসর। রামমোহন রায়ের সাঁহত সাক্ষাতের পর তান আধক দন জশীবত 
ছিলেন না। সেই বংসর ৩০শে জুন ?দবসে 'তাঁনি পরলোক গ্রমন করেন। 

িভারপুলে তিনি আত অজ্পকালই অবাঁস্থাত কারয়াছিলেন। পালেমেণ্ট মহা- 
সভায় রিফর্ম্‌ বিল ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক শুনবার জন্য তান শগঘ্রই 
লন্ডন যাইতে বাধ্য হইলেন। যাইবার সময় রস্কো. লর্ড বূহ্যামকে 03100811200) 
একখান পত্র দিলেন। উত্ত পত্রে তান রামমোহন রায়ের পূর্ব বৃত্তান্ত ও তাঁহার ইংলণ্ড 
আসবার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে ব্যস্ত কাঁরয়া তাঁহাকে পালেমেন্ট সভার গ্যালারর নীচে আসন 
দবার জন্য অনুরোধ কাঁরলেন। 

হুগাল কলেজের ভ্তপূর্্ব অধ্যক্ষ (8111010081) স্বগর্য় সদরল্যাপ্ড সাহেব, 
বামমোহন রায়ের লিভারপুল অবাঞ্থাতিকালের যে বৃত্তান্ত লাঁখয়া গিয়াছেন, আমরা 
তাহা হইতে কয়েকটি কথা নিম্নে গ্রহণ কারলাম ;-_ 

1ালভারপুল নগরে রামমোহন রায়ের পেশাছবার সংবাদ প্রকাঁশত হইবামান্র তন্রত্য 
প্রাসদ্ধ বান্তমাত্রেই তাঁহার সাহত সাক্ষাৎ কারবার জন্য আসতে লাগলেন। রামমোহন 
রায়কে প্রীতাঁদন সন্ধাকালে অন্তত ছয় জন ভদ্রলোকের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে যাইতে 
হইত। বড়লোকাঁদগের সাহত দেখা কারবার জন্য পূর্ববাহে! মধ্যাহ্ে ও সায়াহ্ছে সব্ব্বদাই 
তাঁহাকে বাঁহরে যাইতে হইত। সকল সময়ই পূর্্বাহে' ব। সায়াহে আহার কারবার 
সময়ে পর্যন্ত লোকে তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে আসিত। তাঁহাদের সাহত রামমোহন 
রায়ের ধম্ম ও রাজনশীত বিষয়ে তকাীবতর্ক হইত। 

লিভারপুল নগরে সব্ব্রথমে রামমোহন রায় একটি ইউানিটোরিয়ান উপাসনালয়ে 
উপাস্থিত হন। তৎ্পূর্র্বে তিনি কোন প্রকাশ্য স্থানে গমন করেন নাই! উত্ত উপাসনা- 
লয়ে গ্রল্খি নামক এক ব্যান্ত আচার্য্যের কার্ধয কাঁরয়াছলেন। অন্যের ধম্মাঁবশবাস সম্বন্ধে 
অসাম শ্রদ্ধার কর্তব্যতা বিষয়ে তিনি উপদেশ 'দয়াছলেন। এ উপদেশ রামমোহন রায়ের 
বড় ভাল লাগিয়াছল। 

উপদেশ শেষ হইয়া গেলে উপাসকমণন্ডলীর সভ্যগণ তথা হইতে চাঁলয়া গেলেন না। 
রামমোহনকে ভাল কাঁরয়া দোখবার জন্য সকলে তাঁহার সমীপবত্তর্ঁ হইলেন। টেট নামক 
ইংরেজের সাঁহত রাজার ভারতবর্ষে বন্ধৃতা ছিল। তখন 'তাঁন লোকাল্তাঁরত হইয়া- 
ছিলেন। রাজা উপাসনালয়ের বাঁহরে যাইবার সময় সেই চেট সাহেবের একটি প্রস্তর- 
*মরণাঁচহ দেখিয়া তাঁহার জন্য হঠাৎ শোকার্ত হইলেন। শশঘ্র তান শোকাবেগ সম্বরণ 
করিয়া উপাস্থত ভদ্রলোকগণের সহিত কথা কাঁহতে আরম্ভ করিলেন। একজন ভারত- 
বষাঁয় ইংরেজী ভাষায় তাঁহাদের সাঁহত যের্‌্প কথা কহিলেন তাহা শুনিয়া তাঁহারা 
আঁতিশয় আশ্চর্য হইলেন। উপাসনাদ কার্য্য শেষ হওয়ার একথঘণ্টা পরে তাঁহারা রাম- 
মধ্যে অনেকের সাঁহত হস্তমদ্দন কাঁরয়াছলেন। 

সায়াহে, রামমোহন রায় ইংলন্ডীয় পরিত্ববাদীদগের এক উপাসনালয়ে গমন 
করিয়াছিলেন। রেভারেস্ড স্কোরসাব নামে এক ব্যাস্ত উত্ত সমাজের আচার্য্য 'ছিলেন। 
তানি প্রথমে আঁ সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। জাহাজের খালাস'র কার্য কাঁরতেন। 
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পরে, বিদ্যানুরাগের জন্য এক জন সংপ্রাসদ্ধ বৈজ্ঞানক ও ধর্মযাজক হইয়াছলেন ॥ 
তাঁহার উপদেশ শুনিয়াও, প্লামমোহন রায় প্রশংসা করিয়াছিলেন। 

[লভারপুলে বড় লোকাঁদগের বৈঠকখানায় ও প্রকাশ্য স্থান সকলে, রামমোহন 
রায়কে দোখয়া সকলে অত্যন্ত চমংকৃত হইয়াছিলেন। এক জন ব্রাহ্মণ রফরম বিলের 
পক্ষপাতী হইয়া কথা কাঁহতেছেন, সামাঁজক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় স্বাধীনতার পক্ষসমর্থন 
কাঁরতেছেন দোখিয়া িলভারপুলবাসীগণ বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছলেন। বিশেষতঃ ধর্ম্ম- 
সম্বন্ধীয় বিচার উপাস্থত হইলে, খ্যীল্টীয় শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের অপেক্ষা রামমোহন 
রায়ের আঁধকতর পাঁণ্ডিত্য দর্শন কাঁরয়া তাঁহারা অবাক্‌ হইয়াছিলেন। 

গলভারপ,লে দুইটি কোয়েকার পাঁরবার (একটির নাম ক্রুপার, আর একাঁটর নাম 
বেনসন, ) রামমোহনের প্রাতি আঁতশয় আকৃম্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা 'বাভন্ন প্রকার 
ধম্মমতাবলম্বী ব্যন্তিগণের সাহত, রামমোহনের সামাঁজক সাঁম্মলন সংঘাঁটত কাঁরতে 
লাগিলেন। কোয়েকারাঁদগের দ্বারা একাঁট সম্মেলনে হাইচচ্ের লোক, ব্যাপাঁটম্ট, 
৯৪ একেশবরবাদশী (19153) সকলে সদ্ভাবে ও প্রেমে রামমোহন রায়ের সহিত 

সম্মিলিত হইয়াছিলেন। রাজনীতি ও ধর্মতত্্, রামমোহন রায়ের কথোপকথনের প্রধান 
গবষয় ছিল। র্যাথবোন সাহেবের বাটীতে রামমোহন রায়ের প্রকৃত ধম্মাবশ্বাস নির্ধারণ 
কারবার চেষ্টা হইয়াছল, কিন্তু উহা সফল হয় নাই। 


লিভারপুল হইতে লণ্ডন 


এপ্রেল মাসের শেষে লিভারপুল হইতে লম্ডন যাইবার সময়ে রামমোহন রায় রেল- 
ওয়ের উভয় পাশের ইংলন্ডের ধন, সভ্যতা ও ক্ষমতার নিদর্শন সকল প্রত্যক্ষ কারয়া আশ্চর্য 
হইতে লাগিলেন। স্মন্দর হম্মযানিচয়, পুষ্পোদ্যানসমাম্বিত-কুটীররাজী, চতুর্্দকব্যাপী 
রেলরোড, অশেষাঁহতকারী কৃত্রিম নদী ও মনোহর সেতু সকল তাঁহার নয়ন মন আকর্ষণ 
কাঁরতে লাঁগল। যে 'দকে 'তান দাষ্টপাত করেন, সব্ব্ত পারশ্রম, অধ্যবসায় ও 
'বজ্ঞানের জয়স্তম্ভ প্রাতষ্ঠিত দেখিতে পান। ইংলণ্ড কেন পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান 
দেশ, এবং ভারতবর্ষ কেন দুঃখ ও দাঁরদ্রুতায় মূহ্যমান্, ইহা তিনি সংস্পষ্ট অনুভব 
কাঁরলেন। 


ম্যাপ্ডেন্ডাবের কল দশ'ন 


তিনি লশ্ডন যাইবার পথে ম্যাণ্চেত্টার নগর দোখতে গিয়াছলেন। তথাকার কল 

সকল দেখিয়া 'তাঁন যার পর নাই প্রত ও আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। যে সকল দারদ্র স্মী- 
লোক ও পুরুষ কলে কাজ কাঁরতোছিল, তাহারা “ভারতের রাজা” আসিয়াছে শুনিয়া 
স্ব স্ব কার্য পাঁরত্যাগপ্‌্হ্বক দলে দলে তাঁহাকে দোখতে আঁসল। রামমোহন রায় 
অত্যন্ত অমায়কতা সহকারে তাহাদের অনেকের সাহত হস্তাঁবকম্পন করিলেন ; এবং 
তাহাঁদগকে সম্বোধন কাঁরয়া বাঁললেন, “আম আশা কার, তোমরা ফর্ম বিল সম্বন্ধে 
রাজা এবং তাঁহার মল্লশগণের, পক্ষসমর্থন কাঁরবে।” তাহারা আহনাদপর্ত্বথক উচ্চৈঃ 
স্বরে তাঁহার কথায় সায় 'দিল। 


: জণ্ডনে উপাস্ঘাত 
_ জামমোহম রায় রাপিকালে লশ্ডন নগরে পেশছিলেন, এবং নগরের এক অপাঁরচ্কৃত 
অংশে, নিউগেট আশঢে এক কদর্ধ্. হোটেলে শিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। [তান মনে কীরয়া- 
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ছিলেন যে, সেখানে পরাদন প্রাতঃকাল পর্যন্ত থাকিবেন। িকল্ত যে ঘরে তাঁহাকে শয়ন 
কাঁরতে দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে এত দুর্গন্ধ আসিতোছল যে, তান তৎক্ষণাৎ সে স্থান 
পারত্যাগ কাঁরয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইলেন। তান একখান গাঁড় হকুম করিলেন, 
এবং রান্র দশটার সময় আডেল্ফি (৫৯৫০1911) হোটেলে গিয়া উপাস্থিত হইলেন। 


জোরাঁম বেন্থ্যামের সাঁহত সাক্ষাৎ 


রামমোহন রায় তথায় নাদ্রত হইলে, প্রায় নিশশথকালে আধুনিক ব্যবস্থাদর্শনের 
সৃষ্টিকর্তা জেরোম বেনথ্যাম তাঁহার সাঁহত দেখা কারবার জন্য উপাস্থত হইলেন। 'তাঁন 
অনেক বৎসর পর্যন্ত নিজের বাটশ ত্যাগ কাঁরয়া কোথাও গমন করেন নাই। কেবল 
উদ্যানে বেড়াইতে ষাইতেন। অথচ রামমোহন রায় আঁসয়াছেন শ্ানয়া প্রায় নশীথ 
কালে হোটেলে আসিলেন। কিন্তু দেখা না হওয়াতে গিনি একটু কাগজে “জোবাম 
বেনথ্যাম, তাঁহার বন্ধু রামমোহন রায়ের নিকট” এই কয়েকাঁটি কথা 'লাঁখয়া রাখিয়া 
প্রস্থান কাঁরলেন। রামমোহন রায়ের সাঁহত তাঁহার পরে আলাপ হইলে তানি যার পর 
নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বেনখ্যাম তাঁহার প্রাত এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, তান 
তাঁহাকে “মনৃষ্জাতর িতসাধনব্রতে তাঁহার শ্রদ্ধেয় এবং অত্যন্ত পপ্রয় সহযোগণ” 
বাঁলয়া সম্বোধন কাঁরয়াছিলেন। হোটেলের গোলমালে অত্যন্ত বিলম্ব হওয়াতে তান 
রিফরম্‌ বিল বিষয়ে পালেমেন্ট মহাসভার বিচার শ্ানয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, 
ফরম বিল বিধিবদ্ধ হওয়াতে তাঁহার যার পর নাই আনন্দ হইয়াছিল। 'তাঁন এ 
বিষয়ে উইালিয়ম র্যাথবোন সাহেবকে একখানি পত্রে 'লাখয়াছলেন ; _-“আমি প্রকাশ্য- 
রূপে বাস্ত কারয়াছিলাম যে. িফরম- [িল- পাস না হইলে আঁম এদেশ পাঁরত্যাগ কাঁরব। 
যতাঁদন পর্যান্ত না পার্লেমেস্টে উত্ত বিষয়ক বিচারের ফল আমি জানিতে পারিয়াছি, তত- 
দিন আমি আপনাকে এবং িলভারপলবাসী অন্যান্য বন্ধূগণকে পন্ন 'লাখতে ক্ষান্ত ছিলাম 1৮ 
দরফরম বিল বাঁধবদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে তিনি অন্য এক স্থলে 'লাঁখয়াছলেন যে ১- 
“উহাতে ইংলন্ড ও তাহার অধীনস্থ দেশ সকলের, এমন কি, সমস্ত পাঁথবীর মগ্গল 
হইবে ।” 

বড়লোকাঁদগের সহিত সাক্ষাৎ ও যশঠাব্তার 


রামমোহন রায় কয়েক মাসের জন্য ১২৫নং 'িজেণ্ট ম্ট্রণটে বাস কারয়াছিলেন। 
তাঁহার লন্ডনে আগমনের সংবাদ পাইয়া অনেক সম্ভ্রাত ও স্বাবখ্যাত ব্যস্তি সাক্ষাৎ 
কাঁরতে আসিতে লাগিলেন। রিজেন্ট স্টে তাঁহার বাসা হইবামামুই বেলা একাদশ ঘাঁটকা 
হইতে অপরাহ্‌! চারটা পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বারে রমাগত গাঁড় আসতে লাঁগল। তাঁহার 
উদারপ্রকাতি ও মধুর-ব্যবহারে সকলে মৃখ্ধ হইতে লাঁগলেন। একজন অসাধারণ জ্ঞান 
ব্যান বালয়া তাঁহার যশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পাঁড়তে লাগল। দকল্তু তাঁহার 
পারশ্রম ও উৎসাহ এত আধক হইতে লাগল যে, তিনি তজ্জন্য পণীড়িত হইয়া পাঁড়লেন। 
তাঁহার চিকংসকগণ তাঁহার ভত্যকে অনুমতি কারলেন যে কোন ব্যান্তকে তাঁহার সহিত 
সাক্ষাৎ কাঁরতে না দেয়। 

ইংলস্ডাধপাঁতির সাহত সাক্ষাৎ ও রাজলম্সান লাভ 

ইংলন্ডীয় গবর্ণমেন্ট দিল্লপশ্বরের প্রদত্ত রামমোহন রায়ের “রাজা' উপাঁধ স্বীকার 

কারয়াছলেন। ইংলন্ডাধিপাঁতির রাজ্যাভিষেককালে দেশীয় দৃতগণের সঙ্গো তাঁহার 
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আসন নাদ্দস্ট হইয়াছিল! লণ্ডনের সেতু 'নাম্মত হইয়া সাধারণের ব্যবহার জন্য 
উল্মুূন্ত হইবার সময়ে যে প্রকাশ্য ভোজ হইয়াছিল, ইংলন্ডে*বর তাহাতে রামমোহন রায়কে 
[নমন্্রণ কাঁরয়াছলেন। ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহার উপাঁধ কখন স্বীকার করেন 
নাই বটে, কিন্তু তহার প্রাত অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন কাঁরয়াছলেন। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের 
সভাপাঁত সর জে. স. হবৃহাউস ইংলন্ডে*্বরের নিকট তাঁহাকে উপাঁস্থত কারয়াছলেন। 


ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্ক রামমোহন রায়ের 
সম্মানের জন্য প্রকাশ্য ভোজ 


১৮৩১ সালের ৬ই জুলাই 'দবসে ইন্ট হীন্ডিয়া কোম্পাঁন রামমোহন রায়কে সম্মান 
প্রদর্শন কারবার জন্য প্রকাশ্য ভোজ প্রদান কাঁরয়াছিলেন। 

তখন আংগ্লো-ই্ডিয়ানদের এই ভাবের পাঁরবর্তন বিশেষ রূপে দেখা গিয়াছল। 
কোম্পানির সভাপাঁত ও সহকারণ সভাপাঁত এই ভোজ সভারও সভাপাঁত ছিলেন। ইহা 
ভিন্ন, অশশীত জন নিমন্মিত ব্যান্ত ভোজে উপাঁস্থত ছিলেন। 

সভাপাঁত তাঁহার বস্তৃতায় রামমোহন রায়ের যথেষ্ট প্রশংসা কাঁরয়াছিলেন ; এবং 
এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে, ইংলশ্ডে রামমোহন রায়ের যেরুপ অভ্যর্থনা হইল, 
তাহাতে অন্যান্য ক্ষমতাশালী ও সম্ভ্রান্ত 'হন্দু ইংলণ্ডে আসতে উৎসাহী হইবেন। 

রামমোহন রায় উত্তরে বাঁললেন যে, যে দিন অন্যান্য 'হল্দু ইংলণ্ডে আসতে আরম্ভ 
কাঁরবেন, তান আগ্রহাতিশয় সহকারে সেই 'দিনের প্রত্যাশা কাঁরতেছেন। 'তাঁন আরও 
বাঁজলেন যে, যে সকল ভদ্রলোক সহৃদয়তা ও দয়ার সাঁহত ভারতরাজ্য শাসন কার্য্যে নিষন্ত 
আছেন, এর্প লোকের সাঁহত আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন বাঁলয়া 'তাঁন আনন্দ লাভ 
কারয়াছেন। ইংরেজরা ভারতবর্ষ আঁধকার কারবার পূর্বে সে দেশে যে অরাজকতা ছিল 
তি তাহার সাঁহত উহার বর্তমান শান্তি ও উন্নাতর তুলনা কাঁরলেন। যে সকল ব্যাস্ত 
ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া সে দেশের উপকার কারয়াছেন, রামমোহন রায় তাহার 
বন্তুতার তাঁহাদের নাম উল্লেখ কাঁরয়াছলেন। তল্মধ্যে লর্ভ উইলিয়ম বেস্টিষ্কের নামই 
বিশেষ কৃতজ্ঞতার সাঁহত প্রকাশ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে রামমোহন রায় বলেন,-পতনি 
ভারতবর্ষবাসধগণকে সন্তুষ্ট কারবার জন্য তাঁহার যতদূর সাধ্য চেস্টা কারয়াছিলেন। 'তাঁন 
ভারতবর্ষে যাহা কাঁরয়াছেন, তঙ্জন্য তান কৃতজ্ঞ এবং 'তাঁন আশা করেন যে, ভাঁবষ্যতেও 
'এইর্প সহৃদয়তার সাহত সে দেশের রাজকার্ধয পাঁরচাঁলত হইবে, ও সে দেশের রাজ- 
শাসন সব্বজনপ্রশীতপ্রদ হইবে। 

এই ভোজের িবরণ-লেখক ধাঁলয়াদছিলেন ;_ইহা দোঁখতে বিশেষ কৌতুকাবহ হইয়াছিল 
যে, যখন অন্যান্য 'নিমাল্মিতগণ কর্ম ও মৃশগমাংস আহারে ও সাম্পেন পানে, অনুরাগের 
সহিত 'নিষ্ুস্ত ছিলেন; তখন এই ব্রাহ্মণ কেবল মাত্র ভাত ও শতল জল সেবন 
কঁরিতোছলেন। 

১৮৩৩ সালের নবেম্বর মাসের এসয়াঁটিক জারনাল পত্র বলেন যে, ইংলন্ডাধিপাঁতির 
আল্মশগণ রামমোহন রায়ের রাজা উপাঁধ এবং তাঁহাকে 'দিজ্জীর বাদ-সার প্রোরত 
দূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় 
কথা আছে। তাহা এই যে, ইংলণ্ডবাসশগণ তাঁহাকে ভারতবর্যবাসশগণের প্রীতাঁনাধি 
বাঁলয়া সহজেই গ্রহণ করিয়াছলেন। এই শেষোন্ত কথা প্রধান প্রধান রাজকম্ম্মচারখ- 
দিগের ভাল না লাগিলেও, ইহা অস্বীকার করা সম্ভব নহে। এ কথা যথার্থ বটে ষে, 
ইন্ট হণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহার 'রাজা' উপাধি এবং তাঁহাকে দিল্পপর বাদসার দূত বাঁলয়া 
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$কখনই স্বীকার করেন নাই। তথাচ, সদরল্যান্ড সাহেব বলেন যে, ইংলশ্ডের লোক তাঁহার 
প্রাত যেরূপ সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করেন, তাহাতে কলিকাতা অপেক্ষা ইংলণ্ডে তাঁহার 
প্রাত আংগ্লো ইশ্ডিয়ানদের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ পারবর্তন লাক্ষত হইয়াছল। যে 
দকল লোক ভারতবর্ষে তাঁহার প্রাত ঘৃণার সাঁহত ব্যবহার কাঁরয়াছল, তাহারাই, 'তাঁন 
ইংলণ্ডে আসলে, তাঁহার সম্মান দোঁখয়া তাঁহার সাঁহত পাঁরাচত হইবার জন্য ব্যাকুলভাবে 
চেষ্টা কাঁরয়াছল। ১৮৩১ সালের ৬ই জুলাই যখন ইম্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁন রামমোহন 
প্রাত তাঁহাদের ভাবের পাঁঘবর্তন বশেষরূপে লাক্ষত হইয়াছল। 

ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে, অনেক সময় রামমোহন রায় হুইগৃঁদগের € উন্নাতশীল ) 
অপেক্ষা টোরাদগের (রক্ষণশশল ) সঙ্গে আধক থাঁকতেন। 1ডউক অব কম্‌বার- 
ল্যাণ্ড তাঁহাকে পার্লেমেন্টের লর্ড সভায় উপাস্থত করেন। রামমোহন রায়েরই অনুরোধে, 
লর্ড সভার টোর সভ্যগণ ভারতবষাঁয় জুর বিলের বির্দ্ধে ভোট 'দিতে নিবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। টোরগণ ফরম বিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়া, রামমোহন 
রায় তাঁহাদের মুখের উপরে তাঁহাদিগকে যেরূপ অনুযোগ কারয়াছিলেন, তাহা মনে 
কাঁরলে, তাঁহার প্রাত টোরগণের সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁহাদের অনেক প্রশংসা করিতে হয়। 
সদরল্যাপ্ড সাহেব বলেন যে, লর্ড ব্ুহ্যামের সাঁহত তাঁহার বিশেষ ঘাঁনষ্ঠ বম্ধূতা হইয়া- 
দছল। অত্যন্ত গিবপরীত মতের লোক সকল তাঁহাকে সম্মান ও ভান্ত করিতেন। 


হেয়ার সাহেব ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ 


প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার সাহেব রামমোহন রায়ের পরম বন্ধ ছিলেন। লশ্ডন 
নগরে বেডফোর্ড স্কোয়ার নামক স্থানে তাঁহার ভ্রাতারা বাস কাঁরতেন। রামমোহন রায় 
ইংসন্ড গমন কাঁরলে তান তাঁহাঁদগকে বিশেষ কাঁরয়া অনুরোধ কাঁরয়া পাঠাইয়াছিলেন 
যে, যেন তাঁহারা যথাসাধ্য তাঁহার সেবায় নিষ্ন্ত থাকেন। তিনি তাঁহাঁদগকে বিশেষ 
করিয়া বাঁলয়া পাঠাইয়াছলেন যে, রামমোহন রায় 'বদেশীয় ; দেশীয় বালয়া যে 
সকল কষ্ট ও অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল বিষয়ে যেন তাঁহারা তাঁহাকে 'বিশেষ- 
ভাবে সাহায্য করেন। ঠকল্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত স্বাধবনতাপ্রয় ও আতমনির্ভর- 
শীল ছিলেন। যতদূর সম্ভব তান অন্যের সাহায্য গ্রহণ না কাঁরতে চেষ্টা কাঁরতেন। 
সুতরাং হেয়ার সাহেবের দ্রাতারা আন্তারক ইচ্ছাসত্েও করেক মাস পর্যান্ত কোন সাহায্য 
দান কাঁরতে পারেন নাই। পাঁরশেষে তাঁহারা কৃতকার্ধ্য হইলেন। অনেক চেষ্টা করাতে 
দেশে শিয়াছলেন, তখন হেয়ার সাহেবের একজন শ্রাতা তাঁহার অনুচর হইয়া তথার 
প্বামন করেন। 


তাঁহার গম্মানা্থ প্রকাশ্যসভা 


ইউনিটেরিয়ান খএখন্টিয়ানগণ লশ্ডন নগরে এক প্রকাশ্য সভার রামমোহন রায়ের 
'অভ্র্থনা কাঁরয়াছিলেন। উহা সম্ভবতঃ ৩১ সালের মে মাসে সংঘাঁটত হইয়াছিল। 
মন্থলি 'রিপাঁজটারণ নামক পাঁতকায়, ১৮৩১ খসম্টাব্দের জুন মাসে, উতন্ত সভার একটি 
দবশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। রামমোহন রায় উত্ত সভায় অত্যন্ত উৎসাহের সাঁহত 
গৃহীত হইলে পর, সভাপাঁত মহাশয় বাঁললেন যে, রাজা রামমোহন রায়কে দোঁশক্লা 
তাঁহাদের মধ্যে এয়প ভাবের উচ্ছাস হইয়াছে যে, উহা তিনি (রামমোহন রায় ) 
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সহজে বুঝিতে পারিবেন না। সপ্রাসদ্থ ওয়েস্ট িনিম্টার 'রাভিউ পরনের সম্পাদক,৭ 
খ্যাতনামা সর: জন্‌ বাউরিং উত্ত সভায় বন্তৃতা কারয়াছলেন। তাঁহার বস্তৃতার এক- ' 
স্থলে তান বাহা বায়াছেন তাহার সারমর্ম এই ;_ _“গ্লেটো বা সক্রেটিস মিল্টন 
বা নিউটন হঠাৎ আসিয়া উপা্থত হন, তাহা হইলে যেরূপ মনের ভাব হওয়া সম্ভব, 
তদনূরূপভাবে আভিভূত হইয়া আম রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যর্থনার জন্য হস্ত- 
প্রসারণ করিয়াছি।” 

বাউাীরং সাহেব তাঁহার বন্তৃতায় যাহা বালয়াছিলেন, তাহার সারমন্্ম এই ;_ 
“রামমোহন রায়ের বিলাত আসা যে কতদূর বীরত্বের কার্য তাহা ইয়োরোপবাসীরা বাঁঝতে 
পারেন না। যখন রূষ দেশের সম্রাট িটর (99167 019 9168) দক্ষিণ ইয়োরোপের 
সভ্যতা শিক্ষা কারবার জন্য তথায় গ্রমন কাঁরয়াছিলেন, যখন তান তাঁহার রাজসভার 
সম্মান পারত্যাগ্রপূর্্বক সার্ভাম নগরে জাহাজ নম্মাণ শিক্ষা কাঁরতে '[নষন্ত হইয়া- 
ছিলেন, তখন তাঁহার যে মহত্ব প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার বড় বড় যদম্ধজয়েও 
হয় নাই; প্িটর জানিতেন যে, তাঁহার প্রজাবর্গ ত্বাহার কার্যে তাঁহার ন্যায় উৎসাহী; 
-তিনি জানিতেন যে, খন 'তাঁন দেশে 'ফাঁরয়া যাইবেন, তাঁহার প্রজাগণ উৎসাহ প্রকাশ 
কাঁরয়া তাঁহার অভ্যর্থনা কারবে। রামমোহন রায় পিটর অপেক্ষা কঠনতর কার্য 
করিয়াছেন। তান ব্রাহ্মণজাঁতর উচ্চতম সম্মানের আঁধকারা হইয়াও যে কার্ধ্য কাঁরতে 
সাহস কাঁরয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই করে নাই। তান সাহসপযব্্বক যে কার্য 
কাঁরয়াছেন, তাহা দশ বংসর পূর্বে লোকে সম্ভব বাঁলয়া বিশবাস কারতে পারত না এবং 
তজ্জন্য 'তিনি ভাঁবষ্যতে উচ্চতম সম্মান লাভ কাঁরবেন। 

আঁম যাঁদ আমাদের অদ্যকার সুমহতৎ আতাঁথর (রামমোহন রায়) জাঁবনের 
রায়ে 
যেরুপ প্রভূত পাঁরমাণে নিয়ত পাঁরশ্রম কাঁরয়াছেন, তাহা যাঁদ বাঁলতে থাক, তাহা হইলে 
সময়ে কুলাইবে না। এই মূহূর্তে যে ভারতবর্ষে জণবন্ত 'িধবাঁদগকে গ্রহণ কারবার জন্য 
িতানল প্রজবালত হইতেছে না. তাহা কেবল তাঁহারই হস্তক্ষেপ, উপদেশ ও যাাস্ত তকে 
জন্য। 'বযাঁন এমন উপকার কাঁরয়াছেন, তাঁহাকে কি আমরা আমাদের ভাই মনে না কারয়া 
থাকিতে পার? তিনি যখন এখানে আসিয়াছেন, তখন কি আমরা উৎসাহধবানতে তাহাকে 
না বাঁলয়া থাকতে পারি যে, আমরা কেমন মনোযোগের সাহত তাঁহার কার্যের উন্নাত 
দেখতাম? তাঁহার কার্যষোর জন্য আমরা জয়ধ্বান প্রদান না কাঁরলেও, অন্ততঃ আমাদের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না কাঁরয়া কি আমরা থাঁকতে পার? একাঁদন যে আমরা তাঁহাকে এই 
ইংলণ্ডভূমতে অভ্যর্থনা কাঁরতে পারিব, ইহা আমাদের নিকটে একাঁট সুখময় স্বস্ন স্বরূপ 
ছিল। উহা একাঁট আশা হইলেও আত ক্ষণণ আশা ছিল। উহা যে কখন বাস্তব ঘটনায় 
পাঁরণত হইবে তাহা 'ব*বাস কাঁরতে আমরা সাহস কার নাই।” 

তৎপরে বাউীরং সাহেব বাঁললেন ;-_ "রামমোহন রায় আমাদের মধ্যে উপাস্থত 
হইয়াছিলেন, এই স্মৃতি আমাদের পক্ষে এতদূর আনন্দজনক হইবে, যে অদ্যকার 'দিন 
আমাদের ইীতহাসের একাটি ফুগসাঁষ্ট কাঁরয়াছে বালয়া গণ্য হইবে। অদ্য এই ব্রাহ্মণ 
আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের অভ্যর্থনা গ্রহণ কাঁরলেন, এবং তাঁহার অতখত 
ও ভাবণ কার্ধোর প্রীত আমরা যে সহানুভাতি প্রকাশ কারলাম, ইহা কখন কেহ ভুলতে 
পারিবে না। "তান যে সকল মহৎ কার্যো নিষহ্ত হইয়াছেন, আমরা যদি কোন প্রকারে 
তাহার সাহায্য কাঁরিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আঁতশয় আনন্দ হইবে।” 

বাউারং সাহেবের বস্তুতা শেষ হইলে আমোরকার যযস্তরাজ্যের হার্ভার্ড িশ্বাঁবদ্যালয়ের 
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138152104 005913109) সভাপাঁত ডান্তার কারক্লাশ্ড বাঁললেন, “ইহা সকলেই জানেন যে 
আমোরকাবাসীগণ রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় অত্যন্ত মনোযোগের সাঁহত চন্তা কাঁরয়া 
ধাকেন।তনি একবার আমৌরকা গমন করেন, ইহা সেখানকার লোক অত্যন্ত ব্যাকুলতার 
পাহত প্রত্যাশা কারতেছেন।” 


কারক্লান্ড সাহেবের বন্তুতা শেষ হইলে, সভাপাঁতির প্রস্তাবে সভাস্থ সমস্ত ব্যান্ত 
একত্রে দণ্ডায়মান হইয়া করতালিধবানদ্বারা রামমোহন রায়ের সম্মানসূচক প্রস্তাবের 
'পাষকতা করিলেন। 


তৎপরে রামমোহন রায় দণ্ডায়মান হইয়া বাঁললেন, যে তাঁহার শরীর ভাল নাই, 
চত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পাঁড়য়াছেন, সৃতরাং আঁধক কিছ; বাঁলতে 'তাঁন অক্ষম। বাতীরং ও 
কাররাণ্ড সাহেব তাঁহার প্রাতি বিশেষ সম্মান প্রকাশ কাঁরয়াছলেন বাঁলয়া তান ধন্যবাদ 
প্রদান কাঁরলেন। ইউীনিটেরিয়ানাদগের ধর্মাবি*বাস সম্বন্ধে বাঁললেন ;-_“আমও এক 
পরমে*বরে বিশ্বাস করি।” তান বাঁললেন, “আপনারা যে সকল মতে বিশ্বাস করেন, তাহার 
পায় সকলগ্ীলই আমি বিশ্বাস কারিয়া থাঁক। 

“আমি আপনাদের জন্য কি কারয়াছঃ আম কি কারয়াছ জান না। ৪৭০ 
কারয়া থাঁক, তাহা নিশ্চয়ই আঁতি সামান্য।” তৎপরে রামমোহন রায় স্বদেশের বিষয় 
উল্লেখ কারিয়া বলিলেন যে, তথায় “আমাকে অনেক অস্বাবধার মধ্যে কার্যা কাঁরতে হইয়াছে। 
প্রথমতঃ ব্রাহ্মণেরা ( যাঁহাঁদগের সাঁহত আমার বিশেষ সম্বন্ধ) সকলেই আমার কার্যে 
বরোধী। সেখানে এমন অনেক খন্শীষ্টয়ান আছেন, যাহারা ব্রাঙ্গণদের অপেক্ষাও আমাদের 
কার্ষের বিরোধী । একেশবরবাদমূলক খ্শম্টধম্মই বাইবেলসঙ্গত ধম্ম। ভারতবর্ষে ও 
ইংলণ্ডে অনেক খ্2শীম্টয়ান উত্ত রূপ একেশবরবাদের বিরোধী । তাঁহারা খ্ীন্টের সরল 
উপ্ুদেশ অপেক্ষা কতকগুলি অবোধ্য মতে আঁধক শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।” তান ভারতবর্ষে 
তাঁহার মতপ্রচারে আঁধক কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। রামমোহন রায় তাঁহার বন্তৃতায় 
এই সকল বিষয়ে কথা বাঁললেন। পাঁরশেষে নিম্নালাখত কথাগ্যাল বাঁলয়া তাঁহার বন্তৃতা 
শেষ কারলেন। “একাঁদকে বাদ্ধ, শাস্ত্র ও সহজজ্ঞান; অপর 'দকে ধন ক্ষমতা ও 
কুসংস্কার এই উভয়ের মধ্যে যাদ্ধ চাঁলতেছে। এই শেষ 'তনাটর সাঁহত পূর্বোক্ত 
'তনাটির বিরোধ। কিন্তু আমার দডঢ় বিশ্বাস যে, শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, 
নশ্চয়ই আপনাদের জয় হইবে । আম অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পাঁড়য়াছি বলিয়া আপনাদের 
প্রদত্ত সম্মানের জন্য আল্তাঁরক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কাঁরয়া আমার বন্তব্য শেষ কাঁরলাম। 
মামার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আম উহা কখনও বিস্মৃত হইব না।” 

উত্ত সভায় রেভারেন্ড ফক্স সাহেব তাঁহার বন্তৃতায় বলিয়াছিলেন ;-"সে 'দবস 
প্লাজা আমাকে বাঁললেন যে. তান ইংলণ্ডে আসিয়া খ্শষ্টের একখান ছবি দৌঁখিক়্াছেন। 
৯৯৮-০০৯১৪৬০ ০১০৬ পুল 
ছিলেন না, পূব্বমহাদেশবাসী ছিলেন। রাজার এই সমালোচনা ঠিক হইয়াছিল। সেই- 
র্প, যে সকল ধর্মতত্জ্ঞ পাঁশ্ডিত খুখম্টধর্্মকে নশরস বাদ্ধগত ধর্মরূপে চিতিত 
কারয়াছেন, তাঁহারাও উহা প্রকৃতভাবে আঁগ্কত কাঁরতে পারেন নাই। বাইবেলশাস্ত যে- 
রুপ পর্ত্বদেশশয় কল্পনা ও ভাবের উজ্জল বর্ণে রাঁঞ্জত রাঁহয়াছে, এবং কেবল মানবের 
মন নয়, হূদয় ও আত্মার ভাব উত্ত শাস্ত্র মধ্যে যেরূপ বিদ্যমান রাঁহয়াছে, উত্ত পশ্ডিতেরা 
সে প্রকারে চিত কাঁরতে পারেন নাই। হায়! হৃদয় ও আতরার ভাবে আমাদের ধর্ম 
প্রকাশ হউক, এবং সমগ্র মানবজাতি পরমেশ্বরের প্রাতকৃতিতে গঠিত হউক!” 


২৪৫ 


রবার্ট ওয়েলের সাঁহুত তক" 


রামমোহন রায় ইংলন্ডের প্রধান পাণ্ডিতগণের সাহত আলাপ কারতে লাগলেন । 
সকলেই তাঁহার বিদ্যা ব্যাম্ধ দেখিয়া অবাক্‌ হইতে লাঁগলেন। এক দিবস আন 
সাহেবের বাটাতে একটি ভোজে, রামমোহন রায়ের সাঁহত, চিরস্মরণয় সাম্যবাদী রবার্ট 
ওয়েনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রবার্ট ওয়েন ইংলণ্ডে সাম্যবাদের প্রথম প্রবর্তক। তানি 
তাঁহাকে আপনার মত বূুঝাইয়া দিতে অত্যন্ত যত্ন কাঁরতে লাগলেন। রামমোহন রায় 
পূর্ব হইতেই উন্ত বিষয়াট ভালরূপ বুঁঝিতেন। সৃতরাং তান ওয়েন সাহেবকে তাঁহার 
মতের দোষ প্রদর্শন কাঁরতে চেষ্টা কারতে লাগলেন। ঘোরতর তর্ক বাধিয়া গেল। মিস্‌ 
কার্পেস্টার এই বিষয়ে একজন চাক্ষুষদ্শর যে পন্র তাঁহার প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবন- 
চাঁরত পনস্তকে প্রকাশ কাঁরয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, রবার্ট ওয়েন 
রামমোহন রায়ের নিকট সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছিলেন। পরাস্ত হইয়া তান অত্যন্ত 
রাশিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের ধারভাব কিছুতেই বিচাঁলত হয় নাই।* 


পালেমেণ্টের কামাটির সমক্ষে সাক্ষ্যদান 
জমিদার ও প্রজা 


১৮৩১ এবং ১৮৩২ সালে ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর নূতন সনন্দ গ্রহণ উপলক্ষে 
ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর বিষয় অনুসন্ধান কারবার জন্য পার্লেমেন্ট হইতে একাঁট 
কাঁমাট 'িষুস্ত হয়। এদেশীয় ইয়োরোপীয় বাঁণক, রাজকম্্মচারী প্রভূত অনেকে উত্ত 
কাঁমাটর সম্মুখে সাক্ষ্যপ্রদান কাঁরয়াছলেন। রামমোহন রায়ও অনুরুদ্ধ হইয়াছলেন। 

রামমোহন রায় কমিটির সম্মুখে উপাঁস্থত হন নাই। রাজস্ব বিভাগ, বিচার বিভাগ, 
ও সাধারণ লোকের অবস্থা বিষয়ে কামিটর প্রশ্নসকলের উত্তর পরে পরে 'লাখয়া বোর্ড 
অব কন্্রোলের নিকট পাঠাইয়া দেন। উহা ব্লু বুকে 08105 80903) উপব্স্তরুপে 
প্রকাঁশত হয়। তীঁদ্ভন্ন 'তাঁন এ সকল প্রশ্ন ও উত্তর স্বতন্ম পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সাক্ষ্য হইতে দুই একটি স্থল নিম্নে উদ্ধৃত কাঁরলাম। 
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সিভিল সরাভিস্‌ 

সাঁবাঁলয়ানাদগকে আঁত অল্প বয়সে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা উাঁচত কনা, কাঁমাঁটর 
এই প্রশ্নে রাজা রামমোহন রায় উত্তর কাঁরয়াঁছলেন ;_-এই "বিষয়ে ব্যবস্যাপকাঁদগের গভীর 
চিন্তার প্রায়াজন। যাঁদ তর্‌ণবয়স্ক 'সাঁবাঁলয়ানাদগকে তাঁহাদের চাঁরন্র সুগঠিত না হইতে 
এবং উপযুন্ত শিক্ষালাভের পূর্বে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয়,--সেখানে শিয়া তাঁহারা উচ্চ 
ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করেন,-ভারতবর্ষে পেশীছিয়াই সেখানে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন, তাহা 
হইলে বিশেষ আনিম্টের সম্ভাবনা । সেখানে তাঁহাদের পিতামাতার শাসন নাই, কোন 
ানকট আত্মীয় তথায় তাঁহাঁদগকে পরামর্শ দ্বারা চালাইতে বা দমন কাঁরতে পারেন না। 
যে সকল লোকের দ্বারা তাঁহারা সব্্বদা পাঁরবৃত থাকেন, তাহারা অনগ্রহলাভের আশায়, 
সব্্বদা তাঁহাদের তোষামোদ করে, এবং তাঁহাদগের আত সহজে উত্তেজত প্রবাস্ত সকলের 
চাঁরতার্থতার জন্য বহু অর্থ প্রদানে প্রস্তুত। এরূপ অবস্থায় তাঁহাঁদগের অনেক প্রকার 
ভ্রম ও নাট হইবার এবং লোকের প্রাত কর্তব্যলজ্ঘনের সম্ভাবনা । এই সকল অদৃরদর্শী 
যুবকের চিত্তে যে ছু নশীত ও ধর্মের ভাব থাকে, এরূপ অবস্থায় পাঁড়লে তাহা 
শাথল হইয়া যাইতে পারে। অল্প বয়সে 'সাবাঁলয়নাদগকে ভারতবর্ষে পাঠাইবার 
পক্ষে এই একটি য্যান্ত দেওয়া হয় যে, তাঁহারা অল্প বয়সে তথায় গমন করিলে দেশীয় 
ভাষা সকল উত্তমরূপে শিক্ষা কাঁরতে পারেন। কিন্তু ইহা আত অসার কথা। যে 
সকল িসনরণী খপম্টধর্ম্মপ্রচারের জন্য ভারতবর্ষে প্রোরত হন, তাঁহাদের বয়স ২৫ 
হইতে ৩৫-এর মধ্যে। তাঁহারা তথায় শিয়া দুই 'িম্বা তিন বৎসরের মধ্যে দেশীয় 
ভাষা এমন উত্তমরূপে শিক্ষা করেন যে, দেশীয় লোকাঁদগের সাঁহত কথোপকথন কাঁরতে 
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গারেন, এবং দেশীয় শ্রোতাদগের সম্মুখে দণ্ডারমান হইয়া দেশশয় ভাষায় অবাধে 
ধর্সপ্রচার করিতে পারেন। যখন মিসনরীরা আধক বয়সে দেশশয় ভাষা শিক্ষা কাঁরতে 
পারেন, তখন 'সাবালয়নেরা পারিবেন না কেন? অঙ্প বয্নসে হউক, বা পাঁরণত বয়সেই 
হউক, সাধারণ লোকের সঙ্গে মাশলেই সহজে ভাষা শিক্ষা করা যায়। বিশেষতঃ দেশশয় 
আসেসর, দেশীয় জুরি এবং অন্যান্য উপায়ে সাহাব্য পাইলে, এবং পারস্য ভাষার* 
পরিবর্তে ক্রমশঃ আদালতে ইংরেজী ভাষা চলিত হইলে, দেশীয় ভাষার জ্ঞান এখনকার 
ন্যায় এত আধক প্রয়োজন হইবে না। সংক্ষেপতঃ বর্তমান সময়ে যেরূপ অঙ্পবয়স্ক 
র্যান্তাদগকে 'সাঁবাঁলয়নরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের নিজের 
পক্ষে, গবর্ণমেন্টের পক্ষে এবং জনসাধাবণের পক্ষে গুরুতর আঁনন্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
প্রথমতঃ, অনেক সময় অল্পবয়স্ক 'সাঁবালয়নদিগের এমন মন্দ অভ্যাস ঘাঁটয়া থাকে যে, 
তাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থনাশ ও ধনহানি উপাস্থত হয়। অনেক সময় তাঁহারা এরপ 
খণগ্রস্ত হইয়া থাকেন যে, তাহা হইতে অনেকেই অন্যায় উপায় অবলম্বন ব্যতশত ম্‌ন্ত 
হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রকারে খণগ্রস্ত হইলে গবর্ণমেন্টের প্রাত ও জন- 
সাধারণের প্রাত তাঁহাদের যে কর্তব্য তাহা পালন করার পক্ষে গুরুতর ব্যাঘাত উপাঁস্থত 
হয়। যে সকল লোকের নিকটে তাঁহারা খণগ্রস্ত হন, তাহারা তাঁহাদের সাহায্যে আপনা- 
দগের সুখৈশ্ব্যযবৃদ্ধির চেস্টা করে। তৃতীয়তঃ, অজ্পবয়সে 'বিবেচনাশান্তর উপয্্ত 
বকাশ হইবার পূর্বে অনুপয্যস্ত পান্নকে কর্ম্মচারীর্পে নিষ্ুস্ত করাতে, এবং অল্প বয়সে 
ক্ষমতা লাভ কাঁরয়া আঁববেচনার ফলস্বরূপ অনেক মন্দ অভ্যাস হওয়াতে জনসমাজের পক্ষে 
অত্যন্ত আনন্ট সংঘাঁটত হয়। সেই জন্য কোন 'চাহনত কর্মচারীকে চাব্বশ বৎসরের নীচে 
ভারতবর্ষে প্রেরণ করা উাঁচত নয়, অন্যন ২২ বৎসরের নীচে তাঁহাঁদগকে কখনই 'সাঁবাঁলয়ন- 
রূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা উচিত নহে । উন্ত বয়সে যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রোরত হইবেন, 
তাঁহাঁদগের মধ্যে যান কোন একজন ইংলন্ডায় ব্যবস্থাশাস্ত্ের অধ্যাপকের (:0055501 
০1161761191) .8%/) নিকট হইতে প্রশংসাপন্র প্রদর্শন কারয়া প্রমাণ কারবেন যে, উত্ত 
আইন বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান আছে, তিনিই 'বিচারাবভাগে কম্ পাইবেনা অন্য 
1সাবাঁলয়নেরা পাইবেন না। যাঁদও তাঁহাকে ভারতবর্ষে ইংলন্ডীয় ব্যবস্থাশাস্ত্ 
(6179115118৬) অনুসারে 'বিচারকার্্য নির্বাহ কাঁরতে হইবে না, তথাচ উত্ত ব্যবস্থা- 
শাস্তে তাঁহার দক্ষতা থাঁকলে বুঝা যাইবে যে, আইন শিক্ষা সম্বন্ধে এবং 'বচারকের 
কর্তব্য 'নব্বাহ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা জন্মিয়াছে ; এবং এক প্রকার ব্যবস্থাশাস্রের জ্ঞান 
লাভ করিলে তাঁহার পক্ষে অন্য প্রকার ব্যবস্থার জ্ঞান সহজ হইবে। যেমন প্রাচীন ও 
অপ্রচালত ভাষা সকল শিক্ষা কাঁরলে, আধুনিক ও প্রচালত ভাষা শিক্ষার স্ীবধা হয়। 
এই 'বিষয়াউ এত প্রয়োজনীয় যে. এই নিয়মাঁট লঙ্ঘন কাঁরয়া কর্তপক্ষা্দগের মধো কেহ, 
ব্যবস্থাশাস্ম বিষয়ে অনাভজ্ঞ 'সাবালয়নকে বিচারকের আসন কখন প্রদান কাঁরবেন না। 


ভারতববায়াদগের পদোম্নাত 


সমক্ষে অনেক কথা বালয়াছিলেন। যাহাতে এদেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যান্তগণ 
উচ্চপদ সকল লাভ করিয়া গবর্ণমেন্টের কার্য স্মানক্বাহ কারবার আঁধকার প্রাপ্ত হুন, 
রাজা রামমোহন রায় অখণ্ডনীয় য্যান্ত সহকারে তাহার আবশ্যকতা প্রাতপন্ন করেন। 


রামমোহন রায়ের সময়ে আদালতে পারস্য ভাষা চাঁজত 'ছিল। 
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জজের কার্ধ্য সম্বন্ধে তিনি বাঁলয়াছেন যে, প্রত্যেক ইয়োরোপণীয় জজের সঙ্গে, একজন 
দেশশীয় 'বচারককে একন্রে বিচার কাঁরিতে দেওয়া হয়। ইয়োরোপায়েরা দেশের ভাষা, 
আচার ব্যবহার, প্রথা, অভ্যাস, অনুষ্ঠান বিষয়ে অনাভজ্ঞ ; সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা 
সর্বাঙ্ঞসূল্দররূপে 'বিচারকার্ধ্য নির্বাহ হওয়া সম্ভব নহে । এক একজন শিক্ষিত ও 
বৃদ্ধিমান দেশীয় ব্যান্ত তাঁহাদের সঙ্গে একক্রে বিচারকরূপে বাঁসয়া কার্ধা কারিলে, 'বচার- 
কায আঁধকতর সূচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা । কালেক্তারের কার্য সম্বন্ধে তান 
বাঁলয়াছেন যে, প্রকৃতি যাহা কার্ধ্য তাহা দেশীয় কম্মচারীরাই কাঁরয়া থাকে। সতরাং 
ভারতবর্ষবাসগণকে কালেন্তীরের পদ প্রদান কাঁরলে একাঁদকে যেমন কার্য সূসম্পশ্ন হইবে, 
অপরাদকে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে তাঁহারা কার্ধ্য কাঁরতে পাঁরবেন। তাহাতে 
গবর্ণমেন্টের ব্যয় লাঘব হইবে। 

রামমোহন রায়ের সময়ে এ দেশশয়েরা কালেন্টারের বা জজের দেওয়ানের পদ 
অপেক্ষা উচ্চতর পদ লাভ কাঁরতে পারতেন না। তান বলাতে গিয়া পালেমেন্টের 
কাম্টর সমক্ষে প্রাতপন্ন করিয়াছিলেন যে, দেশীয়াদগকে গবর্ণমেন্টের উচ্চতর পদ' 
হাকল প্রদান করা একাল্ত আবশ্যক। 


ইংলণ্ডে পচ্তক প্রকাশ 


রাজা রামমোহন রায় স্বদেশের কল্যাণের জন্য ইংলণ্ডে রাজনশীতি ও ধম্ম সম্বন্ধে 
কয়েকখাঁন পুস্তক প্রকাশ করেন! 'তাঁন পার্লেমেশ্টের কাঁমাটর সমক্ষে বিচার বিভাগ, 
রাজস্ব বিভাগ ও ভারতবরাঁয় লোকের সাধারণ অবস্থা বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান কাঁরয়া- 
লেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।* 


* ১৮৩২ সালের ফেব্রুয়ার মাসের খ্শীষ্টয়ান রিফরমার (01011560121) 1২০00177161) 
নামক বিলাতি পান্রকায় এইরূপ 'লাখত হইয়াছল ;:--451)০ 101105/108 ১001108- 
(10105 216 210180011০2 017 10176 [০11 0 1২8181) 1২21) 1101)01) হ২0ড. 4৯ 
55585 01) 1106 1২191709 01 17811700095 0591: 4১170995021 19019215, 29০01105 
10 076 178%7 06 93911591৮10) 210 4৯010010015. 0010168101175 1:20915 0 
1116 17111000 12৬1 01 11)1)611621800, 2170 1২017121105 01. 172850 [11012 4৯9 ১ 
০010117115116 01)6 72%1021)00 1০0 126 (5017217016662 01 095 170096 ০01 00121700108 
00 055 100151981 200 7২5৬৮০005 959191719 01 11018, 110) ৪. 0155910218018 
01 105 /৯110101071 73001008159 ) 2150 91206511005 101 11701700010 0০0৮০011)- 
10701860006 0০00005 11100518650 ০5 2, 7৮81), 200 191075 2101151)50 10 
0025. 

১৮৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মল্থাঁল 'রিপাঁজটরণ 081900015 £২০0516019) 
লে রামমোহন রায় কর্তৃক রাঁচত নিম্নালাখত দুইখাঁন পুস্তকের সমালোচনা 

হর হয়। 

1. 420051001) 06 005 71800102] 01091561077) 06 075 3001০181 2110 
1২651119 95909719 0 11019, 735 1২812 12121001901) হ২০9. 1:010010 , 
৩1716751819 & 00. 1832.৯ | 

2. “18115150010 01 995618] 10111101109] 00019, 102598555 21710. (52 
01115 ৬609, 2100 01 80165 00180001518] 70115 017 73121010108] 
"50108, 8 026 52105. 1.000012. : 78৮০1, 41150 4 0০, 1832.” 
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রাজনোতিক দল সকলে তাঁহার প্রভাব 


এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই পাঠকগণ বুকিতে পাঁরয়াছেন যে, রাজা 
রামমোহন রায় রাজনশীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত উদারমতাবলম্বী 'ছিলেন। কিন্তু বিশেষ 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তান তাঁহার মত সকল অসঙ্কাঁচতভাবে সব্বন্র ব্যস্ত কাঁরলেও, 
ইংলগ্ডের রক্ষণশশল দলের লোক পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাত অনুরন্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় 
ইংলণ্ডীয় রাজনৈতিক দল সকলের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, তান 
একখান পত্র লেখাতে রক্ষণশীলেরা হাউস অব লর্ভস্‌ সভায়, ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় একাঁট 
আইনের পাণ্ডালাঁপর প্রাতবাদ কাঁরতে বিরত হন। 


ফরাসী দেশে গমন ; সম্মাটের সাঁহত একত্রে ভোজন 3 
টমাস মারের রোজনাম্‌চা 


১৮৩২ সালের শরৎকালে তান ফরাসী দেশ দর্শন কাঁরতে যাব্লা কাঁরলেন। 
প্রাতঃস্মরণীয় হেয়ার সাহেবের ভ্রাতা তাঁহার অনুচর হইয়া গিয়াছলেন। ইংলণ্ডবাসী- 
গণের ন্যায় ফরাসীরাও তাঁহাকে যার পর নাই সমাদর কাঁরয়াছিলেন। সম্রাট লুই 
ফাঁলপ্‌ অত্যন্ত সম্মানের সাঁহত তাঁহার অভ্যর্থনা কারয়াছিলেন। এমন কি, তান রাম- 
মোহন রায়কে নিমন্ত্রণ কাঁরয়া তাঁহার সাঁহত একত্রে ভোজন কারয়াছিলেন। এরূপ 
?িম্বদন্তী আছে যে ফরাসী সম্রাটের সাঁহত ভোজনকালে রামমোহন রায় কেবল মাত্র ফল- 
মূল ভোজন কাঁরয়াঁছলেন। ফরাসাীদেশের স্প্রাসত্ধ রাজনীতিজ্ঞ ও সপণ্ডিত ব্যান্তগণ 
রামমোহন রায়ের অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধিতে চমতকৃত হইয়া নানা প্রকারে তাঁহার প্রাত 
সমাদর প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। তন্রত্য সোসাইঁট এসয়াটক নামক সভা রামমোহন রায়কে 
সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত কাঁরয়াছিলেন। ফরাসীদেশে অবাঁ্থাতকালে রামমোহন 
রায় একাদবস পারিস নগরস্থ কোন হোটেলে সপ্রীসম্ধ সর্‌ টমাস মুরের সাহত আহার 
কারয়াছিলেন। কাঁব টমাস মুর তাঁহার রোজনামূচায় রামমোহন রায়ের সাঁহত সাক্ষাতের 
[বষয়ে কয়েকাঁট কথা [লাখয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধুর ব্যবহার এবং উদার অসাম্প্রদাঁয়ক 
ভাবে তিনি মোহিত হইয়াছিলেন। ব্রাঙ্গসমাজ প্রাতষ্ঠার কথা উহাতে িলিখিত হইয়াছে। 
পাঠকবর্গের অবগাঁতর জন্য আমরা উত্ত রাজনামচা হইতে কয়েক পধীস্ত নিম্নে উদ্ধৃত 
কারলাম। 

60 30186 1831. 7010860 ড710]) 11500010810 26 61211. 0011091)5 
চর &15, যা 32111065 11100 70100105517 £৯০ ও 00179001095, [২০৮০৫ 
(91820 2700 6 31210100912 810 7৬101001) ২০০, 8 5915 15100210919] 102, 
99681005 12112115]) 00166০015, ৪150 1070৮511259 211 80006 (01711911010 17501006108, 
০৬6] 10 03৩ 09691] ০ 9০0০1) 001:0015, 5810 : 0১86 09056 01 009 13811783 
815 17619055922 হা) 20000186006 ৪ 9001615 ৪ 02100162 10171060 ০0 
195180199 01 211 000170169, 1611510119, 2170 59০6৩ _17180109, 1৬ 055711708175, 
10055010159, 0০811701105, 4৯ 90 01 96175106 10910017750 8 00611 70951- 
1785, 017 1010) 211 5001) 08063 83 10911050 2115 199000181 15163, ৬3 
07190 1%81201026 &0. ৫০. 615 55010050076 005 22106 08 0৫ 20 
211 19176058865 2170. 01709 ৮161761১102, 1312120085 01 215 ০011107 3012 
006, 160211760. 


২৫৬০ 


ফরাসণ দেশে অবাম্থাত কালে রামমোহন রায় ফরাসণ ভাষায় [বশেষ ব্যৎপান্ত 
লাভের জন্য যত কারয়াছিলেন। 


রামমোহন রায় ও ইংলগ্ডশয় সমাজ 


৯৮৩৩ সালের প্রারম্ভে রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনপূ্র্বক হেয়ার 
সাহেবের ভ্রাতাদিগের গৃহে অবাঁস্থাত কাঁরতে লাগলেন। 

রামমোহন রায় ইংলণ্ডীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রসমাজে যার পর নাই প্রীত ও শ্রদ্ধার পান্র 
হইয়াছিলেন। তিনি সকলের সাঁহত এমন চমৎকার ও মধুর ব্যবহার কাঁরতেন যে, আবাল- 
বৃদ্ধবানতা সকলেই তাঁহার প্রাত আকৃষ্ট হইত। তাঁহার কথোপকথন অত্যন্ত হদয়গ্রাহী 
ছিল। তাঁহার সংসর্গে সকলেই আনন্দলাভ কাঁরত।॥ কুমারী লুসী এঁকন সংপ্রীসদ্ধ ডান্তার 
চ্যানংকে যে সকল পন্র* লেখেন, তাহাতে রামমোহন রায়ের অনেক প্রশংসা আছে। 
১৮৩১ সালের ২৮শে জুনের একখানি পন্নে তিনি এইরূপ বলিতেছেন ;- 

“411 2000115 2899 1] 16107656101100 1017) 85 2. 1015010 01 6৪ 
070111815 17617 10) 61৮ 51990 1100611161109 210 20111095105 0101665 
৪ 107090999 2100 51111110101 11710) ডা 211:106819, 179 1099 ৪ ৬৩ 
8586 00110008170 01 036 1219800860১ 2100 599105 190162061% ৬161] 91590 11) 
016 £০110০291 50205 ০ 17010105 2150 21) 2106100 ড/911-/191)01 10 006 08056 
01 010000107 8180 17119015510701)0 ০৬০17511916. 

ইহার সার মর্ম এই ;_সকলেই তাঁহাকে (রামমোহন রায়কে ) একজন অসাধারণ 
গুণসম্পন্ন ব্যান্ত বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরতেছেন। প্রভূত ক্ষমতা ও বাাঁদ্ধশান্তর সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁহার বিনয় ও সারল্য সকলের হৃদয়কে জয় কাঁরতেছে। ইংরেজী ভাষার উপরে তাঁহার 
আঁতশয় দখল আছে, এবং ইয়োরোপের রাজনৌতক অবস্থা সম্বন্ধে তান বলক্ষণ 
আভজ্ঞ। তিনি সব্বত স্বাধীনতা ও উন্নাতর একান্ত পক্ষপাতা। 

১৮৩১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর আর একখানি পন্রে 'তাঁন 'লাখতেছেন ;_ 

0৩6 10%/ 119 05611709219 10016 00910190115 01781) 05181; ] (919 
& 70651901891 000911% 18 2 67৮0. 0091191 0 0১9 (51069, 911109 ] 17256 3961 
075 5%:06116106 73910790101) [২০9, ইহার তাৎপর্য এই ষে, রামমোহন রায়কে দেখিয়া 
অবাধ আমার মনের ভাব অধিকতর উদার ও সাব্বভোঁমিক হইয়াছে। আঁম এক্ষণে 
পাঁথবশর এক-তৃতায় খণ্ডের বিষয়ে (অর্থাৎ এসিয়া খণ্ড ) মনোযোগণ হইতে পাঁরতোছ। 
আর এক স্থলে রামমোহন রায়ের বিষয়ে বালতেছেন ;- 

চা 13 180990 ৪. 610107003 6০100,---8 009 982০, 23 1 2016219, 10 
6 561701179 170101]101 01 06 01182190021, 2100 11110 17016 1917011, 12201 
92188101110, 2. 10016 910085105 (61009120655 0৫ 1199 11221 2170 01039 ০ 
০112190661 ০212 105115 01811). 

কুমারী এঁকন উত্ত পত্রের আর একস্থলে বাঁলতেছেন যে, রামমোহন রায় সতাঁদাহ 
নিবারণের 'বিষয় উল্লেখ কাঁরয়া ভাবোচছতাসর সাহত লর্ড উইলিয়ম বোশ্টি্ক সম্বন্ধে 
বাঁললেন, “৪9 0০৫ 1000. 1711) ৮10 15351085-” কুমারী এঁকন উত্ত পরে 


ঈ। 751610015, 7/1159611810169 2180 1.666615, 06 76 1865 7007 4৯০10. 


ঢ.017001. [010072212. 
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বাঁলয্াছেন যে, ইংলণ্ডীয় রমণণীকুলের প্রাত এবং সাধারণতঃ স্বজাতির প্রাত তাঁহার 
অতন্ত শ্রদ্ধা। কুমারী একিন্‌ আরও বলিতেছেন যে, যাহাতে ভারতবর্ষে জুরর [বিচার 
প্রবার্তত হয়, তানি তজ্জন্য চেস্টা কারতেছেন। 

রাজা ইংলণ্ডে প্রথমে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ন্যায় বাস কাঁরতেন। ধনী লোকের 
ন্যায় জাঁকজমকে থাকতেন না। কিন্তু কোন কোন ব্যাস্ত আতমস্বার্থ চঁিতার্থের জন্য, 
ধনবান বড় লোকের ন্যায় থাকবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দলেন। রাজার ন্যায় ব্াম্ধ- 
মান, ও সচতুর ব্যান্তও এ পরামর্শে ভ্রমে পাঁড়লেন। 'তাঁনও মনে কাঁরলেন বে, ইংলশ্ডে 
তাঁহার বড় লোকের ন্যায় জাঁকজমকে থাকা আবশ্যক। এঁ প্রকারে থাকলে, যে কার্ষেযর 
জন্য তিনি তথায় আসিয়াছেন, তাহা সফল হওয়ার পক্ষে সুবিধা হইবে। রিজেন্ট পার্কে, 
কম্বারল্যাণ্ড টেরাম নামক প্রাসাদতুল্য সুন্দর বড় বাটীীতে বড় লোকের ন্যায় জাঁকজমকে 
বাস কাঁরতে লাগলেন। যে সকল লোকের পরামর্শে রাজা এই ভুল কাঁরয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
তাঁহার সেক্রেটারি স্যান্ডফোর্ড আর্ট একজন । 

রাজা শীঘ্ই আপনার ভ্রম বাঁঝতে পাঁরিলেন। বুঝিলেন যে, এ ভাবে ইংলেন্ড বাস 
করার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি তখন এ প্রাসাদতুল্য বাটগ ত্যাগ কাঁরয়া, বেড্ফোর্ড 
স্কোয়ারে কলিকাতার হেয়ার সাহেবের সহোদরগণের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের সাঁহত বাস 
কাঁরতে লাগিলেন। যত দিন লশ্ডনে ছিলেন, এ স্থানে থাঁকতেন। একখান ঘোড়ার 
গাড়ী রাঁখয়াছিলেন। একজন কোচম্যান ও একজন সাহস রাঁখয়াছলেন। তাহাদিগকে 
পঁরিজ্কার পারিচ্ছন্ন পোষাক দিয়াছলেন। মধ্যাবন্ত ভদ্রলোকের ন্যায় থাকলেও, দেশের 
প্রথম শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত বান্তগণ তাঁহার সংসর্ণপ্রা্ হইতেন। 

রাজা রামমোহন রায় ইংলশ্ডে অবাঁস্থাতি কালে তন্রত্য পারাঁচত ভদ্রলোক ও ভদ্দু- 
মাহলাগণকে কোন কোন ভাল পুস্তক উপহার প্রদান কারতেন। একবার একখানি 'হল্দু- 
শাস্রের ইংরেজী অনুবাদ একটি স্বীলোককে উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উহাতে বেদ 
বা উপাঁনষদের ফিয়দংশের অন্বাদ ছিল। একখান পন্রে তাদ্বষয়ে তান এইরুপ 
বলিতেছেন ;+_-“ইয়োরোপ মহাদেশ দৌখতে যাইবার পৃব্রবে, আম শ্রীমতশ ডাব্ীলউকে 
যে বেদের অনুবাদ উপহার দিয়া গিয়াঁছলাম তাহা তাঁহার ভাল লাগয়াছে শুনিয়া আমার 
আনন্দ হইয়াছে । এক্ষণে আমার এই মত দৃঢ় হইল যে, তাঁহার যেরুপ 'বিবেচনাশান্ত এবং 
তিনি যের্প জ্ঞানের সহযোগে ধম্মসাধন কাঁরয়া থাকেন, তাহাতে তিনি কোন যান্তাসদ্ধ 
মত কোন বিশেষ পুস্তকে নাই বাঁলয়া কখন অগ্রাহা কাঁরবেন না।” 

রিফরূুম বিল (9৮০1০222 8211) পাস হইবার সময়ে ইংলণ্ডে বিভিন্ন রাজনোতিক 
দলে যে বিরোধ উপাঁস্থত হইয়াছিল, রামমোহন রায় একখানি পন্ে তদ্বিষয়ে এইরূপ 
দলাঁখতেছেন ;_"এই বিরোধ কেবল সংস্কারক ও সংস্কারাবরোধখীদগের মধ্যে নহে, ইহা 
জ্বাধশনতা ও অতাচারের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীব্যাপন বিরোধ ; ইহা ন্যায় ও অন্যায় এবং 
উঁচত ও অনুচিতের মধ্যে বরোধ। কিন্তু ভূতকালের এীতহাসিক ঘটনা সকলের বিষয় 
চিন্তা কারলে পাঁরচ্কারর্‌্পে বুঝা যায় যে, অত্যাচার শাসনকর্তা এবং গোঁড়ারা অন্যায় 
দৃঢ়তার সহিত বাধা দিলেও ধর্ম ও রাজনশীতির উদার মত সকল ক্রমে কমে অথচ দ্‌ঢ- 
রূপে প্রাতষ্ঠিত হইতেছে ।” 

আমরা পূর্বে বলিয়াছ যে. সকল শ্রেণীর লোকের প্রাত রাজা রামমোহন রায়ের 
বাবার. আত সুন্দর ও চমৎকার ছিল। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই মোহিত হইত। 
কোন ব্যান্তর মতের প্রাতবাদ কাঁরতে গিয়াও তানি এমন ধাঁর ও শান্তভাবে তাহা কাঁরতেন 
যে. সে ব্যান্তর মনে কোন ব্যথা না লাগে। একাদন ইংলশ্ডের কোন ভদ্গলোকের 
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বাটীতে বাঁপিয়া তান এমনভাবে মৌলিক পাপ (0182081 52) বিষয়ে একাঁটি কথ্য 
বাঁললেন, যাহাতে বুঝা গেল যে, তাঁন উত্ত মতে বিশ্বাস করেন না। সেখানে এমন একাট 
তদ্রমাহলা উপাঁস্থত 'ছলেন, যান ইহাতে চমাঁকত হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
“মহাশয়! আপাঁন উত্ত মতে অবশ্য বিশ্বাস করেন?” রামমোহন রায় স্ত্রীলোকাঁটর 
মূখ পানে চাঁহলেন। স্ত্রীলোকাঁটর মুখে লজ্জা প্রকাশ পাইল। এক মুহূর্তের মধ্যেই 
রাজা সকলই ব্দঝিয়া লইলেন এবং আঁত ধাীরভাবে অবনত হইয়া বাঁললেন, “আম বিশ্বাস 
কার যে, এই মতদ্বারা অনেক সংলোকের পক্ষে, খ্ীষ্টীয় নীতির মধ্যে উচ্চতম ধর্ম যে 
£বনয় তাহার উন্নাত হহয়াছে। আমার পক্ষে, আম বাঁলতে পার যে, আম এই মতের 
প্রমাণ কখন প্রাপ্ত হই নাই।» সেই স্ত্লোকাঁট রামমোহন রায়কে যাহা বাঁলয়াঁছলেন 
তজ্জন্য পরাদন প্রাতে ক্ষমা প্রার্থনা কারতে আসলেন ; আঁসয়া বাঁললেন যে, রামমোহন 
রায় তাঁহার কথার যেরুপ ভাবে উত্তর কারয়াছিলেন, তানি কখন কোথাও কোন ভদ্ুসমাজে 
এমন স্ন্দর কিছ দেখেন নাই। 

লন্ডনে অবাঁস্থাঁতকালে তিনি তাঁহার পালিত পূত্র রাজারামকে শ্রীযুন্ত রেভারেন্ড 
ডি. ডৌভস্‌ন এম্‌. এ. সাহেবের নিকট সুশিক্ষার জন্য রাখিয়া 'দয়াছিলেন। রাজারামকে 
কেমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, তাদ্বিষয়ে রামমোহন রায় মধ্যে মধ্যে পত্র 'লাঁখতেন। 
কখন কখন ' রাজারামকে দোঁখবার জন্য তাঁহার বাটীতে গমন কাঁরতেন। ডোঁভস্‌ন 
পারবারেরা রামমোহন রায়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা কারতেন। এক 'দবস উতন্ত পাঁরবারে একাঁট 
শিশুর নামকরণ অথবা দশক্ষা উপলক্ষে রামমোহন রায় উপাাস্থত ছিলেন। তিনি তাঁহার 
[নজের নামে 'শশুটর নামকরণ কাঁরলেন। এই ইংরেজ শশুর নাম “রামমোহন রায়” 
হইল। এই শিশুটিকে তান বড় ভাল ধাঁসতেন। রামমোহন রায় এ শশুটিকে দেখিবার 
জন্য ডেভিস্ন সাহেবের বাটীতে যাইতেন। ডোভসৃন সাহেবের সহধাম্মণশ তাঁহার 
সম্বন্ধে এইরূপ িলখিয়াছলেন :_“ীনশ্চয়ই এমন বিনয়শ মানুষ আর নাই। যেরূপ 
সম্দ্রমের সাঁহত 'তাঁন আমার সাঁহত ব্যবহার কাঁরতেন, তাহাতে আমার লজ্জা হইত। যাঁদ 
আম আমাদের দেশের মহারাণী হইতাম. তাহা হইলেও আমার নিকটে আসবার সময় 
এবং আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কারবার সময় ইহা হইতে কেহ আঁধক সম্মান প্রদর্শন 
কাঁরত না। একাঁট ঘটনায় আম আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। এক দিবস তিনি আমাদের 
বাটণতে আসিয়া আমাকে 'কম্বা বালকাঁটিকে না দেখিয়া প্রতীক্ষা কাঁরতে লাগলেন এবং 
বাঁললেন, এ শিশুটিকে আম আর একবার দোঁখতে ইচ্ছা কার। এই ঘটনা 'ব্রিম্টলে 
কুমারী কাসেলের বাটীতে যাইবার পূর্বে ঘটিয়াছিল। সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।” 

ইহা স্থির হইল যে, রাজা রামমোহন রায় যখন 'ব্রিন্টল নগরে গমন কাঁরবেন, তথায় 
ল্টেপল-টন্‌ গ্রোভ নামক একটি সুন্দর ভবনে কুমারী 'িডেল্‌ এবং কুমারী কাসেলের 
আঁতাঁথরূপে অবাস্থাত করিবেন। কুমারী কাসেলের অনেক সম্পান্ত ছিল, 'কল্তু তখন 
তান নাবাঁলকা। মস কার্পেস্টারের পিতা সংপ্রীসম্ধ ডান্তার কার্পেন্টার তাঁহার 
আঁভভাবক 'ছিালেন। কুমারী ডেল, কাসেলের মাতুলানশ এবং তাঁহার আভিভাঁবকা। 
রো রা রানা দর রার বানর রা 
রয়া দেন। 

রামমোহন রায় ইংলস্ডীয় সমাজের সাঁহত 'িশেষরূপে মিশিয়াছিলেন। সকল 
প্রকার সামাঁজক আমোদপ্রমোদেও অবকাশানুসারে যোগ দিতেন। তাঁহার একথান পল্লে 
আমরা জানিতে পাঁরতোছ যে. তিনি এক দিবস তাঁহার বন্ধৃগণের সহিত আসালস 
থিয়েটার নামক নাট্যশালায় আঁভনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। 
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রাজার প্রকাঁততে বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য ছিল। একাঁদকে যেমন [তান গম্ভীর 
স্বভাব, অন্যদিকে, আবার, সুরাঁসক, আমোদীপ্রয়। কাব্যরসাস্বাদনে, নাটকাঁদর মাধূর্য্- 
গ্রহণে বিশেষ সক্ষম ছিলেন। কাব্যরসে পারতুস্ত হইতেন। 

বোৌসল মন্টেগ সাহেবের বাটীতে, রামমোহন রায়ের সাহত, একজন তৎকালণন 
সুবিখ্যাতা আভনেতণ, ফ্যান কেম্বলের (20175 15610015) সাক্ষাৎ হইয়াছল। তান 
কোন কোন হিন্দু নাটকের বিষয় অবগগত আছেন দোখয়া রাজা আহনাদত হইলেন। 
1কন্তু মহাকাঁব কাঁলদাস প্রণীত সমপ্রাসদ্ধ 'শকুন্তলা' নাটকের বিষয় অবগত নহেন, 
দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। রাজা মনে কাঁরতেন যে, ভারতবর্ষে যে সকল নাটক রাঁচত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে শকুন্তলাই সব্বশ্রেম্ঠ। জম্মীণ কাব গোট (0০০৫6) শকুন্তলা 
সম্বন্ধে বাঁলয়াছেন ;--+7176 17991 55017001001 11000061001 101010081) 56101005+ | 
রাজা তাঁহাকে পরে, সর উইিয়ম জোন্‌্সের অন্দবাদত শকুন্তলা একখণ্ড প্রেরণ কাঁরয়া- 
'ছলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ফ্যান কেম্বল উহার সৌন্দর্য ও গ্রাম্ভীর্যা অনুভব 
করিতে সক্ষম হন নাই। ১৮৩১ সালের ২২শে িসেম্বর দিবসের দৈনান্দন 'লাঁপতে 
ফ্যানি কেম্বল লাঁখয়াছলেন যে, রাজা তাঁহাদের নাট্যশালায় 'আভনয় দোঁখতে গমন 
কাঁরয়াছলেন। সোঁদন ইজাবেলা নামক নাটকের আঁভনয় হইয়াছিল। 'ডিভনসায়ারের 


আতশয় ক্ুন্দন কাঁরয়াছলেন। উন্ত আঁভনেন্ী, তাঁহার দৈনান্দন 'লাঁপতে, আর এক 
?দনের কথা 'লাঁখয়াছেন। ১৮৩২ সালের ৬ই মার্চ, মণ্টেগুদের বাটীতে অনেকগ্াীল 
ভদ্রলোক সাম্মালত হইয়াছলেন। ফ্যান কেম্বল তথায় এক ঘণ্টাকাল নৃত্য করয়া- 
ছিলেন। রাজা সেখানে উপাঁস্থত ছিলেন। ফ্যাঁন কেম্বল আরও 'লাখয়াছেন যে. 
রাজার সাঁহত তাঁহাদের অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমোদজনক কথোপকথন হইয়াছিল। উহাতে 
গতাঁন ফ্যোনি কেচ্বল ) আঁতশয় আনন্দলাভ কারয়াছিলেন। উতন্ত আঁভনেত্রী, আরও 
বাঁলতেছেন ; তাঁহার (রাজার ) মূর্ত আঁতশয় চিত্তাকর্ষক। লন্ডনের যে সকল গৃহে 
নৃত্যাদ হয় 08911-190213) তথায় তাঁহার সুচিন্তিত পোষাক ও তাঁহার বর্ণ, তাঁহাকে 
বিশেষ দুষ্টব্য বিষয় কাঁরয়াছে। তাঁহার আকৃতিতে সৃতশক্ষণ বাঁদ্ধ, আতশয় মধুরতা ও 
শান্তভাব প্রকাশ করে। ফ্যান কেম্বল বাঁলতেছেন যে, রাজার সাঁহত হাস্যরসাতনমক 
কথোপকথনে তাঁহারা উভয়েই আতশয় হাস্য কাঁতিয়াছিলেন। আঁভনেতী বাঁলতেছেন 
যে, এই সাক্ষাতের তিন 'দবস পরে, তান রাজার নিকট হইতে একখানি মনোরম পনর ও 
কয়েকখাঁনি ভারতবরাঁয় পূস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দৈনাল্দন 'লিপিতে 
[লাখিয়াছলেন “4৯ 01121700176 156691 800 90106 [100121) 0005 1000 (12: 
47051 20781981016 ০0 21] [06 15010861) 01 086 17:29. রামমোহন রায় ইংলশ্ডে 
সবাম্ধবে নাট্যশালায় যাইতেন। ১৮৩৩ সালের ১২ জুন ভান কুমারী িকডেলকে 
দলাখতেছেন যে, তিনি তাঁহার সঙ্গে ও তাঁহার বম্ধূগণের সঙ্গে সায়াহে আস্টীলস 
থিয়েটারে গমন কাঁরবেন। 


বিষ্টলগমনের দংকজ্প ও ভারতবধাী় রাজনশীত 
এই সময়ে ভারতবরাঁয় রাজনগাঁতি সম্বন্ধে পার্লেমেশ্টে বিচার হইতোঁছল। সেই. 
জন্য রামমোহন রায়ের লশ্ডনে অবাস্থাঁত এবং সব্বর্দা পালেমেন্ট ভবনে গমন করা একাম্ত, 
আবশ্যক ছিল স্বদেশের রাজনোৌতফ মঙ্জখালের জন্য এই সময়ে, তান 'বাবধ প্রকারে, 
চেষ্টা ও পাঁরশ্রম কাঁরতেছিলেন। একজন লেখক বাঁলয়াছেন মে, এই সময়ে তাঁহাকে, 
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সব্্বদা পালেমেন্ট ভবনে দেখা যাইত। কুমারী কাসেলকে একখান পত্রে, রামমোহন রায় 
1লাখতেছেন ;--“অদ্য কমন্স সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পাণ্ডলীপ তৃতীয়বার পাঠিত 
হইবে। কাঁমটিতে 'বাবধ প্রকার ছল কাঁরয়া সুদীর্ঘ ও বিরান্তকর তর্ক বিতর্ক দ্বারা 
কার্ষের ব্যাঘাত উপাঁস্থত করা হইয়াছে। কমন্স সভায় এই পান্ডালাপ পাস হইলে, 
লর্ভীদগের স্ভায় ক হইবে, তাহা আম শীঘ্র নিদ্ধারণ কাঁরতে পাঁরব। তখন আম 
উহার শেষ ফল শ্মনিবার জন্য প্রতণক্ষা না কাঁরয়া লন্ডন পাঁরত্যাগ কারব। পরসস্তাহে 
আম 'ন্রষ্টল যাত্রা কারব। লপ্ডন হইতে যাইবার পথে আম বাথ নগরে এবং তাহার 
'নিকটবত্তাঁ স্থানে আমার পারাচিত ব্যান্তগণকে দেখিয়া যাইব।” এই সময়ে রামমোহন 
রায় স্বদেশের রাজনোতিক কল্যাণসাধনের জন্য বার পর নাই ব্যস্ত থাঁকতেন। ভারতবর্ষে 
€ ইংলণ্ডের নানা স্থানে প্র 'লাখিতেই তাঁহার অনেক সময় যাইত। 
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চতুর্দশ অধ্যায় 
স্বর্গারোহণ 


১৮৩৩ সালের সেস্টেম্বর 
ভ্রি্টল নগরে আগমন 


১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে রাজা রামমোহন রায় 'ন্রম্টল নগরের নিকট- 
বন্তাঁ ম্টেপল্টন্‌ গপ্রোভ নামক মনোরম ভবনে উপনীত হইলেন। রামমোহন রায়ের সাহত 
কিকাতার ডেভিড হেয়ার সাহেবের ভগ্গিনী* কুমারী হেয়ার আিয়াছিলেন। কুমারী 
হেয়ার লন্ডনে বেড্ফোর্ড স্কোয়ার নামক স্থানে তাঁহার 'পিতৃব্যাদগের ভবনে 
থাঁকতেন। রামমোহন রায়ের সাহত রামহরি দাস ও রামরত্ব মুখোপাধ্যায় নামক তাঁহার 
দূই জন হিন্দু ভৃত্যও 'ব্রষ্টলে আঁসয়াছলেন। তাঁহার পালিত পুত্র রাজারাম তাঁহার 
পৃব্বেই ষ্টেপল্টন গ্রোভে আসিয়া পেশাছয়াছল। 

কুমারী কাসেলের বয় আমরা পূর্বে কছু বাঁলয়াছি। এক্ষণে তাঁহার পাঁরচয় 
সম্বন্ধে আরও কিছ? বালব। শ্রীষ্যন্ত মাইকেল কাসেল '্রিণ্টল নগরের একজন অত্যন্ত 
শদ্ধেয়চারত্র বাঁণক 'ছলেন। তান ডান্তার কার্পেশ্টারের উপাসকমন্ডলীর একজন সভ্য 
ছছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অ্পাঁদন পরেই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তখন ভান্ডার 
দা নাত নিট? রা রতি উনার ডিলারের 
পাঁড়ল। 

রামমোহন রায় লন্ডন হইতে ব্রিষ্টল আঁসয়া তৃশ্তি লাভ কাঁরলেন। লন্ডনের 
গোলমাল ও ব্যস্ততার মধ্য হইতে আসিয়া, ব্রিষ্টলের শান্তভাব তাঁহার পক্ষে বিশেষ 
তুশ্তিকর হইল। তিনি প্রায় প্রাতাঁদন ম্টেপল্টন গ্লোভ ভবনে অথবা ডান্তার কাপেশ্টারের 
ভবনে তাঁহার সহিত কথোপকথন কাঁরতেন। ডান্তার কাপেন্টার রামমোহন রায়কে যতই 
দোঁখতে লাগিলেন, ও তাঁহার সাহত ঘনিষ্ঠতা যতই বৃদ্ধ হইতে লাগিল, ততই তাঁহার 
প্রীত ভান্ত বাঁদ্ধ হইতে লাশিল। যে উপাসনালয়ে ডান্তার কার্পে্টার আচার্ষ্যের কার্য 
কাঁরতেন, রাজা রামমোহন রায় তথায় দুই রবিবার উপস্থিত হইয়া, উপাসনায় যোগ 
দদয়াঁছলেন। তৃতীয় রাঁববারে ডান্তার কার্পেস্টারের সহযোগণী রেভেরেন্ড আর িসস্ল্যান্ড, 
ভান্তার কাপেশ্টারের প্রাতানধিস্বরূপ উপাসনালয়ের কার্য নির্বাহ কাঁরয়াছিলেন। তিনি 
মাণ্ডেম্টারের নূতন কলেজের জন্য উপাসকমণ্ডলশর নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। পরে 
কোন সময়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে বাঁলয়া পাঠাইয়াছিলেন ষে, তান তাঁহার সাঁহত কোন 
সময়ে সাক্ষাৎ কাঁরবেন এবং তাঁহাদ্বারা উন্ত কলেজে কিছ অর্থসাহায্য প্রেরণ কাঁরবেন। 


* কুমারশ কার্পেস্টার রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী সম্বন্ধীয় গ্রন্থে 2179 
[:896 1099 1 0010819700৫ 05 8918 [0 805 লিখিয়াছেন 
যে, কুমারণ হেয়ার কাঁলকাতার হেয়ার সাহেবের কন্যা। ইহা তাঁহার ভূল হইয়াছে। 
তিনি হেয়ার সাহেবের সহোদরা। হেয়ার সাহেব 'চিরকুমার ছিলেন। 


২৬৬ 


কুমারী কাপেশ্টার বলেন যে, ব্রিন্টলের লোক রাজা রামমোহন রায়কে প্রায় আট 
বৎসর পূর্ব হইতে জানিতেন। কাঁলকাতায় একাঁট ইউীনটোরয়ান মতে উপাসনালয় 
সংস্থাপনের জন্য উত্ত উপাসকমণ্ডলনীর নিকটে একবার সাহাষ্য প্রার্থনা করা হইয়াছল। 
সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষে ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে কিরূপ মহৎ কার্ষেে 
নিষন্ত আছেন, তাহা তাঁহাঁদগকে অবগত করা হইয়াছিল। সেই জন্য, 'তাঁন যে দন 
উত্ত উপাসনালয়ে আসেন, তাহাকে উপাসকমণ্ডলশীর সভ্যগণ অত্যন্ত সমাদরের সাঁহত 
অভ্যর্থনা কাঁরয়াছলেন। ইউীনরটোরয়ান উপাসনালয় ভিন্ন, রামমোহন রায় 'ব্রষ্টলের 
অন্যন্য খ্ীষ্টসম্প্র্দায়ের উপাসনালয়ে উপাঁস্থত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ কারয়াছলেন। 
তাঁহার উদার হৃদয় সম্প্রদায়াবশেষে বদ্ধ ছিল না। লশ্ডনে অবাস্থাতিকালে, তান সম্প্রদায় 
নার্্বশেষে সর্বপ্রকার খীষ্টীয় সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে উপাস্থত হইতেন। 

পাঠকবগ্গের স্মরণ আছে যে, সপ্তদশবর্ধ পূর্বে রাজা রামমোহন রায় শ্ররামপরের 
কোরি সাহেবের বাটশীতে গিয়া তাঁহাদের পাঁরবারক উপাসনায় যোগ 'দিয়াছলেন। কোর 
সাহেব তাঁহাকে একখানি ওয়াট সাহেবের ধর্্ম-সঙ্গীত পুস্তক উপহার 'দিয়াছিলেন। রাম- 
মোহন রায় উপহার পাইয়া বাঁলয়াছিলেন, আম ইহা আমার হৃদয়ে সণ্য় কাঁরয়া রাখিব । 
বাস্তবিকই তিনি উহা তাঁহার হৃদয়ে সণ্চয় কাঁরয়া রাঁখয়াঁছলেন। ডান্তার কার্পেনণ্টার 
বলেন ;- “রামমোহন রায় কোন উপাসনালয়ে গমন কারবার পূর্বে ওয়াট সাহেবের রাঁচিত 
শিশুদগের জন্য ঈশবরসঙ্গটতগ্যাল শ্রদ্ধার সাঁহত পাঠ কাঁরতেন।” মহামনা রামমোহন 
রায় আতেমাল্লীতির উদ্দেশ্যে শিশুদিগের জন্য রাঁচিত ঈ*বরসঞ্গঈত পাঠ কারতেন! তাঁহার 
হূদয় কেমন সুন্দর ও মধুর ছিল! ওয়াটের রাঁচত সামাঁজক উপাসনাবিষয়ক একাঁট 
সঙ্গীতের 'িয়দংশ তান অত্যন্ত আগ্রহের সাহত আবাত্ত কারতেন।* 

সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধলেখক রেভারেন্ড জন ফল্টর, স্টেপলটন্‌ গ্রোভ ভবনের পারব বর্তরশ 
একাঁট বাটীতে বাস কাঁরতেন। তান রামমোহন রায়ের সাঁহত সাক্ষাৎ কারয়া তাঁহার 
সাহত কথোপকথন করিতেন। ফলম্টর সাহেবের জশীবনচারতপনস্তকে এ বিষয়াট বিশেষ 
করিয়া উী্লখিত হইয়াছে। যে কোন কারণে হউক, রামমোহন রায়ের প্রাত প্রথমে ফস্টর 
সাহেবের ভাল ভাব ছল না। এ বিষয়ে তান নিজেই 'লাখিতেছেন :-_-“তাহার রোজা 
রামমোহন রায়ের) বিরুদ্ধে আমার প্রবল কুসংস্কার ছিল। তাঁহাকে দোখতে ইচ্ছা 
হইত না। কিন্তু যখন কুমারী কাসেলের বাটীতে আিলেন, তখন না গিয়া থাকিতে 
পারলাম না। তাঁহার সংসর্গে বাঁসয়া তাঁহার প্রাত আমার কুসংস্কার অর্্ঘ ঘণ্টাও 
থাকতে পাঁরিল না। তান আঁতশয় আনন্দপ্রদ ও মনোরম ব্যান্ত। তিনি বে ব্াম্ধমান- 
ও সপশ্ডিত, ইহা বালবার প্রয়োজন নাই। তান সরল বন্ধ্ৃভাবাপন্ন এবং আঁত সভব্য। 
অনেক লোকের সঙ্গে একত্রে আম তাঁহার সাহত দুই দিবস সায়ংকাল আঁতবাহত 
কারয়াছি। শেষবারে ভারতবধাঁয় দার্শীনকাঁদগের কয়েকাঁট মত বিষয়ে এবং 'হন্দাদগের 
রাজনোৌতক, সামাঁজক ও নৌতক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সাঁহত বিশেষভাবে আমার 
কথোপকথন হইয়াছিল ।” 


* সঙ্গীতের সেই অংশাঁট এই £-- 
0,010 | 100৬ 06116111001, ৮15 10 969 
4৯ আ)015 255900015 ৬/0119191 0066 : 
£৯0 00096 016৩ 51196, 26 00092 0065 22 ১ 
শা) 1962 01 71682] 2100 1621 006 125. 
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রামমোহন--১৭ 


কুমারী কার্পেশ্টার 


'ব্রষ্টলে স্বর্গাঁয় কুমারী কার্পেন্টারের সাঁহত তাঁহার আলাপ হয়। মিস্‌ 
পণ্টারের চাঁরতাখ্যায়ক বলেন যে, রাজা রামমোহন রায়ই তাঁহার মনে ভারতের 
1হতসাধনেচ্ছা প্রথম উদ্দস্ত কাঁরয়া দেন। 


ব্রি্টলের সভায় তাঁহার অসাধারণ প্রাতভা প্রকাশ 


১১ই সেপ্টেম্বর দিবসে, জ্টেপল্‌্উন্‌ গ্রোভ ভবনে, রাজা রামমোহন রায়ের সাঁহত 
কথোপকথনের জন্য বহুসংখ্যক স্নাশাক্ষত ব্যান্ত নিমাল্ত হইয়া আসয়াছলেন। ডান্তার 
কার্পেন্টার বলেন যে, উত্ত দিবসের সভা ভারতবর্ষের ধর্মনৌতিক ও রাজনোৌতিক অবস্থা 
এবং উহার ভাবষ্যৎ উন্নতি বিষয়ে কথাবার্তা এবং ভারতবষাঁয় দার্শীনকাঁদগের কয়েকাঁট 
মত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। সংপ্রাসদ্ধ ফম্টর সাহেব প্রভৃতি কয়েকজন 
প্রধান প্রধান সঃপশ্ডিত ব্যান্ত তাঁহার অসাধারণ তকাশীন্ত দোঁখয়া অবাক হইয়াছলেন। 
তিনি তিন ঘণ্টাকাল ক্রমাগত দণ্ডায়মান থাকিয়া উপাঁস্থত পাঁণ্ডতগণের সকল প্রকার 
স্মকঠিন প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান কাঁরয়াছিলেন। পণ্সাশৎ বর্ষ পূর্বে ষে অসাধারণ প্রাতভার 
উন্মেষ দেখিয়া বঙ্গভূমির এক সামান্য প্রামবাসীগণ চমৎকৃত হইয়াছিল, যে অসাধারণ 
প্রতিভা প্রাচীন ও আধ্দানক'বাঁবধ ভাষা ও বাবধ শাস্ত্রে সম্যক ব্যৎপাঁত্ত অঙ্জন কাঁরয়া 
লোককে আশ্চর্ষে্ স্তব্ধ কীরয়াছল, যে অসাধারণ প্রাতভা হন্দ: মসলমান, খবীষ্টয়ান 
সকল ধম্মনসম্প্রদায়ভ্ন্ত প্রধান প্রধান পাঁশ্ডিতবর্গকে 'বচারযুদ্ধে পরাস্ত কাঁরয়া, 
ভাগীরথীতীরে পৌর্তীলকতার দুভেদ্য দুর্গ মধ্যে “একমেবাদ্বতীয়ং, পরমে*বরের 
বজয়ানশান উদ্ডীন কারয়াছল, অদ্য ব্রিষ্টল নগরে সমবেত মহাপশ্ডিতবর্গ সেই অসাধারণ 
প্রীতভার পাঁরচয় পাইয়া আশ্চর্য্য স্তাম্ভত হইলেন। ণকন্তু হায়! ইহাই তাঁহার শেষ 
কার্য! তাঁহার সুমহৎ জীবন-নাটকের ইহাই শেষ অঙ্ক! ক বাঁলতোছ! যে আত্মা 
অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, পণ্যের আধকারী,অনল্তকাল যে আতমার পরমায়, তাহার কার্ষের 
ক শেষ আছে ? 

ডাক্তার কাপেন্টার বাঁলতেছেন ;_ পরাঁদন প্রাতঃকালে €১৭ই সেপ্টেম্বর ) আমার 
সাঁহত তাঁহার ইহজশীবনের শেষ দেখা হইয়াছল। প্রাতঃকালে আহার কাঁরতে আসতে 
তাঁহার বিলম্ব হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া আমি অনুভব কারিলাম সে, প্‌ব্বাদনের 
পাঁরশ্রম ও উৎসাহে 'তান শ্রান্ত হইয়া পাঁড়য়াছেন। আমি ব্যগ্রভাবে ইচ্ছা কারলাম যে, 
তান সে দন বিশ্রাম করেন। তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্রামের সময় যে নিকটবর্ত্ঁ, তাহা 
তাঁহার নিজের অন্তঃকরণ ভন্ন অন্য কেহ তখন মনে কারতে পাঁরত না। তথাচ মানাঁসক 
শান্তহানর কোন চিহ্ন তখন প্রকাশ পায় নাই। সেই দিবস সায়াহুকালে তান তাঁহার 
বম্ধুগণের সাঁহত এবং এসালন সাহেবের বুদ্ধিমতী মাতার সাঁহত স্টেপলটন গ্লোভ 
ভবনে কয়েক ঘন্টা কথোপকথন কাঁরয়াঁছলেন। 

১৯ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পাঁতবার, রাজা জবরাক্রান্ত হইলেন। ক্রমেই জবর বাদ্ধ 
হইতে লাগিল; ক্রমে বিকারে পাঁরণত হইল । প্রধান প্রধান চিকংসকগণ অত্যন্ত 
ষয়সহকারে চিকিৎসা কাঁরলেন। প্রাতঃস্মরণনয় হেয়ার সাহেবের ভগিনশ কমারী হেয়ার 
দিবারাত রাজার সেবা কাঁরলেন। কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। ১৮৩৩ সালের 
২৭শে সেস্টেম্বর শূকবার, জ্যোৎস্নাময়শ রাত্রির দুই ঘটিকা ২৫ মাঁনটের সময় প্রদীস্ত 
প্রদীপ নির্বাণ হইল !-_ভারতের দুঃখ-রজনার প্রভাত তারা আর কোন্‌ অদৃশ্য, অলক্ষ্য 
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দেশে গ্িয়া উদয় হইল! ইংলণ্ড কাঁদল! ভারত কাঁদল! হা ঈশ্বর! তোমার 
কার্ষের গৃঢ় তাৎপধ্য কে বুঝবে! 

মৃত্যুশয্যার বর্ণনার 'কয়দংশ কুমারী কলেটের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল। 

“বোধ হইল যে, অধিকাংশ জাগ্রত সময় তান উপাসনায় আতবাহত কাঁরতেন। 
তাঁহার মনে কি বিশেষ কম্ট ছিল, এবং কি কথা ব্যন্ত কারবার জন্য তান ব্যাকুল হইতে- 
ছিলেন, তাহা জানবার্‌ আমাদের কোন উপায় ছিল না। যে সকল শেষ কথা তাঁহাকে 
উচ্চারণ কাঁরতে শুনা গিয়াঁছল, তল্মধ্যে তান পাঁবত্র “কার” উচ্চারণ কাঁরয়াছলেন। 
ইহাতে বুঝা যায় ষে, জাঁবনে বহু লোকসমাগমের মধ্যে এবং মৃত্যুর 'নিজ্জন দ্বারে 
সব্বন্্ই ভগবংচন্তাই তাঁহার আত্মার প্রধান কার্যয ছিল। শীঘ্রই তান সংজ্ঞা ও 
বাক্‌্শান্ত হারাইতে লাগিলেন; তথাচ সময়ে সময়ে জ্ঞানলাভ কারিয়া চতুষ্পার্ববর্তী 
বন্ধূগণকে তাঁহাদের সেবার জন্য সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান কাঁরতোছিলেন। 


চাঁকিৎসকের দৈনান্দন লাপ 


রাজা রামমোহন রায়ের চিকিৎসক শ্রীযুক্ত এসালন্‌ সাহেবের দৈনান্দন লিপি 
হইতে কুমারী কার্পেণ্টার, রামমোহন রায়ের পাঁড়া ও মত্যুশয্যার বিবরণ প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 
আমরা পাঠকবর্গের অবগাঁতর জন্য নিম্নে তাহার সারমম্ম 'দলাম। 

ব্রস্টল, সোমবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩। স্টেপল্‌টন গ্রোভ ভবনে আম রাম- 
মোহন রায়কে দৌখতে গেলাম। তাঁহার সাহত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন হইল ; 
তান স্পম্টাক্ষরে বাঁললেন যে, তান খষ্টের জীবনে ঈম্বরানাদ্দস্ট উদ্দেশ্যে বিশবাস 
করেন। তাঁহার বিবেচনায় খ্ীম্টধর্মের আন্তাঁরক প্রমাণ, (11269200951 ৪৮10.91506) 
নূতন বাইবেলের এতিহাসিক প্রমাণ অপেক্ষা প্রবলতর। হিন্দুস্থানী ভাষা হইতে 
অনুবাদত একখান ক্ষুদ্র পৃ্স্তক তান আমাকে প্রদান কারলেন। আম তাঁহাকে 
বাঁললাম যে, অধ্যাপক লি বলেন যে, তান (রামমোহন রায় ) খ্2ীম্টধম্মের এীশক 
উৎপাত্ত অস্বীকার করেন। তান বাঁললেন যে, তান খ্হীষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার 
কাঁরয়াছেন, 'িন্তু খ্ীষ্টের জীবনে ঈশ্বরানাদ্্'স্ট উদ্দেশ্য অস্বীকার করেন নাই। 

বুধবার ১৯ই সেস্টেম্বর। ডান্তার কার্পেন্টারের সাঁহত স্টেপলূটন ভবনে আহার 
করিতে গমন কারলাম। সেখানে ডান্তার জেরার্ড এবং সমন্স এবং শ্রীযুস্ত ফস্টর, ব্রুস, 
ওয়ার্সাল, স্পর্যান্ড ইত্যাদি ব্যান্তগণের সাঁহত সাক্ষাৎ হইল। আহারের সময়ে অত্যন্ত 
হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন হইয়াছিল। যে মানাসক এবং আধ্যাতনক প্রণালশদ্বারা রাজা 
তাঁহার বর্তমান ধম্মসম্বন্ধীয় মীমাংসা সকলে উপনীত হইয়াছেন, তান তাহার বিবরণ 
আমাদিগকে বাঁললেন। 

১২ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পাতবার। আম এখানে নিদ্রা গিয়াঁছিলাম। প্রাতঃকালশন 
ওয়েম্ট ইশ্ডিয়ান কাফ্রাদগের কিছ বিবরণ বাঁললাম। উত্ত জাতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান তিনি 
খ্ীম্টিয়ান মসনরশীদগের নিকট হইতে পাইয়াছলেন ; সুতরাং আমার [বিবরণ শ্ানবার 
জন্য তাঁহার চিত্ত প্রস্তুত ছিল না। কুমারী িডেল-, কুমারী কাসেল-, রাজা ও আমি 
তাঁহাদের গাড়ীতে ব্রিষ্টল নগরে আসিলাম। আমার মধূমাক্ষকা সকল দেখিবার জন্য 
রাজা ৪৭নং পার্ক স্ট্রীট ভবনে নামিলেন। মধুমক্ষিকা সকল দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত 
আনন্দ হইল । 

১৩ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। দুইটার সময় রোগী সকলকে দোখলাম। চারিটার সময় 
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ক্রেঞ্ে গেলাম। সেখানে ভোজনের নিমন্তণ ছিল। রাজা, কুমার িডেল, কুমারী 
কাসেল,, ভান্তার জেরা? ডবাঁলনানবাসী কারণ সাহেব, শ্রীষু্ত ব্রুস সাহেব, জে কোটস্‌ 
ইত্যাদি সকলে তথায় িলেন। রাজনশীত বিষয়ে কথোপকথন হইল। রিফরম- বিল 
পাস্‌ হইবার সময় হুইগদল যেরূপ প্রণালীতে কার্য্য কারয়াছলেন, রামমোহন রায় তাহা 
আক্রমণ কারলেন। 

১৪ই সেপ্টেম্বর, শাঁনবার। আম ম্টেপল্টন গ্রোভ ভবনে গমন কারলাম। 
সেখানে ডাস্তার কার্পেন্টারের সাঁহত দেখা হইল। রাজার সাঁহত আনন্দপ্রদ কথাবার্তয 
হইল এবং সেইখানেই আহার করিলাম। 

১৫&ই সেপ্টেম্বর, রাঁববার। কুমার িডেলের গাড়ীতে রাজা যাইতোঁছলেন। 
তিনি আমাকে ও মোঁরকে সেই গাড়ীতে উপাসনালয়ে লইয়া গেলেন। আম তাঁহাকে 
ডান্তার 'প্রচার্ডের 4055109] 17156975 ০0£ 2081, নামক পুস্তক প্রদান কাঁরলাম। 
আমি উহা রামমোহন রায়ের পাঠের জন্য ডাস্তারের নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছিলাম। 

১৭ই সেপ্টেম্বর, মঞ্জলবার। রামমোহন রায়কে দৌখবার উদ্দেশ্যে আমার মাতা 
অদা সায়াহে দুই এক দিনের জন্য স্টেপেল্টন গ্রোভ্‌ ভবনে গমন কাঁরলেন। 

১৯শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পাতবার। আম আমার মাতাকে দোখবার জন্য স্টেপলটন 
ভবনে অশ্বারোহণে গমন কাঁরলাম ইত্যাঁদ। দেখিলাম রাজার জবর হইয়াছে। তানি 
আমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। আম তাঁহার জন্য ওষধের ব্যবস্থা কারলাম।......... 
আট ঘটিকার সময় রাজার গাড়ী আমাকে লইতে আঁসিল। আমি দেখলাম, [তান 
পূর্বাপেক্ষা কিছ ভাল আছেন, কিন্তু এখনও অজ্প জবর আছে । শ্রীষুন্ত জন্‌ হেয়ার- 
এবং কুমারী হেয়ার সেখানে ছিলেন। ইহারা রামমোহন রায়ের. সহিত তথায় বাস 
কারতেছেন। আম তথায় নিদ্রা গেলাম। 

২০শে সেপ্টেম্বর, শ্ক্রবার। রাজা প্্বাপেক্ষা ভাল নাই। রাজার গাড়ীতে 
ইটার সময়, বাড়ী 'ফারয়া আসলাম। পনব্্বার তথায় আহার কাঁরতে গেলাম। রাজার 
1শরঃপীড়া হইতেছিল, ওষধের গুণে তাহা নিবারণ হইল। সায়ংকালে তান নিদ্রা 
গিয়াছিলেন, 'িল্তু তাঁহার চক্ষু অত্যন্ত খোলা ছিল। একাদশ ঘাঁটকার সময় তাঁহার 
নিদ্রাভঙ্গ হইল। আম দৌঁখলাম, তাঁহার অগ্গপ্রত্যঙ্গের শেষ ভাগ সকল আতিশয় শীতল 
হইয়াছে এবং তাঁহার নাড়ী ১৩০ একশত ত্রিশ, এবং দ্্‌ব্বল : ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পাঁড়তে- 
ণছিল। গরম জল প্রভৃতি, 'িিৎ সুরা এবং বাহ্যক উত্তাপে উপকার হইল। কিন্তু 
তাঁহার আস্থরতা অত্যন্ত আধক। একবার শয্যায়, একবার মাটির উপর একাটি সোফায় 
(9018) পুনঃ পুনঃ স্থান পারবর্তন কারতে লাঁগলেন। আম অদ্য তাঁহাকে বাঁললাম 
যে, তান কুমারণ হেয়ারকে তাঁহার নিকট সব্বর্দা থাকতে দেন। তি বাঁললেন, উহা 
অন্যায় হইবে। আম তাঁহাকে নিশ্চয় কাঁরয়া বাঁললাম, এদেশের প্রথা অনুসারে উহা 
সম্পূর্ণ নির্দোষ কার্া। 'তাঁন তাঁহাকে থাকতে 'দিলেন। কুমারী হেয়ার শয্যায় 
গায়াছিলেন। আঁম তাঁহাকে উঠাইয়া রাজার নিকটে থাঁকতে বলিলাম। আম তাঁহার 
যেরুপ সেবা কাঁরতোছলাম, তাহাতে রাজা আমার প্রাত অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। অদ্য 
রারে আমি তাঁহার জন্য অত্যন্ত ডীদ্বগন হইলাম। আমার মাকে বাঁললাম, যাঁদ কল্য 
রাজা ইহা অপেক্ষা ভাল না থাকেন, তাহা হইলে আম প্রস্তাব কারব যে, 'প্রিচার্ড সাহেব 
আসিয়া তাঁহাকে একবার দেখেন। 

২১শে সেপ্টেম্বর, শনিবার । কুমারণ হেয়ার রাজার নিকটে বাঁসয়াছিলেন। রাত্রে 
তান কেমন ছিলেন, আমাকে তাহার সংবাদ দিয়াছলেন। আম প্রাতঃকালে তাঁহাকে . 


২৬৫ 


দেখিলাম ; তাঁহার নাড়ী পূর্র্বাপেক্ষা ভাল। তান পূর্্বাপেক্ষা ভাল আছেন। জিহবার 
অবস্থা ভাল নহে। কুমারী িডেল্‌ প্রস্তাব কাঁরলেন যে, ভান্তার 'প্রচার্ডকে আনাইয়া 
দেখান হউক। ইহাতে আম আনন্দের সাহত সম্মত হইলাম । 'ত্রষ্টল গমন কাঁরলাম। 
দুইটার সময় কয়েকজন রোগীকে দৌখলাম, এবং স্টেপল্‌্টন্‌ ভবনে পাঁচটার সময় আহার 
করবার জন্য প্রচারের সাঁহত গ্রমন কাঁরলাম। যতক্ষণ না প্রিচার্ড বাটীতে উপাঁস্থত 
হইয়াছলেন, ততক্ষণ 'প্রচার্ডের আগমনের কথা আম রাজাকে বাল নাই। প্রচার্ড 
আসাতে রাজা সন্তোষ প্রকাশ কাঁরলেন। 'প্রচার্ডের মখশ্রীতে কিরূপ বদ্ধ প্রকাশ পায়, 
রাজা তাহা আমাকে পরে বাঁলয়াছিলেন। শ্রীষুন্ত হেয়ার সাহেবের সাঁহত এখানে সাক্ষাৎ 
হইল। তিনি 'প্রচার্ডকে আনয়ন করার আতিশয় অনুমোদন কারলেন। আঁম একাদশ 
রানি হার রিতার কুমারী হেয়ার রাজার নিকটে পনব্্বার বাঁসয়া 
রাহলেন। 

২২শে সেপ্টেম্বর, রাববার। আঁত প্রত্যষ পর্যন্ত রাজা আতশয় আঁস্থর 'ছিলেন। 
প্রত্যষে নিদ্রা গিরাছিলেন ; চক্ষু আঁতিশয় খোলা । সার্্ধঘএকাদশ ঘাঁটকার সময় 'প্রচার্ড 
আপসলেন। আম তাঁহার সহিত 1ভতরে গেলাম। হেয়ার সাহেবও বাহিরে আসলেন। 
সায়ংকালে রাজা পূর্বাপেক্ষা ভাল িলেন............ রাজা বাঁললেন, যখন প্রিচার্ড, হেয়ার 
এবং আম তাঁহার নিকটে রাঁহয়াছি, তখন যাঁদ তাঁহার মৃত্যু উপাষ্থত হয়, তথাচ তাঁহার 
এই সন্তোষ থাকবে যে, ব্রিষ্টল নগরে চিকিৎসা সম্বন্ধে যতদূর সুব্যবস্থা করা যাইতে 
পারে, তাহা তাঁহার পক্ষে ঘাঁটয়াছে। মোর এবং আমার মাতা, কুমারী কাসেলের গাড়ীতে 
উপাসনালয়ে গিয়া আবার 'ফাঁরয়া আঁসলেন। কুমারী হেয়ার অত্যন্ত মনোযোগের সাহত 
আঁধক। আমার অপেক্ষা তিনি অত্যন্ত সহজে রাজাকে ওঁষধধ খাওয়াইতে পারেন। রাজা 
তাহাতে আতিশয় স্নেহ করেন। 'তাঁনও রাজাকে 'পতার ন্যায় ভান্ত করেন। 

২৩শে সেপ্টেম্বর, সোমবার। আম পাঁচটার একটু পূর্বে উঠিলাম। রাজা 
রাত্রে বড় আঁস্থর ছলেন। মধ্যে মধ্যে চক্ষু খাীলয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন। সমস্ত দিন 
বড় যন্ণা পাইয়্াছিলেন। অন্য লোক যে নিকটে আছে তাহা বুঝতে পারেন নাই। 
কিন্তু তাঁহাকে যখন সচেতন করা হইত, তখন তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মসংযম থাঁকিত। 
'কির্প ঘাঁটবে, সে বিষয়ে আমার আঁধকতর ভয় হইয়াছিল; তথাচ তাঁহার আরোগ্য 
বা মৃত্যু উভয়ই সম্ভব বাঁলয়া মনে কাঁরয়াছিলাম। . প্রাতঃকালে কুমার হেয়ার বাঁললেন 
যে, অনা চিকিৎসক আনাইয়া পরামর্শ গ্রহণ করা উীচত। আঁমও সেরুপ অনুরোধ 
কঁরিলাম। শ্রীযূন্ত হেয়ার সাহেব 'াববেচনা কাঁরলেন যে, তাঁহার নিজের বিবেচনায় আবশ্যক 
না হইলেও, এর্প একজন খ্যাতনামা ও সম্ভ্রান্ত ব্যান্তুর জন্য আরও চিকিৎসক আনাইয়া 
পরামর্শ গ্রহণ করা উীঁচত। প্রধানতঃ হেয়ার সাহেবের পরামর্শে ডান্তার ক্যাঁরককে 
আনয়ন করা হইল। তিনি সায়ংকালে প্রিচার্ডের সহত আঁসলেন। শারীরিক বন্র 
সকলের মধ্যে মাঁস্তজ্ক সর্বাপেক্ষা আধক রোগাক্রান্ত হইয়াছে বাঁলয়া বোধ হইল। 
মস্তকে জোক বসান হইল। অদ্য রার্রে রাজা কিছু ভাল ছিলেন। আমি তাঁহার সেবা 
সাঁহত আমার প্রীত দৃষ্টি কাঁরতে লাগিলেন, এবং সর্বদা আমার হস্ত ধারণ কারিতে 
লাগিলেন। প্রাতঃকালে গরম জলের দ্বারা তাঁহার অঙ্গ ধৌত কাঁরয়া দিয়াছলাম। বোধ 
হইল, রানে কিছ? ভাল ছিলেন৷ 

২৪শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। হেয়ার সাহেব ও কুমারী হেয়ার এবং বালক রাজা. 


২৬১ 


রাম রাজার নিকটে বাঁসয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন! ১১টার সময় চাঁলয়া গিয়াছিলাম। 
পাঁচটার সময় পুনর্ত্বার রোগীর নিকটে 'ফারয়া আসলাম। গত রাত্র অপেক্ষা রাজার 
নাড়ী কিছ ভাল। গড়ের উপর তান তদপেক্ষা মন্দ নাই। ক্যাঁরক ও ্রচার্ভ দুই 
প্রহরের সময় আসিলেন। 'দিবাভাগে আধকতর 'স্থর ছিলেন, এবং আঁধকতর শান্তভাবে 
নিদ্রা গিয়াছিলেন। কিন্তু চক্ষু খোলা ছিল। সায়ংকালে ও রান্রে অবস্থা মন্দ থাকে। 

২৬শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পাঁতিবার। গত রাত্রে আঁধকাংশ সময় হেয়ার সাহেব তাঁহার 
সেবা করিয়াঁছলেন। রাত্রি তিনটা এবং চারটার মধ্যে তান আমাকে সংবাদ 'দয়াছিলেন 
যে, কখন কখন রাজার নাড়ী অত্যন্ত দ্ব্ব্ল এবং দ্রুত হইয়া যাইতেছে । ইহাতে তাঁহার 
আঁতশয় উদ্বেগ হইয়াছিল। রাত্রে রাজার ভাল নিদ্রা হয় নাই; আঁধকাংশ সময় চক্ষু 
খোলা 'ছল। ডাকার ক্যারক ১১টার সময় আসিলেন। 'প্রচার্ডের আসবার পূর্বেই 
কুমারী হেয়ার আমাদিগকে রোগণর ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। দোঁখলাম, রোগীর 
ধনুস্টগকার হইয়াছে ও মুখ বাঁকয়া যাইতেছে । এক কিম্বা দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত অল্প বা 
আঁধক পারমাণে এইরূপ চলিল। বোধ হইল. আমরা যে ঘরে আঁসয়াছি, তাহা 1তাঁন 
জানিতে পারেন নাই। যাঁদও প্রাতঃকালে যখন আমি তাঁহার 'নকটে গমন কাঁরলাম, 
তিনি আমাকে দেখিয়া মুদ্হাস্য কাঁরলেন, এবং সস্নেহে আমার হস্তমর্দন কাঁরলেন। 
আমরা তাঁহার চুল কাঁটয়া মাথায় শশতল জল প্রয়োগ কাঁরতে লাগলাম। ধনূম্টঙ্কার 
থামিয়া গেলে বোধ হইল, তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। চক্ষু এখনও খোলা । চক্ষুর পুত্তীলকা 
ছোট হইয়া গিয়াছে। বোধ হইল, বাম বাহ এবং পদ অবশ হইয়া গিয়াছে। আমরা 
1স্থর কাঁরলাম, সায়ংকালে ডান্তার বার্ণার্ভকে ডাকিতে হইবে । আম সমস্ত দিন এখানে 
থাঁকলাম। কি ঘাঁটবে, তাদ্বষয়ে আমার আতশয় ভয় হইতোছিল। অপরাহে! তাঁহার 
শরীর অধিকতর গরম হইল এবং নাড়ী আর একট; প্রবল হইল: কিন্তু সার্্ঘ ছয় 
ঘাঁটকার সময় আবার ধনুজ্টঙ্কার হইতে লাগল। অনেক ঘণ্টা ধাঁরয়া অনেক কম্টে কিছু 
খাদ্য তাঁহার গলাধঃকরণ হইয়াছিল। সূতরাং, তাঁহার পাান্টর জন্য আরও 'কছ খাইতে 
দেওয়া সম্ভব হইল না। প্রাতঃকালে যখন তিনি আমার প্রাত দাঁস্টপাত কাঁরয়া আমাকে 
ধন্যবাদ করিলেন, তাহার পর হইতে তাঁহার প্রায়ই গছ জ্ঞান ছিল না। ডান্তার বার্ণাড 
আসতে পারলেন না। 'প্রিচার্ড এবং ক্যারিক রাজাকে মুমূর্ক অবস্থায় রাখিয়া চাঁলয়া 
গেলেন। দুই প্রহরের পূর্বে কেহ শহ্যায় গমন কাঁরল না। কুমারী কিডেল অনেক 
সময় রাজার নিকটে ছিলেন। কুমারী কাসেল মধ্যে মধ্যে ছিলেন। খুমারী হেয়ার এবং 
শ্রীশযূত্ত জন হেয়ার ও রাজারাম প্রায়ই রোগণর ঘরের বাঁহরে আসেন নাই। আমার মাতা 
মধ্যে মধ্যে রোগখর 'ানকটে গিয়াছিলেন। 

২৭শে সেপ্টেম্বর, শুরুবার। প্রাতমূহূর্তে রাজার অবস্থা মন্দ হইতে লাগল। 
তাঁহার নিশ্বাস শশঘ্ব শশঘ্র অথচ বাধা প্রাপ্ত হইয়া চলিতে লাগিল। তাঁহার নাড়ী 'অনুভব 
করা যায় না। তাঁহার দক্ষিণবাহ্‌ তিন ক্রমাগত নাঁড়তে লাগিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর 
কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তাঁহার বাম বাহু নাঁড়য়াছিলেন। অদ্য চন্দ্রালোকপর্ণে সুন্দর রান্ি। 
কমারশী হেয়ার, কুমারী গকডেল্‌ এবং আমি জানালা দয়া বাহিরে চাঁহয়া দোখিলাম, 
নশশথের শান্তিপূর্ণ গ্রাম্যদশ্য। একাঁদকে এই. অপরাঁদকে এই অসাধারণ বান্তর মৃত্যু 
হইতেছে । এই মৃহূর্তের কথা আম কখনই ভূলিব না। কুমারণ হেয়ার এক্ষণে হতাশ 
ও আঁভিভ্ত হইয়া পাঁডয়াছলেন। তাঁহার যখন আশা 'ছিল, তখন যেমন 'তাঁন তাঁহাকে 
শান্ত কারবার জন্য বা কিছ আহার দিবার জন্য তাঁহার শরীরের দিকে অবনত হইয়া 
পাঁড়তেন, এখন সেরে কাঁরতে তাঁহার সাহস হয় না। 'নিকটবর্ত$ একখান কেদারার 


২৬২ 


উপরে বাঁসয়া তিনি কাঁদতে লাগলেন। বালক রাজারাম রাজার হাত ধাঁরয়াছলেন॥ 
গতকল্য প্রাতঃকালের পূর্বে রাজারাম কিছ; বুঝতে পাঁরয়াঁছলেনক না, সন্দেহ। 
রান্রি দেড় ঘাঁটকার সময় যখন আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুর দেহ হইতে জীবনম্লোত শীঘ্র শখন্র 
চাঁলয়া বাইতোছল, এবং তাঁহার চতুষ্পার্্ববত্তরঁ সকলের পক্ষে, আঁভানাবস্টচিন্তে তাঁহার 
শেষ নিশ্বাস দর্শন করা ভিন্ন অন্য কোন কার্য ছিল না, আঁম কুমারী িডেলের 
সন্তোষার্থে আমার পোষাক না ছাঁড়য়াই শষ্যায় শয়ন কীরলাম। রাব্র সার্ধ দ্বিঘটিকার 
সময় হেয়ার সাহেব আমার ঘরে আসলেন; আঁসয়া বাললেন সকলই শেষ হইয়া 
গিয়াছে । রামরতর রাজার চিবুক ধাঁরয়া হাঁটু গাঁড়য়া তাঁহার পার্কে বাঁসয়াছলেন। 
কুমারী হেয়ার, বালক রাজারাম, কুমারী কডেল,, শ্রীযুস্ত হেয়ার সাহেব, আমার মাতা, 
কুমারী কাসেল, রামহরি এবং একজন কিম্বা দুইজন ভৃত্য সেখানে ছিল। রাত দুইটা 
বাঁজয়া ২৫ মিনিট হইলে রাজা রামমোহন রায়ের শেষ নিশ্বাস পাঁতিত হইয়াছল। 
রাজার আঁন্তম সময়ে হেয়ার সাহেব ইচ্ছা কাঁরলেন যে, বাহ্মণ রামরত্র ব্রা্গণাদগের মধ্যে 
প্রচলিত কোন সময়োপযোগন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। রামরত্র হিন্দুস্থানী ভাষায় 
[কিছু প্রার্থনা কারলেন।* স্ত্রীলোকেরা গৃহ হইতে চাঁলয়া গেলে পর, আমরা রাজার 
দেহ মাদুরের উপর সোজা কাঁরয়া শয়ান কাঁরলাম। তাঁহার 'হন্দু ভ্ত্যদিগের 'সাহত 
কথা কাঁহতে লাগলাম। প্রায় সাড়ে তিনটা িম্বা ৪টার সময় আমরা সকলেই সেই গুহ 
পরিত্যাগ কারলাম। পাশ্বের ঘরে কয়েকজন ভতত বাঁসয়া রাহল। আম শয্যায় গমন 
কাঁরলাম ; কিন্তু রানের ঘটনায় এত কম্ট হইয়াছিল যে, ভাল নিদ্রা হইল না।............ 
কুমাবখ হেয়ার শয্যায় শয়ন কাঁরয়াছলেন। পুঃ নামক ভাস্কর (মাব্রেল প্রস্তরের 
মস্ত ) 'একজন ইতালীদেশবাসীর সাঁহত উপাঁস্থত হইলেন। তান রাজার মস্তক ও 
মুখের একাঁট প্রাতমার্ত গ্রহণ কাঁরলেন। শ্রীষ্ন্ত হেয়ার সাহেব এবং আমি 'র্রন্টল 
নগরে গেলাম। রাজার দেহ পরণক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া আসলাম। ডান্তার কার্পেন্টার 
আমাঁদগের নিকট প্রাতঃকালে আঁসলেন।1+ আমরা অদ্য সকলেই মৃতদেহের নিকটে 
বাঁসয়াছিলাম। দেহাঁট সুন্দর ও গম্ভীর দেখাইতেছিল। এই ঘটনায় আমরা সকলেই 
আভভূত হইয়াছিলাম। 

রাজা তাঁহার পণড়ার সময়ে তাঁহার চতুষ্পার্ববর্ত বন্ধূগণের প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা 
এবং তাঁহার চাঁকৎসকাঁদগের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস তেজাঁস্বনী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
তাঁহার পড়ার সময়ে তানি প্রায়ই কথা কহিতেন না। দেখা যাইত যে, তান সব্্বদাই 
উপাসনায় নিয্ত্ত থাঁকিতেন। তাঁন রাজারামকে এবং তাঁহার চতুষ্পা্ববস্ত্ঁ বন্ধূগণকে 
বালয়াছিলেন যে. এবার তান রক্ষা পাইবেন না। 

শাঁনবার দিবসে তাঁহার দেহ পরাক্ষা হইল। পরীক্ষায় জানা গেল যে, মাঁস্তচ্কের 
প্রদাহ হইয়াছল। উহাতে কিছু জলবৎ পদার্থ দৃণ্ট হইল এবং উহা পণ্যের দ্বারায় 
আবৃত 'ছিল। মস্তকের খুঁলর সাঁহত মাঁষ্তন্ক সংলগন হইয়া গিয়াছিল; সম্ভবতঃ 
উহা পূর্র্ববত্তর্ঁ কোন রোগের ফল। বক্ষস্থল এবং উদরের যন্ত্র সকল সংস্থাবস্থায় ছিল। 
জহর হইয়াছল, এবং তজ্জন্য জশবনণশান্তুর অত্যন্ত ক্ষীঁণতা এবং মাঁস্তচ্কের প্রদাহ হইয়া 


* রামরহ্ হিন্দূস্থানণ ভাষায় প্রার্থনা কাঁরয়াছলেন, ইহা সম্ভব নহে। 'তাঁন 
সংস্কৃত মল্দপাঠ অথবা বাঙ্গালায় প্রার্থনা কাঁরয়া থাঁকবেন। 


 ডান্তার কার্পেণ্টার পশীড়ত ছিলেন বাঁলয়া রাজার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে 
দেখতে আসতে পারেন নাই। 
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ছিল। কিন্তু সচরাচর উহার যে পরিমাণে বাহ্য চিহ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে, বর্তমান 
দলে সে প্রকার হয় নাই। 


তাহার মাধ ও সমাধিমান্দর 


পাছে তাঁহার পূত্রগণ তাঁহার 'বিষয়াধকারে বাণ্ঠত হন, সেই জন্য রাজা পূর্ব 
হইতেই তাঁহার ইয়োরোপীয় বন্ধূগণকে অনুরোধ কারয়াছলেন যে, খীষ্টয়ানাঁদগের 
সমাধিস্থানে, খ্এখষ্টিয়ানাদগের মতানুসারে অন্ত্যেষ্টাক্রয়া সম্পন্ন কাঁরয়া তাহাকে 
সমাহিত করা না হয়; কোন স্বতনল্ম স্থানে তাঁহার দেহ প্রোথিত করা হয়। বাস্তাঁবক 
[তাঁন আইন অনুসারে তাঁহার জাত রক্ষা ?নষয়ে সতর্ক থাঁকতেন। তাঁহার মৃতশরীরে 
যজ্ঞোপবীত দৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার এই অনজ্ঞানুসারে স্টেপলটন গ্রোভের 'নিকট- 
বর্তরঁ একাঁট নিজ্জন বক্ষবাটীকায় ১৮ই অক্টোবর, শুক্রবার, নিঃশব্দে তাঁহার দেহ সমাহত 
করা হইল। রামরত্র ও রামহার চীৎকারপূর্্বক ক্রন্দন কারতে লাগলেন। তাঁহার বন্ধু 
দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাত গমন কাঁরয়া উত্ত স্থান হইতে আরনোস- ভেল 
(4117075 ড৪19) নামক স্থানে শব অন্তারত কারয়া তাহার উপরে একাট সুন্দর 
সমাধমান্দির প্রস্তুত কাঁরয়া 1দয়াছিলেন। 


৬৪ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


রাজ রামমোহন রায়ের সববাঙ্গীণ মহত 
শারীরক চ্বাস্থ্য ও বল 


রাজা রামমোহন রায়ের শরীর, বিদ্যাবদ্ধ, হৃদয়, ধম্মভাব ও আধ্যাঁতিমক বীরত্ব 
সকলই অসাধারণ ?ছিল। তাঁহার শরীর ছয় ফুট অর্থাৎ প্রায় চার হাত দীর্ঘ, সুশ্রী 
ও সুগঠিত ?ছিল। তান আতিশয় বলশালী ছিলেন। শারীরক গঠনের সাহত মানাসক 
ও আধ্যাতিমক মহত্তের বশেষ সম্বন্ধ আছে। ভারতবধীঁয় প্রান আধেটরা ইহা সুস্পষ্ট 
বাঝিতে পারিয়াঁছলেন। তাঁহারা “'আজানলাম্বতবাহ7” প্রভাত িহ মহাপুরষের লক্ষণ 
বাঁলয়া 'স্থির কারয়াছিলেন। অধুনাতন কালে জ্ঞানালোকসমহজ্জবল ইয়োরোপ ও আমোরিকায় 
1ফাঁজয়নাম ও ফ্রেনলাঁজ নামক ববিদ্যাবৎ পাঁণ্ডতেরা মানবদেহের সাঁহত মানাসক ও 
আধ্যাঁতমক শান্তর সম্বন্ধ প্রাতপন্ন কাঁরয়া থাকেন। পরলোকগত স্পারাাঁজন সাহেব 
ফ্রেনলাঁজ (হত্তত্বাীবদ্যা ) বিষয়ে সূপ্রাসদ্ধ ছিলেন। পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, 
ইংলণ্ডে তাঁহার সাহত রামমোহন রায়ের বন্ধৃতা হইয়াছিল। তান রামমোহন রায়ের 
মস্তকের গঠন দৌঁখয়া তাঁহাকে একজন অসাধারণ ব্যান্ত বাঁলয়া স্থির কাঁরয়াঁছলেন। 
হৃত্তত্বাবদ্যানূসারে রামমোহন রায়ের মস্তক অসাধারণ শান্তর পাঁরচায়ক বাঁলয়া বিলাতের 
হৃত্তত্বীবদ্যাবৎ পাঁণ্ডতগণ উহার একাঁট নকল (০095) প্রস্তুত কাঁরয়া লইয়াছলেন। 
রামমোহন রায়ের মাঁষ্তজ্ক, সাধারণতঃ বাদ্ধমান্‌ ব্যান্তাদগের মাঁস্ত্ক অপেক্ষা বহুল 
পারমাণে বৃহৎ ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের চিকিৎসক তাঁহার পাগাঁড়াঁট বিগত প্রায় 
ষাট বৎসর, যার পর নাই যত্ের সাহত আপনার নিকটে রাশিয়াছিলেন। সম্প্রাত পাগাঁড়াট 
এদেশে আনত হইয়াছে !* এ পাগাঁড়াট এত বড় যে, যাঁহাদের মস্তক স্বভাবতঃ বড়, 
তাঁহাদের মস্তকেও উহা বড় হয়। রামমোহন রায়ের মার্ত, সোল্দর্য ও অসাধারণত্ব 
প্রকাশ কাঁরত। কুমারী কাপেন্টারের গ্রন্থ পাঠ কাঁরয়া অবগত হওয়া যায় যে, ইংলন্ডের 
লোক তাঁহার মার্ত দোখিয়া সন্তুষ্ট ও প্রীত হইয়াঁছল। তাঁহারা তাঁহার চেহারার আতশয় 
প্রশংসা কারিতেন। 

রামমোহন রায়ের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ 'ছিল। এত আহার কাঁরতে 
পারতেন যে, শ্াাঁনলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রাচীনাঁদগের মুখে শুনিয়াছ যে, একাঁট 
সমগ্র ছাগমাংস একাকী ভোজন কাঁরতে পাঁরিতেন।1 সমস্ত দিনের মধ্যে দ্বাদশ সের 





1 এ 


* শ্রীষৃন্ত শিবনাথ শাস্ত্র মহাশয় উহা বিলাত হইতে এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। 
1 রামমোহন রায়ের বৈষববংশে জল্ম। সেই জন্য তান শৈশবাবাধ অনেক বয়স 
পর্যান্ত কখন মাংসভোজন করেন নাই। রংপ্‌রে যখন কম্মণ কাঁরতেন, সেই সময়েই 
প্রথমে তান মাংস ভোজন করেন। মাংসভোজন কারবার একাঁট 'িশেষ কারণ ঘাঁটয়াছিল। 
কেহ কেহ বলেন, তান যে খেশ্সাঁর দাইল খাইতেন উহাতে ঘৃত না দিয়া রন্ধন করা 
হইত। সেই জন্য তাঁহার 'কছু রন্তের দোষ হইয়াছিল। হাকিম অর্থাৎ মুসলমান 
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দুগ্ধ পান কাঁরতেন। * পরলোকগত ভরত শিরোমণি মহাশয় বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে 
রামমোহন রায়ের নিকট গমন কঁরিতেন। আমাদগের কোন বন্ধুর নিকট তান গল্প 
কাঁরয়াছিলেন যে, একাঁদন অপরাহে তথায় উপাস্থত হইলে, রামমোহন রায় তাঁহাকে 
বাঁললেন,_ “দেবতা! অদ্য গোটা পণ্টাশ আম্র জলযোগ করা গেল।” 

থানাকুল কৃষ্ণনগর অণ্লানিবাসী গুরুদাস বসু নামক এক ব্যান্ত হুগলীতে মোস্তারি 
কাঁরতেন। রামমোহন রায় একবার হুগলী গমন কাঁরয়া গণ্রুদাসের বাসায় উপ্দাস্থিত 
হইলেন। দোঁখলেন তথায় একাঁট নারকেল বৃক্ষে সুন্দর নারকেল হইয়া রাঁহয়াছে। 
গুরুদাসের নিকট ফলভক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ কারলে, গুরুদাস একাঁট ডাব কাঁটয়া আঁনয়া 
দিলেন। রামমোহন রায় বাললেন “ও গুরুদাস! উহাতে আমার কি হইবে? এ কাঁদ- 
সুদ্ধ নারিকেল পাঁড়য়া ফেল। তখন 'তীঁন প্রায় এক কাঁদ নারিকেল ভক্ষণ কারলেন। 4 

শারীরক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ না হইলে প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে ষোড়শ 
বংসরের এক বালক ব্যাঘ্রদসমযুসঙ্কুল ভারতের 'বাঁভন্ন প্রদেশে ভ্রমণ কাঁরয়া, 'হমাঁগাঁর 
উত্তীর্ণ হইয়া, কি [তিক্বৎ দেশে গমন কাঁরতে পারত 2 শারীরক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ 
না হইলে রাজা রামমোহন রায় ষে অসাধারণ পাঁরশ্রম কাঁরয়া গিয়াছেন, তাহা দি কখন 
সম্ভবপর হইতে পারত শারগারক স্বাস্থ্য ও বলের অভাব, ব্যান্তগত বা জাতীয় উন্লাতর 
একাট গুরুতর অন্তরায়। বাঙ্গালী যুবকাঁদগের শারীরক অস্বাস্থ্য ও ক্ষীণতা, মানাঁদক 
ও আধ্যাতমক উন্নাতপথে গুরুভর প্রাতবন্ধক উপাঁস্থত কাঁরতেছে। 'িশ্বাবদ্যালয়ের 
এক একাঁট পরাঁক্ষায়, মনে হয়, যেন তাঁহাদের শরীরের অর্ধেক রন্ত হাস হইয়া গেল। 
বব. এ. বা এম. এ. পাস কাঁরয়াই অনেকে একান্ত নিজরব হইয়া পড়েন। ইহা কি 
সামান্য আক্ষেপের বিষয় ! 

প্রভূত শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য থাকাতে রামমোহন রায় প্রবল পরাক্রমে আপনার 
সৃমহৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। যে সময়ে 'তাঁন কাঁলকাতায় অবাঁস্থাত 
বারয়া ব্রঙ্গজ্ঞানপ্রচার, সমাজসংস্কার ও রাজনোতক আন্দোলনে আপনার শরীর, মন, 
চিকিৎসকেরা স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহাকে ছয় মাসের পঠা না কাটিয়া মাটিতে প্যাতষা পবে 
রন্ধন কাঁরয়া ভোজন কাঁরতে পরামর্শ দেন। রাজা অবশ্য উত্তরূপ 'নম্ঠুরভাবে ছাগবধ 
কাঁরতে সম্মত হন নাই. 1কন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ছাগমাংস ভোজনে সম্মাত প্রকাশ করেন। 

সেই সময়ে তাঁহার বয়োজ্যেন্ঠ জেঠতুত ভাই নবাঁকশোর পায় রংপুরে তাঁহার নিকটে 
1ছলেন। নবাঁকশোর রায় মহাশয় কিছুদিন অবৈতাঁনকভাবে খুড়তুত ভাই জগল্মোহন 
ও রামমোহনের 'বিষয়কম্মের তন্তাবধান কাঁরতেন। 'বিষয়কম্্ম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের 
সাঁহত পরামর্শ কারবার জন্য [তান রংপুরে গগিয়াছলেন। নবাঁকশোর রংপুর হইতে 
শুনিয়া আসেন যে, রামমোহন রায়ের ছাগমাংস ভোজনে প্রবৃত্তি হইতেছে। 'তাঁন গ্রামে 
প্রত্যাগত হইয়া রামমোহন রায়ের মাতাকে বাঁললেন ;_খুড়ী, রামমোহন খশম্টিয়ান 
হইয়াছে। 'বফুভক্তের ছেলে পাঠা খেলেই তো জাত গেল।” রামমোহন রায়ের জননী 
নবাকশোরকে সত্যবাদী বাঁলয়া জানতেন। সুতরাং তাঁহার কথা বিশ্বাস কাঁরলেন। 
নবকশোর রায়, রামমোহন রায়ের বিষয়কর্ম্ম তত্তাবধানকার্যয পাঁরত্যাগ করিলেন। গ্রামের 
লোক রামমোহন রায়কে খ্ঠশীষ্টয়ান বাঁলতে লাগলেন। 

* জ্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট ইহা শ্ানয়াছলাম। 

+ পান্ডত 'শিবনাথ শাস্নী। 

% প্রবন্ধলেখকের জনৈক বন্ধু *লালতমেহন সংহের (জাঁমদার ) [নিকট গ্‌রুদাস 
বসু নিজে এই গল্পাঁট কাঁরয়াছলেন। 


দ্৬্ড 


প্রাণ উৎসর্গ কাঁরয়াছলেন, সেই সময়ে একাঁদন এক ব্যাস্ত আঁসয়া তাঁহাকে বাঁললেন, 
“মহাশয়! আপান সাকার উপাসনার 'বরুদ্ধে পুস্তক প্রচার কাঁরতেছেন, প্রাতমা- 
পূজার অসারত্ব দেশের লোককে বুঝাইয়া দিতেছেন বাঁলয়া গোঁড়া পোন্তীলকেরা আপনার 
প্রত এতদর ক্রুদ্ধ হইয়াছে যে, একাঁদন আপনাকে পথে ধাঁরয়া প্রহার করিবে ।" রাম- 
মোহন রায় একটু হাস্য কাঁরয়া বাঁললেন,_“আমাকে মারবে? কলিকাতার লোক আমাকে 
মারবে? তাহারা ক খায় ?” 


বিদ্যাব্যাদ্ধ 
_. পাঠকবর্গ রাজা রামমোহন রায়ের অসামান্য 1বদ্যাব্া্ধর যথেষ্ট পাঁরচয় প্রাপ্ত 
হইয়াছেন; তথাঢচ তাদ্ববয়ে আমরা আরও কয়েকাট কথা বাঁলব। পাণ্ডি৬বর ঈশবর- 


চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস পুস্তকে 'লাখয়াছেন যে, রামমোহন 
রায় সংস্কৃত, আরবী, পারসী, উদ্দ্ বাঙ্গালা, ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাঁটন, ফ্রেঞ্চ, হিব্রু, 
এই দশ ভাষায় সম্যক্‌ ব্যাংপন্ন ছিলেন। এই সকল ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে 
সুপণ্ডিত -ছিলেন। বিলাতের প্রধান প্রধান ব্যান্ত, ডান্তার কাপ্পেন্টার প্রভৃতি তাঁহার 
পাশ্ডিত্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। 

শ্রীযুন্ত ডব1লউ. জে. ফক্স সাহেব রামমোহন রায়ের অসাধারণ বিদ্যা বিষয়ে এই- 
রূপ 'লাখয়াছেন ;-+1175 ৮5100 9010 0৮০1 %/17101. 115 200801791)01119 5197080 
00121971511) 501110055 200 19011070203, ৮1101) 11001৮10012] 10070৬19056 
[21019 259০9১19655 1098০01101.” ইহার তাংপর্য্য এই ;-াবজ্ঞান ও ভাষা সম্বন্ধে 
তাঁহার (রামমোহন রায়ের ) জ্ঞান এরূপ সাবস্তৃত ছিল যে, কোন একজন ব্যান্তর পক্ষে 
এরুপ প্রায়ই ঘটে না। 

এদেশের পা1ণ্ডতাঁদগের সাঁহত শাস্বীয় দিচারে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ম সম্বন্ধে 
তাঁহার অসাধারণ পাশ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছল। অনেক বড় বড় পাঁণ্ডত তাঁহার শাস্ত্রীয় 
জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। াহন্দশাস্ত্ে তাঁহার পাশ্ডিতা, সে সময়ের প্রধান 
প্রধান পশ্ডিতাঁদগকে ব্যাতব্যস্ত কারয়া তুঁলিয়াছিল। দেশের সর্ব হুলস্থ্ল পাঁড়য়া 
গর । এদেশে তখন বেদ বেদান্তের চচ্চা ছিল না। রামমোহন রায় বেদান্তাঁদ 
শাস্তে সুপাঁণ্দিত ছিলেন। তৎকালীন পাঁণ্ডতগণ বেদান্তাঁদ শাস্তে তাহার পাণ্ডিত্য 
দেখিয়া অবাক হইয়াঁছিলেন। বেদাল্তাঁদ শাস্ত্র হইতে তিনি যে ভূরি ভুরি শ্লোক 
উদ্ধৃত কাঁরয়াছলেন, তাহাতে তৎকালীন পৌরাণিক, স্মার্ভ ও নৈয়ায়ক পান্ডতগণ 
স্তব্ধ হইয়া গিয়াঁছলেন। 

রামমোহন রায় প্রাতপক্ষের সহিত তের সময় কেমন সুকৌশলে তাহার নিজের 
কথাতেই তাহাকে ঠকাইতেন :- তাঁহার তক্চাতুর্য্য, তাঁহার প্রাতবাদশ, তাহার আপনার 
ফাঁদে আপাঁন পাঁড়তেন। এক 'দবস প্রাতঃকালে রামমোহন রায় তাঁহার মাণিকতলার 
ভবনে মৃখপ্রক্ষালন কাঁরতেছেন, এমন সময় কয়েকজন অধ্যাপক ভট্াচার্য্য তাঁহার সাঁহত 
শাস্ত্রীয় চার কারবার জন্য উপাস্থত হইলেন। রামমোহন রায় তাঁহাঁদগকে সাদর 
অভ্যর্থনাপূব্বক বসাইয়া মুখ ধৌত কাঁরতে লাগলেন। ভট্রাচার্যা মহাশয়দিগের মধ্যে 
একজন দৌখলেন যে, রামমোহন রায় পূর্ব দিবসের বাবহৃত দল্তকাচ্ঠে দল্তমা্জন 
কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। এই অনাচার দৌঁখয়া 'বরন্ত হইয়া তান রামমোহন রায়কে 
আক্রমণ কাঁরলেন। বাঁললেন, “মহাশয়! এ আপনার কেমন ব্যবহার?” প্লামমোহন 

দে কথার বিশেষ কোন উত্তর কাঁরলেন না। মুখপ্রক্ষালন করিয়া তান অধ্যাপক 


ডন 


মহাশয়াদগের সাঁহত ব্রক্গজ্ঞান বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিচার কারতে কাঁরতে 
উপাঁস্থত ভদ্রলোকাদগকে তামাক 'দবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ কাঁরলেন। ভত্য তামাক 
দিলে পর, রামমোহন রায় ভত্যকে বাঁললেন, একটা ভাল কাঁরয়া নল প্রস্তুত করিয়া দাও । 
যে ভট্রাচা্যাট পৃব্বাদনের উচ্ছিম্ট দন্তকান্ঠে দল্তমাজ্জন জন্য রামমোহন রায়কে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি উত্ত নলসংযোগে ধূমপান কারতে লাগিলেন। ঘোরতর 
তর্কযুদ্ধ চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর, রামমোহন রায় তামাক দিবার জন্য 
পদনব্্বার ভৃত্যকে আজ্ঞা কীরলেন। সেই ভট্রাচার্যযাট পুনব্্বার নলসংযোগে তাম্রক্‌ট 
সেবন আরম্ভ কঁরলেন। তখন রামমোহন রায় উপয্যস্ত সময় বুঝিয়া তাঁহাকে আক্রমণ 
কাঁরলেন ; বাঁললেন, “দেবতা! এ আপনার কেমন বাবহারঃ আপাঁন আমাকে যে উপদেশ 
দিলেন, নিজে কেন তাহার 'বপরণত ব্যবহার করেনঃ যে দল্তকাম্য একবার উীঁচ্ছন্ট 
হইয়াছে, তাহা ব্যবহার করা যাঁদ অনাচার ও অধম্ম হয়, তাহা হইলে যে নল একবার 
রামমোহন রায়ের কৌশলে ধরা পাঁড়য়া লাঁজ্জত ও 'নরুত্তর হইলেন। 


মেধাশান্তি বিষয়ে একটি গল্প 


আমরা এস্থলে তাঁহার আশ্চর্য্য মেধাশীন্ত সম্বন্ধে একাঁট গল্প বাঁলতোছ। একদা 
এক পণ্ডিত আসিয়া কোন একখানি তন্ত্রশান্ত্র বিষয়ে তাঁহার সাঁহত 'িচার কাঁরতে ইচছা 
প্রকাশ কাঁরলেন। রামমোহন রায় দৌখলেন যে, তান কখনও উন্ত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। 
পাণ্ডিতকে বাঁললেন যে, আপাঁন আগামী কল্য ঠিক এই সময়ে আসবেন, বিচার হইবে। 

পণ্ডিত চলিয়া গেলেন। রামমোহন রায়ের নিকট উত্ত গ্রন্থ ছিল না। সুতরাং 
তৎক্ষণাৎ শোভাবাজারের রাজবাটী হইতে পুস্তক লইয়া আসলেন, এবং 
মনোযোগপ্যব্বক অধ্যয়ন করিলেন। একবার অধ্যয়নমান্র তাহার অসাধারণ মেধা উহা 
আয়তাধীন কাঁরয়া লইল। তৎপরাদবস ঠিক সময়ে বিচারাথ ব্রাহ্ষণ আসিয়া উপাস্থত। 
ঘোরতর বিচার হইল। পাঁরশেষে 'তাঁন রামমোহন রায়ের পাঁণ্ডিত্য ও তকশান্তর নিকট 
পরাস্ত হইয়া গৃহপ্রস্থান করিলেন। 


তক্প্রণালশ বিষয়ে একটি গল্প 


তাঁহার তকের প্রণালখ আত সুন্দর ছিল! আত সহজে বিপম্ষকে তাহার আপনার 
কথাতেই তাহাকে ঠকাইতেন। | 

রামমোহন রায়ের বাটণর প্রাঙ্গণে এক উদ্যান ছিল। এক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ পূজার জন্য 
পুজ্পচয়ন কাঁরয়া লইয়া যাইতেন। এক দিবস ব্রাহ্মণ আসিয়া একটা বৃক্ষের শাখায় 
উত্তরীয় রক্ষা কাঁরয়া পুজ্পচয়ন কাঁরতেছেন, এমন সময়ে বাটীর কোন ব্যান্ত আমোদ 
কারবার জন্য সেখানি তথা হইতে অন্তরিত কাঁরল। ব্রাহ্মণ কার্য শেষ করিয়া আসিয়া 
দেখেন যে, যথাস্থানে উত্তরীয় নাই। অনেক অন্বেষণেও উহা প্রাপ্ত হইলেন না। তখন 
তান আতিশয় 'বরন্ত হইয়া চীৎকারপূর্র্বক দুঃখ প্রকাশ কারতে লাঁগলেন। রামমোহন 
রায় তখন বাহিরে আসিয়া ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়া সকল বাঁঝতে পারলেন ; বাঁললেন, 
"দেবতা! (তান ব্রাহ্গণাদগকে দেবতা বাঁলয়াই সম্বোধন কাঁরতেন ) আপাঁন 'স্থব 
হউন, আপনার উত্তরীয় গিয়াছে, একখানা উত্তরীয় অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।” এই বাঁলয়া 
উপা্ঘত হইল । উত্তরীয়খান ব্রাহ্মণকে 'দয়া বলিলেন, “এই গ্রহণ করুন, কেমন 


ষ্ঠ 


সন্তুষ্ট হইলেন তো?” ব্রাহ্গণ বলিলেন, “আমার দ্রব্য আম পাইলাম, তাহাতে আর 
সন্তুষ্ট কি।” রাজা 'জজ্ঞাসা কাঁরলেন, “এ পুস্পগীলি কাহার 2” “কেন? দেবতার 
পুষ্প”। পদবেন কাহাকে 2৮ “দেবতাকে দব।” তখন রাজা বাঁললেন “তবে দেবতা 
নল্তুন্ট হইবেন কেন?” ব্রাহ্মণের মুখে আর কথা সাঁরল না। 

খএ্শীন্টয়ান পাদ্রাদগ্ের সাঁহত রামমোহন রায়ের বিচারের বিষয় পাঠকবর্গের স্মরণ 
আছে। রামমোহন রায় মূল হিব্রু ও গ্রীক বাইবেল হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সকল 
উদ্ধৃত কাঁরয়া, মার্সম্যান প্রভৃতি মহাপাঁণ্ডত খ্শীষ্টয়ান পাঁদ্রাদগকে অবাক কাঁরয়া 
দয়াঁছিলেন। তাঁহার সাঁহত তর্কযুদ্ধে তাহারা কেমন পরাস্ত ও 'নর্ুত্তর হইয়াছলেন! 
ইণ্ডিয়া গেজেটের ইয়োরোপনীয় সম্পাদক রামমোহন রায় সম্বন্ধে লাখয়াছলেন ;- 


ড/০ 8৪9 415011760151160, 09০8536 176 19 50 21280105113 ০৬/0 [9901016, 
9০ ০8566১12115 2100 1091909০6290111 7 2170 21210179 211 11101 116 173091 91: 
5০ 019611751151)90 017 1715 19111181701701055 115 815296 16217101176, 210 1115 
1100911501018] 29091081709 11) 06170121.”+ 


মার্সম্যান সাহেবের সাহত বিচার বিষয়ে উত্ত পাত্রকার সম্পাদক 'লাঁখয়াছলেন ;-- 


“1 50111 0010791 55181016650 006 2০9৮6010955 ০01 1315 12)11)0১ 0109 10£109] 
[১0৮/০1 0? 1015 11866115010, 200. 1100 01071591150 5০০0. (01291961 ৮10) 1101 
110 ০0010 21000 ১ 1 1010590 010 2 10051 01028176010 00110086217 10১ ৬০ 
00 00125121100 (0 529, 1785 1006 ড০% 1061 ৬101) 1015 109001 1116. 

খশষ্টধম্ম ও খীম্টীয়শাস্ত সম্বন্ধে তাঁহার পাঁণ্ডিত্য যেমন অসাধারণ, 'হল্দু 
ও মসলমানশাস্ত্র সম্বন্ধেও তদনরূপ। রামমোহন রায় ভট্রাচার্যের নিকট মহা শাস্তজ্ঞ, 
খশীষ্টয়ান মিসনরীর নিকট 9258 01990100187, € মহা ধম্মতত্তজ্ঞ ), মৌলাবাদগের 
নিকট “জবরদস্ত মৌলাব” ছিলেন। পাঠকবর্গ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন যে, রামমোহন 
রায় পারস্য ভাষায় 'তুহফাতুল মওয়াহদ্দীন, নামক একখানি ধম্মগ্রল্থ প্রণয়ন কাঁরয়া- 
ছিলেন। উহার ভাঁমকা আরবী ভাষায় লাখত। 

কেবল ইহাই নহে । রামমোহন রায় ভাষাবিং পাঁণ্ডতের নিকট বহুভাষাভিজ্ঞ 
মহাপাণ্ডত ; সাহত্যশাস্তের পশ্ডিতের নিকট শাব্দক ও সাহত্যজ্ঞ ; দাশশীনকের 
[নিকট দাশশনক ;: রাজনশীতজ্ঞের নিকট রাজনশীতিজ্ঞ ; বিষয়ীর নিকট একজন সতক্ষ4 
?বষয়বৃদ্ধিসম্পল্ন ব্যান্ত ছিলেন। 

রামমোহন রায়ের ভাষাজ্ঞান ও ভাষা শিক্ষা কারবার শান্ত বিষয়ে আমরা অনেক কথা 

মাছি। এস্থলে আর একাঁট গল্প বাঁলব। দাক্ষিণাত্য হইতে কোন ব্যান্ত তৎপ্রদেশশয় 
ভাষায় রামমোহন রায়কে একখান পল্র 'লাঁখয়াছিলেন। রামমোহন রায় উহা বুঝিতে 
পারলেন না। কিকাতাপ্রবাসী সেই প্রদেশের একাঁট লোককে ডাকাইয়া উহা পড়াইয়া 
লইলেন। পড়াইয়া লইয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল যে. সেই ভাষা শিক্ষা করেন। সেই ব্যক্জির 
নিকটে, তন মাসে ভাষাঁট 'শাখয়া ফোঁললেন। শিক্ষা কাঁরয়া যে ব্যন্তি তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য 
রর লিলির সর নালা বারাটা ররর সি? রিড রর 
রর | 

ইংরেজ ভাষায় রামমোহন রায়ের কিরুপ আঁধকার ছিল, অনেকেই তাহা বিশেষ- 
রূপে অবগত নহেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষায় বিশেষ আঁধিকার জন্য এদেশীয় .ও 
ইংলন্ডীয় ইংরেজাদগের নিকটে "তানি যথেষ্ট প্রশংসা লাভ কাঁরয়াছিলেন। কুমারী 


২৬৯ 


কাপেশ্টার বাঁলতেছেন ষে, প্রকাশ্যপন্রে বা পৃস্তকাকারে, ধম্ম বা রাজনশীত বিষয়ে 
1কছন প্রকাশ কাঁরতে হইলে, তান সম্মুখস্থ কোন ব্যান্তকে তাহা অনর্গল বাঁলয়া যাইতেন, 
উপ্পাস্থত ব্যান্ত তাহা 'লাঁখয়া লইতেন। কোন স্মীশাক্ষত ইংরেজ তাহা একবারও দৌঁখয়া 
1দতেন না। অথচ কুমারী কার্পে্টার বাঁলতেছেন, উহা নর্দদোষ ইংরেজী হইত। 
রাজা আঁধক বয়সে ইংরেজ 'শাখতে আরম্ভ করেন। তথাচ 'তাঁন ইংরেজ" ভাষায় 
আশ্চর্য্য জ্ঞান লাভ কাঁরয়াছিলেন। 'বিলাতে গিয়া ইংরেজী ভাষায় যে সকল প7স্তকাদ 
[লাখয়াছিলেন, তাহাতে তান কোন ইংরেজের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; অথচ কেমন 
সুন্দর ইংরেজী 'লাখয়াছেন। ি ভারতবর্ষে ক ইয়োরোপে, এই একাঁট তাঁহার অভ্যাস 
ছল যে, অনেক সময় তান বাঁলয়া যাইতেন, নিকটস্থ কোন ব্যান্ত াখতেন। যখন 
লণ্ডন নগরে হেয়ার সাহেবের ভ্রাতাদের বাটীতে বাস কাঁরতোছলেন, তখনও এর্প 
কারতেন ; লেখান হইয়া গেলে, শেষে কখন কখন কিছু ছু সংশোধন কাঁরতেন। 
ডান্তার কাপেন্টারের লেখা হইতে আমরা এ বিষয়ে কয়েক পথীস্ত উদ্ধৃত কারলাম। 


11, 1090101) 10816--1719 07010701 [0119 261061105 ৬110) 1)11)- 2390199 
126১ 0180 06 1২918 ৬85 00175027015 110 006 109010 01 01008101115 00 1080950 
1170 ০০ 101: 0176 11710 2061770 85  22121001017599১ 11) 10185901095 
16000111105 100 1101095011)0106, ৮/1)011)01 101 1170 707055 01101 076 10177791101) 
০ 00191 009০01716065--5001। ৬০121 217101)0000115 0101 ০5.০91960, 25 
115 0৬0 0016001 16%1510]. 98110191190 09019 1170 002] 00101150101) 01 089 
11211119011: (1120 110 06] 1190 19000156 (0 1101705 (0 ৮7105, 01 1019 
010121017) 2010106 011)0175 (0 11117050216 2170 1190 106100015 01 1019 18101]: 
11120 16 15 1719 [01] 00111011010, (0965 0017 0006 09% ০1 0)0 1২2121)75 271৮2] 
1 1115 0001805, 109 5600৫ 1] 100 12960 ০01 21) 25915621709 ০০০1১ 0281 
01 2. 17616 1601,07,001 17810 (0 165: 2100 0286 176 085 ০0002 0991. 
51171012170 1200110069 119 10 ৬23 [08101001211% 50 8 (11০6 (1176 1199 
25191) 25 /1101100 1019 ৯1752156080 00101169 011] 1170 1001019] 2170 
চ২০৬০1700 1)01091160161765+-510) 1013 00101 2100 ০0116০06 01011019, 2100 1019 
11117901269 19910010610 06 00029101191 ০101 51821) ঢ6 08106 60 19139 
00 1772661.711559 18065 ] 2100. 0611615 178০ 16109266015 1)6210 ি0ো 009 
111. 17209 5 2190 1956 9110 001৮1961012 01১01 00017. 16 15102100510 
1162 1২812175 176171015 21086 109 11৮60 11) (170. 0105691 11061090% 2120 001)" 
9061100 ৮1011 20005 ৬/110 210 21915 200 11111100000 10) ৮/1016%91 
(0111 2100 7050100 17900116. 


আমরা বলিয়াছ, রামমোহন রায় দাশশীনকাদগের মধ্যে একজন দার্শানক ছিলেন। 
£বলাতের সংপ্্রীসদ্ধ ডান্তার কার্পে্টার প্রভৃতি মহা পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 101111050121701 
বাঁলয়া প্রভূত প্রশংসা করয়াছেন। 'হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ পাণ্ডত্য ও 
দক্ষতা ছিল, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে তাহা আঁবাদত নাই। বেদান্তশাস্ত্র বিষয়ে সপাণ্ডিত 
যুক্ত চন্দ্রশেখর বস্‌ মহাশয় তাঁহার বেদান্তাবষয়ক একখানি গ্রল্থে রামমোহন রায়ের 
বেদান্ত জ্ঞান ও বেদাল্ত ব্যাখ্যার যার পর নাই প্রশংসা করিয়াছেন। বস: মহাশয় স্পন্টাক্ষরে 
বাঁলয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যে সকল প্রধান প্রধান দার্শানক জল্গ্রহণ করিয়াছেন, রামমোহন 


সপ আসা পা শ 


২৭০ 


তাহার মধ্যে একজন প্রধান বাঁলয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত ব্যান্ত। ইংলণ্ডীয় দশ“নের প্রাত 
রাজা রামমোহন রায়ের আধক শ্রদ্ধা ছিল না।* কুমারী কার্পেণ্টারের গ্রন্থে আমরা 
দেখিতে পাই ইংরেজাদগ্ের নিকট রামমোহন রায় বাঁলয়াছেন, প্রাচীন ভারতবষাঁয় দর্শনের 
সহিত তুলনা কারলে, ইংলণ্ডের দর্শন ?কছুই নহে । বাস্তাঁবক, রামমোহন রায়ের সময়ে 
ইংলণ্ডনয় দর্শনের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে উত্ত দর্শন সম্বন্ধে তাহার আঁধক শ্রদ্ধা 
না হওয়া আশ্চর্য নহে। 

রামমোহন রায় আইনজ্ঞাঁদগের মধ্যে আইনজ্ঞ। তাঁহার রাঁচত আইন সম্বন্ধীয় 
পুস্তক সকল তাঁহার আইন বিষয়ক গভীর জ্ঞান প্রকাশ কারতেছে। রামমোহন রায়ের 
একটি স্মরণার্থ সভার সভাপাত শ্রীযুন্ত অনারেবল গুরদদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
বাঁলয়াছেন, রামমোহন রায় আইন সম্বন্ধে ষেরুপ প্রবন্ধ রচনা কারয়াছেন, এরুপ গলাঁখতে 
পারলে, যে কোন বাবহারজীবের পক্ষে উহা সম্মান ও প্রশংসাপ্রদ হইত। 

তাঁহার বিষয়-বুদ্ধর কথা কি বালব! একাঁট কথা বাঁললেই যথেষ্ট হইবে। 
“বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের মত লোকও অনেক সময় তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ 
কাঁরতেন। 

তাঁহার সময়ের অনেক প্রধান প্রধান ব্যন্ত, অনেক জামদার, বৈষাঁয়ক বিষয়ে, তাহার 
ানকটে সংপরামর্শ লাভ কাঁরয়া উপকৃত হইতেন বাঁলয়া, তাঁহারা তহার সমাজে অর্থ- 
সাহায্য কাঁরতেন। তাঁহার প্রচারত ধম্মের তাঁহারা 'কছু বুঝতেন না। ব্রহ্ষজ্ঞানের 
পতি তাঁহাদের আন্তাঁরক শ্রদ্ধা ছিল না; কিন্তু তাঁহার পরামর্শে তাঁহাদের বৈষাঁয়ক 
উপকার হইত বাঁলয়া তাঁহারা তাঁহার সমাজে সাহায্যদান কাঁরতেন। 


আমরা বাঁলতোছ তান রাজনশীতিজ্ঞ ও আইনজ্ঞ ছিলেন। সাধারণ লোকের মধ্যে 
1হতকর জ্ঞানপ্রচারের জন্য তান সংবাদপত্র প্রচার করেন। উত্তরাধকারিত্ব বিষয়ে সংপ্রীম 
কোর্টের চিফজসূটিস্‌ সার চার্লস গ্রে সাহেবের অন্যায় নিম্পান্তর প্রাতবাদ কারয়া 
তান তুমূল আন্দোলন উপাঁস্থত করেন। হন্দাদগের দায়াঁধকার সম্বন্ধে অত্যন্ত 
দক্ষতার সাঁহত, পুস্তক রচনা কাঁরয়া প্রকাশ করেন। স্ত্রীজাতর উত্তরাধিকারত্ব বিষয়ক 
পুস্তকে অখণ্ডনীয় যাস্তসহকারে ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করেন। বাঙ্গালা, বিহার ও 
উীঁড়ষ্যাবাসী জাঁমদারাদগকে লইয়া আঁসদ্ধ লাখেরাজ ভূমি সম্বন্ধীয় গবর্ণমেশ্টের ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। মুদ্রাযল্ের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে 
চেম্টা করেন, এবং উন্ত বিষয়ে অখণ্ডনীয় যান্তপূর্ণ আবেদনপত্র স্বয়ং রচনা করিয়া গবর্ণর 
জেনারলের 'িকটে প্রেরণ করেন। ইংলন্ডে গিয়া ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য পার্লেমেণ্টের 
কাঁমাটর নিকট আপনার সাক্ষ্য প্রেরণ করেন ও রাজনশীত প্রভাতি 'বষয়ে পুস্তক প্রকাশ 
করেন। পাঠকবর্গ ইহা সকলই অবগত হইয়াছেন। 

রামমোহন রায় শিক্ষাপ্রচারক ছিলেন। এ দেশের লোককে যাহাতে ইংরেজী ভাষা 
ও পাশ্চাত্যজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তাঁদ্বষয়ে তিনি আতশয় চেষ্টা কাঁরয়াছলেন। উন্ত 
[বিষয়ে গবর্ণর জেনারলকে তান যে পন্র 'লাঁখয়াঁছলেন, উহা তাঁহার এক অক্ষয় কীর্ভ- 
স্তম্ভ। তিনি হিন্দকালেজের একজন সংস্থাপক। স্কুল সংস্থাপন বিষয়ে তিনি ভফ্‌ 
সাহেবের বিশেষ সাহায্যকারী । 'তাঁন একাঁট ইংরেজী স্কুল সংস্থাপন করিয়া, ভাহার 
সমূদায় ব্যয়ভার নিজে বহন কাঁরতেন। 


২৩২ পৃ্ঠা দেখ। 
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হুদ ও ধম্সভাব 


তাঁহার বন্ধূগণের প্রাত তাঁহার ব্যবহার আত কোমল ও মধুর ছিল। তান তাঁহার 
বম্ধগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজে সকলে চাপকান ও বাঁধা পাগাঁড় 
পারধানপূক্বক আগমন করেন। তান মনে কাঁরতেন যে, ব্রাহ্মসমাজ পরমে*বরের দরবার ; 
সুতরাং সেখানে সুন্দর পাঁরচ্ছদ পাঁরধান কাঁরম্না আসাই কর্তব্য। কাঁথত আছে, 
শ্রীযুন্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় এক  দবস আঁফস হইতে আসিয়া পুনব্বার পোষাক 
পরিধান কারতে কম্টবোধ হওয়ায়, ধুতি চাদরেই সমাজে আসয়াছলেন। রামমোহন 
রায় উহা দৌঁখয়া দুঃখত হইলেন, এবং তোঁলননপাড়া নিবাসী শ্রীষ্যন্ত অন্নদাপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ কারলেন যে, তান দ্বারকানাথ বাব্‌কে তাদ্বষয়ে কিছু 
বলেন। অন্নদাবাব; জানিতেন যে, রামমোহন রায়ের অত্যন্ত চক্ষুূলজ্জা, এবং সে জন্যই 
তিনি নিজে কিছু বাঁলতে পাঁরতেছেন না। সুতরাং তিনি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া 
বললেন “মহাশয়ই কেন বলুন না 2» 

[তিনি শিষ্যাদগের প্রাতি অত্যন্ত স্নেহের সাঁহত ব্যবহার কারতেন। তাঁহাঁদগকে 
“বেরাদার” বাঁলয়া সম্বোধন কাঁরতেন। কেবল শিষ্যাদগকে কেন, প্রায় সকল লোককেই 
তান এরুপ স্নেহসম্ভাষণ কাঁরতেন। অনেক সময় কোন আহনাদের কারণ উপাস্থত 
হইলে, প্রেমাঁলঙ্গন কারতেন। কোন শিষ্য তাঁহার কোন দূব্ব্লতা দেখিয়া বিদ্রুপ বা 
1তরস্কার কাঁরলে তান যার পর নাই উদারভাবে তাহা গ্রহণ কাঁরতেন। তৎকালীন প্রথা 
অন্সারে তাঁহার বাবৃরী চুল ছিল; চুলগীলর প্রাত আতিশয় ত্র কাঁরতেন ; প্রাতাঁদন 
স্নানের পর দর্পণের সম্মৃথে কেশাঁবন্যাসে অনেক সময় নন্ট হইত! তজ্জন্য একাঁদবস 
তারাচাঁদ চক্রবত্তী তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিলেন “মহাশয়! “কত আর সুখে মুখ 
দেখিবে দর্পণে' এই গত কি কেবল পরের জন্যই রচনা করিয়াছিলেন 2” রামমোহন 
রায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন “বেরাদার ! ঠিক বলিয়াছ, ঠিক্‌ বালিয়াছ।” 

বালক-বাঁলকাদগকে তান বড় ভালবাঁসতেন। অনেক সময়ে তাহাঁদগকে লইয়া 
আমোদ কাঁরতেন। একজন ভান্তভাজন প্রাচীন ব্যান্ত* বলেন যে, “তান বাল্যকালে 
মধ্যে মধ্যে বয়স্যাদগের সাহত রামমোহন রায়ের বাটশীতে যাইতেন। রামমোহন রায় 
তাঁহাঁদগকে দেখিয়া আতিশয় আহমাদ প্রকাশ কাঁরতেন। বালকেরা আমোদ কাঁরবে বাঁলয়া 
দতাঁন বাটশতে একাঁট দোলনা কাঁরয়া রাখিয়াছিলেন। বালকেরা দোলায় দলিত. তান 
গ্বয়ং তাহাদিগকে দোলাইতেন। িয়ৎকাল এইরূপ দোল দিয়া বলতেন “এখন আমার 
পালা” ; এই বাঁলয়া জে দোলনায় বাঁসতেন : সকল বালকে 'মাঁলয়া মহা উল্লাসে 
তাঁহাকে দোলাইত। প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ শিশুর ন্যায় সরলতা কেমন 
সন্দের! 

এক দিবস রামমোহন রায় বালকাঁদগের সাহত এইর্প দোল্‌নায় দোল খাইতেছেন, 
এমন সময় কাঁলকাতার একজন বড় পাঁণ্ডত তাঁহার সাঁহত দেখা কাঁরতে আঁসলেন। 
আসিয়া দেখেন এত বড় লোক হইয়াও রামমোহন রায় বালকদিগের সহিত দোলায় 
দূলিতেছেন! অভ্যাগত পাঁণ্ডত, রামমোহন রায়কে বাঁললেন, “এক মহাশয়) এ কি 
কাঁরতেছেন?* রামমোহন রায়ের অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমাত ছিল: বাঁললেন, "মহাশয়, 
ইহাতে আমার ভবিষাতে উপকার হইবে পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, ইহাতে ভাবষ্যতে 
আপনার ক উপকার হইবে? রামমোহন বায় উত্তর করলেন, “আমার 'বলাত যাইবার 


*মহার্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
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ইচ্ছা আছে; সমুদ্রে বাতাস হইলে জাহাজ অত্যন্ত আন্দোলিত হয়; সেই আন্দোলনে 
আরোহাীদগের সমদদ্রপীড়া (599-5200)959) বলিয়া এক প্রকার পঁড়া উপাস্থত 
হয়। এইরূপ দোলনায় দোলায়মান হওয়া অভ্যাস থাকলে উন্ত সমুদ্রপীড়া হওয়ার 
সম্ভাবনা অজ্প।* 

স্ত্রীলোকাঁদগের প্রাত তাঁহার ব্যবহার আত চমৎকার ছিল। স্ব্জাতিকে তান 
অত্যন্ত সমাদর কাঁরতেন। তাঁহার একজন আতমশয় বলেন যে, তিনি যখন বাঁসয়া থাকতেন, 
তখন কোন স্ত্রীলোককে তান তাঁহার সাঁহত দাঁড়াইয়া কথা বাঁলতে দিতেন না। হয়, 
স্লীলোকাঁটকে বসাইতেন, নতুবা নিজে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সাঁহত কথা কাঁহতেন। 
পাঠকবর্গ অবগত তিব্বত দেশে স্ত্রীজাতর দ্বারা তাহার প্রাণরক্ষা 
হইয়াছিল। সেই অবাধ স্বজাতির প্রাত তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। ক ভারতবর্ষ, 
ক িব্বতদেশে, ক ইংলন্ডে, বাল্যে, যৌবনে, বার্ধক্য তানি চিরাঁদন স্ব্ীজাতর 
পক্ষপাত ছিলেন! সতাদাহ নিবারণের জন্য তান কি না কারয়াছলেন? কেবল 
রাশি রাশি পুস্তকের দুই তন সংস্করণ মাীদ্রত করিয়া, ইংরেজীতে তাহার অনুবাদ 
কাঁরয়া, দেশে বিদেশে বিতরণ কাঁরয়া ক্ষান্ত হন নাই। সতীঁর প্রাণরক্ষা কারবার জন্য 
গঙ্গার ঘাটে গিয়া অবমানত হইলেন। তাহাতে তাঁহার ভৃত্য অপমানকারণর প্রাত 
রাগিয়া উাঠল। কিন্তু তাঁহার তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই! 

বহুবিবাহ নিবারণ জন্য রামমোহন রায় কি কারয়াছিলেন, পাঠকবর্গ তাহা অবগত 
আছেন। দুঃখনন ভারত রমণণীর জন্য রামমোহন রায়ের সূকোমল হূদয় সর্বদাই ক্রন্দন 
কাঁরত! পণঠ্রিকবর্গ জানেন যে, তালি তাঁহার সতনদাহাঁবষয়ক একখান পুস্ভকে কেমন 
কাতরভাবে, উজ্জল বিশদভাষায় এদেশীয় রমণশগণের দুঃখ দুর্গাতি বর্ণনা কাঁরয়াছেন। 
উহা পাঠ করিলে বোধ হয় পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়, পাষাণ চক্ষেও জল আসে। 

রামমোহন রায় চিরাঁদনই বহ্হাববাহের আতিশয় বিরোধ ছিলেন। তাঁহার একজন 
(শষ্য নন্দকিশোর বসু মহাশয়ের বিবাহের জম্বন্ধের সময়, তাঁহার *বশুর তাঁহাকে 
৬লাইবার জন্য প্রতারণা কাঁরয়া একাঁট স্মন্দরী বাঁলকাকে দেখাইয়াঁছলেন। নন্দাকশোর 
সন্দরী বালিকাকে দেখিয়া বিবাহে মত দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের সময় একাঁট কৃষ্ণ- 
বর্ণ বালিকাকে আনিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। নন্দাকশোর, সেই জন্য, শবশুরের প্রাতাহিংসা 
কারবার আঁভিপ্রায়ে, নিজে মনোনীত কাঁরয়া আর একটি 'ববাহ কাঁরবেন, মনে করিলেন। 
প্লামমোহন রায় তাঁহাকে এরূপ কার্য হইতে নিবৃত্ত কাঁরতে চেস্টা করিয়াছিলেন। এর্‌প 
ববাহ কাঁরতে নিষেধ কাঁরয়াছিলেন। তান তাঁহাকে বাঁলয়াছিলেন ; যে বৃক্ষ উত্তম 
ফল প্রসব কনে. তাহাই সূন্দর বক্ষ। সেইর্প তোমার স্বী সুন্দরী না হইলেও যাঁদ 
?তাঁন সংপান্ত্র প্রসব করেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে অবশ্য সূন্দরী বলতে হইবে। 'ব্ধাতার 
ইচ্ছায় এমনই সংঘাঁটত হইয়াছে যে, নন্দীকশোর বসৃর সেই স্ত্রীর গর্ভে সংপ্রাসদ্ধ রাজ- 
নারায়ণ বসু মহাশয় জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন। রামমোহন রায়ের প্রাতাষ্ঠত ব্রাঙ্গসমাজের 
উন্নাতি সাধনে এবং তাঁহার প্রবর্তৃত সমাজসংস্কার কার্যে রাজনারায়ণ বাবু যেরূপ জীবন 
সমর্পণ কাঁরয়াছলেন, এরূপ আর একজন কাঁরয়াছেন 2 

গাঁরব দ্‌হখীর প্রীত. রামমোহন রায়ের যার পর নাই সহানূভুত ও দয়া ছিল। 
দুঃখ ীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় সব্বদা ক্রন্দন কাঁরত। দুঃখশ লোকের প্রাত কেহ অত্যাচার 
বাঁরলে তান কখনই তাহা সহ্য কাঁরতে পারিতেন না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রগযূত্ত বাবু অক্ষয়- 
কুমার দত্ত মহাশয়ের দিক আমরা শাঁনয়াছি যে, তাঁহার নিবাসগ্রামে তাঁহার একটি বাজার 
ছিল। যে সকল ব্যাপারীরা বাজারে দ্রব্যাঁদ বিকুয় কারতে আদিত, তাঁহার জ্যন্তপ্রর 
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রাধাপ্রসাদ তাহাদগের নিকট হইতে তোলা গ্রহণ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। এরুপ 
তোলা গ্রহণ কারবার নিয়ম সব্ববন্ই আছে এবং উহা ন্যারাবরুদ্ধ নহে। তথাচ ইহাতে 
ব্যাপারীরা বড়ই কম্টবোধ কাঁরতে লাগল । এক সময় রামমোহন রায় তথায় গমন কাঁরলে, 
তাহারা সকলে 'মাঁলয়া তাঁহার নিকট আসয়া এ বিষয়ে আভযোগ উপস্থিত কারল। তান 
তৎক্ষণাৎ পনত্রকে আহবান কারলেন, এবং তাহার মুখে ঘটনাটর বিষয় শ্রবণ কাঁরয়া 
কপালে করাঘাতপূর্বক বাঁললেন, "হা পরমেশ্বর! এই সকল দুঃখখলোক সামান্য 
দ্রব্যাদ বিক্রয় কারয়া উদরান্নের সংস্থাপন করে, ইহাদের উপরেও অত্যাচার!” বাধা- 
প্রসাদ অত্যন্ত লাঁজ্জত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান কাঁরলেন। সেইদন অবাধ তোলা গ্রহণ 
করা বন্ধ হইল। 

দুঃখ ীলোকাঁদগের প্রাতি তাঁহার সহানূভ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যে প্রকাশ পাইত। 
একাঁদবস তিনি চোগা চাপকান প্রভৃতি পোষাক পাঁরধান কারয়া বহুবাজারে পদব্রজে ভ্রমণ 
কারতোছলেন ; এমন সময় দৌখলেন যে, একজন তরকারণওয়ালা তাহার বোঝা নামাইয়া 
আর উহা তুলিতে পারিতেছে না। তান তৎক্ষণাৎ গিয়া মোটাট তাহার মস্তকে তুলিয়া 
1দলেন। 

হাঁরনাঁভ নিবাসী পরলোকগত আনন্দচন্দ্র ঠশরোমাণ মহাশয় গল্প কাঁরয়াছিলেন যে, 
[তান একাঁদবস দোঁখলেন যে, রাজা রামমোহন রায় একজন মাঁটয়ার সাঁহত বাঁসয়া কথা- 
বার্তা বাঁলতেছেন। রাজা রামমোহন রায়ের তুল্য একজন সম্ভ্রান্ত ব্যান্তকে মুটিয়ার 
সাহত বাঁসয়া কথা কাঁহতে দৌখয়া [শরোমাঁণ ময়াশয় আশ্চর্য্য হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ 
দঘনকটে গিয়া শুনলেন, রাজা মুঁটয়াকে জিজ্ঞাসা কারতেছেন যে, কলিকাতা নগরে সব্্ব- 
শুদ্ধ কত মুটিয়া আছে। তান মুটিয়াঁদগের অবস্থা প্রভৃতি বিষয় সকল তাহার নিকট 
অনুসন্ধানদ্বারা জ্ঞাত হইতোঁছলেন। 

একজন দাঁরদ্র ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আসিয়া ধম্মোপদেশ শুনিতেন। উপযুক্ত 
বস্তাভাবে তান কয়েক দিবস তাঁহার নিকটে আসতে পারেন নাই শুনিয়া রাজা তাঁহাকে 
বলয়াছিলেন “আপনি জানিবেন যে, আম কখন পোষাক দেখিয়া মানুষ চিনি না।” 

কোন প্রকার 'নদ্দয় কার্ধ্য দৌখলে 'তাঁন যার পর নাই 'বরন্তু হইয়া উাঠতেন। 
র্লামস্‌ন্দর নামে তাঁহার এক পাচক ব্রাহ্মণ ছল. সে এক দিবস মাংস রন্ধন কাঁরবে বাঁলয়া 
বস্টী ?দয়া একটি ছাগল কাঁটতোঁছল! রামমোহন রায় ছাগের চৎকার শানয়া তাহার 
কারণ অনুসন্ধান কারলেন এবং এই 'নদ্দ্য়ি কারের বিষয় আবগত হইয়া অত্যন্ত কোধের 
সাঁহত যাষ্টহস্তে রন্ধনশালার দিকে চাঁললেন। রামসন্দর দোঁখয়া ভয়ে পলায়ন কাঁরল। 
ব্লামমোহন রায় তাহার পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড কারলেন; এবং বাঁললেন যে, “আম মাংস 
ভোজন কাঁর বাঁলয়া এপ্রকার জীবাঁহংসা করা আত মূটের কম্ম।” 

আজ কাল দৌোখতে পাই যে. এককান্ঠা জামর আঁধকারও আপনাকে জমিদার 
বাঁলয়া অহঙ্কার করেন এবং দুঃখী প্রজার বিরুদ্ধে জমিদারের পক্ষসমর্থন কাঁরতে 
উৎসাহী হন। রাজা রামমোহন রায়ের চারনে ইহার বিপরীত দ্‌্টান্ত দেখিতে পাইবে। 
1তাঁন জমিদারের পত্র: নিজে জাঁমদার : তাঁহার সাহাযাকারাী বন্ধূগণ অনেকেই প্রধান 
প্রধান জাঁমদার._বাব দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাঁকির কালীনাথ রায়, তেলেনশপাড়ার অন্নদা- 
প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাতি সকলেই বড় বড় জ্াঁমদার ;_অথচ রামমোহন রায়, কি 
ভারতবর্ষে কি ইংলণ্ডে, চিরদিন দুঃখী প্রজাগণের পক্ষপাতী । পাঠকবর্গ অবগত 
হইয়াছেন যে, পালেমেন্টের কাঁমাটর নিকট তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে, ভারতের দঃখণী 
প্রজার পক্ষ হইয়া, রামমোহন রায় কির্প সযাক্তিপূর্ণ কথা সকল 'লাখিয়া পাঠাইয়া- 
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(ছিলেন ; যাহাতে প্রজার দুঃখ দুর হয়, যাহাতে আর তাহাঁদগকে করভারে বিপন্ন হইতে 
শা হয়, তাঁদ্বষয়ে রামমোহন রায় প্রাণগত যত্ন কাঁরয়াছিলেন। তান ইংলস্ড বাসকালে 
তাঁহার 'লাখত একা প্রবন্ধের উপসংহারে এইরূপ িখতেছেন ;-৮/10 ৩১৩০- 
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রাজা রামমোহন রায়ের হৃদয়, একাট গ্রাম, একটি নগর বা একাঁট দেশে বদ্ধ ছিল না। 
তাঁহার বিশ্বজনীন হৃদয়, সমগ্র পাঁথবীর সকল জাতির সুখে দুঃখে, উন্নাতি অবনাতিতে 
নৃহানুভূতি অনুভব কারত। কোথায় স্পেন দেশে নিয়মতন্শাসনপ্রণালশ প্রবার্তত হইল, 
রামমোহন রায় তজ্জন্য আনন্দ কারয়্া কলকাতার টাউন হলে ভোজ দলেন! কোথায় 
নেপল্‌স্‌ দেশে স্বাধীনতার যুদ্ধে, স্বাধীনতাপক্ষ পরাজত হইতে লাগলেন, রামমোহন 
রায় কাঁলকাতায় বকূল্যাপ্ড সাহেবের সাঁহত দেখা কাঁরিতে পারলেন না! কেমন আগ্রহের 
সাহত তানি ফরাসনীবস্লবের সংবাদ লইতেন! গ্রশস দেশের সাঁহত তুরস্কের সংগ্রামের 
সময়ে গ্রীসবাসীদগের প্রাতি তিনি কেমন প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ কাঁরতেন! বিলত 
যাইবার সময়ে সমুদ্রে একখান ফরাসী জাহাজের স্বাধীনতার পতাকাকে আগ্রহাতিশয় 
সহকারে আভবাদন কাঁরতে গিয়া তাঁহার চরণ ভগ্ন হইয়া গয়াছল। 

রামমোহন রায়ের যেমন পাঁণ্ডত্য ও তকর্শীস্ত, তেমনই ধর্মভাব ছিল। সমাজে 
বিষ্ণু যখন গান কাঁরতেন, তাঁহার গণ্ডদেশ ধৌত কাঁরয়া অজন্্র অশ্রুধারা প্রবাহত হইত। 
তাঁহার সম্মুখে কেহ একাঁট সুভাবের কথা বাঁললে বা সূসঞ্গীত গ্রান কারলে, তিনি 
ভাবপূর্ণ হুদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন কাঁরতেন। 

উপাসনা রাজার চিরসঙ্গী ছিল। যখন 'স্থর হইয়া বাঁসয়া থাকতেন, তখনও 
মনে মনে উপাসনা কারতেন, যখন কোথাও যাইতেন, পথে যাইতে যাইতে উপাসনায় নিযুক্ত 
থাঁকতেন। ইংলণ্ডে যখন তান হেয়ার সাহেবের ভ্রাতগণের বাটীতে বাস কাঁরতেন, তখন 
কুমারী হেয়ার সব্ব্দা তাঁহার ভাব দৌঁখয়া বাব এসাঁলনকে তীদ্বষয়ে যাহা বাঁলয়াছেন, 
[বাব এসালন তাহা এইর্‌পে 'লীখয়া গয়াছেন 7 
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[নিষ্ঠা ধর্মের প্রধান লক্ষণ। ষোড়শবর্ষ হইতে উনষাঁন্ট বৎসর পর্য্যন্ত তান কত 
কণ্ট কত যল্্ণা ভোগ কাঁরলেন, 'কল্তু তাঁহার বিশ্বাস এক দিনের জন্যও বিচলিত হইল 
না। 'একমেবাদ্বিতীয়ম- পরব্রন্দের যে জয়পতাকা তিনি বাল্যকালে ধারণ কাঁরয়াছিলেন ; 
সুখে, দুঃখে সম্পদে বিপদে, রোগে সুস্থতায়, দেশে বিদেশে, বালো, যোঁবনে, বার্ধক্য 
আঁবচালত ধনম্ঠার সাঁহত 'চরাঁদন তাহা বহন কাঁরয়াছিলেন। নাস্তিকতা ও সংশয়- 
বাদকে 'তাঁন আঁতশয় ভয় কাঁরতেন। পৌর্তীলকতা অপেক্ষা নাস্তিকতাকে বহুল পাঁরমাণে 
আঁধকতর আঁনম্টকর বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। তাঁহার সময়ে কলকাতার কতকগুলি ভদ্র- 
লোক নাঁস্তক ও সংশয়বাদখ হইয়াছিলেন। তান তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশ কঁরিতেন। 
নাস্তকতাকে তান অত্যন্ত ভয় কাঁরতেন। ব্যান্তগত ও সামাজিক জীবনে, ধর্ম যে 
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একাল্ত আবশ্যক, ইহা তাঁহার হৃদৃগত শ্বাস ছিল; সৃতরাং নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাবে 
[তান আতশয় দঃাীখত হইতেন। একদা কোন এক যা আসিয়া তাঁহাকে বাঁলল, 
“মহাশয়! অমুক পূর্বে 1915 ( একেন্বরবাদশী ) 'ছলেন, এখন £৯08615 (নাস্তক ) 
হইয়াছেন।” তিনি শ্বানয়া তৎক্ষণাৎ বাঁললেন, “আর কছাাঁদন পরে 8950 (পশু) 
হইবেন।” 
সূপ্রাসদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় রামমোহন রায়ের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন । 
[তিনি ধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক বিষয়ে সংশয় প্রকাশপূর্র্বক তর্ক কারতেন বাঁলয়া, রামমোহন 
রাম তাঁহাকে ০০08100% চ1109301)0 বাঁলয়া 'দ্ুপ করিতেন। 

তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার 'নষ্ঠা, দৃঢ়তা অসামান্য , তাঁহার হিতৈষণ বন্ধুগণ তাঁহাকে 
সব্বদা সতর্ক কাঁরতেন যে, তান উপয:ন্ত প্রহরী সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে বাঁহর্গত হন। 
তাহার প্রাত অনেক পৌন্তীলকের যেরূপ বিষম বিদ্বেষভাব, কোন সময়ে তাঁহার প্রাণের 
প্রীতি আঘাত কারতে পারে। রামমোহন রায় আত্মরক্ষার জন্য পোষাকের মধ্যে একখানি 
1করিচ রাখিয়া অকুতোভয়ে রাজপথে 'বচরণ কাঁরতেন--কাহাকেও গ্রাহ্য কারতেন না। 

এক দিকে লোকের অত্যাচার, অপর ীনকে অর্থকস্ট ; রামমোহন রায় সত্যের অটল 
ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আবচাঁলত চিন্তে সকলই সহ্য কঁরিয়াছিলেন। নিনম্ঠা ও 
[িভাঁকতা তাঁহার চারন্রে হরণময় অক্ষরে চিরাঁদন লিখিত ছিল। তিনি কাঁলকাতায় 
আঁসয়া অবাঁধ ব্রহ্গজ্ঞানপ্রচার প্রভাত যে সকল মহৎকার্য্ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য 
তাঁহাকে জলের ন্যায় অর্থব্যয় কাঁরতে হইয়াছল। স্কুল সংস্থাপন কাঁরয়া তাহা 'িজ- 
ব্যয়ে রক্ষা কাঁরতে হইয়াছল। তাঁন ইংরেজী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় বহুসংখ্যক 
প্‌জ্তক প্রকাশ কারয়াছিলেন। সে সময়ে কে তাঁহার পুস্তক মূল্য "দয়া ক্রয় কারবে ? 
পৃতরাং সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে রাশি রাশ পুস্তক মাাঁদ্রত কাঁরয়া দেশের সব্বশ্রি বিতরণ 
কারলেন। কেবল একবার নয়, এক একখান পুস্তকের দুই তন সংস্করণ এইরূপে 
মুদ্রুত কারয়া বিতরণ করা হইত। 

অন্যান্য কারণেও তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইত। আড্যাম সাহেব 'ট্রীনটেরিয়ান 
খএশীম্টধম্ম পারতাগপূক্বক ইউনিটোরিয়ান মত অবলম্বন করাতে 'তাঁন একেবারে জশীবিকা- 
চ্যাত হইয়া পড়েন। রামমোহন রায় তাঁহার কম্টনিবারণ ও ধম্মপ্রচারে সাহায্য কারবার জন্য 
'বিলক্ষণ অর্থ সাহায্য কারতেন। এতদ্ভিন্ন, অনাথ দঃখীীদগের সাহায্যের জন্যও তান সর্বদা 
মুন্তহস্ত 'ছলেন ; সূতরাং অর্থের 'অত্যন্ত অসচ্ছলতা হইয়।।হুলপ ; এমন কি প্রয়োজনীয় 
সাংসাঁরক ব্যয় 'নব্্বাহ হওয়াও সুকঠিন হইয়াছিল। শ্রীযুত্ত মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গহাশয় এ সম্বন্ধে বাঁলতেছেন :_ব্রাক্মধম্্ম প্রঙ্গরের জন্য তাঁর কত যত্র করিতে হইয়াছিল : 
তাঁর ধন গেল, সমূদায় বিষয় গেল, 'দল্পির বাদসাহের বেতনভোগণী পর্যন্ত হইয়া জীবন- 
পোষণ কাঁরতে হইয়াছে ।* 

এখানে যেমন পাঁরশ্রম ও অর্থাভাব, ইংলশ্ডে তাহা আরও অনেক পাঁরমাণে আঁধক 
হইয়াছিল। তথায় ভারতের কল্যাণের জন্য তাঁহাকে অহোরান্র বাস্ত থাকতে হইত। 
যাহাতে 'প্রীভকৌনৃঁসলে সতদাহ 'নিবারণ বিষয়ক গবর্ণমেন্টের আদেশ রাঁহত কারবার 
জন্য ধম্মসভার আবেদন অগ্রাহ্য হয়,* যাহাতে ভারতবর্ষের সুশাসনের জন্য সব্যবস্থা 
সকল প্রচালত হয়, যাহাতে ইংলশ্ডণয় ক্ষমতাশালণ প্রধান প্রধান লোকের চিও ভারতের 


* যখন 'প্রীভকৌনাঁসলে ধর্্মসভার আবেদন অগ্রাহ্য কাঁরয়া রায় দেওয়া হইয়াছিল. 
তখন রাজা রামমোহন রায় তথায় উপাঁস্থত ছিলেন! তাঁহার কত আনন্দ হইয়াছিল। 
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কল্যাণসাধনে আকৃম্ট হয়, তান তাঁদ্বষয়ে সর্বদাই যত্ন কাঁরতেন। বড় লোকাঁদগের 
সাঁহত দেখা করা, তীঁহাঁদগকে এদেশের 'বাঁবধ জাঁটল বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া, 
নানাস্থানে রাশি রাশ পর লেখা ইত্যাঁদ বাবধ কার্ষে তাঁহার নিশ্বাস ফোঁলবার অবসর 
দিল না। যত সবল ও সংজ্থ হউক না কেন, মানুষের শরীরে কত সহ্য হয়ঃ তান 
পনীড়ত হইয়া পাঁড়লেন। 

তাঁহার পড়ার আর একাঁট কারণ 'িল। সংস্কৃত কলেজসংস্থাপক শ্রীষ্ন্ত 
উইল্‌সন সাহেব বলেন যে, ইংলশ্ডে তাঁহার অত্যন্ত অর্থাভাব হইয়াছিল। দাল্পর 
বাদসাহের নিকট হইতে অথবা তাঁহার বাটী হইতে কিছুমাত্র অর্থ প্রোরত হইত না; 
সুতরাং তাঁহাকে ক্রমাগত খণ কাঁরতে হইতোছিল। কেমন কাঁরয়া খণ পাঁরশোধ কাঁরবেন, 
তাহার কোন উপায় দেখিতে পাইতোঁছলেন না। একান্ত প্রয়োজনশয় ব্যয়, এমন কি, 
আহারাঁদ 'নব্বাহ হওয়াও কাঁঠন হইয়া উঠিয়াছিল। উইল্‌সন্‌ সাহেব বলেন, এই 
অর্থাভাবজনিত দুভাবনা তাঁহার রোগের একাঁট কারণ। তিনি ভারতের জন্য প্রাণগত 
পারশ্রম করিয়া, ভারতের জন্য দুওসহ দরিদ্রুতা সহ্য কাঁরয়া, প্রাণ হারাইলেন! তাঁহার 
এই স্বার্থত্যাগ ও মহত্তু ভারত একাদন বুকিবে কি? 

রামমোহন রায় পুরুষকারের অত্যুজ্জবল দজ্টান্ত। তান যখন বিলাত গমন করেন, 
তখন তাঁহার পত্র রমাপ্রসাদ “বাবা কোথা যাও” বাঁলয়া কাঁদতে লাগলেন। পত্রের 
ক্রুল্দনে রামমোহন রায় অটল! গ্রম্ভীরভাবে, তেজের সাঁহত, বাঁললেন পপুরুষবাচ্ছা! 
কাঁদ কেন? 

রাজা রামমোহন রায় স্বাধীনভাব আঁতিশয় ভালবাঁসতেন। নশচতা ও ক্ষুদ্রতার 
প্রতি তাঁহার আল্তারক ঘৃণা ছিল। আড্যাম সাহেব তাঁহার বিষয়ে বিলাতের এক 
বন্তুতায় বাঁলয়াছেন যে, রামমোহন রায় একবার কাঁলকাতায় 'বসপ 'মাঁডলটনের সাঁহত 
সাক্ষাৎ কাঁরতে গিয়াছিলেন। িসপ তাঁহাকে ক্ষমতা ও ময্যাদা বৃদ্ধির কথা বাঁলয়া, 
তাঁহাকে সাংসারিক প্রলোভন প্রদর্শনপূর্র্বক খ্:শীষ্টয়ান হইতে অনুরোধ করায় তান 
এত দূর 'বিরন্ত হইয়াছলেন,_িবসপের প্রাত তাঁহার এতদূর অশ্রম্ধা হইয়াছিল যে, 'তাঁন 
আর জীবনে কখন তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ করেন নাই। 

প্রকৃত ধম্মজীবনে কোমলতা ও কঠিনতা ; বজ্র ও পুজ্প একত্রে জাঁড়ত থাকে। 
রামমোহন রায়ের চারত্রে তাহাই ছিল। তাঁহার আশ্চর্য্য অটলভাব বিষয়ে আমরা আর 
একাঁট গল্প বাঁলব। কালিকাতার সানি ভাঙ্গার ভবানীচরণ দত্ত* এবং কলুটোলার 
নীলমাণি কেরাণশ, রামমোহন রায়ের সুপাঁরচিত ব্যান্ত ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে মনে 
কারলেন যে, রামমোহন রায় কেমন ব্রহ্গজ্ঞানী একবার পরণক্ষা কাঁরয়া দেখিতে হইবে। 
1তাঁন শোকে তাপে অধীর হন কি না, পরাঁক্ষা কারয়া দেখিতে হইবে। রামমোহন রায়ের 
পনত্র রাধাপ্রসাদ কৃষনগরে কর্ম কাঁরতেন। ভবানী ও নীলমাঁণ উভয়ে মালিয়া রাধাপ্রসাদের 
মৃত্যু সংবাদসম্বলিত একখানি জাল পত্র রামমোহন রায়ের 'নিকটে প্রেরণ কারলেন। সে 
সময় ডাক ছিল না। এক স্থান হইতে অন্যস্থানে কাসিদ অর্থাৎ একপ্রকার হরকরার 
দ্বারা পন্লাদ প্রেরণ করা হইত। ভবানশচরণ ও নঈলমাঁণ একটি লোককে কাঁসিদ সাজাইয়া 
তাহাকে রামমোহন রায়ের নিকটে প্রেরণ কারলেন। সে ব্যাস্ত সেই জাল চিঠি লইয়া 
রামমোহন রায়ের সম্মুখে উপাঁস্থত হইল। পরুখানি রামমোহন রায়ের হস্তে দয়া 


* ইহার নামে কাঁলকাতায় একাঁট গাঁল আছে। 
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বালল, আম কৃফনগর হইতে আঁসিতেছি। রামমোহন রায় পত্র খুলিয়া পাঠ কারতে 
লাগিলেন। ভবানীচরণ ও নীলমাঁণ পূর্বে আসিয়া তাঁহার নিকটে বাসয়াছলেন। পন্ত 
পাঠ কাঁরয়া রামমোহন রায়ের মুখ ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু পাঁচ 'মানিটের মধ্যেই রাম- 
মোহন রায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাতিস্থ হইরা যে কার্ধ্য কাঁরতোছিলেন তাহাতে পুনব্্বার 
নিষুন্ত হইলেন। ভবানীচরণ ও নীলমাঁণ দৃঢ়তা ও অটল ভাবের এই অসাধারণ দম্টান্ত 
দোঁখয়া অবাক্‌ হইলেন, একেবারে তাঁহার চরণের উপর গিয়া পাঁড়লেন এবং সকল কথা 
খুলিয়া বাললেন। 

রামমোহন রায় কঃ রামমোহন রায় মহাপাশ্ডিত, রামমোহন রায় দার্শীনক, রাম- 
মোহন রায় ধম্মতিত্বজ্ঞ-যাহা কেন বলনা, এরূপ কোন কথাতেই তাঁহার প্রকৃত ভাব প্রকাশ 
হয় না। এ দেশে, এ জাতর সম্বন্ধে তাঁহার জীবনে যান 'িধাতার হস্ত দর্শন করেন, 
1তাঁনই তাঁহাকে প্রকৃতভাবে দেখেন। রামমোহন রায় বিধাতার হস্তের যন্্। রাম- 
মোহন রায় হইতে এ দেশে নবযুগের উৎপাত্ত হইয়াছে । তাঁহার জশবনের বিশেষত্ব এই 
যে, এ দেশের উল্লাভর সকল দ্বার 1তাঁনই উন্ঘাঁটত কাঁরয়া দিয়া গিয়াছেন। ধম্ম, সমাজ- 
সংস্কার, রাজনোতিক সংস্কার, ইংরেজ শিক্ষা প্রচার, সতাঁদাহানিবারণ, বহ্যাববাহনিবারণ 
চেষ্টা, সকলেরই মূলে 'তান। তাঁহারই জাবনক্ষেত্রের মধ্য দয়া ভারতের সব্বাধক 
কল্যাণের স্রোত বিধাতা প্রবাহত কাঁরয়া 1দয়াছেন। ইংরেজীশিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজ একই 
সময়ে আরম্ভ হইয়াছে । রামমোহন রায় উভয়েরই মূলে । ইংরেজীশিক্ষা, জঙ্গল উৎপাঁটিত 
করিয়া ভীম পাঁরজ্কৃত কাঁরয়া দতেছে, ব্রা্দসমাজ বীজ বপন কাঁরতেছে। 

শ্রযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দণ্ডের তেজাঁস্বনশ লেখননীবানাশ্রত কয়েক পধান্ত নিম্নে 
উদ্ধৃত কাঁরয়া আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার কাঁরলাম। 

“ধন্য রামমোহন রায়! সেই সময়ে তোমার সতেজ বাদ্ধজ্যোতিঃ ঘোরতর অজ্ঞান- 
রূপ নাবড় জলদ-রাশি 'বিদশর্ণ কাঁরয়া এতদূর বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে 
তোমার সাবমল স্বচ্ছ ত্ত যে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার 
দনর্্বাচন কারয়া পাঁরত্যাগ করিয়াঁছল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধূবাদের 1বষয় 
নয়। তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্মমোৎসাহে উৎসাঁহত হূদয় জঙ্গলময়-পাঁঙকল-ভাৃম- 
পাঁরবোন্টত একটি আঁগ্নময় আগ্নেয়াগরি ছিল: তাহা হইতে পণ্য-পাঁবন্র প্রচ্র 
জ্ঞানাগন সতেজে উতাক্ষপ্ত হইয়া চতুর্্দকে 'বাক্ষপ্ত হইতে থাঁকত। তুম 
অন্কূল পক্ষে যে সুগভীর রণবাদা বাদন কাঁরয়। গিয়া, তাহাতে যেন এখনও 
কর্ণ-কৃহর ধনানত কাঁরতেছে। সেই অত্যন্নত গম্ভীর তূর্ধধ্বান অদ্যাপ বার বার প্রাত- 
ধৃঁনত হইয়া এই অযোগা দেশেও জয়সাধন কাঁরয়া আসিতেছে । তুমি স্বদেশ ও 'বিদেশ- 
ব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার উদ্দেশে আততায়ীস্বরূপে রণ-দুম্মদ বীরপুরুষের পরাক্রম 
গ্রকাশ কাঁরয়াছ, এবং 'িচার-যূদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়া 'নিঃসংশয়ে সম্যকরূপে 
জয়শ হইয়াছ। তোমার উপাঁধ রাজা । জড়ময় ভাঁমখন্ড তোমার রাজ্য নয়। তৃঁষি 
একাঁটি সাবস্তার মনোরাজ্য আঁধকার কাঁরয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তর- 
কালীন সুমাজ্জতব্যদ্ধি শীক্ষত সম্পদায় তোমাকে রাজমকুট প্রদান কাঁরয়া তোমার জয়- 
ধান কাঁরয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমানকাল 'হন্দুজাতর মনোরাজ্যে 'নীর্্ববাদে 
রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তম তাঁহাঁদগকে পরাজয় কাঁরয়াছ। অতএব তম রাজার 
রাজা। তোমার জয়পতাকা তাঁহাদেরই স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্টোলত হইয়াছে, আর 
পাঁতত হইল না; নয়ত একভাবেই উদীয়মান রহিয়াছে। পূর্বে ষে ভারতব্াঁয়েরা 
তোমাকে পরম শন্নু বাঁলয়া জানতেন, তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু 
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বাঁলয়া [শ্বাস কাঁরতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবষাঁয়দের বন্ধ কেন, 
তুমি জগতের বন্ধু । 

“একাদকে জ্ঞান ও ধম্মভূবণে ভূষিত কাঁরয়া জণ্মভামকে উজ্জবল কারবার হত 
করিয়াছ, অপরাঁদকে সঙ্কটময় সগভশীর সমুদ্রসমূহ উত্তরণপূব্্বক বৃটিস্‌ রাজ্যের রাজ- 
ধানীতে উ্পাঁস্থত হইয়া নানাবষয়ে রাজশাসন-প্রণালীর সংশোধন ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণ- 
পণে চেম্টা পাইয়াছ। সে সময়ের পক্ষে এ কি কাণ্ড! কি ব্যাপার! স্বাভাঁবক শান্তর 
এতই মাহমা! তুম ইংলগ্ডে ?গয়া আঁধজ্তান কাঁরলে, তথাকার সুপণ্ডিত সাধু লোকে 
তোমার অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে [বস্ময়াপন্ন হইয়া যায়। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ 
করিয়া, একবার তথাকার কোন সঙ্জন-সমাজে চমৎকারসম্বালত এরূপ একাট অপূর্ব 
ভাবের আবিভণব হয়, যেন সাক্ষাৎ প্লেচো, সক্কেটিস্‌ বা নিউটন্‌ ধরণী-মন্ডলে পুনরায় 
উপাঁস্থত হইলেন। তুমি আপন সময়ের অতীত বস্তু! কেবল সময়েরই কেন? আপন 
দেশেরও অতীত । ভারতবর্ধ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যান্ড বালয়া গিয়াছেন, 
এরুপ দেশে এরূপ লোকের জন্মগ্রহণ, অননীমণ্ডলে আর কখনও ঘঁটয়াছিল, বোধ 
হয় না। 

“সহমরণানবার+, ব্রাহ্গধন্ন' সংস্থাপন, স্বদেশীয় লো.কর পদোন্ন'তদাধন ইত্যাঁদ তোমার 
কত জয়স্তম্ভ ও কীর্ভস্তম্ভ জাজহল্যমান্‌ রাহয়াছে! না জান ?ক কল্যাণময়ী মহায়সী 
কও সংস্থাপন উদ্দেশে অদ্ধভূমণ্ডল আতকরম কাঁরতে কৃত-সঙ্কল্প ও প্রাতজ্বারুড 
হইয়াছিলে। ভাদৃশ সুদরাস্থত ভ্‌খন্ডবানী সুপ্রাতচ্ঠ সাধু লোকেও তোমার 
অসামান্য মাহমা জানতে পারয়া, প্রত্যুদ্গমনপূব্রক তোমাকে সমাদর কারবার জন্য 
আঁতমাত্র বাণ্র হইয়াছিলেন। মনে মনে কতই শুভ সঙ্কজ্প সণ্ঠাঁরত ও কতই দয়া-শ্রোত 
প্রবাহত কাঁরয়াঁছলেন। িকন্তু ভারতের কপাল মন্দ! সে সমুদয় কম্মক্ষেত্রে আসিয়া 
আবভত হইল না।-বৃম্টল!_বৃম্টল! তুম ক সব্বনাশই কাঁরয়াছ! আমাঁদগকে 
একেবারেই অনাথ ও অনসন্ন কাঁরয়া পাঁখয়াছ! যাহাতে অশেষরূপ অমৃত-স্বাদফলরাশি 
উৎপৎস্যমান হইয়াছিল, সেই অলোকসামান্য বূক্ষ-মূলে সাঙ্ঘাঁতক কুঠারপ্রহার করিয়াছ! 

“সেই পদের দিন কি ভয়ঙ্কর দিনই গিয়াছে! আমাদের সেই দিনের নৃতাশোঁচ 
অদ্যাপ চাঁলতেছে ও 1চর্কালই চাঁলবে! সেই দিন ভারতরাজ্যের কল্যাণ-ীশরে বজ্রাঘাত 

ইয়াছে।  এদেশধয় নব্য সম্প্রদায়! সেই দিন তোমরা দনরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া 
নণজশৎশন্য শিক- সৈনোর অলস্থায় পাঁতিত হইয়াছ! দ:ঃথজশীবী কৃষিজীবীগণ! যে 
সময় তোমরা স্বদেশ ও বিদেশের জন্য অপর্য্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত কাঁরয়াও নিজে স্বচ্ছন্দ মনে 
ও নিরশ্রুনয়নে অতাপক্ন্ট তণ্ডূল গ্রাসও গ্রহণ করিতে পাও নাই, সেই সময় যান এ 
দঃসহ দঃখ-রাঁশ পরিহার কাঁরয়া তোমাদের সন্ত্ত হূদয় শীতল করিবার জন্য ব্যাকুল 
ধছিলেন, এবং তজ্জনা বাঁটস রাজ্যের রাজধানীতে আধিষ্ঠানপূব্রক তোমাদের অজ্ঞাতসারে 
প্রত্যেক রাজপূর্ষের নিকট স্বহস্তে 'লাঁখয়া [িশেষর্প কাতরতা প্রকাশ করেন. সেই 
1দনে তোমরা সেই করুণাময় আশ্রয়ভূমির আশ্রয়লাভে িরাদনের নত বাত হইয়াছ। 
ভারতবধীয় চিরানিগ্রহ-ভাজন অবলাগণ! তোমাদের অশেষরূপ দুঃখাঁবমোচন ও বিশেষ- 
রুপ উল্লাতিসাধন যাঁহার অল্তঃকরণের একাঁট প্রধান সঙ্কজ্প ছল, এবং যে হদয়- 
বদণর্ণকারণ ব্যাপার স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত শু্ক হইয়া হৃতকম্প উপাস্থত হয়, 
যান নিতান্ত অযাচিত ও অশেষর্প নিগৃহতত হইয়াও তোমাদের সেই নিদারুণ 
আত্ঘাত-ব্যবস্থা ও তীম্নবন্ধন স্বজনবর্গের লোক-সন্তাপ, আর্তনাদ ও অশ্র-বাি 
সমস্তই নিবারণপৃর্বক ভারতমণ্ডলের মাতৃহণীন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্থাস কাঁরয়া যান, 
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সেই দিনে তোমরা সেই দয়াময় পরম বন্ধুকে হারাইয়াছ! 'বাবধ পাড়ায় প্রপীড়ত 
জনন ভারতভূম! যে আশা নরলোকের জীবনস্বর্প, সেইাঁদন তোমার সেই আশাবললন 
বাাঝ নিমূল হইয়াছে! ! 

“পূর্বতিন লোকসম্বাদ নবীভূত হইয়া উঠল। অশ্রু-জল নিবারণে একেবারেই 
অসমর্থ হইয়া পাঁড়তোছ। এসময়ে 'বিষয়ান্তর স্মরণ কাঁরয়া উহা বিস্মৃত হওয়া আবশ্যক। 
একাট প্রবোধের বিষয়ও আছে! আমাদের রাজা একেবারে 'নর্্বাণ হইবার বস্তু নন। 1তাঁন 
ভূলোক হইতে অন্তার্হত হইয়াছেন, তথাচ গচরাবলাম্বত হিত-ব্রত উদ্যাপন কাঁরয়া যান 
নাই। তীয় সমাধক্ষেত্নর হইতে কতবার কত পরম শ্রদ্ধেয় সুপাবন্র মহানাদ বাঁনর্গত 
ও প্রাতধ্বানত হইয়া কতই 'হিতোত্সাহ উদ্দীপন ও কতই শুভ সঙ্কঞ্প সম্পাদন কারয়া 
আঁসর়াছে' অতএব ?তাঁন প্রাণত্যগ কাঁরয়াও আমাদগকে পাঁরত্যাগ করেন নাই; 
জীবং-কালের সদাঁভপ্রায়-নলে ও নজ চাঁরতের দম্টান্ত প্রভাবে মৃত্যুর পরেও উপকার 
সাধন ও উপদেশ প্রদানপূর্বক আমাদের ভান্ত ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রাহরাছেন। 
কেবল আমাদের নয়, ইয়োরোপ আমোরকাও ভান্ত-শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে ?চরস্মরণণয় 
কাঁরয়া রাখয়াছে। 

“তান জীবদ্দশায় রা লোককত্তুক নিগৃহীত হইয়া প্রত্যাশা করিয়াঁছলেন, 
উত্তরকালীন লোক তাঁহার নক) কৃতজ্ঞ হইবে । কিন্তু একাল পর্যন্ত তাঁহার তাদৃশ 
কিছ দৃশ্যমান চিহ প্রকাশ পায় নাই। ভাগ্যে সাবখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় 
ইংলন্ডভাীমতে গমন করেন, তাই তাঁহার একাঁট রীতিমত সমাধমান্দর প্রস্তুত হয়। ভাল 
ভারতবষীয়িগণ! তোমরা তো মধ্যে মধ্যে ব্যান্ত বিশেষের স্মরণার্থ তদীয় প্রাতর্পাঁদ 
প্রস্তুত কাঁরতে অগ্রসর হও, কিন্তু রামমোহন রায়ের একটি সর্্বাবয়ব সম্পন্ন প্রাতমার্ত 
প্রস্তুত করাইয়া বোণ্টঙ্ক মহোদয়ের দক্ষিণ হস্তের দিকে সংস্থাপন কাঁরতে কি আঁভলাষ 
হয় নাঃ স্বদেশীয় গ্রল্থকারগণ! সাঁবশেষ অনসন্ধানপূব্ব্ক তাঁহার একখান সব্বাঙ্গ- 
সূন্দর জীবন-চারত সম্ফলন কাঁরয়া স্বীয় লেখনী সার্থক ও পাঁবন্ন করা এবং তদ্দ্বারা 
তাঁহার খণের লক্ষাংশের একাংশ পাঁরশোধ করা কি আতমান্র উচিত বোধ হয় না? আমরা 
ক অকৃতজ্ঞ! কি নরাধম! 

“আনৃষঁঙ্গক কথা-প্রবাহ ক্মশঃ বাদ্ধি হইয়া পাঁড়য়াছে, সত্য বটে, কিন্তু "প্রয়তম 
পাঠকগণ! যান ভারতভূঁমর দুঃখহরণ ও শুভসাধনার্থ প্রাণ, মন, ধন সমর্পণ করেন, 
“মানব-কুলের হিত-সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসন।” এই মহার্থবোধক পরম পবিল্র 
পার্সক বচনাঁট 'যাঁন সতত আবাত্ত কাঁরয়া নিজ চাঁরতে নিরন্তর সম্যকৃরূপে তাহার 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, সেরুপ অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতোষতা গুণের একত্র 
সংযোগ, ভূমন্ডলে আর কখনও ঘাঁটয়াছিল, এমন বোধ হয় না; 'যাঁন 
একাধারে সেইরূপ এ সমস্ত গুণ ধারণপূব্বকি যাবজ্জীবন মহৎ মহৎ কল্যাণকর 
'ক্রিয়ানূষ্ঠান করেন, এবং ভ্স্বর্গ সমান ইয়োরোপ ও আমেরিকা, ভান্তপূর্বক যে অসামান্য 
পুরুষের নিকট উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ কাঁরয়া কৃতার্থ হয়, মনের দ্বার উদ্ঘাটনপূর্বক 
উচ্চৈঃস্বরে শ্রদ্ধা-সহকারে যাঁহার গুণবর্ণন ও মাহিমাকীর্তন করে, যাহার সর্্ব-শুভকর 
উদারচাঁরন্র আদর্শস্বর্প জ্ঞান কাঁরয়া অন্তঃকরণের সাঁহত তাহার অনকরণ প্রার্থনা করে, 
এবং এক সময়ে যাঁহার সাহত সহবাস ও সদালাপ বহমূল্য সম্পাত্ত বিবেচনা কাঁরম়া 
তল্লাভার্ে যার পর নাই আগ্রহ ও ওৎস্‌ক্য প্রকাশ করে, ও পরে যাহার অসদ্ভাবে 
শোকাকুল হইয়া দুঃসহ ক্লেশানুভবপূর্বক বিলাপ ও রুন্দন করে, ডীল্লাখত কথাগাঁল 
তাঁহারই পণ্য-প্রসঙ্গ বাঁলয়া আমাকে ক্ষমা কারও। 
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«“এাটি যাঁদ একাঁট খ্যাতাপন্ন ইংরাজের নম্মাণের সঙকজ্প হইত, তাহা 
হইলে, কত নানাপদস্থ ভম্যাধকারীর বিস্তৃত ভূসম্পাস্তর উপস্বত্ব, কত রাজ্য-শ্‌না 


রাজোপাঁধকের রাজস্ব-ভাগ, কত -পদের বেতন-মুদ্রা, কত বাঁণজ্য- 
লাভাংশ ও কত কত অন্যতম স্বাধীন বৃত্তির আয়়টন্ নপুস্তকে আঁত্কত 


ও অবিলম্বে একত্র রাশিকৃত হইয়া কার্য্যসাধন কাঁরয়া ঈদত। অথবা রামমোহন রায়েরই 
স্মরণচিহু-সংস্থাপনার্থ যাঁদ একটি সম্ভ্রান্ত ইংরেজ উদ্যোগী হইতেন, তাহা হইলেও 
কোন্কালে ইহা সম্পন্ন হইয়া যাইত। তদীয় অনুরাগ ও প্রসাদ-লাভপ্রার্থনাতেই 
অর্েশে সমূদায় সুসিদ্ধ করিয়া তুলিত। আমাদগকে ধক !1-শত িক্‌! সহন্রবার 
ধিক! এমন দুদ্দশাপন্ন হইয়াও হিন্দুজাঁতর চিরস্থায়ী হইবার ইচ্ছা আছে! যখন 
আমার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কারবার সামর্থ নাই, তখন এরূপ 1ধক্কার উচ্চারণ ও আর্ভনাদ 
প্রকাশ করা শোভা পায় না। 'কন্ত আগ্নয়াগারর অগ্নত্যংপাত ও জলন্ত দাবানলের 
সুদীঘশশখাসমূদ্গম কে নিবারণ কারতে পারে? প্রচুর বাঁরিবর্ষ না হইলে. দাবানল্গ 
আপন আধারকে ভস্মঈভূত না কাঁরয়া নিলস্ত হয় না। ভিক্ষা দূরে থাকুক, চেষ্টা দুরে 
থাকুক, বাক্যস্ফুরণেরও শান্ত নাই! পূব্বোন্ত পবান্তগ্াল আমার চিতা-ভস্মের অন্তর্গত 
অশ্নি-স্ফ্ীলঙ্গ বই আর ছুই নয়। তাহাতে কুত্রা্প কিছু উৎসাহানল উদ্দীপন কারলে 
সৌভাগ্যের বিষয় হইত । উৎসাহ প্রদণপ্ত হইল, ইতস্ততঃ তাহার উত্তাপও অনুভূত হইল ; 
কিন্তু তালপন্রের আঁশ্ন, প্রদীগ্ত হইয়াই নিব্বাণ হইয়া গেল! সকলই আক্ষেপের বিষয়! 
মনস্তাপ! মনস্তাপ ! মনস্তাপ ! অনেকে শৃগালপ্রাতিমা 'নর্্মাণ কাঁরয়া পূজা কাঁরবেন, তথাচ 
সিংহপ্রাতমার্তদর্শনে অনুরাগ ও উৎযোগশী হইবেন না। এদেশের মানবপ্রকাঁতর কি 'বকাত 
ও 'বিপর্যায়ই ঘাঁটয়াছে!_ও ইয়োরোপ! ও আমোরকা! একবার এদকে নেব্রপাত কর! 
যাঁদ রামমোহন রায়ের স্বদেশীয়বর্গের কতদূর অধঃপাত ঘাঁটিতে পারে দোঁখতে চাও, তবে 
আমাদের প্রাত একবার দাঁন্টপাত কর! উত্তম পদার্থ কিরূপে অধম হয়, উচচাশয় 
কিরূপে নঈচাশয় হয় ও মনুষ্যদেহ কিরূপে অমানুষের আধার হয়, তাহা একবার আমাদের 
প্রতি নেত্রপাত কাঁরয়া দূম্টি কর। পর্বত ফিরূপে গহদর হয়, হীরক কিরুপে অঙ্গার 
হয় ও জহ্লন্ত কাম্ঠ দিরূপে ভগস্মরাশিতে পাঁরণত হয়, তাহা একবার এই বর্তমান 
অকৃতিজ্ঞ নরাধম জাতর প্রাতি নেত্রপাত কাঁরয়া দৃম্টি কর!!!” 
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ঘোড়শ অধ্যায় 
রাজা রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত 


শাচ্তনিরপেক্ষ য্যান্তবাদ 
গ্রচারার্থ অবলাম্বত ভাষ্য 


আমরা বর্তমান অধ্যায়ে রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মাবষয়ক মত সম্বন্ধে আলোচনা 
কাঁরব। কিন্ত তাঁহার মতামত 'বষয়ে কোন কথা বাঁলবার পূর্ত, ধর্মপ্রচারার্থ রাজার 
অবলাম্বত ভাষা সম্বন্ধে অনুষশ্ঞাক্রমে কয়েকাঁট কথা বলা আবশ্যক মনে কাঁরতোঁছ। 

ধর্মপ্রচারে রাজা কি ভাষা প্রথম অবলম্বন করেন? মাঁর্টন লুথার যেমন লাঁটন 
ভাষা পাঁরত্যাগ কারয়া আধ্াঁনক জাম্মান ভাষায় (10060) 71010 09102210) 
বাইবেল গ্রল্থ অনুবাদ কাঁরয়াঁছলেন, এবং 1তাঁন যেমন দেশের প্রচালত ভাষা অবলম্বন 
করিয়া খ্শম্টধ্মের সংস্কার সম্পন্ন করেন, রাজা রামমোহন রায়ও সেইরূপ বাঙ্গাঙ্গা 
ভাষায় বেদান্ত শাস্ত্র অন্বাদ করেন, এবং সংস্কৃত পাঁরত্যাগ কাঁরয়া কোন প্রচালত ভাষায় 
জনসাধারণের মধ্যে ধম্মপ্রিচার কাঁরবেন, স্থির করেন। কি ভাষা প্রথমে অবলম্বন করেন, 
তাঁদ্বষয়ে অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক। ষোড়শ বংসর বয়সে পৌত্তীলকতার প্রাতবাদ 
করিয়া ও একেশবরবাদ সমর্থন কাঁরয়া যে প্রবন্ধ 'লাঁখয়াছলেন, তাহা হস্তাঁল?প মাত্র" 
মুদ্রত হয় নাই। বোধ হয়, তাহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারার্থ দলীখত নহে। পাঁরবারস্থ 
ব্যাস্তগণ জ্ঞাত ও বন্ধুগণের মধ্ো, স্বমতপ্রকাশ ও বিচারের জন্যই গলাঁখত। উন্ত পুক্তক 
সম্ভবতঃ বাত্গালা গদ্যে লাখত হইয়াছিল, এবং মধ্যে মধ্যে, বোধ হয়, সংস্কৃত শ্লোকও 
ছিল। উহা যে সাধারণের মধ্যে প্রচারত হয় নাই, তাহা রাজার বেদান্তসন্রর বাখ্যার 
অনূষ্ঠানপলে আভাস পাওয়া যায়। অনষ্ঠানপনে বাঙ্গালা গদ্যপাঠের যেরূপ নিয়মাবলী 
দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, রাজার বেদান্তভাব্যই প্রথমে জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচারত হইয়াছিল। ১৮১৫ খশষ্টাব্দে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। 

রংপুর থাঁকতে রাজা শাস্ত্রীয় বিচার কারতেন। রঙ্গজ্ঞান সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষ 
পুস্তকও ছলীীখতেন। সে সময়ে বাঙ্গালা গদ্যে পূস্তক রচনার প্রথা ছিল না :_ীলাখলে 
লোকে বৃঝিতিও পারত না। সে সমক্ষে আদালতের দলিলাদ সচরাচন পারপ্যভাষাস 
লিখিত হইত। শশাক্ষিত লোকেরা অনেকেই পারস্যভাষাভিজ্ঞ গছিলেন। যাঁদও মুসলমান- 
রাজশাসনকালের ন্যায়, পারস্য রাজভাষা ছিল না, তথাচ পারস্যমভাষার চচ্চঠা অনেক পাঁরিমাণে 
প্রবল 'ছিল। 'বশেষতঃ আদালতে পারস্য ভাষার ব্যবহার ছিল। রংপুর তখন একাঁট 
মুসলমানপ্রধান স্থান। মুসলমানদের সাঁহত রাজার আত্য়ীয়তা 'ছিল। রাজা মুসলমান 
শাস্ত্রাঁদর চচ্চ্ কাঁরতেন। মৌলবীদের সাঁহত মুসলমানশাস্ত্র বিষয়ে বিচার কাঁরতেন। 
মৌলবাীরা তাঁহাকে “জবরদস্ত মৌলব' বাঁলতেন। রংপুরে অবাঁস্থাতকালে 'তাঁন যে 
পাওয়া যায়। তান সেখানে, ব্রাহ্মণ পাণ্ডতদের সাঁহতও বিচার কাঁরতেন। তাঁহাঁদগের 
সাহত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বেদান্তের কোন কোন অংশ অনুবাদ কারয়াছিলেন। 


৮২ 


১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে যে, জ্জ্ঞানাঞ্জন পুস্তক পুনমর্শীদ্ূত হইয়াঁছল, তদ্দহারা জ্ঞাত 
হওয়া যাইতেছে যে, রাজা বাঙ্গালা গদ্যেই রা কোন কোন অংশ অনুবাদ করেন। 
শ্রীষ্দন্ত যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রকাঁশত রাজার ইংরোঁজ গ্রল্থাবলগর প্রথম খণ্ডের পণ্চম 
পৃঙ্ঞাতেও এ কথা লাখত আছে। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে, রাজা একেম্বরবাদ 
প্রচারার্থ প্রথমে পারস্য ভাষায় মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তক 'লাঁখয়াছিলেন, এবং বাঙ্গালা 
গদ্যে বেদান্তের কোন কোন অংশ অনূবাদ কারয়াছলেন। কিন্তু এখন বাংগালা 
গদ্য লাখবার কোন প্রচালত প্রণালী ছিল না বাঁলয়া মৌলক (071610791) পুস্তক 
বাঙ্গালা গদ্যে লেখেন নাই। কেবল কোনপ্রকারে সামান্য অনুবাদকার্যয বাঙ্গালা ভাষায় 
সম্পন্ন কাঁরয়াছলেন। গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের সাঁহত চারে, সামান্য বাঙ্গালা প্রবন্ধ 
ধলাঁখয়া থাকতে পারেন, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। 


তুহ্ফাতুল মওয়াহদ্দশন' প্রকাশ 


রংপুর কিম্বা মুরাসদ্দাবাদে রাজা 'তুহ্‌ফাতুল মওয়াহদ্দীন' নামক পুস্তক পারস্য 
ভাষায় রচনা করিয়া প্রচার করেন। এই পুস্তকে রাজা তাঁহার পূর্ববলাখিত একখান 
ধম্মসম্বন্ধীয় বিস্তৃত গ্রন্থের উল্লেখ কাঁরয়াছেন। উহাও পারস্য ভাষায় লাঁখত। এই 
পুস্তকখানর নাম “মনাজারাতুল আঁদয়ান'! এই নামাঁটর অর্থ 'বাবধ ধম্মের বিচার । 
পুস্তকখান তুহফাতুল মওয়াহদ্দীনে'র ?কছ পূর্রে কিম্বা একই সময়ে রচিত 
হইয়াঁছল। ইহা বিলক্ষণ সম্ভব বাঁলয়া বোধ হয় যে, এই মনাজারাতুল নামক পুস্তক 
রাজা রংপুরে অবস্থানকালে াখয়াঁছলেন। এই পুস্তকে রাজা শাস্ত্ানরপেক্ষয্যান্ডতবাদ 
(51017511572) এবং একেশবরবাদ সমর্থন কাঁরয়াছেন। তহৃফাতুল পুক্তকেও তাহাই 
কাঁরয়াছেন। মনাজারাতুল পুস্তকখাঁন এখন পাওয়া যায় না। পাগয়া গেলে বড়ই 
আহনাদের বিষয় হইত। উন্ত পুস্তকে 'বাবধ ধর্মের সমালোচনা কিরুপভাবে কাঁরয়া- 
1ছলেন, জানতে পারা যাইত। জগ্গতে প্রচালত +বাবধ ধর্মের আলোচনা কাঁরয়া তাহা 
হইতে সাধারণ তন্ত্র রাজাই প্রথমে প্রকাশ করেন । উত্ত গনাজারাতুল পুস্তক যাঁদ পাওয়া যাইত, 
তাহা হইলে উহাতে রাজা 'বাভন্ন ধর্মপ্রণালীর সমালোচনা কাঁরয়া কোন সাধারণ ধর্্ম- 
তত্তেবেব কথা বাঁলয়াছেন ক না, জানা যাইতে পাঁরত। উন্ত পুস্তকের নাশদ্বারা নিশ্চয় 
হইতেছে যে, উহা কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। বোধ হয়, সংপ্রাসদ্ধ দাশীনক হউম- 
সাহেবের অনুকরণে রাজা উহা কথোপকথনচছলে 'লাঁখয়াছিলেন। উন্ত পুস্তক যাহাতে 
প্রাপ্ত হওযা যায়, তাঁদবষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। রাজা নিজেই 'লাঁখয়া 
গিয়াছেন যে, "তুহ্ফাতুল মওয়াহদ্দীন' তিনি মাঁদ্রত কাঁরয়া প্রকাশ কারিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাঁহার 'লাখবার ভাঙ্গতে ইহাও বোধ হয় যে. মনাজারাতুল পুস্তক কখনও মাদ্রুত 
করেন নাই॥ হস্তপ্রাতীলাঁপ হইয়া উহা প্রচলিত হইয়াছিল। সে সময়ে এদেশে মুদ্রাযল্ 
প্রীতাষ্ঠত হইতে আরম্ভ হইয়াঁছল মান্র। 


প্রচারাথ” বাঙ্গালা গদ্য অবলম্বন 


ষখন রাজা কাঁলকাতায় আঁসয়া বাস কাঁরলেন, এবং জশবনের মহারত বাঁলয়া ররন্মা- 
জ্ঞান প্রচারে ব্রত হইলেন, তখন 'তাঁন পারস্য ভাষা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া বাঙ্গালা গদ্য 
অবলম্বন কাঁরলেন। বাঙ্গালা গদ্য অবলম্বন কাঁবয়া ধম্মগ্রল্থ 'লাখবার অনেক কারণ 
ছল। প্রথম, কলিকাতা 'হন্দপ্রধান স্থান। বাঙ্গালণ 'হন্দুদের মধ্যে ধর্প্রচার কারতে 
হইলে, বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বন করাই সুবিধা! দ্বিতণয়, তখন মুসলমানাদগের আঁধপত্য 


ই৮৩ 


চাঁলয়া গিয়াছে । পারস্য ভাষা শিক্ষা করা হ্থাস হইয়া আসতোছল ; ইংরোজ শিক্ষা 
আরম্ভ হইতোঁছল ; সতরাং রাজা বাঙ্গালা ও ইংরোজ ভাষায় তাঁহার ধম্মগ্রিল্থ সকল 
প্রচার কারতে লাগলেন । তৃতীয়, কের, ওয়ার্ড প্রভাতি খ্রীষ্টয়ান মসনরীগণ কিছ 
কাল পূর্ব হইতে বাংগালা ভাষা অবলম্বন কাঁরয়া খ্রীষ্টধর্্ম প্রচার কাঁরতোঁছলেন। 
তাঁহাদের দৃষ্টান্ত রাজার বাঙ্গালা ভাবা অবলম্বনের একটি কারণ হইতে পারে। পৃব্বে 
[তান বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্তের কোন কোন অংশের অনুবাদ কাঁরয়াছিলেন ; কল্তু 
পারস্য ভাষাই প্রধান অবলম্বন ছিল। এক্ষণে খহশীষ্টয়ান মিসনরীদগের ন্যায় বাও্গালা 
ভাষাকেই প্রধান অবলম্বন কাঁরলেন। 

খশান্টয়ান ?মসনরীদগের নিকটে তিনি যে বাঙ্গালা গদ্য লাখবার প্রণালী শিক্ষা 
কাঁরয়াছলেন, এমন নহে । মিসনরী।দগের অনেক পূব্বে ষোড়শ বংসর বয়সে, বোধ 
হয় ১৭৮৮ খডীম্টাব্দে, সণভবতঃ তান প্রথমে বাঙ্গালা গদ্য ?লাখয়া।ছলেন। রংপুরে 
কোন প্রকার সাহায্যানরপেক্ষ হইয়াও তান বেদান্তাঁদর বাঙ্গালা গদ্য অনুবাদ এবং 
বোধ হয় কিছ; কিছ বাঙ্গালা বিচারগ্রন্থও 'লাঁখয়াছিলেন। তাঁহার প্র।তদ্বল্দবী গৌড়- 
কান্ড ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালা গদ্য অবলম্বনে তাঁহার প্রবন্ধের উদর ?দতেন। 

যে সময়ে তিনি 'তুহ্‌ফাতুল মওয়াহদ্দশীন' গ্রন্থ লেখেন, সে সময়ে তাহার ধর্ম্ম- 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিশ্বাসের কিরূপ অবস্থা ছিল, আলোচনা কারয়া দেখ উীচত। 
ইংরোজ শিক্ষা কারবার অনেক পূর্বেই রাজা বেদান্ত পাঠদ্বারা পৌন্তীলকতার 
অসারতা বুঝতে পারেন এবং একে*বরবাদে উপনীত হন। কোরান ও মুসলমান 
ধম্মগগ্রন্থাঁদ পাঠেও রাজার মনে একে*বরবাদ দূটীকৃত হয়। যাঁদও এই সমস্ত উপায়ে 
রাজার মনে ধম্মভাব বিশুদ্ধ ও সরল আকার ধারণ কাঁরয়া একেশবরবাদে, পাঁরণভ 
হইয়াছল, যাঁদও তান বহ্‌দেবোপাসনা ও পৌত্তীলকতা পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছিলেন, তথাচ 
বেদান্ত ও কোরানে এমন কিছু নাই হদ্দবারা অলৌকিক প্রত্যাদেশ, ও অনৈসার্গক 
ক্রিয়ায় বিশ্বাস এবং অন্যান্য কুসংস্কার হইতে পাঁরত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্র 
যে মন্‌ষ্যের রাঁচত, ঈশ্বরের আদেশ নহে, ধম্মযাজকেরা যে মনৃষ্যের উন্নাতিপথে কণ্টক 
[নক্ষেপ কাঁরয়া থাকেন, অনৈসার্গক ঘটনায় শ্বাস যে ভ্রান্তিমান্র, ইহা বুঝতে পারা 
কেবল বেদান্তাঁদ শাস্তরপাঠে হয় না। সব্বপ্রকার কুসংস্কার উচ্ছেদ কাঁরয়া, এীতহাঁস্ক 
ও অলৌকিক অভ্রান্ত শাস্ত পরিত্যাগ কাঁরয়া, কেবলমাত্র প্রকাত বা রম্ষান্ডগ্রল্থ পাঠ 
কাঁরয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানোপাজ্জন, এবং মনৃয্যজাতর মত্গালাকাজ্ক্ষা ও উন্নাতচেম্টাই 
যে ঈশবরোপাসনার প্রকৃষ্ট উপায়, এই সকল ভাব ও মত রাজা বেদান্তশাস্ত্, কোরান 
কিম্বা অন্য কোন প্রচালত ধর্মশাস্তে প্রাপ্ত হন নাই। আরবদেশীয় মতাজল এবং 
মওয়াহদ্দখন সম্প্রদায়ের দাশীনক গ্রল্থ সকল, এবং ইয়োরোপের অস্টাদশ শতাব্দীর 
শাস্ত্রনিরপেক্ষ য্যান্তমূলক গ্রল্থসকলে রাজা এই সকল মত প্রাপ্ত হইয়াছলেন। মত 
ও বিশ্বাস সম্বন্ধে ইহা তাঁহার একাঁট গ্‌রুতর পাঁরবর্তন। তান এই স্থানে হিন্দ 
ও মৃসলমানাঁদগের শাস্রীনাদ্দস্ট সীমা আতক্রম কাঁরয়া এবং ইয়োরোপের মধ্যযূগের 
কসংস্কার শৃঙ্খল ভগ্ন কাঁরয়া বর্তমান সময়ের সভ্যতার আলোকে উপনীত হইলেন। 


বর্তমান য্গের মূলমন্ত্র 


মানবের মানাঁসক, সামাজিক, রাজনোৌতক, নৌতক ও আধ্যাতক স্বাধশনতাই 
বর্তমান সময়ের সভ্যতা ও জ্কানের প্রধান ভীত্ত। শাস্ন, জনশ্রাত, দেশাচার এবং 
কুসংস্কারের নিগড় হইতে মানবের ম্নান্ত, ইহাই বর্তমান যগের মূলমল্ল। মানুষ এখন 
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সাবালক হইয়া আতমরক্ষা এবং আত্মাবলম্বন কাঁরতে শাখয়াছে। এই মৃূলমল্ত্, এই 
মোঁহনী শান্ত, ইয়োরোপে অষ্টাদশ শতাব্দী; গিশেষভাবে জাগ্রত হইয়া ভীঠয়াছিল ॥ 
ষোড়শ ও. সপ্তদশ শতাব্দীতে লোকের মন ইহার জন্য প্রস্তুত হইতোঁছল। অষ্টাদশ 
শতাব্দদতেই ইহার পাঁরণাম। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বেকন, এবং উন্ত শতাব্দীর 
শেষভাগে লক, মানবের ব্যাদ্ধকে অনেক পাঁরমাণে স্বাধীনতা প্রদান কারয়া বান। 
প্রান দর্শনশাস্ত সকলের বিরদ্ধে বেকন অনেক যুদ্ধ কাঁরয়াছিলেন। মধ্যযুগে 
খতশীভ্টয়ান ধম্মমত এবং আঁরম্টটলের দর্শনশাস্ত্র, দুই দুহাঁট মিলাইয়া মানবের চল্তাকে 
বদ্ধ কারবার জন্য একট লৌহানিগড় প্রস্তুত করা হইয়াছল। মধাধূগে সমস্ত বিষয়ে 
কতক্ঙ্গলি 'স্থরাসিদ্ধান্ত কাঁরয়া রাখা হইয়াছল। মনুষ্যকে কোন বিষয়ে স্বাধীন 
ভাবে চিন্তা কাঁরতে, কোন স্বাধীন মত গ্রহণ কাঁরতে, গকংবা স্বাধীনভাবে সত্যানুসম্ধান 
করিতে দেওয়া হয় নাই। বেকনের পূর্র্বে কোপার্নকাস গায়োরার্ডেনো, ব্রুনো, গ্যালালও, 
টাইকোব্রেহি, কার্ড্যান ভেসালিয়াস প্রভাত অনেক মহাতযা ভোঁতিক ধবজ্ঞান এবং 
জ্যোতার্বদ্যার চচ্চঠা কারয়া অনেক নূতন মত স্থাপন কাঁরয়া মধ্যয্গের দর্শনশাস্তরকে 
ভাঁঙ্গয়া 'দয়াছলেন। আ'রম্টটলের তক্শাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানকে মহাপাশ্ডিত রেথাস; 
দাশেষভাবে আকরুমণ করেন। বেকন এই সকল দম্টান্তদ্বারা উৎসাহত হইয়া 'স্থর 
কাঁরলেন, যে, জ্ঞানের সকল 'িভাগেরই উল্নাত সাধন করিতে হইবে। এই জন্য তান 
সমগ্র জ্ঞানরাজ্য পর্যবেক্ষণ কাঁরলেন। যত প্রকার বিজ্ঞান হইতে পারে, তাহা নির্ধারণ 
কাঁরলেন! তাঁহার সময়ে প্রত্যেক বিজ্ঞানে কি পাঁরমাণ সত্য ছিল, দি কি অভাব ছল, 
ক কি বিষয়ে নূতন গবেষণা আবশ্যক, তাহার এক বিস্তৃত 'ববরণ 'লাঁখলেন। 


বেকন একাঁট নূতন প্রণালী 'স্থর কাঁরলেন। এই প্রণালী দ্বারা [বজ্ঞানের সকল 
বভাগে গবেষণা ও উন্নাতি চলতে পারে। 0৪] 0122170]), 07 017581))। 


বেকনের পূক্রে আরিম্টটলের প্রদাশত ন্যায় (5১511961917) কিংবা অনুমান 
(10990061077) প্রাচীন দর্শনশাস্ব্ের প্রণালী ছিল। বেকন প্রুদশন কারলেন যে, উক্ত 
প্রণালীদ্বারা সত্যের আঁবহ্কার হয় না। গবেষণা ও পরণক্ষাদ্বারা যে ব্যাপ্তানর্ণয় 
(17709000018) বা কার্যাকারণসম্বন্ধ-নির্ণঘয় হইয়া থাকে, তদ্দবারাই নূতন সত্যের 
আঁবচ্কার হয়। সত্য-নির্ণয়ের পথে কি কি বিঘখ আছে, বেকন তাহা পাঁরচ্কাররূপে 
প্রদর্শন কারলেন। কি কি ভ্রান্তি ও কুসংস্কারদ্বারা মনুষ্য সত্যনির্ণয়ে অকৃতকার্য 
হইতেছে, বেকন তাহাও পাঁরজ্কার কাঁরয়া বুঝাইয়া দিলেন। 


প্রথম, প্রাচীন শাস্ত বা ভীস্তভাজন লোকের নামে কোনও মত প্রচাঁরত হইলে, 
লোকে তঁদ্বিষয়ে স্বাধীনভাবে 'বিচার করিতে পারে না। সুতরাং সত্যানর্ণয়ে অসমর্থ 
হয়। প্রাচীনকালের ভান্তভাজন ব্যান্তগণ কিংবা 'িতাপতামহাঁদর প্রাত স্বাভাবিক ভান্ত- 
বশতঃ তাঁহাদের অবলম্বিত বা প্রচারিত মতের যাথার্থাবিষয়ে মানুষ অনুসন্ধান কাঁরতে 
পারে না। বেকন চার প্রকার উপাস্য প্রাতমা, (10019) অর্থাৎ একদেশদার্শতা প্রভাত 
ভ্রান্তির চার প্রকার হেতু নিদ্দেশ করিয়াছেন। 

মন্‌ষ্য কির্পে সত্য হইতে 'িচ্যত হয়, বেকন তাহা প্রদর্শন কারলেন। জনশ্র্ীতি, 
কুসংস্কার, ও বড়লোকের শাসন-বাক্য* হইতে ম্যন্ত হইয়া করূপে সত্যনির্ণয় করিতে 


* [0019 ০01 0)6 010০, 1915 01 006 ০8৮৩, 10015 01 86 7191006% [01209, 
10015 01 015 036806. 
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হয়, এবং প্রকৃতি বা ব্রহ্মাশ্ডের নিয়ম সকল পর্যবেক্ষণ কাঁরয়া কিরূপে অসাম জ্ঞানের 
পথে অগ্রসর হইতে হয়, বেকন তাহা বুঝাইয়া 'দিলেন। 

স/প্রাসদ্ধ মনস্তত্তীবংৎ পণ্ডিত লক্‌ বেকনের এই কার্যের আরও উন্নাতি পাধন 
কাঁরলেন। বেকন মানবব্যাদ্ধকে যে স্বাধীনতা প্রদান কাঁরিয়া গেলেন, লক্‌ তাহার 
আরও উন্নাতসাধন কাঁরয়া, উহাকে দাশশনক ভীন্তর উপর স্থাঁপত কাঁরলেন। লক: 
বাঁললেন ষে, সত্যানর্ণয়ের পূর্বে ইহা স্থির করা আবশাক যে সত্য কঃ জ্ঞান কিঃ 
জ্দ্রেযই বাকি? মনৃষ্যের কি বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে, এবং ক কি 'বষয় জানবার 
শান্ত মানুষের একেবারেই নাই। এই সকল াবচার করা আবশ্যক। এই জন্য জ্ঞান ক, 
তাহার 'ভীত্ত ক, তাহার উৎপাত্তর প্রণালী ক, তাহার লক্ষণ কি, তাহার যাথার্থতার 
পারমাণ কি? লক- তাহার মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে এই সকল 1বষয়ের সিদ্ধান্ত কাঁরলেন 
(71552 0018021171105 009 [30100917 0109915691001185) | 


লক: জ্ঞানের লক্ষণ 1স্থর কারলেন। জ্ঞানলাভের সম্ভাবনার পাঁরমাণ কোন্‌ 'বষয়ে 
ত দূর আছে, এবং কি উপায়ে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, ইহা নির্ধারণ কাঁরয়া, 
লক্‌ বেকনের নূতন প্রণালশর ভীত দুট্রীকৃত কাঁরলেন। লক: প্রদর্শন কাঁরলেন যে, 
প্রাচশন দর্শনশাচ্ের আঁধকাংশ কথা অর্থশূন্য বাক্যমান্র ; তাহাতে পদার্থের জ্ঞান নাই। 
লকের মতে মানসপ্রত্যক্ষ ও হীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ 1বষয়ের অতাঁত যাহা কহ আছে, তাহা 
জ্যানবার আমাদের শান্ত নাই। সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান, জ্ঞানাভাষ মান্র, জ্ঞান নহে। 
লক- আরও প্রদর্শন কাঁরলেন যে, আমাদের কোন জ্ঞান বা ধারণার বাস্তবতা বিষয়ে 
পরগক্ষা কাঁরতে হইলে, দেখা উীঁচত যে. সে জ্ঞানের উৎপাত্ত 'ি প্রকারে হইয়াছে ১ 
1করুপ অভিজ্ঞতার (50909121009) ভাত্তর উপরে এ জ্ঞান প্রাতম্ঠিত। "যদ আমাদের 
ইীন্দিয়বোধ ব। মানসাকব্য়ার উপরে উত্ত জ্ঞান প্রীতাষ্ভত না থাকে, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই 
পীরত্যাজ্য। আভজ্ঞতার (121011617০0) 'ভাত্ত অনুসারে স্থির কাঁরতে হইবে যে, সে 
জ্ঞান যথার্থ কি না, অথবা কতদূর সম্ভবপর। এ জ্ঞান কতদূর যথার্থ স্থির কাঁরতে হইলে 
বেকনের প্রণালী অবলম্বন কারিতে হইবে। অর্থাৎ ভূয়োদর্শন, পরণক্ষা ও ব্যাষ্তানির্ণয 
(1179006017) অবলম্বন কাঁরয়া দোঁখতে হইবে, উহা সত্য ক অসত্য 2 কুসংস্কার, প্রাসদ্ধ 
ব্যান্তাদগের শাসনবাক্য, প্রাচীনকালের মহাতনাদগের প্রাত ভান্ত, জনশ্রুতি, এই সকলের 
দ্বারা যে সকল ভ্রান্তির উৎপাঁত্ত হয়, বেকনের ন্যায়, লক্‌ তাদ্বরূদ্ধে লেখনীচালনা করেন। 
[তিনি শাস্বনিরপেক্ষ যান্তবাদের মূলসূত্র রাঁখযা যান। তাঁহার মতে দি ধর্স, কি 
রাজনশীতি, কি বিজ্ঞান, কোন বিষয়সম্পন্ধীয় কোন একটি মতে সায় দিতে হইলে, 
তদুপয্ন্ত প্রমাণ আবশ্যক। 


লক্‌ রাজনোৌতক বিষয়েও এইরূপ হাস্তবাদ, স্বাধীনাচন্তা ও অনুসন্ধান প্রয়োগ 
করিয়া শিয়াছেন। তাঁহাল সিদ্ধান্ত এই যে. গবর্ণমেন্টের কোন মৌ?লক ক্ষমতা নাই। 
সমাজের লোকাঁদ্গের প্রাতীনাধ বা ট্রত্টী বাঁলয়া গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা । সকলেই নিজ 
নিজ মঙ্গলের 'নামত্ত, স্বাধীনভাবে, সমাজের নিয়মাধশন থাকতে মত দিয়াছে বাঁলয়াই 
সমাজ চলিতেছে । প্রততাক ব্যান্ড কল্যাণ সাধনই সমগ্র সমাজের উদ্দেশ্য। সমাজে 
থাকিতে গেলে ব্যান্তগত স্বাধীনতা কিছ খব্্ব হয়, সত্য; কিন্তু এইটুকু ক্ষাত, 
আঁধকতর মঙ্গল বা আধকতর লাভের জন্য প্রত্যেক বান্ত স্বাকার কারভেছে। খখন 
দেশের রাজশাসন বা সমাজের নিয়ম এরূপ হয় যে, প্রত্যেক বান্তর মঙ্গল না হইয়া 
অন্ধ্গল সাধিত হইতে থাকে, তখন সেই গবর্ণমেন্ট বা সেই সামাজিক নিয়মের পাঁরবর্তন 
হওয়া আবশ্যক! লকের মতে ব্যান্তগত মঙ্গলসাধন কারবার 'নামতই লোকে সমাজভ্ত্ত 


৮৬ 


হইয়াছে, এবং গবর্ণমেন্টের হস্তে শাসনক্ষমতা 'দিয়াছে। যদ সে উদ্দেশ্য ?সদ্ধ না হয় 
তাহা হইলে প্রত্যেক ন্যান্তর উপর গবর্ণমেন্টের কিংবা সমাজের কোন কশ্ত্ব থাকা 
উঁচত নয়। 

ধ্মাবষয়েও, লক্‌ স্বাধীনাঁচন্তার পাঁরচর শদয়াছেন। লক খী।স্টয়ান ?ছিলেন। 
কিন্তু মনূষ্যের স্বাধীনতা, পাপের জন্য পারলোৌকিক দণ্ড, এবং যাঁশুখ্সষ্টের ঈশ্বরপ্ 
[বিষয়ে অনেক পাঁরমাণে আম্মেোনয়ানমতাবলম্বী, সোঁসাঁনয়ান কিংবা ইউীনটোরিয়।ন 
ছিলেন। লক, ধর্মাবষয়ে ব্যান্তগত স্বাধীনতার আঁতিশয় পক্ষপাতন 1ছিলেন। লক 
বাঁলতেন যে, প্রত্যেক ব্যান্তর উাঁচত চরাগত মতের বন্ধন হইতে মুস্ত হইয়া নিজের [িচার- 
শান্ত পারচালনাপূর্র্বক ধম্মমত 'স্থর করেন, যে কোন ধর্মমত জ্ঞানের 'বরোধ+, তাহাতে 
[ব*বাস করা উচিত নহে। যে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা মনৃষ্যের পক্ষে সম্ভব, সে বিষয়ে 
ধাঁদ্খচালনা কাঁরয়া সত্য নির্ণয় কর। কিন্তু যেখানে মানবের আভজ্ঞতা অসম্ভব, যেখানে 
মানবীয় জ্ঞান সম্ভব নহে, সেখানেই কেবল বিশ্বাস সম্ভব। কিন্তু বিশ্বাস যেন জ্ঞানের 
গবরোধী না হয়। বিশ্বাসের বিষয় মানবজ্ঞানের আতীরিন্ত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের 
বিরোধ হইতে পারে না; হওয়া উচিত নহে । এইরূপে লক্‌, পরমে*বরের নিকট হইতে 
1বশেষ শাস্ত্র লাভের স্থান রাখিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাস সম্বন্ধে লকের মত সংক্ষেপুতঃ 
এই :- যেখানে মানবের আঁভজ্ঞতা বা বাঁদ্ধ পেপাছতে পারে না সেখানেই বিশ্বাসের স্থান। 
সেই বিশ্বাস, মানবজ্ঞানের বিরোধখ হইবে না, জ্ঞানাতীপিন্ত হইতে পারে। মানবজ্ঞানের 
[বিরোধী হইলে, উহা পাঁরিত্যাজ্য। 

বেকনও অলোৌকক শাস্তের এইরূপ একটি স্থান রাখিয়া গিয়াছেন। জগৎ দোখয়া 
ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাই স্বাভাঁবক ধম্ম। যে সকল 'বশেষ তত্ব, জগং 
দোঁখয়া জানা যায় না, সেই সকল তত্ডেবর জন্য অলোৌকক শাস্ত্রের প্রয়োজন ; কিন্তু 
তাহার মতে এই অলোঁকিক শাস্তদ যেন স্বাভাঁবক ধম্মের বিরুদ্ধ না হয়। স্বাভাঁবক 
ধর্মে যাহা আছে, তাহার আঁতীারন্ত কথা অলোৌকক শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। 


অন্টাদশ শতাব্দীর ভশীক্ষষ্টগণ 


এক্ষণে লকের পরবন্তর্ঁ সময়ের কথা বাঁল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কতকগ!ল 
চন্তাশনল ব্যান্ত, বেকন এবং লক প্রদার্শত যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্তা বিশেষভাবে ধর্ম 
বিষয়েও নিয়োজিত কাঁরলেন। এই সকল লোককে একেমশ্বরবাদনী (92565) বলে। 
কাঁলনস, িপ্ড্যাল. টোল্যান্ড, চব্স, মরগ্যান সাফটসবেরী প্রভূভি লোক প্রধান 
একেশ্বরবাদশী (1021569) ছিলেন। বাঁহজগৎ এবং মানবের জ্ঞান তাঁহাদের ধর্মের 'ভাত্ত 
ছিল। এই জগৎকে জ্ঞানদ্বারা অনসন্ধান কাঁরয়া তাঁহারা স্বাভাবিক ধর্মে উপনীত 
হইয়াছিলেন। পাঠকবর্গের অবগাঁতর জন্য আম্রা নিম্নে তাঁহাদের প্রধান প্রধান মতগ্াঁল 
সংক্ষেপে বাঁলতোছি। 

১। একেশ্বরবাদ। একজন জগতের কর্তা আছেন, ইহা তাঁহারা কার্যকারণসম্বন্ধ 
এবং কৌশল সম্বন্ধীয় যযান্তদ্বারা প্রমাণ কাঁরমছুন। 

২। ঈশ্বর নিয়ন্তা। প্রাকৃতিক নিয়ম সকল এবং অপারিবর্তনীয় নীতি সকল, এই 
দুই প্রকার নিয়মে জগৎ পাঁরচালিত হইতেছে। 

৩। মন্ষ্যের আত্মা অমর । পরলোকে আতমা কম্মফলভোগ করে। মানবাতনা 
স্বাধীন। আপনার কার্য্ের জন্য মনুষ্য পরমেশবরের নিকট দায়ী। পাপ পণ্যের জনা, 


শে ২৮৭ 


পারলৌকিক দণ্ড-পুরস্কার আছে। মনুষ্যের নৌতিক ও ধম্মগত প্রকৃতি এবং সামাজঝ 
অবস্থা বিচার কাঁরয়া তাঁহারা এই সকল সিদ্ধান্তে উপন*ত হইয়াঁছিলেন। সুতরাং 
তাঁহাদের মতে পরমেশ্বর মানবের বিধাতা ও 'বিচারক। 

৪1 পরলোকে পরমেশ্বরের পূর্ণ ন্যায়াবচার প্রকাশিত হইবে। 

&। বাঁহজগৎ এবং মনুষ্যের বাদ্ধগত ও নোৌতিক প্রকৃতি, সকল যুগে, জাতি- 
1নাব্্বশেষে, মনুষ্যমাপ্রকে জ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষা দিতেছে। বিশেষ কোন যুগে, বিশেষ 
জাতিকে বা ব্যন্তকে পরমেশ্বর বিশেষ কোন শাস্ত্র দিয়াছেন, অথবা তাঁহাদের বিষয়ে 
ধর্মের কোন প্রকার বিশেষ 'বধান কাঁরয়াছেন, তাহা এই সকল একেশ্বরবাদশরা কোন 


ক্মেই স্বীকার কাঁরতেন না। তাঁহারা বাঁলতেন, পরমেশ্বরের 'বধাতৃত্ব বিশ্বজনীন । 
সকলের প্রীত সমান। প্রাকৃতিক 'নয়ম ও কার্যকারণসম্বন্ধ দ্বারা তাঁহার 'বধাতৃত্বের 
কুয়া হইয়া থাকে। 


৬। সকল দেশে ও সকল জাতীয় লোকে স্বাভাবিক ধম্মের আলোক দ্বারা পরিত্রাণ 
লাভ করিতে পারেন, অর্থাৎ ঈশ্বরে 'বি*বাস কাঁরলে এবং বিবেকের বাণ অনুসারে কার্য 
কাঁরলে, মনূষ্য মান্তলাভ করিতে পারে। ধন্মসাধন করা, কর্তব্য পালন করাই পারন্রাণের 
একমান্ন ও 'বিশবজনশন পল্থা । 

৭। নোৌতিক 'নয়মের উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ। উহাই পরমে*বরের ইচ্ছা । 


উপরে তাঁহাদের ভাবাত্যমক মত সকলের বিষয় বলা হইল । নিম্নে তাঁহাদের কয়েকাঁট 
অভাবাতমনক মতের কথা বাঁলতোছি ;-₹_ 


৯। এ্রাতহাসিক শাস্ত্র অর্থাৎ খনষ্টিয়ান শাস্ত্র, মুসলমান শাস্ত্র ইত্যাদ শাস্ত্রকে 
তাঁহারা অনভ্রান্ত বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেন না। শাস্ত্র সকল যে, বিশেষ কোন 
ঈশ্বরানৃপ্রাণিত ব্যান্ত দ্বারা আলো কিক বা অনৈসার্গকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহ। 
তাঁহারা স্বীকার কাঁরতেন না। তাঁহাদের মতে বিশেষ কোন ঈশ্বরপ্রোরত শাস্ত মাঁনলে 
দুইটি দোষ ঘটে। 


প্রথম. পরমেশ্বরের ন্যায়বিচারের প্রাত দোষারোপ হয়। পরমেশ্বর সমগ্র মনুষ্য 
জাতির শ্পিতা। তাঁহার প্রাত কোন বিশেষ জাতি বা ব্যান্তর বিশেষ দাব নাই। এইটি 
ঈশবরপ্রোরত বিশেষ শাস্তের বিরুদ্ধে নোতিক আপাতি। 

ছবতীয়, বিশেষ শাস্রের প্রতি তাঁহাদের দ্বিতীয় আপাতত এই যে, এ প্রকার শাম্ত্ 
মানতে হইলে, এমন কছ; মানিতে হয় যাহা প্রাকৃতিক নিয়ম, মনুষোর স্বাভাঁবক জ্ঞান 
এবং নৌতিক প্রকাঁত হইতে ভন্ন। এ প্রকার শাস্ত মানতে হইলে, অলৌকক ও 
অনৈসার্গক '্িয়াতে 1বশবাস কাঁরতে হয়। কন্ত তাঁহারা অনৈসার্গক য়ায় বিশ্বাস 
কাঁন্তেন না.বলিয়া শাস্্ই অস্বীকার কাঁরয়াছিলেন। 

ই। উপার-উত্ত কারণে, এই সকল একেশ্বরবাদীরা (1091563) পরমে*্বরের বিশেষ 
বিধানে বিশ্বাস কাঁরতেন না। 

৩। যাহা কিছ অলৌকিক ও অনৈসার্গক সে সমস্ত বিষয়ই অস্বীকার কাঁরতেন। 
সূতরাং বাইবেল শাস্তে যে সকল অলো কিক ক্রিয়া বার্ণত হইয়াছে. তাহা তাঁহারা বিশ্বাস 
কাঁরতেন না। 

৪1 যাহা কিছু জ্ঞান এবং বিবেকের বিরোধ, তাহা ত্য শাস্মেই থাকুক, তাঁহাদের 
মতে তাহা পারত্যাজ্য। জ্ঞান, বিবেক এবং নশীতর অপাঁরবর্তনীয় নিয়ম সকল আমাদের 
নেতা। ইহাই ধর্মের কান্ট পাথর। শাস্রে ও প্রচালত ধর্দ্সে, জ্ঞান এবং নীতির 


২৮৮ 


অনুমোদিত যাহা কিছু আছে, তাহাই গ্রহণ কারতে হইবে। তীঁক্ভন্ন আর সকলই 
পারতাজ্য। 


ইত্হারা গ্লেটোর দর্শনশাস্ এবং সক্কেটিসের নীতি উপদেশকে আতশয় শ্রদ্ধা 
কাঁরতেন। ইহারা গ্রীষ্টের উপদেশ সকল মানিতেন। গ্্রীষ্টের উপদেশের পরই অথবা 
প্রায় সমভাবে স্লেটো এবং সক্রেটিসের দারশীনক উপদেশ সকলের সম্মান কাঁরতেন। 
ইহারা কেবলই যে য়ীহুদী ও খ্্রীষ্টীয় শাস্ত্ের ধর্ম ও নাতাঁবষয়ক উপদেশ স্বীকার 
কাঁরতেন, এমন নহে; সকল শাস্ত্র ও জ্ঞানী লোকের উপদেশেই শ্রদ্ধা প্রকাশ কাঁরতেন। 

&। গ্রীষ্টধম্মকে তাহারা এইরূপ পরাক্ষা কাঁরয়া তাহা হইতে সত্য গ্রহণ 
কাঁরতেন। তাঁহাদের মতে পুরাতন বাইবেলে মুসার নিয়ম এবং প্রফেটাদগের উপদেশ 
ব্যতশত আঁধকাংশ পাঁরত্যাজ্য। নূতন বাইবেলের অলৌকিক 'ক্লয়া সকল পারত্যাজ্য। 
তাঁহাদের মতে, প্রচালত গ্রীস্টধর্মে ব্রিত্ববাদ, যীশুর প্ুনরুখান, যাঁশুর রন্তে পাপীর 
পারনাণ, যীশুর প্রাত বিশ্বাসের দ্বারা পাপনর মযান্ত, অবতারবাদ অথবা যীশুর ঈশ্বরত্ব, 
যীশুর মানবীয় ও এীশক প্রকতি ইত্যাঁদ মত য্যান্ত ও নৈতিক বুদ্ধির বিরোধী। 
তাঁহাদের মতে জলাসঞ্চন দ্বারা ধর্্মদনক্ষা প্রভাত কোন প্রকার বাহ্য অনুষ্ঠানের উপরে 
পারন্রাণ নিভভর করে না। খ্ত্রীষ্টধর্মের অবোধ্য বিষয় সকল (155051155) তাঁহারা 
সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার কাঁরতেন। 

তাঁহারা খ্রীষ্টধম্মের এক অংশ স্বীকার কাঁরতেন। তাঁহাদের মতে উহাই 
হ্রীষ্টধর্রের সার অংশ। মুসার দশ আজ্ঞা, প্রফেটাদগের উপদেশ এবং সকলের উপর 
যীশুর উপদেশ। এই সকলকে তাঁহারা শ্রদ্ধা কাঁরতেন। যীশুর উপদেশ সকলের মধ্ো 
একাঁট বিশেষ উপদেশ,_“অন্যের নিকটে যের্প ব্যবহার প্রত্যাশ। কর, অন্যের প্রাত তুমি 
সেইরূপ ব্যবহার কর” এই বিশেষ উপদেশাঁটকে তাঁহারা আঁতিশয় শ্রদ্ধা কারতেন। 


এইভাবে তাঁহারা বাঁলতেন যে, শ্রীষ্টর্ম্ম মানবপ্রকতর মধ্যে নাহত রাঁহয়াছে। 
যতাঁদন জগৎ, ততাঁদন শ্রীষ্টধর্্ম বর্তমান। তাঁহারা বাঁলতেন যে, খ্রীষ্টধম্ অবোধ্য 
(11556211083) নহে। কারণ, খ্রীষ্টউধর্মমের যে মতগুঁলকে অবোধ্য বলা হয় যেমন 
তিত্ববাদ, অবতারবাদ, অনৈসার্গক প্রণালীতে যাঁশুর জল্ম, প্রভৃতি মত পরিত্যাগ 
করিয়া খ্রীষ্টধঙ্মের নৈতিক উপদেশ, কর্তব্যপালনবিষয়ফ উপদেশ নিচয়, পাপ ও পৃণ্যেব 
জন্য দণ্ড পুরস্কার, তাঁহারা খ্রীন্টধ্মের সার অংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই- 
জন্য তাঁহারা বালতেন যে, শ্রীষ্টধম্ম কোন অবোধ্য বিষয় নহে। 


৬। সেন্টপল ও কালৃভিনের একাঁট বিশেষ মত ভাঁহারা অগ্রাহ্য কারতেন। ঈশ্বর 
কাহাকেও অনগ্রহ কাঁরয়া সপথে লইয়া যান আর কাহাকেও লইয়া যান না, ইহা তাঁহারা 
মানিতেন না। ইহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ হয়। যান ধরম্মসাধন করেন, তিনিই ঈশ্বরের 
অন:গ্রহপান্র, তাঁহারই শ্বীস্তলাভের আঁধকার হয়। [তান ধর্মসাধনদ্বারা ঈশ্বরের 
নিয়মানুসারে পাঁরব্রাণ প্রাপ্ত হন; অর্থাৎ স্বর্গে যান; 'আর যে ব্যান্ত নিয়ম লঙ্ঘন 
করে, সে দণ্ডিত হয়। এইর্‌পে তাহাদের মতে প্রত্যেক ব্যান্তর পারল্রাণ ভাহার নিজের 
হস্তে। 

৭। যাহা ছু স্বাভাবিক তাহাই তাঁহারা ঈ*বরকৃত বাঁলয়া মনে কারতেন ; আর 
যাহা স্বাভাবিক নহে, কীন্রিম, তাহাই তাঁহাদের মতে ভ্রাক্তামাশ্রত। তাঁহারা প্রত্যেক 
বিষয়ে, স্বভাব ও স্বাভাবক পদার্থের পক্ষপাতশ ছিলেন। 


২৮৯. 
রামমোহন--১৯ 


হরাসশদেশীয় এনসাইক্লোপাডিন্টগণ 


১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সূপ্রীসদ্ধ 'বসপ্‌ বাটলার সাহেব তাঁহার 4৯29198 গ্রন্থে 
এই সকল একেন্বরবাদশ 026155)-দগের মতের উত্তর দেন। বাট্লারের সময় হইতে 
ইংলণ্ডের ভীয়ম্টঙগণ 0)991515) ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়েন; কিন্তু ফরাসীদেশে ই'হাদের 
[শষ্যবর্গেরা প্রভূত শীল্তসহকারে শ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কারয়াছলেন। তাঁহারা 
বিশেষর্পে রোমান ক্যাথাীলক ধরন্মসমাজকে আক্রমণ কাঁরতেন। এই যুদ্ধের মহারথীদের 
মধ্যে ভল্টেয়ার, 1ডাঁডরো, হেল্ঢীভাঁটয়াস্‌, ডালেমবের, হোলব্যাক্‌, কণ্ডরুসে, কণ্ডেয়াক্‌, 
এবং রুশো ও ভলাঁন এই কয়েক জনের নাম 'বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা 
এনসাইক্লোপাঁভয়া গ্রল্থ প্রচার কাঁরয়াছলেন। ডাডরো এবং ডালেমবের কর্তৃক 
উত্ত গ্রল্থ সম্পা?দত হইয়াছিল। ইহহাক্স। অজ্ঞান ও কুসংস্কার-অন্ধকার িদ্িত কাঁরয়া, 
জগতে জ্ঞানালোক 1বকীর্ণ কাঁরতে চেষ্টা কারতেন। ইহ্হারা গ্রীষ্টীয় ধর্্মসমাজের 
[বরুদ্ধে, মানবের জ্ঞান ও স্বাধীনতার নামে, সমর-ঘোষণা কাঁরয়াই ক্ষান্ত হন নাই। 
ইন্হারা গবর্ণমেন্ট এবং বর্তমান সামাজক প্রণালশীর বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান হইয়াছলেন। 
ক ধর্মাবযয়ক, কি সামাজিক, কি রাজনোৌতক সকল বিষয়েই যাহা তাঁহারা দূষণীয় 
বাঁলয়া মনে কাঁরতেন, তাহারই 'বরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন। 


তাঁহারা চতুর, স্বার্থপর ধম্মযাজক এবং রাজনশীতিজ্ঞাদগের ঘোরতর বিরোধন 
িলেন। তাঁহারা মনে কাঁরতেন যে, কতকগ্াল চতুর স্বার্থপর লোক সমবেত হইয়া 
সাধারণ লোককে কুসংস্কারান্ধকারে ফোলয়া, তাহাদিগকে দুর্বল, ও অসহায় অবস্থায় 
রাঁখয়া তাহাদের উপর প্রভ্যত্ব কারতেছে। তাঁহারা মনে কারতেন যে, ধম্মযাজকেরা এবং 
বাজনশীতিজ্ঞেরা মিলত হইয়া এইরূপ অত্যাচার কারতেছে। তাঁহারা মনে কাঁরতেন যে, 
মানবজাঁতর হীতবৃত্তে, মন্ষ্যসমাজে, যত অত্যাচার, মূর্খতা, পাপ দারদ্রতা, নিষ্ঠুরতা, 
যথেচ্ছাচাঁরতা দোঁখিতে পাওয়া যায়, তাহা চতুর স্বার্থপর ধম্মযাজক এবং রাজনশীতিজ্ঞ- 
দগের প্রভ্যত্বের ফল। সেইজন্য ইহারা ধম্মঘাজক এবং ধম্মসমাজ (010010%)) মান্রকে 
ঘ্‌ণা কারতেন এবং যে স্থানে রাজা বা রাজপুর্ষাঁদগেরই সম্পূর্ণ ক্ষমতা, প্রজাদগের 
কোন ক্ষমতা নাই, সেরূপ গবর্ণমেন্টকে তাঁহারা ঘৃণা কাঁরতেন। তাঁহারা মনে কাঁরতেন, 
যে ধন্মযাজকেরা, অজ্ঞ সাধারণ লোকাঁদগকে স্বর্গের প্রলোভন এবং নরকের বভশীষকা 
প্রদর্শন কাঁরয়া আপনাদের কাধ্যাসাঁদ্ধ করে। তাহাদের নিজের ধন মান রক্ষা কাঁরিয়া 
[বলাসীপ্রয়তা ও কুপ্রবৃন্তি চাঁরতার্থ করে। তাহারা ধম্নের জন্য হত্যাকান্ড কারয়া 
জগৎকে নরশোণিতে প্লাবিত করে। ইহারা মনে কাঁরতেন যে, অনেক ধম্মপ্রবর্তক এই- 
রূপে আপনাদের প্রভত্ব ও ঈশ্বরত্ব স্থাপন কাঁরয়া ধম্মযাজকাঁদগের আঁভলাষ চাঁরতার্থ 
কারবার পন্থা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে ই'হারা একমত ছিলেন। 


ইহাদের মধ্যে কেহ বা নাস্তিক জড়বাদী, কেহ সংশয়বাদী, কেহ অদ্বৈতবাদণ, 
এবং কেহ বা একেশ্বরবাদশী ছিলেন। এই একেশবরবাদীদগের মধ্যে ভল্টেয়ার, রুশ! 
এবং ভল্‌নি প্রধান। ভল্টেয়ার এবং ভলান থিওফিল্যানগ্রাপন্ট ছিলেন। রুশো ভা্তি- 
পথাবলম্বী খ্রীষ্টয়ান একেশ্বরবাদশ ছিলেন। থিওঁফিল্যানপ্রাপন্ট-রা ইংলশ্ডায় ডশীয়্ট- 
[দিগেরই সন্তানস্থানীয়। আমরা পূর্বে বালিয়াছি যে, তাঁহাদের প্রধান ধম্মমত পরমেশ্বর 
টিনটিন তি মানবজাতির হিতসাধন বিষয়ে তাঁহাদের অত্যন্ত উৎসাহ 

। 

ভল্টেয়ার দেখাইতে চেস্টা করেন ঘে, বেদে পরমেশ্বরের প্রীত প্রেম ও মনূষ্র 
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প্রাত প্রেম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। "কল্তু ভল্টেয়ার ঘাহাকে বেদ বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরয়া- 
লেন, তাহা বাস্তাঁবক বেদ নহে; একটা জাল বেদ। যাহা হউক, থিওফল্যান্গ্রী পস্ট- 
দের মত এই যে, গ্রীন্টীয় ধর্মশাস্ত্রে, ও অন্যান্য ধম্মশাস্মে অনেক অসত্য, কুসংস্কার 
ও নীতাবরদ্ধ কথার মধ্যেও কতক্‌ পাঁরমাণে ঈশ্বরের প্রাত প্রেম ও মনৃষ্যের প্রাত 
প্রেমের উপদেশ আছে। তবে তাঁহাদের মতে, চতুর ধর্মযাজকাঁদগের দ্বারা সকল ধর্ম্ম- 
শাস্ত্েই নীতাবরুদ্ধ কথা, অলোকিক ক্রিয়া এবং নানা প্রকার কুসংস্কার 'শিক্ষা দেওয়া 
হইয়াছে । স্বার্থপর, চতুর ধরম্্মযাজকাঁদগের দ্বারা সকল ধম্মশাস্মই কলষত হইয়াছে। 
তাঁহাদের মতে, কোন ধর্মশাস্ত্র এবং কোন প্রচাঁলত ধর্ম ঈশবরপ্রোরত নহে । সকলই 
মন্‌ষের সৃষ্ট ও কীত্রম। ভলান তাঁহার রাঁচিত [২1715 01 [8:011705, ০৮ 7২০11০০- 
119175 0 (190 1২০৮010010175 01 12710]165" নামক গ্রন্থে এবং উহার পাঁরাঁশিম্টে, 
দথণ্াফল্যানগ্রাপম্টাদগের ধম্মের বিস্তৃত ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। তান ইয়োরোপ, এাঁসয়া 
এবং মশরদেশের প্রাচীন ধর্ম এবং আমোরকান ইণ্ডিয়ানাদগের ধর্মের ব্যাখ্যা কাঁরয়া 
প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, আদম অবস্থায় মনুষ্ঠের মন প্রাকীতিক ঘটনা সকলের বিষয় 
চিন্তা কাঁরত। এইরূপ চিন্তার ফলস্বরূপ নানাপ্রকার ধর্মের উৎপাত্ত হুইয়াছে। কিন্তু 
ধম্মযাজকেরা অলোৌকিক “কিয়া, কুসংস্কার ও অনেক নশীতাবরুদ্ধ মতের দ্বারা এ সকল 
ধম্মকে পূর্ণ করিয়া তাহাদের বাসনা চাঁরতার্থ কাঁরতেছে। ভলূনির মতে, যাঁশহহ্রীষ্ট 
তাঁহার জন্ম, তাঁহার ক্লূশে হত হওয়া এবং মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনরুখান এ সকল 
সূর্য্যসম্বন্ধীয় একটি রূপক মাত্র; অর্থাৎ তান এ সকল ঘটনাকে সূর্যের উত্তরায়ণ ও 
দাঁক্ষণায়ন সংক্ান্ত রূপক বাঁলয়া ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। 


সংপ্রাসম্ধ দার্শীনক 'হউম 


ফরাসী দেশের এনসাইক্লোপাডিয়া-লেখকাঁদগের সময়ে, ইংলণ্ডে সংপ্রাঁসম্ধ দার্শানক 
1হউম সাহেব সন্দেহবাদ প্রচার করেন। হিউম সাহেবের এই কয়েকটি বিশেষ মত। 
প্রথম, তান অলৌকিক ক্রিয়া (111180155) অস্বীকার করেন! দ্বিতীয়, পরকাল 
এবং পাপপণ্যের দণ্ড ও পুরস্কার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন ; বলেন যে. ইহার কোন 
প্রমাণ নাই। তৃতনয়, তাঁহার মতে কার্যকারণসম্বন্ধমূলক যাঁন্তদ্বারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব 
প্রমাণ হয় না; কিন্তু কৌশলসম্বন্ধীয় যাঁন্তদ্বারা পরমেখ্বরের আঁস্তত্ব যে প্রমাণ হয়, 
ইহা তান একপ্রকার স্বীকার করেন। হউম বলেন, কৌশলসম্বন্ধীয় য্যাস্তদ্বারা 
পরমেশ্বর নিম্মাণকর্তা বাঁলয়া প্রমাণ হইতে পারে; কিন্তু সূন্টিকর্তা বাঁলয়া প্রতিপন্ন 
হয় না। চতুর্থ তিন স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানক প্রণালীদ্বারা ধম্মের উপাত্ত ও ইতিহাস 
ব্যাখ্যা করেন। ধর্ম সকলের উৎপান্ত কিরূপে হইল, ইহা তান বিশেষভাবে আলোচন। 
করেন, এবং প্রচালত 'বাঁভন্ন প্রকার ধর্মের তুলনায় সমালোচনা করেন। পণ্চম, ধর্মের 
বাহ্য অন্ষ্ঠান ও বিশেষ বিশেষ মত সকলকে. চতুর ধর্মযাজকাঁদগের সষ্টি বালয়া মনে 
করেন; অথচ কতকৃগ্দাল ধর্মমত ও বাহ্য অনুষ্ঠান জনসমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে 
আপামর সাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বাঁলিয়া স্বীকার করেন। 

ব্যাম্তবাদের মূলসৃএসণ্টারক বেকন ও লবকের গ্রল্থ, এবং ইংলন্ডশয় ভশীয়ম্ট-গণের, 
ফরাসী দেশীয় থিওফল্যানগ্রাপম্ট ও এনসাইক্লোপাঁডিন্টাদগের ও টমাস পেনের গ্রন্থ 
এবং সংশয়বাদী হিউমের গ্রল্থপাঠে, রাজা রামমোহন রায়ের মনের ভাব ও বিশ্বাস, শাস্ম- 
নিরপেক্ষ হ্যান্তবাদ বিষয়ে বকাঁসত ও দ্‌ড়ীকৃত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থম্বারা তাঁহার 
উপরে অধুনাতন ইয়োরোপায় সভ্যতা ও স্বাধীনাঁচল্তার প্রভাব পাঁতিত হয়। এই প্রকার 
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মনের ভাব লইয়াই 'তাঁন তুহ-ফাতুল মওয়াহদ্দীন গ্রল্থ রচনা করেন। রাজা তাঁহার কোন 
কোন গ্রন্থে লক, বেকন ও অন্যান্য স্বাধীন 'চন্তাশীল পাঁণ্ডতগণ, উম, 'গিবন্‌ প্রভাভ 
এবং ফরাসী পাণন্ডত ভল্টেয়ারের নাম ও তাঁহাদের মতের বিষয় উল্লেখ কারয়াছেন। 


আরবদেশশয় মতাজল সম্প্রদায় 


যান্তবাদ বিষয়ে রাজা আরবদেশীয় মতাজল নামক দার্শানক সম্প্রদায়ের 'নিকট 
হইতে অনেক শিক্ষা কাঁরয়াছলেন। এই বিষয়াট পাঁরচ্কার কাঁরয়া বুঝা আবশ্যক বাঁলয়া 
আমরা নিম্নে মতাজলাঁদগের বিষয় বাঁলতোঁছি। মতাজল সম্প্রদায়, গ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে 
বোগদাদের খাঁলফ- আলমমন এবং তাঁহার পরবত্তর্ঁ খাঁলফৃাঁদগের সময়ে প্রাদুর্ভূত 
হইয়াছিল। মতাজলাঁদগকে শাস্নীনরপেক্ষ যুন্তবাদশী বলা যায় না। কেননা তাঁহার। 
কোরান মানিতেন। তাঁহাদের মতের সাঁহত অনেক পাঁরমাণে য্টান্তবাদ 'মাশ্রত 'ছল। 
মতাজল শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ত্যাগী, অর্থাৎ মূল মুসলমান সম্প্রদায়ের সাহত তাঁহাদের 
মতভেদ হইয়াছিল বাঁলয়াই তাঁহারা উন্ত নামে আভাহিত হইয়াছলেন। সারস্তানী, তাঁহার 
1মলাল-ওয়ানাহাল নামক গ্রন্থে মতাজলাঁদগের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মত বিশেষ কাঁরয়া 
1লাখয়াছেন। তীঁহাঁদগের কতকগ্ল মত নিম্নে লিখিত হইল। 

১। পরমে*বর অনাঁদ অনল্ত। অনাদ্যনন্তত্ব তাহার স্বরূপের একাঁট বিশেষ লক্ষণ । 
পরমে*বরের ইচ্ছা, জ্ঞান প্রভাত তাঁহার স্বরূপের অনাঁদ অনন্তকালস্থায় [শেষ [শেষ 
গুণ বাঁলয়া তাঁহারা মানিতেন না। তাঁহারা বাঁলতেন, সব্বজ্ঞতা পরমেশবরের স্বরূপ, 
গুণ নহে। সর্্বশান্তমত্তা তাঁহার স্বরূপ, গুণ নহে। তাঁহার জ্ঞান ও শান্ত প্রভাতি 
[ভিন্ন ভিন্ন গণরূপে তাঁহাতে বর্তমান নাই। অর্থাৎ ঈশবর জ্ঞানময়, ইচ্ছাময়, প্রাণময়। 
জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভাত তাঁহার স্বরূপ (500০6) ; এ সকল তাঁহার ধর্ম বা গুণ নহে। 
পরমেশ্বরে ধম্মধম্মৰ বা গুণগুণী ভাব থাকতে পারে না। মতাজলাঁদগের মতে তাহাতে 
দুইটি দোষ হয়; প্রথম, পরমে*বর তাঁহার গুণের অধীন হইয়া পড়েন। পদার্থ সকল 
যেমন তাহাদের গুণের অধশন, সেইরূপ তাঁনও তাঁহার গুণের অধীন হইয়া পড়েন। 
দ্বিতীয়, পরমে*বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ স্বীকার কারলে, তাঁহার একত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রাতপন্ন 
হয় না। ভিন্ন ভিন্ন গুণ স্বীকার কারলে “ওয়াহদৎ অর্থাৎ একত্ব বজায় থাকে না। 
সৃফশীদগের এবং বেদান্তেরও এই প্রকার মত। স্বরূপলক্ষণ সকল ঈশ্বরের ধর্শ্স নহে : 
এ সকল তাঁহার স্বরূপ। যেমন সৎ, চিৎ, ত্যানন্দ। কিন্তু যে যে স্থলে এ সকল গুণের 
কথা আছে, সেই সকল স্থলে তটস্থ লক্ষণদ্বারা এরূপ বলা হইতেছে, মনে কাঁরতে হইবে৷ 
রাজা রামমোহন রায়েরও এই প্রকার মত 'িল। মহম্মদ বাঁলয়াছেন, পরমে*্বরের দান বা 
অনগ্রহের বিষয় চিন্তা কর, তাঁহার স্বরূপের বিষয় চিন্তা কারও না! সে সম্বন্ধে 
তোমার কোন শান্ত নাই। 

২। মতাজলেরা বাঁলতেন যে, কোরানশাস্ত্র একটি নূতন বস্তু । উহা ঈশ্বরের 
সূম্ট, দেশকালে বদ্ধ। সুতরাং উহা একটি ঘটনা। পরমেশ্বরের স্বরূপের অন্তর্গত 
নহে; স্দতরাং উহা নম্ট হইতে পারে। সেই জন্য, কোরানকে অনা অনন্তকালস্থায়শ 
বলা যাইতে পারে না। গোঁড়া মুসলমানেরা কোরানকে নিত্য বলেন। 'হন্দুরাও সাধারণতঃ 
বেদকে নিত্য বলেন। শব্দোনতাঃ' মেশমাংসক মত)। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা প্রাতপল্ন 
করিয়াছেন 'শব্দোহনিত্যঃ, অর্থাৎ বেদাঁদ শাস্ত আনত্য। যে সকল মুসলমানেরা কোরানকে 
নিত বাঁলতেন, মতাজলেরা তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ কাঁরয়া প্রমাণ কাঁরতেন যে, কোরান 
'আনত্য। 


৩। কোরানে যে যে স্থানে পরমে*্বরের মুখ, হস্ত, সিংহাসন প্রভাত বার্ণত আছে, 
তাহা মতাজলাদগের মতানূসারে 'মতসাবি, অর্থাৎ সেগুলিকে রুপকবর্ণনা বাঁলয়া বুঝিতে 
হইবে। যেহেতু, পরমেশ্বর নিরাকার সব্বাব্যাপশ। তাঁহার ম্র্ত হইতে পারে না। ইহা 
বেদান্তের ও রাজা রামমোহন রায়েরও মত। 

৪। মনুষ্য তাঁহার নিজের কার্যে্যের কর্তা। ভাল কি মন্দ কার্য, যাহাই হউক, 
মনুষ্য আপনার কার্ধ্য আপাঁন কাঁরয়া থাকে, এবং আপনার সৎকার্ধ্দ্বারা পারল্লাণ লাভ 
করে। পরমেশ্বর সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বান। তাঁহা হইতে কোন অমঙ্গল বা অত্যাচার 
আসে না। যেমন পল এবং ক্যালভনের মত অস্বীকার কাঁরয়া ইংলন্ডীয় ভশীয়ষ্ট্রা 
বাঁলয়াছলেন যে, মনষ্য স্বাধীন, আপনার কম্ম্বারা পাঁরন্রাণ লাভ. করে ; সেইরুপ 
মতাজলেরা, গোঁড়া মুসলমানাঁদগের মধ্যে পল ও ক্যাল্িনের অনুরূপ মতের প্রাতবাদ 
কারয়া বাঁলতেন যে, মনষ্য আপনার কর্্মদ্বারা পারন্রাণ লাভ করে। রাজা রামমোহন রায় 
মীমাংসাশাস্ত্ের কম্মবাদ ব্যাখ্যা কারতে গিয়া বাঁলয়াছেন যে, পরমেশ্বর 'নর্লি্তভাবে 
কর্্মানূসারে ফলাবধান করেন। [তান 'ব্রা্গণ-সেবাঁধ' পাত্রকায় পল এবং ক্যালভিনের 
মত খণ্ডন কাঁরয়াছেন। 

ভাতার ফিরা রিজিক 
কোন শাস্ত্র প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারাও পরমে*বরের জ্ঞান লাভ কাঁরয়া জীবনের কর্তব্য 
সকল প্রাতপালন কাঁরতে পারেন। মনুষ্য স্বাভাঁবক বাদ্ধদ্বারা ভাল মন্দ জ্ঞান লাভ 
কাঁরতে পারে, এবং প্রকৃতভাবে এই স্বাভাঁবক জ্ঞানের অনুসরণ কারয়া মনৃষ্য, মনস্তাবস্থা 
প্রাপ্ত হইতে পারে। পরমেশ্বর যে, তাঁহার পয়গম্বরাঁদগের দ্বারা মনূষ্যের নকটে ধর্ম্ম- 
নিয়ম প্রেরণ করেন, ইহা তাঁহার পক্ষে একাঁট বিশেষ অনু অনগ্রহ মান্র। 

এস্থানে দেখা যাইতেছে যে, ইংলন্ডীয় ডশীয়ম্টাদগের সাঁহত মতাজলাঁদগের মতের 
আশ্চর্য্য মিল রাহয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের মতও এইরূপ ছিল। তবে ইংলন্ডীয় 
ডশীয়স্টরা, প্রফেট বা পয়গম্বরে বি*বাস কাঁরতেন না। তুহ্‌ফাতুল মওয়াহদ্দীন গ্রন্থে 
দেখা যায় যে, রাজা রামমোহন রায়ও প্রফেট বা পয়গম্বর একেবারে অস্বীকার কাঁরয়াছেন। 
ইংলন্ডীয় ডশীয়ষ্টাঁদগের মত এই যে, মনৃষ্যের স্বাভাঁবক জ্ঞানই যথেম্ট। পয়গম্বরাদগের 
দ্বারা যে পরমেশ্বর বিশেষ জ্ঞান প্রেরণ করেন, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু 
মতাজলেরা তাহা স্বীকার কাঁরতেন। রাজা রামমোহন রায়ের মত, এ বিষয়ে পারিবার্তত 
হইয়াছিল। তান এ বিষয়ে ডীয়ষ্টদগের মত পারত্যাগ কাঁরয়া মতাজলাদগের মত 
গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। তান পরে, ঈশ্বরপ্রোরত মহাপুরুষ মাঁনতেন। তবে রাজা 
রামমোহন রায়ের মতানুসারে, স্বাভাবিক জ্ঞানে যাহা বুঝা যায়, মহাপুরুষেরা তাহাই 
আঁধকতর পাঁরম্কার কাঁরয়া বাঁলয়াছেন। মহাপুরুষ সম্বন্ধে তান অলৌকিক কিছুই 
মানিতেন না। 

৬। পরমেশ্বর তাঁহার জ্ঞানদ্বারা কেবলই জীবের কল্যাণ সাধন করেন। তান 
তাঁহার ভৃত্যগণের সংকার্ষ্যের পূরস্কার প্রদান করেন। পরমেশ্বর মঞ্গলস্বরূপ, ন্যায়- 
স্বরূপ এবং পবিতস্বরূপ। 

অন্টাদশ শতাব্দীর ডরীয়স্টরা যেরুপ পুরাতন বাইবেলে বার্ণত জিহোবার ক্রোধ, 
নম্ঠূরতা, ও ন্যায়াবর্ষ্ধ কার্ষ্যের প্রাতবাদ কাঁরতেন, মতাজলেরাও সেইরূপ গোঁড়া 
মুসলমানাঁদগের বার্ণত পরমেশ্বরের ন্যায়াবরুদ্ধ কার্ষ্য, নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার অস্বীকার 
কারতেন। রাজা রামমোহন রায়ও সেইরূপ, পৃরাণশাস্ত্ বার্ণশত অবতারাদগের নীতি" 
বিরুদ্ধ কার্ষের প্রাতবাদ কাঁরয়াছেন। এস্থলে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত 


২৯৩ 


প্রথম, মতাজলাঁদগের দ্বারা আরবদেশশয় দর্শনশাস্ ও তরকর্শাস্ত বহুল পাঁরমাণে 
পাঁরবার্তত হইয়াঁছল। সারস্তানি জালালদদ্দীন আসুইাতি এবং অন্যান্য অনেকে আরবী 
ভাষায় মতাজলাঁদগের বিবরণ লাঁখয়াছেন। আরব দেশীয় দর্শনশাস্তে, মতাজল'দগের মত 
সকলের প্রভাব এককালে বাশেষর্পে প্রকাশ হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় আরব" 
ভাষায় 'লাঁখত ধম্মতত্, দর্শনশাস্ন, তক্শাস্ত, ও মনোবিজ্ঞান 'িশেষরূপে অধ্যয়ন 
কারয়াছিলেন। তাঁহার রাঁচত তুহ্‌ফাতুল মওয়াহদ্দশন পুস্তকে ইহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি আরবদেশীয় তরকশাস্্, ধর্মতত্ত, দর্শনশাস্ম এবং মনোবিজ্ঞানে 
[বিশেষ পারদশর্শ ছিলেন। 

[ছ্বতীয়তঃ, এস্থখলে স্মরণ করা আবশ্যক যে, তান কোরান 'িষয়ে মুসলমান 
মৌলবাঁদের সাঁহত বচার কাঁরয়া তাঁহাদেন পরাস্ত কারয়া, কোরান ও মুসলমান দর্শন- 
শাস্তদবারা একেশবরবাদ ও মওয়াহদ্দীবাদ প্রচার কাঁরতেন। তাঁহাকে মোৌলবীরা 
জবরদস্ত মৌলবা” বালতেন। মতাজলেরা মুসলমান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা কোরানের 
[ভাত্তর উপর তাঁহাদের মতকে প্রীতাঁষ্ঠত কাঁরয়াছলেন। রাজা যে সকল আরবী গ্রন্থে 
মওয়াহদ্দীদগের বিষয় পাঠ কাঁরয়াছিলেন, সেই সকল গ্রল্থেই মতাজলাদগের মতের বিচার 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মওয়াহেদণী ও মতাজলাঁদগের গ্রল্থসকলদ্বারা রাজার মত অনেক 
পাঁরমাণে গঠিত হইয়াছিল। 


মোয়াহহেদশ লম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত 


আমরা এস্থখলে মোয়াহৃহেদশী ( মওয়াহদ্দী ) সম্প্রদায়ের সধাক্ষস্ত বৃত্তান্ত পাঠক- 
বর্গকে অবগত কাঁরতোছ। মোয়াহহেদী শব্দের অর্থ ঈশ্বরের একত্ববাদী ; যাহারা 
€য়াহদধ অর্থাৎ পরমে*্বরের স্বরূপের একত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাই মোয়াহ্‌হেদী। 
এই মোয়াহ্‌হেদী সম্প্রদায় কোরানকে শাস্ত বাঁলয়া স্বীকার করেন বাঁলয়া ই“হাদিগকে 
মুসলমান বলা হয়। অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্বরূপের একত্ববাদী মুসলমান বলা হয়। এই 
মোয়াহহেদী সম্প্রদায়ের লোক 'অনেক পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে, আফ্রিকা ও 
স্পেনদেশে আল মোহেদী নামে একাঁট ধর্্মসম্প্রদায় প্রাদুভূতি হইয়াঁছল। মহম্মদ 
ইব্দতাউমর্ত নামক একব্যান্ত উত্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্তক॥ ইনি পরমে*্বরের একত্ব বিষয়ে 
একখানি গ্রন্থ লেখেন, এবং একাঁট রাজবংশ সংস্থাপন করেন। এই সম্প্রদায়ের লোক 
আপনাঁদগকে একমাত্র যথার্থ মুসলমান বাঁলতেন। ইহাদের কিছু কছু নূতন 
ধম্ানুষ্ঠান ছিল। ইহারা পয়গম্বর ও কোরানে বিশ্বাস কারতেন। মোয়াহৃহেদশীরা 
পরে সুফী সম্প্রদায়ের সাঁহত মাশিয়া গিয়াছিলেন। মোঁহয়দ্দীন ইবনুল আরবী তাঁহার 
রাঁচিত ফসুস্‌ূল হেকাম ( তত্বজ্ানকৌস্তুভ ) গ্রন্থে এই সুৃফাীমোয়াহ্হেদীমত িশেষর্পে 
প্রচার ও বিস্তার করেন। তান আবদুল কাদের গিলানীর 'শষ্য। তাঁহার মত 
€ওয়াহদতুলওজনদ্‌' এবং 'হামাহউসৃত্‌” ) এ কথার অর্থ এই যে, কেবল একমাত্র সত্যপদার্থ 
আছে ;-এই সকলই ঈশ্বর । ইহা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, শঙ্করের অনুরূপ মত। তবে, শঙ্করের মত 
বেদের উপর প্রীতষ্ঠিত, এবং এই সুফামোয়াহহেদীদগের মত কোরানশাস্ত্রের উপর 
প্রাতম্ঠিত। 

আর একদল সুফী 'ছিলেন। তাঁহাঁদগের নাম 'সৃফীমোসায়েখ। তাঁহারা বাশিষ্ট- 
ভাবে 'ওয়াহ্‌দং বা পরমেশ্বরের একত্ব মানিতেন। তাঁহারা বাঁলতেন, 'ওয়াহ্‌দতুল্‌ সহ 
_হামাহআজ উস ইহার অর্থ, পরমেম্বরের স্বরূপ ও তাঁহার প্রকাশের একত্ব ; -এই 
সকল যাহা কিছু পরমেশ্বরের। ইহারা রামানৃজের ন্যায় বাঁশ্টাদ্বৈতবাদশী বা 


২৯৪. 


ন্যায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী 'ছিলেন। তবে, পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ইহাদের মত কোরানের 
উপর প্রাতম্ঠিত। সকল মোয়াহৃহেদীই মুসলমান ; তাঁহারা কোরান ও পয়গম্বরে 
বিশ্বাস করেন। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানেরা যেরূপে কোরান ব্যাখ্যা কাঁরয়া থাকেন, তাহা 
তাঁহাদের মতে ভ্রমাতনক। তাঁহারা কোরান এবং পয়গম্বরের ডীন্তর আধ্যাতক, রূপক, 
দার্শীনক, অথবা য্যান্তসগ্গত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। মুসলমান স্মৃতি সারয়ং অনুসারে 
যে সকল কর্মকাণ্ড হইয়া থাকে, তাহা ইহারা অনেক ছাড়িয়া দেন। অনেক পাঁরবর্তন 
কাঁরয়া য্াান্তসঞ্গত কাঁরয়া লন। একেবারে অগ্রাহ্য করেন না। কিন্তু যাঁহারা 'মজ্জুব্‌' 
অর্থাৎ “পরমহংস” তাঁহারা একেবারেই সাঁরয়ৎ মানেন না। 

আরবী ভাষায় 'লাখত ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে ও দর্শনশাস্ত্রে নানা ধর্মমতের 1?বচার 
আছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে মোয়াহহেদশী ও মতাজলাঁদগের মতের বিচার আছে। রাজা 
যে মনাজারাতুল আদয়ান অর্থাৎ বিবিধ ধর্মের ?বচার নামে আরবা ভাষায় গ্রল্থ 'িখিয়া- 
ছিলেন, বোধ হয়, তাহাতে তান কতক্‌ পাঁরমাণে আরবী দর্শনশাংস্তর মত প্রকাশ 

। 


ট্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে, অর্থাৎ মতাজলদের পণ্চাশ বংসর পূর্বে একাঁট 
নাস্তিক সম্প্রদায় প্রাদুভভূত হইয়াছিল। তাঁহাদগকে 'জান্দগ্‌ বাঁলত। বোধ হয়, 
তাঁহারা ধম্শাস্ত ও পরমে*বরের আঁস্তত্ব একেবারেই অস্বীকার কাঁরতেন। কিন্তু তাঁহারা 
বাঁলতেন যে, মনৃষ্যের কর্তব্য এই যে, পরস্পরের উপকার করেন এবং মানবহূদয়ে স্বভাবতঃ 
যে নীতসূত্র সকল াঁখত রাহয়াছে, তাহা পালন করেন। 

মতাজলাদগের পণ্টাশ বংসর পরে সরল ভ্রাতৃমন্ডলশী € 9110970 73796110) ) 
নামে এক মুসলমান দাশশীনক সম্প্রদায় প্রাদুভভূত হইয়াঁছিল। ইহারা ফ্রি মেসনূদের 
ন্যায় অনেক বিষয় গোপন রাখিতেন। এই সম্প্রদায় সমগ্র মুসলমান সাম্রাজো, অর্থাৎ প্রায় 
সমগ্র সভজগতে 1বস্তৃত হইয়াছিল। সেই সময়ে যে সকল বিজ্ঞান প্রচালত ছিল, ইহারা 
সেই সকলের একট প্রকাণ্ড বিশ্বকোষ (87০5০101০019) প্রস্তুত কাঁরয়াছিলেন। ইহারা 
ধম্্ম ও দর্শনশাস্দ্ের সামঞ্জস্য কারবার জন্য বিশেষ চেষ্টা কাঁরয়াছলেন। 

তুহৃফাতুল মওয়াঁহদ্দীন গ্রন্থের প্রথমেই, রাজা বাঁলতেছেন যে, তান অনেক 
দেশ ভ্রমণ কাঁরয়া, অনেক জাতির ধর্প্রণালী দেখিয়া ও সেই সকল ধম্মকে পরস্পর 
তুলনা কিয় 'নম্নালাখিত দুইটি বিষয় জানতে পারয়াছেন। 


1বশ্বজনশন ও সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস 


প্রথম, সকল ধম্মেই জগতের কর্তা ও বিধাতা, একজন পরমে*বরের আস্তিত্ব স্বীকার 
করা হইয়াছে। 

ম্বতীয়, যেমন ঈশ্বরের আঁস্তত্ব বিষয়ে সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে একমত দেখা যায়, 
সেইরূপ, ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ স্বরূপলক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মধ্যে মতভেদ দ্ট হয়। 
ধম্মের অনৃম্ঠানে এবং ধরম্াবষয়ক অন্যান্য মত সম্বন্ধেও 'বাভন্ন ধম্মাবলম্বীর মধ্যে 
পরস্পর প্রভেদ লাঁক্ষত হয়। রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, পরমেশ্বরের স্বরূপসম্বন্ধে 
1বাভিন্ন ধম্মাবলম্বীগণের মত ও বিশ্বাস 'বাভন্ন প্রকার। তান যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার 
তাৎপর্য এই ষে, লোকে যেমন পরমেশ্বরকে ব্রচ্, জিহোবা, আল্লা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
নাম দিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহাদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞানও ভিন্ন প্রকার। কেহ কৃষককে 
ভজনা কাঁরতেছেন, কেহবা ্ত্রীষ্টকে ভ্রাণকর্তা বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেছেন। এই উভয় 
প্রকার লোকের ঈশবল্পসম্বন্ধীয় জ্ঞান ঠিক এক প্রকার নহে। 


২৯৫ 


ধন্মবষয়ক অন্যান্য মত সম্বন্ধেও বাভল্ন ধর্্মাবলম্বীর মধ্যে মতভেদ দস্ট হয়। 
কে আমাদের পারশ্লাতা, ইহা লইয়া 'বাভল্ল ধম্মাবলম্বীর মধ্যে মতভেদ। কেহ বলেন 
গ্রীণ) কেহ বলেন কৃষ্ণ, কেহ বলেন মহম্মদ পয়গম্বর। পারন্রাণ কিসে হয়? কর্মে 
কি ভাঁন্ততেঃ এ বিষয়ে অত্যন্ত মতভেদ। পাঁরন্রাণ কাহাকে বলেঃ পরলোক কঃ 
পারলোৌকিক অবস্থা কির্প? এ সকল বিষয়ে 'বাঁভন্ন ধম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অতান্ত 
মতভেদ দৃ্ট হয়। ধর্মের কার্যাগত বিভাগেও বিশেষ প্রকার 'বাভল্লতা দেখ" যায়। 
শুদ্ধ কি, অশুদ্ধ কি, ব্যবহার্য্য কি, অব্যবহার্ধ্য কি, বাধ কি, নিষেধ কি, হারাম 'কি, 
হালাল ক, ইত্যাঁদ বিষয়ে 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যার পর নাই ভিন্নতা লাক্ষত হয়। 
সাধনপ্রণালশ ও উপাসনাপ্রণালী বিষয়ে বাঁভল্ন জন্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ বর্তমান। 

এই সকল কারণে রাজা সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, মনৃষ্য স্বভাবতঃ এক অনাঁদ 
পুরুষকে বিশ্বাস কারয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বাস বিশ্বজনশন। সুতরাং ইহা মনুষ্যের 
পক্ষে স্বাভাবিক। এক জগৎকর্তা পরমেশ্বরে বিশ্বাস, কোন কীন্রম উপায়ে, কেবল 
অভ্যাসদ্বারা উৎপন্ন হয় না। যে বিশ্বাস সমগ্র মনুষ্যজাতিতে দেখা যায়, তাহা মনষ্যের 
পক্ষে স্বাভাবক। স্বাভাবিক বাঁলয়া সকল জাতির মধ্যে পরমেশ্বরে বিশ্বাস বর্তমান ; 
অথবা ঈশ্বরাঁবশ্বাসের 'দকে মনুষ্যের মনের স্বাভাবিক গাঁত। 

যখন দেখা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে এবং ধর্মের মতগত ও কার্যা- 
গত বিষয়ে, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, 'বাভন্ন প্রকার মত রাঁহয়াছে, তখন সিদ্ধান্ত 
হইতেছে যে, এ সকল মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক নহে । বিশেষ বিশেষ প্রকার দেবতায় ও 
বিশেষ প্রকার উপাসনাপ্রণালীতে বিশবাস, শিক্ষার ফল। এ সকল স্বাভাঁবক নহে । জন- 
শ্রুতি, শাস্ত্র, ও চতুঃপার্বের অবস্থাদ্বারা এই সকল মত উৎপন্ন হইয়া থাকে। 


প্রচলিত ধর্ম সকল কি সত্য ? 


রামমোহন রায় তৎপরে জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন যে, জগতে প্রচালত সকল ধম্মই ফি 
সত্যঃ অথবা সকল ধম্মই 'মথ্যাঃ কিম্বা কোন কোন ধর্ম সত্য এবং কোন কোন ধর্ম 
মথ্যা ? তান বাঁলতেছেন, এই প্রশ্নের তিনাঁট উত্তর হইতে পারে। প্রথম, এই এক উত্তর 
হইতে পারে যে, সকল ধন্মই সত্য। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। কেননা বাভন্ন 
ধম্মাবলম্বীর ঈশ্বরসম্বন্ধে বিপরীত প্রকার মত দৃষ্ট হইতেছে। ধম্মের অনষ্ঠান 
সম্বন্ধেও দেখা যাইতেছে যে, এক ধর্মে যে কাষেযর বাঁধ রাঁহয়াছে, অন্য ধম্মে তাহাই 
নাষদ্ধ। এইরূপ পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থা নিচয় কখন সকলই সত্য হইতে পারে না। 
(এ স্থলে রাজা আরবী ভাষায় তরশাস্ত হইতে [১11)01016 01 1700001010:90100100- 
এর সূত্র উদ্ধত কাঁরতেছেন।) সুতরাং সদ্ধান্ত হইতেছে যে, সকল ধর্মই সত্য হইতে পারে না। 

কোন একটি বিশেষ ধম্স কি সত্য ? 


দ্বিতীয় উত্তর এই হইতে পারে যে, প্রচলিত সকল ধন্মের মধ্যে একাটি বিশেষ 
ধর্ম সত্য। অবাঁশষ্ট সকল ধন্মই মিথ্যা। এই উত্তর সম্বল্ধে রাজা বলেন যে, কোন 
একাঁট 'বিশেষ ধম্মকে কেন সত্য বালব, আর অপরগ্দালকে কেন মিথ্যা বালব, তাহার 
যথেন্ট হেতু পাওয়া চাই। যাঁদ বল, একটি বিশেষ ধর্ম সত্য ; তাহা হইলে এই প্রশ্ন 
উপাস্থত হয় যে, সে কোন্‌ ধর্ম১ কি জন। তুম একটি বিশেষ ধম্মকে সত্য বাঁলতেছ্ 
এবং অবাঁশন্ট সকল ধম্মকে মিথ্যা বালতেছঃ একটি বিশেষ ধর্মকে সত্য বাঁললে . এবং 
অবাঁশন্ট ধর্ম সকলকে মিথ্যা বাঁললে, তাহার উপয্য্ত যুক্তি প্রদর্শন করা আবশ্যক। কিন্তু 


২৯৩ 


ঈশ্বরের স্বরূপ, পরকাল, ম্টান্ত ও ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রচালত ধর্ম্মসম্প্রদায় 
সকলের মধ্যে, কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসসম্বন্ধে, এমন কোন যাঁন্ত পাওয়া যায় না, 
যদ্দবারা বলা যাইতে পারে যে, এই বিশেষ ধন্মপ্রণালশ সত্য এবং অবাঁশস্ট সকলগাাল 
[মথ্যা। এই সকল বিশ্বাস মনৃষ্যের পক্ষে স্বাভাঁবক নহে, এবং জ্ঞানের আয়ত্তও নহে। 
সুতরাং যখন কোন ধর্মাবলম্বীরা বলেন যে, তাঁহাদের ধম্মমত সম্পূর্ণ সত্য, এবং অন্য 
সকল ধর্ম ভূল, তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই অমূলক কথা বলেন। 
ঘথেন্ট হেতুবাদ 
রাজা এই স্থলে আরবী ভাষার তর্কশাস্ত হইতে যথেল্ট-হেতুবাদের যান্ত 
(79101701016 ০01 50101610£ 16250) উদ্ধৃত কাঁরতেছেন। এই যথেম্ট-হেতুবাদ কাহাকে 
বলে, তাহা এ স্থলে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । অনেকগুলি ঘটনা, একটি কারণ হইতে 
উৎপন্ন হইতে পারে। এরুপ স্থলে, যাঁদ তল্মধ্যে কোন একটি বিশেষ ঘটনা, সেই কারণে 
উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সে স্থলে এই প্রশ্ন উপাঁস্থত হইবে যে, অন্য কোন ঘটনা উৎপন্ন 
না হইয়া এ বিশেষ ঘটনার উৎপাত্ত কেন হইল, ইহার যথেন্ট-হেতুবাদ প্রদর্শন করা আবশ্যক! 
বিজ্ঞান আলোচনার পক্ষে, এই যথেম্ট-হেতুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয় । আরবদেশীয় দার্শীনক 
ও তর্শাস্ত্রবিৎ পাঁণ্ডতাঁদগের মধ্যে তর্কশাস্বের এই নিয়মাট বহ্‌কাল হইতে প্রচালত 
[ছল। শ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে লাইবনীজ (1:0190102) আরবদেশীয় তর্কশাস্ত্রের 
এই তত্ঁটি ইয়োরোপাীয় তর্কশাস্দ্রের অন্তীর্নীবস্ট কাঁরয়া দেন। শীবজ্ঞানচচ্চার পক্ষে 
ইহা আত প্রয়োজনীয় নিয়ম। 
প্রচলিত সকল ধর্মই কি মিথ্যা 2 


তৃভশয়। সকল প্রচাঁলত ধর্মই মিথ্যা কি না? রাজা বাঁলতেছেন যে, যখন সকল 
ধম্মহি সত্য, এ কথা স্বীকার করা যায় না; এবং কোন কোন বশেষ ধর্ম সত্য, ইহাও 
স্বীকার করা যায় না, তখন সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সকল ধম্মই মিথ্যা। 

রাজার কথার উপরে একটি সমালোচনা হইতে পারে। সকল ধম্মই মিথ্যা, ইহা 
রাজার যান্ত হইতে প্রাতপন্ন হয় না। ইহাই প্রাতপন্ন হয় যে, কোন ধম্মই সত্য বাঁলয়া 
সম্ধাল্ত হয় না। অথবা কোন ধম্মকেই সত্য বালয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না! 
যখন কোন ধম্মনসম্বন্ধীয় লোক বলেন যে, তাঁহাদের অবলম্বিত ধর্মই 'নশ্চিত সত্য এবং 
অন্য দকল ধম্ম মিথ্যা, তখন তাঁহারা য্ান্তীসদ্ধ কথা বলেন না। বাস্তাঁবক, রাজার 
ইহাই আঁভপ্রায়। রাজা বাঁলতেছেন, অসত্য সকল ধর্মের পক্ষেই সাধারণ। তাঁহার 
আভপ্রায় এই যে, যাঁদ কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক বলেন যে, তাঁহাদের ধর্মই একমান্র সত্যধম্ম 
বাঁলয়া প্রাতপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহাদের কথা নিশ্চয়ই অমূলক। এ স্থলে আর 
একটি কথা বলা আবশ্যক যে, রাজা সকল ধর্মের বিষয় আলোচনা কাঁরয়া সিদ্ধান্ত 
কাঁরয়াছেন যে, পরমেশ্বরে বিশ্বাস বিবজনীন। এই বিশ্বজনখন স্বাভাবিক বিশ্বাস, 
কার্যাকারণ-সম্বন্ধীয় য্ান্ত এবং কৌশলসম্বম্ধীয় যান্তির দ্বারাও সমীর্ঘথত হইয়াছে । রাজার 
মতে পরমেশবরের আস্তত্বরূপ সত্য, সকল ধম্মেই বর্তমান। রাজার মতে, সকল ধর্মের 
লোক যখন পরমেশবরকে সৃষ্টিকর্তা ও বিধাতা বাঁলয়া বিশ্বাস কারতেছেন, তখন সকল 
ধর্মেই সত্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, সকল ধর্মেই যখন বিশেষ বিশেষ অমূলক মত এবং. 
বিশেষ বিশেষ অব বাহ অনষ্ঠানসকল রহিয়াছে, তখন সকল ধর্মেই অসত্য. 

। 


২৯৭ 


করূপে সত্যানূপন্ধান কাঁরবে ? 


তংপরে রাজা বাঁলতেছেন যে, লোকে স্বাভাবিক বিশ্বাস, এবং অভ্যাসসম্ভূত ও 
বাহ্য কারণে উৎপন্ন সংস্কারের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় কাঁরতে পারে না। এ বিষয়ে রাজার 
মত অষ্টাদশ শতাব্দীর ডাঁয়ষ্টাঁদগের তুল্য। তাহার পর রাজা বাঁলতেছেন যে, ধর্ম্ম- 
[বষয়ে অনুসন্ধান কারয়া দেখা আবশ্যক যে, ফি স্বাভাবিক ও ক অস্বাভাবিক, কি 
আন্তরিক, এবং কি বা বাহ্য ও আকাঁস্মক কারণে উৎপন্ন । সত্যানর্ণয় কারত হইলে, 
এরূপ অনুসন্ধান আবশ্যক ; লোকে তাহা করে না। স্ংপ্রাসদ্ধ ইয়োরোপায় দার্শানক 
লক্‌ও এ কথা বাঁলয়া গিয়াছেন। রাজা বলেন যে, সকল বিষয়েই দুইটি বিষয় অন;সন্ধান 
করা আবশ্যক। প্রথম, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণভূন্ত পদার্থ সকলের বাস্তব প্রকীতি ও গদ্ণ। 
1দ্বতীয়, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কার্ষের জ্ঞান, সেই সকল কার্য্যের ফল এবং ফলের তারতম্য ॥ 
এই দুইটি বিষয় জ্ঞানোপাজ্জনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। 


কেন লোকে পসত্যানসম্ধান করে না? 


এই কথাঁট আরবদেশীয় দর্শনশাস্দ্ে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। পূর্বে যে, সরল 
ভ্রাতৃমন্ডলনর (91710676 0:500161) কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা এই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা 
কারয়াছলেন। এই বিষয়টি সূপ্রাসদ্ধ দারশীনক লকের রাঁচিত 4025585 ০0006117108 
1176 10010981 01705151911011)8” নামক পৃস্তকেও আছে। রাজা এই মতাঁট আরবদেশশ? 
দর্শনশাস্তে ও তৎপরে লকের গ্রল্থে পাঠ কাঁরয়াছলেন। রাজা বাঁলতেছেন যে, 'বাঁভন্ন 
সম্প্রদায়ের নেতৃগণ এ প্রকার ধম্মালোচনা করেন না। সত্যের অনুসন্ধান এবং সত্যের 
জ্ঞানলাভেই মনুষ্যের মন্যষ্যত্ব। মনুষ্য ধম্াবষয়ে সে প্রকার অনুসন্ধান করে না। কেন 
করে না, রাজা তাহার কারণ প্রদর্শন কাঁরতেছেন। প্রথম, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের নেতৃগণ্ণ 
আপনাদের সম্মান ও গৌরবের জন্য কতকৃগ্দাল যাান্তশুন্য মতের সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়, 
অলোকিক শান্ত এবং অলৌকিক ্রিয়াদ্বারা তাঁহারা আপনাদের মতের যাথার্থা প্রাতপন্ন 
কাঁরতে চেষ্টা করেন। তৃতীয়, এই প্রকারে তাঁহারা লোকাঁদগকে পাঁরন্রাণের আশা দেন 
বাঁলয়া অনেক লোক তাঁহাদের শিষ্য হয়। চতুর্থ, এই সকল ধর্প্রবর্তকেরা মনৃষ্যের 
স্বাভাবিক বিচারশান্ত ও বিবেকের ব্রিয়। পাহ৩ কীয়। দেন। লোকে আপন্াদিগের 
বিচারবৃদ্ধি এবং বিবেককে বলিদান দিয়া, সাম্প্রদায়ক ধম্মপ্রবর্তকদিগের আজ্ঞানৃসারে 
চলিতে থাকে। পঞ্চম, লোকে অলৌকক ক্রিয়া এবং অসম্ভব গল্প সকল পাঠ কাঁরয়া 
আপনাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে। সাম্প্রদায়ক উপধম্ীবশ্বাসীদগের এমনই মনের ভাব 
যে, তাঁহারা ধর্মসম্বন্ধে যতই আঁধকতর অসম্ভব ব্যাপার শ্রবণ বা পাঠ করেন, ততই' 
তাঁহাদের বিশ্বাস বাঁদ্ধ হয়। মনৃষ্যের জবান ও বিচারশান্ত এমনই শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া 
পাঁড়য়াছে। ষষ্ঠ, লোকের ধর্মবৃদ্ধি এমনই বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, যে সকল কার্ধ্য 
ইহলোকে জনসমাজের পক্ষে আনিষ্টকর এবং পরলোকে দুর্গাতর কারণ, তাহাও বিশেষ 
বিশেষ সম্প্রদায়ভন্ত লোকের নিকট পাঁরল্রাপপ্রদ কার্ধ্য বাঁলয়া গৃহণত হইয়াছে মথ্যা 
বাক্য, চৌর্যা, বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্যাভচার পর্যন্ত ধর্মসাধনের অঙ্গ বাঁলয়া গণ্য হইয়াছে 
প্রচলিত কোন কোন 'হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার দ্টান্ত সকল প্রাস্ত হওয়া যায়। 
সপ্তম, যাঁদ কখনও কেহ ধন্সশবষয়ে স্বাধীনভাবে সত্য নির্ণয় কাঁরতে ইচ্ছা করে, তাহা 
হইলে, সে নিজেই হয়ত এবং অপর সকলে এ ইচ্ছাকে পাপবাদ্ধ বা শয়তানের কার্য 


২৯৮ 


বাঁলয়া নির্দেশ কারবে; এবং সে নিজেই হয়ত এরুপ ইচ্ছাকে দব্ব্ীদ্ধ বাঁলয়া উহা মন 
হইতে দূর করিয়া দিবে। 

এ স্থলে রাজা 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃগণকে আক্ুমণ কাঁরয়াছেন। ফরাস+ দেশের 
এনসাইক্লোপাঁডস্টগণ (1841050100220156), ভল্টেয়ার (৬9165176) 'ডাডরো 
(19145190 হেলাভাটয়াস 761%০005) এবং ভলৃনি (৬০11)০/) চতুর স্বার্থপর ধর্ম্ম- 
যাজকাঁদগকে এইরূপে আক্রমণ কাঁরয়াছলেন। 

মানুষের ব্যান্তগত জ্ঞান ও 'ববেক যে কতদূর 'বকৃত ও বিশৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া 
পাঁড়য়াছে, সাম্প্রদায়ক উপধন্মের বিষয় বাঁলতে গিয়া রাজা তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শন 
কাঁরয়াছেন। বিশ্বাসের বিষয় যত অদ্ভূত ও অসম্ভব হয়, ততই তাহা 'বিশবাসকে বার্্ধত 
করে, রাজা এই একটি বিশেষ কথা বাঁলয়াছেন। প্রাচনকালের একজন খ্্রীম্টীয় ধর্্ম- 
যাজক টাটীলয়ান, (71910011121) (00101015091) 0101) ধম্মসিম্বন্ধে কোন বিশেষ 
মত বিষয়ে বালয়াছেন, ইহা অসম্ভব বাঁলয়াই বিশ্বাস কার। ঢু 96110%০, ০9০08850 
1 19 11190955101”) রাজার আর একাঁটি বিশেষ কথা এই যে, উপধম্মের প্রভাবে লোকে 
পাপকার্ধযযকেও পদণ্যকম্ম বাঁলয়া মনে করে। একথা ভল্টেয়ারও বাঁলয়াছেন। 


জনসমাজ ও ধর্ম 


তৎপরে রাজা একাঁট গুরুতর কথা উত্থাপন কাঁরয়াছেন। ইহা নিশ্চিত যে, সমাজ 
এবং সামাঁজক শঙ্খলা ধর্মের একট ভাত্ত। কিন্তু এই কথাঁট অনেক পাঁণ্ডত ব্যান্ত 
অনেকভাবে ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। প্রথম, 'সাঁসরো এবং বার্ক প্রভাত পাঁণ্ডতেরা বাঁলয়াছেন 
যে, মনৃষ্যসমাজ পরমেশ্বরের সম্ট। পরমেশ্বর ধর্মরাজ ; মন্ষ্য সমাজের কর্তা ও 
নেতা। 'তাঁন সমাজে ধর্মসংস্থাপন ও ধর্মসংরক্ষণ করেন। সেইজন্য আমাদের 
সামাঁজক কর্তব্যসকল, কেবল সামাঁজক নহে। সামাজিক কর্তব্য সকলও পরমেশ্বরের 
প্রতি কর্তব্য। সামাঁজক কর্তব্যসকল একাঁদকে যেমন সামাজিক, আর একাঁদকে সেইরূপ 
ধম্মসম্বন্ধীয় বা ঈশবরানার্দস্ট কর্তব্য। সমাজ ও সামাঁজক জীবন, ধর্মের অগ্গস্বরূপ ; 
ধর্মের পাঁরপুষ্টির জন্য। দ্বিতীয়, কেহ কেহ বলেন, ধর্ম সামাজিক জীবনের অগ্গ- 
স্বরূপ :_-সামাঁজক জাবন পাঁরপালনের জন্য ধর্ম; অর্থাৎ সমাজের কল্যাণের জন্য 
পরলোকে বিশ্বাস, পাপ পণ্যে বিশ্বাস, এবং পাপপুণ্যের বিচারকর্তীয় বিশ্বাস আবশ্যক। 
এইরুপ বিশ্বাস কৃনিম নহে। ইহা মানুষের পক্ষে স্বাভাবক। যাঁহারা এই সকল কথা 
বলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই সকল ধম্মমত ও বিশ্বাসকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করেন। আর কেহ কেছ এই সকল বিশ্বাসের সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ কাঁরয়াও বাঁলয়া 
থাকেন যে, এ সকল সত্য হউক বা না হউক, এই সকল বিশ্বাস, সামাজিক জীবনের 
একান্ত প্রয়োজনশয় অঙ্গা। এই শেষোল্ত ব্যান্তগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, এই সকল 
মত কার্যযতঃ সত্য। যেহেতু, এই মত ও বিশবাসগ্ঁল না থাকলে, সামাঁজক ও নৌতিক 
জীবনের উচ্ছেদ হইত। 

তৃতীয়তঃ, কেহ কেহ বলেন যে, আত্মায় বিশ্বাস অর্থাং আত্মাকে দেহ হইতে 
স্বতন্ত্র বাঁলয়া বি*বাস, পরলোকে বিশ্বাস, পাপপুণ্যের দণ্ডপুরস্কারে বিশ্বাস, কিম বা 
মনুষ্কৃত। রাজা বা রাজপুরুষেরা, চতুর ধর্মযাজকাঁদগের সাঁহত মিলিত হইয়া এই 
সকল মত ও বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছেন। কেননা এইরূপে জনসমাজকে শাসন ও পরিপালন 
করার সুবিধা হয়। এই সকল কৌশল বা উপায় স:ষ্টি না কারলে সামাজিক শৃঙ্খলা 
ও রাজশান্ত রক্ষা পাইত না। 


২৯৯১ 


এখন দেখা যাউক, ইংলণ্ডশয় ডীশীয়স্টগণ এবং ফরাসশদেশীয় এনসাইক্লোপাঁডস্ট 
গণ, এ বিষয়ে, উপার-উন্ত মতের মধ্যে কে কোনটি সমর্থন কাঁরয়াছেন। ইংলণ্ডীয় 
ভীয়ম্ট্গণ সকলেই আতা, পরলোক এবং পাপপণ্যের পারলোৌকক দণ্ডপুরস্কারে 
বিশ্বাস কাঁরতেন ; তাঁহারা বাঁলতেন যে, ইহসংসারেই পরমেশবরের ধর্মশাসন ব্বাহয়াছে। 
সমাজে পাপপ্দণ্যের ফলাফলের এ*বারক নিয়ম রাহয়াছে। তবে, ইহজাীবন মনুষ্যের 
পরাক্ষার অবস্থা । এখানে পাপপ্দণ্যের দণ্ডপুরস্কার যাহা অপূর্ণ থাকে, পরলোকে তাহা 
পূর্ণ হইবে। 

ফরাসশদেশীয় এনসাইক্লোপাঁডজ্টাদগের মধ্যে দুই দল 'ছিল। প্রথম ভল্টেয়ার, 
ভলানি এবং রুশো। ই'হারা ঈশ্বরের আঁম্তত্ব স্বীকায কারতেন। তাঁহাকে সাষ্টকর্তা ও 
বিধাতা বাঁলয়া িশবাস কাঁরতেন। রুশো গ্রীষ্টয়ানীদগের স্বর্গাঁদ সকলই বিশ্বাস 
কাঁরতেন। ভল্টেয়ার গ্রীষ্টয়ানাদগের স্বর্গ ও নরক বিষয়ক বিশেষ মতের প্রাতবাদ 
করিয়াছিলেন। তানি উত্ত মতকে বিদ্রুপ কারয়াছেন। কিন্তু তানি পরলোক এবং পাপ- 
পুণ্যের পারলোৌকিক দণ্ডপ্ুরস্কারে সাধারণভাবে বিশ্বাস কাঁরতেন ; অর্থাৎ স্বর্গনরক 
বিষয়ক প্রচলিত মত যত দূর পর্য্যন্ত জ্ঞানানুমোদত, ততদূর পর্যান্ত তান 'বিশবাস 
কাঁরতেন। এ বিষয়ে ভলানর মত ইংলশ্ডায় ভীয়স্টাঁদগের ন্যায় ছিল। তবে, ভল্টেয়ার 
এবং ভল্‌ন বাঁলতেন যে, শ্ত্রীষ্টীয় শাস্ত্রে ও অন্যান্য শাস্ত্রে পরমেশ্বর পরলোক এবং 
স্বর্গনরক বিষয়ে যে সকল মত আছে, তাহা অত্যন্ত বিকৃত ও কুসংস্কারাপন্ন । তাঁহাদের 
মতে, পারলৌকিক মত্গলের জন্য যে সকল বাহ্য অনুষ্ঠান ও সাধনাঁদর ব্যবস্থা প্রচালত 
আছে, তাহাও কুসংস্কারপূর্ণ। ধম্মযাজকেরা, অনেক সময় আপনাঁদিগের স্বার্থীসদ্ধি, 
ক্ষমতাবৃদ্ধি ও গৌরবের জন্য, এবং অনেক সময় রাজাদিগের সুবিধা ও লাভের জন্য এ সকল 
ধম্মপিম্বন্ধীয় মত ও অন্ষ্ঠান সৃন্টি করিয়াছেন। ভল্‌নি বলেন যে, রাজারা যে ঈশ*বরের 
প্রীতানাধস্বরূপ, এই মত ধর্মযাজক স্যামুয়েল প্রথম সৃষ্টি করেন। এ স্থলে চতুর 
ধর্মযাজক ও চতুর রাজা একত্র হইয়া কার্যয কাঁরয়াছে। 

২। ফরাসাঁদেশীয় এনসাইক্লোঁপাডস্টাদগের মধ্যে আর এক দল 'ছিল। তাহারা 
নাস্তক। হোলব্যাক (10701980)) হেলাভাঁটয়াস্‌ (1301৬০009) লা মোটর (1& 
119001০ ) এই দলভন্ত ছিলেন। ডিডিরো €(1910610) কিছুকাল এই দলভ্স্ত ছিলেন। 
ইহারা ঈশ্বরের আস্তত্ব, মানবাতমার অমরত্ব, এবং পাপ ও পণ্যের পারলোৌকিক দণ্ড- 
পুরস্কারে বিশবাস কাঁরতেন না। বলা বাহুল্য থে, ধম্মের অন্যান্য মত ও অনম্ঠান সকলও 
ই“হারা অস্বীকার কারতেন। ইহারা বাঁলতেন যে, ধর্্মযাজকেরা সাধারণ লোককে শ্রমে 
ফোঁলিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার কারবার জন্য, পরমেমবরের আঁস্তিত্ব, স্বর্গনরকের আঁস্তত্ব 
প্রভাত মত সৃষ্ট কারয়াছে। ইহারা বাঁলতেন যে, বাহ্য ধর্মানৃষ্ঠানসকল, এবং পরমেশ্বর 
ও পরলোকে বিশবাস, এ সকলই স্ধার্থপর ধর্মযাজকাঁদগের সৃন্টি। কেবল শাস্ত্র ও শাস্র- 
নার্দ'স্ট ধর্মকে বিনাশ কারতে হইবে, এমন নহে, স্বাভাবক ধর্্সও [80121 
[২5115107 ) কুসংস্কার। উহাও আঁনস্টকর। উহাও ধর্মযাজক ও রাজাদগের সৃষ্টি। 
ইহাদের মতে, ধম্মমাত্রকেই উচ্ছেদ কাঁরয়া, জগৎকে, মন্‌ষ্যজাতকে উদ্ধার করা 
আবশ্যক। 

এইরূপে মনৃষ্যজাতিকে উদ্ধার কারবার উপায়, ধম্মীবহশন শিক্ষা। মানবের 
ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল, মানবের শারীরিক অভাবসকল, এবং জ্ঞানানুমোদিত 
স্বার্থের উপরে লোকাঁশক্ষাকে প্রাতান্ঠত কাঁরতে হইবে। প্রতোক ব্যান্তকে তাহার সামাঁজক 
আঁধকার ও কর্তব্যের বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। গবর্ণষেন্ট, দেশের প্রত্যেক বালক ও 


৩০০ 


বালিকাকে এই প্রকার শিক্ষা প্রদান কারবেন। এই দলের লোকই প্রথমে জাতীয় 
সাধারণাঁশক্ষার মত প্রচার করেন। এই দলের অনেকে বাঁলতেন যে, ধর্ম আর কিছুই 
নহে, কেবল পরের মঙ্গল করিয়া আপনার মঙ্গল সাধন কারবার পল্থামাত। ধর্ম কেবল 
জ্ঞানানমোদত স্বার্থাসাঁম্ধ। 


সংপ্রাসম্ধ দাশশীনক হিউম 


আর একজন মহারথীর কথা এ স্থলে বলা আবশ্যক। হান সংশয়বাদশ হউম। 
হউম মনে কাঁরতেন যে, পাপপৃণ্যের পারলোৌঁকিক দণ্ডপুরস্কার প্রমাণ করা যায় না; 
অপ্রমাণও করা যায় না। মানবাতনার আঁস্তত্ব, মানবাতনার অমরত্ব প্রভাত বষয়ে মনুষ্যের 
বাদ্ধ কোন '্থরাসদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। কিন্তু হিউম বলেন যে, জগতের 
কৌশল দৌখলে আভাস পাওয়া যায় যে, একজন জ্ঞানময় ?নম্্মাণকর্তা আছেন। তাঁহার 
স্বরূপ বা অন্যান্য লক্ষণ কিছুই জানা যায় না। তাঁহার মতে, যাঁদও এই সকল বিষয় 
মানবব্া্ধর অতীত, তথাচ ঈমবর, পরলোক ও স্বর্গনরকে বিশ্বাস এবং ধর্মের 
বাহ্যানুষ্ঞান নিচয়, সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সর্বসাধারণ লোকে 
এই সকল মতে বিশ্বাস কাঁরলে সামাঁজক শৃঙ্খলা ও নশীত সূরাক্ষিত হয়। 'হউম্‌ 
বলেন, গুণাতাত পদার্থ (54050817০), ঘটনার উৎপাদক কারণ, (০995০), আতা 
(১০৮1), ব্যান্তগত একত্ব (0১০1501791 1001)0165), জড় (৮1991), এই সকল বিষয়ে কোন- 
রূপেই স্থিরাঁসদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এই সকল বিষয়ে চাঁলত মত ও বিশ্বাস, 
যুক্তিদ্বারা সমার্থত হইতে পারে না। তথাচ, কার্যগত জীবনের জন্য এই সকল বিশ্বাস 
প্রয়োজনীয়। সেইরূপ ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস এবং ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠান সকলে 
বিশ্বাস, যান্তীসদ্ধ না হইলেও, উহা সব্বসাধারণ লোকের সামাঁজক ও রাজনোতক 
জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। 

এই সকল বিষয়ে তুহ্‌্ফাতুল মওয়াহদ্দীন পুস্তকে রাজা কি মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন 
অনুধাবন কাঁরয়া দেখা আবশ্যক। রাজা বাঁলতেছেন যে, মনূষ্য স্বভাবতঃ সামাঁজক জাব। 
মনুষ্যের প্রকীতই এই যে, একন্র হইয়া সমাজে বাস করে। 

এ স্থলে, জনসমাজের উৎপান্ত বিষয়ে রাজার মত পাওয়া যাইতেছে । হব্‌স্‌ 
(£1090093) লক 009০1) রুশো (ি০555980), ভলন (৬০19১) প্রভৃতি ইয়োরোপায় 

পাঁণ্ডতগণ বলেন যে, চযন্তদ্বারা প্রথমে জনসমাজের উৎপাত্ত হইয়াছিল । মনূষ্য প্রথনে 

প্রত্যেকে স্বতন্ত্র বাস কারত। তংপরে, তাহাদের নিজের স্মাবধার জন্য, আঁধকতর কল্যাণ- 
লাভের প্রত্যাশায়, তাহারা ইচ্ছাপূর্র্বক পরস্পর একত্র হইল। উপার-উত্ত পাঁণ্ডতগণের 
মতে এইরূপে জনসমাজের উৎপান্তি। 

জনসমাজের উৎপান্ত 'বষয়ে এই চ্যান্তর মত (০0080) রাজা অবশ্য জানিতেন। 
কেননা রাজা লক্‌ প্রণীত গ্রল্থসকল বিশেষরূপে অধ্যয়ন কাঁরয়াছিলেন। লকের গ্রন্থে 
এই মতের সূবিস্তত ব্যাখা আছে। আইন ও দেশাচারের উৎপাস্ত সম্বন্ধে রাজা এই 
মত কিছ পাঁরবার্তত কাঁরয়া গ্রহণ কাঁরয়াছেন। কিন্তু জনসমাজের উৎপাঁন্ত সম্বন্ধে 
[তানি উত্ত মত একেবারেই স্বীকার করেন নাই। জনসমাজের উৎপাঁন্ত বিষয়ে তাঁন বলেন 
যে, জনসমাজ কোন কৃন্লিম পদার্থ নহো। কেহ মন্ত্রণা করিয়া উহা সৃষ্টি করে নাই। 
স্বভাবতঃ উহার উৎপাঁন্ত হইয়াছে। জনসমাজ যে চুক্তি (00170:200) কারয়া উৎপন্ন 
হইয়াছে, ইহা হইতে পারে না। মানবপ্রকৃতি হইতে মানবের সামাঁজক অবস্থা। যাঁদও 
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'এডমন্ড বর্ক; কোন কোন স্থলে জনসমাজের উৎপাঁত্ত বিষয়ে এই চ্যান্তর কথা বাঁলয়াছেন, 
তথাচ বকেরিও প্রকৃত মত এই ছিল যে, জনসমাজ স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। 

এক্ষণে বিজ্ঞান, ক্রমাবকাশের মত (5৬০1500)) প্রাতপন্ন করিয়াছেন। সতরাং 
সমাজাবিজ্ঞানে মানবসমাজের স্বাভাঁবক উৎপাঁত্ত 'সদ্ধান্ত হইয়াছে। মনূষ) স্বভাবতঃ 
সামাজক জীব। মানবসমাজ কৃত্রিম পদার্থ নহে । কোন প্রকার চ্দান্ত বা মন্র্ণাদ্বারা ইহার 
উৎপান্ত হয় নাই। মন্‌ূষ্য স্বভাবতঃ আসঙ্গাঁলস্সু ৷ মনুষ্য, আদম অবস্থায় দলবম্ধ হইয়। 
বাস কারত। তাহার পর, সেই দলের মধ্যে এক একাঁট পাঁরবার সংগাঠত হইল। তাহার পর, 
[১9011870178] 99০615 ; অর্থাৎ বংশের মধ্যে যান সর্্বজ্যেন্ঠ বা প্রধান, তাঁহাদ্বারা 
পারচালিত ও শাঁসত সমাজ । তাহার পর, 101720019110 9688০ 01 0) 7১201210179! 
509০1619 ; অর্থাৎ বংশের মধ্যে ধান সর্্বজ্যেষ্ঠ, তানি ধম্সাচার্ধারূপে, যে সমাজ 
পারচাঁলিত ও শাঁসত কাঁরতেন। তাহার পর, রাজা ও রাজশাসনের উৎপাত্ত। সমাজ- 
সংগঠনের পক্ষে কি'কি বিধয় একান্ত আবশ্যক, রাজা তাহা বাঁলয়াছেন। প্রথম, পরস্পর 
আলাপ-পাঁরচয়ের জন্য ভাষা । "দ্বিতীয়, সম্পাত্ত ও জীবন রক্ষার জন্য আইন ও সামাঁজক 
নয়মাদ। তৃতীয় ধর্মসম্বন্ধীয় মূল সত্যে বিশ্বাস; যেমন দেহাতারক্ত আতমাতে 
বশ্বাস, এবং পরলোক ও পারলোৌকিক দণ্ডপুরস্কারে বিশবাস। 

এ স্থলে রাজা ধর্মের দুইটি 'ভীত্তর কথা বাঁললেন। প্রথম, দেহাতারন্ত আতমায় 
ীব্বাস। 'দ্িবতীয়, পরলোকে পাপপুণ্যের ফলভোগে াববাস। রাজা ঈশ্বরে বিশ্বাসের 
কথা বাঁললেন না কেনঃ এ প্রশ্ন সহজেই উপাঁস্থত হইতে পারে। ইহার উত্তর এই ষে, 
দ্বিতীয় ব*বাসাঁটতে অর্থাৎ পরলোকে পাপপণ্যের ফলভোগে বশ্বাসে ঈশবরাবমবাস উহ্য 
রাঁহয়াছে। কেননা ঈশ্বরই ফলদাতা। সমাজের অঙ্গ কি? এই প্রসঙ্গে পরমেশ্বরের 
পূর্ণত্ব, ও সৃন্টকর্ত্ৃত্ব বিষয়ে কিছু বাঁলবার প্রয়োজন নাই। এ সকল কথার সাঁহত 
সামাজক প্রসঙ্চের সম্বন্ধ নাই। তবে পরমে*বর যে, পাপপুণ্যের দণ্ডদাতা ও পুরস্কর্তা, 
তান যে বিধাতা, একথা সহজেই আঁসয়া পড়ে। 

দ্বিতীয়তঃ রাজা বাঁলতেছেন যে, এই সকল ধম্মাঁবশবাস সমাজ সংগঠনের পক্ষে 
একান্ত আবশ্যক। এগ্াল সমাজের অঙ্গস্বরূপ। এ স্থলে রাজা সমাজকে ধর্মের অঙ্গ 
না বাঁলয়া ধর্মকে সমাজের অঙ্গ বাঁলতেছেন। ইহা ইয়োরোপীয় পণ্ডিত হিউম এবং 
ক্যা্ট, এবং ফরাসাঁদেশীয় এনসাইক্লোপাঁডস্টাদগেরও মত। 

তৃতীয়তঃ রাজা 'তনাঁঠ বিষয়কে, সম।ঞের অঞ্গরূপে স্বীকার কাঁরয়াছেন। প্রথম 
ভাষা, দ্বিতীয় আইন ও আচার-ব্যবহার, তৃতীয় ধর্ম । 

ধর্মাবশবাসকে রাজা দুই ভাগে বিভভ্ত কাঁরয়াছেন! প্রথম, ধম্মের মূল ি*বাস, 
যেমন আত্মায় বিশ্বাস এবং পরমেশ্বর কর্তৃক পারলৌকক দণ্ডপুরস্কারে 'বিশবাস। 
এই মূল বিশ্বাস, জনসমাজসংগঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এতাঁদ্ভন্ন, রাজার মতে 
এমন অনেক প্রকার ধর্মীবশবাস আছে, যাহা জনসমাজসংগঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে ; 
বরং অনেক স্থলে সমাজের পক্ষে আনম্টকর। যেমন, শুভ ও অশুভ, শুচি ও অশুচি, 
এবং আহারপান ও উপবাসাঁদ বিষয়ক 'অধাীন্তাসম্ধ বশবাস ও নিয়মসকল জনসমাজের 
পক্ষে আঁহতকর। 

ভল্টিয়ার ও রুশো, রোমান ক্যাালক ্রীস্টীয় সমাজের অযন্ত বিশ্বাস ও অনূজ্ঠান 
সকলের বিরদ্ধে ষের্প প্রবল পরাক্রমে লেখন"চালনা কাঁরয়াছলেন, রোমানক্যাথালক 
উপবাসাদ, ধর্্দমযাজকের নিকট পাপস্বীকার, ইত্যাদ বিষয়ক বিশ্বাস ও অনম্ঠানের 
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অসারতা, তাঁহারা যের্প প্রদর্শন কাঁরয়া 'গিয়াছেন, রাজাও সেইরূপ প্রচালিত হিন্দুধর্ম 
ও প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের কুসংস্কার ও আঁনম্টকর অনুষ্ঠানের 'বরুদ্ধে প্রবল পরারুমে 
লেখনী চালনা করিয়াছেন। 


ঈশ্বর ও পরলোক 


এ স্থলে একাঁট প্রশ্ন উপ্পাস্থত হইতেছে যে, দেহাঁতাঁরন্ত আতমাকে শ্বাস এবং 
পাপপুণ্যের পারলৌকিক দণ্ডপুরস্কারে বিশ্বাস, এই যে দাউ ধর্মের মূল সত, ইহার 
প্রমাণ কিঃ রাজা বাঁলতেছেন যেঃ এগ্দাল জনসমাজসংগঠানের পক্ষে একান্ত আবশ্যক! 
ধর্মের মূল সত্যে ব*বাস, সমাজের অঙ্গস্বরূপ। এই দুটি বিশ্বাসের উপরে সমাজ- 
সংগঠন নির্ভর করে। ধম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস ভিন্ন, সমাজশাসন ও সংরক্ষণ সম্ভব 
হয় না। দ্বিতীয়তঃ, রাজা বাঁলতেছেন যে, আদৌ এই দুটি বিশবাস ভিন্ন, ধর্ম্ম প্রাতাম্ঠিত 
হইতে পারে না। 1কলন্তু এ স্থলে প্রশ্ন এই যে, এই মূল বিশ্বাস, সতা কিনা? 

রাজা বাঁলতেছেন যে, আতমা ও পরলোকের বাস্তব আঁস্তত্ব মানববাদ্ধির অগম্য 
[বষয়। এ স্থলে, রাজা যে বাস্তব আঁস্তত্বের কথা বাঁলতেছেন, উহার তাৎপর্যয কি? 
উহার অর্থ স্বর্প সত্তা, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ ও পরলোকের প্রকৃত অবস্থা । রাজা 
বলেন, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ এবং পরকালের প্রকৃত অবস্থা, মনৃষ্যের পক্ষে অবোধ্য। 

এ স্থলে এমন কেহ মনে না করেন যে, রাজা আত্মা ও পরলোকে আঁবশ্বাস বা 
সন্দেহ কারতেছেন। তাঁহার কথার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, আতমা ও পরলোকের প্রকৃত 
স্বরূপ মানববাদ্ধির অতীত বিষয়।* তথাচ ?তান বাঁলতেছেন যে, সাধারণের জন) আতা 
ও পরলোক বিষয়ে কতকগুলি আভাস প্রয়োজনীয়। আতনা ও পরলোক এবং স্বর্গ ও 
নরক সম্বন্ধে সাধারণের উপযোগী স্থুল ধারণা, সমাজশাসন ও সংরক্ষণ জন্য একান্ত 
প্রয়োজনীয়। রাজার মতে, এ সকল গুঢ়তত্ব হইলেও এ-সকলের লৌকিক আভাস বা 
অধ্যাস আবশ্যক। প্রচলিত ধম্মসকলে, আত্মা, পরলোক এবং স্বর্গনরকাবষয়ে, স্থূল 
ভাবে যে সকল আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা তান উপকারণ ও প্রয়োজনীয় মনে কাঁরতেন। 
অশিক্ষিত সাধারণ লোকের মধ্যে এ প্রকার আভাস না থাকলে সমাজশাসন ও সংরক্ষণ 
চাঁলতে পারে না। 

তাহার পর, তৃহ্‌ক্ষাতুল মওয়াহদ্দীন গ্রন্থে রাজা প্রমাণ করতেছেন যে, এই সামঞ্জস্য 
পূর্ণ ব্রহ্মান্ডের একজন শ্ষ্টা, িয়ল্তা এবং বিধাতা আছেন। তান তাঁহার অনন্ত জ্ঞান- 
দ্বারা এই জগৎকে পাঁরচালিত কাঁরতেছেন। জনসমাজের মগ্জলই জগদশশ*্বরের ইচ্ছা । 
জগদীশ্বরের ইচ্ছা জানিবার জন্য জ্ঞান ও 'বিবেকরূপে আমাদের স্বাভাধক মনোবৃত্ত 
রাহয়াছে। স্বাভাবিক জ্ঞান ও 'ববেকের মধ্য দিয়া আমরা পরমে*বরের নিকট হইতে সত্য- 
লাভ কাঁর। পরমেশ্বর যে, বিশেষ কালে বা বশেষ দেশে কোন বিশেষ শাস্ত্র দিয়াছেন, 
ইহা রাজা স্বীকার কাঁরতেন না। রাজার মতে, সমাজের হতসাধন করা আমাদের পরম 


ধর্ম। ইহা ভিন্ন, যে সকল ধম্মাবাধ আছে, তাহা িম্ফল অথবা আনম্টকর। এই দুটি 
রাজার স্থিরসিম্ধান্ত। | 


পা ৯ ৮০৯৯ 


* কোন শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচীন ব্যান্তর নিকট শুনিয়াছ যে, কোন ব্যন্তি রাজা রামমোহন 
রায়কে পরদ্বারা জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছলেন যে, পরলোক বিষয়ে তিনি কি জানেন? রাজা 
তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, মাতৃগভস্থ শিশু পৃথিবীর বিষয় যেরুপ জানে, তিনিও 
পরলোকের 'বিষয় সেইরূপ জানেন। 


৩০৩ 


তুহফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থের এই সকল মত রাজা চিরজীবনই এক প্রকার সমর্থন; 
কাঁরয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর ও আতমা যে, স্বরূপতঃ অজ্দেয় তাহা 'তাঁন তাঁহার রাঁচত 
বেদান্তসার প্রভৃতি গ্রন্থেও স্বীকার কাঁরয়া শিয়াছেন। পরলোকাদর স্বরূপ বিষয়ে কিছু 
না বাঁলয়া রাজা চিরাঁদনই বাঁলয়াছেন, শমদমাঁদ সাধন ও লোকাঁহতপালনই পরম ধর্্ম। 


সত্যা্সত্য বিচার 


তৎপরে রাজা বাঁলতেছেন যে, মনুষ্যের এমন একট স্বাভাঁবক মানাঁসক শান্ত আছে, 
যদ্দবারা মন্‌ষ্য সত্য এবং অসত্যের প্রভেদ বাঁঝতে পারে ; অর্থাৎ ন্যায়বান্‌ ও অপক্ষপাত+ঈ 
হইয়া কুসংস্কার পাঁরত্যাগপূর্্বক অনুসন্ধান কারলে মনুষ্য ধর্মাধম্ম, সত্যাসত্য 'নরূপণ 
কারতে সমর্থ হয়। জ্ঞানের আলোচনাদ্বারা ধম্সাবষয়ে সত্যাসত্য বিচার করা একান্ত 
আবশ্যক। 
ধম্মাবষয়ে জ্ঞানম্বারা সত্যানরূপণ কারবার আধকার প্রত্যেক ব্যান্তর আছে। সংপ্রসদ্ধ 
দার্শানক পাণ্ডিত লক, বিশেষভাবে এই মতাঁট প্রচার কাঁরয়াছিলেন। ইহা শাম্ত্রনরপেক্ষ- 
যান্তবাদের মূলসূন্র। ইংলন্ডীয় ডীয়িষ্টগণ এবং ফরাসীদেশীয় এনসাইক্লোপাডিষ্টগণ 
ইহা স্বীকার কারতেন। মতাজল নামক যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে, 
তাঁহারাও ইহা বিশেষভাবে মানিতেন। 

দ্বিতীয় কথা. এই যে, এইরূপে কুসংসকারবিবাঁজ্জত হইয়া জ্ঞানদ্বারা অনুসন্ধান 
কারলে, মনৃষ্য অন্যান্য ধম্মমত পাঁরত্যাগপূব্বক কেবলমান্র মূলধম্মীবশ্বাসে উপনীত 
হয়; অর্থাৎ মনূষ্য তখন বাঁঝতে পারে যে, একজন জগতের মূল কারণ ও নিয়ন্তা 
আছেন, এবং সমাজের 'হতসাধনই মনষ্যের কর্তব্য বা ধর্ম। 

[বিশেষ বিধান 

তৎপরে রাজা বাঁলতেছেন যে, বিধাতা অপক্ষপাতী ও সমদশৰ হইয়া জগতের কার্য্য 
নিষ্বাহ কাঁরতেছেন। তাঁহার নিয়মসকল িশ্বজনীন। প্রাকৃতিক সমুদয় নিয়ম সার্ব্ব- 
ভোমিক এবং সকলের প্রাত সমান। যখন বাঁহজগতে পরমে*বরের কার্যয-প্রণালী এই 
প্রকার, তখন ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না যে, তান কোন 'বশেষ মনোনীত জাতির 
নিকটে বিশেষ কোন প্রাতজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া তাঁহাঁদগকে বিশেষ কোন শাস্ত্র প্রদান কাঁরয়াছেন। 
যেমন বাঁহজগৎ সম্বন্ধে তিনি বিশ্বজনীন নিয়মদ্বারা কার্যা কারতেছেন, সেইরূপ নোতিক 
ও আধ্যাতিনক বিষয়েও তিনি সাধারণ 'নয়মদ্বারাই কার্য্য করেন। বাঁহর্জগতের ন্যায় 
[তান অন্তর্জগতেও জ্ঞান ও 'িববেকের মধ্য দিয়া নিয়মানূসারে কার্য কাঁরতেছেন। বিশেষ 
ব্যান্ত বা বিশেষ জাঁতর জন্য তান বিশেষ কোন বিধান কাঁরয়াছেন, রাজা তুহ্‌ফাতুল 
গ্রন্থে এরুপ মত অস্বীকার কাঁরয়াছেন। সেই জন্য, রাজা উত্ত গ্রন্থে বাঁলয়াছেন যে, 
আমরা স্বাভাবকরূপে পরমেশবরের 'নকট হইতে অন্তরে যে জ্ঞানলাভ করি, তাহাই 
যথেম্ট। উহার পরিচালনার দ্বারাই মনৃষ্যের উন্নাতি হয়। উহার পাঁরচালনার জন্য মনুষ্য 
দায়ী। মনুষ্য কোন প্রকার অলৌকিক প্রণালীতে পরমেশ্বরের দিকট হইতে ধর্ম 
জানিতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস কাঁরতেন না। সতরাং রাজা গ্রীষ্টয়ান শাস্ত্র, মুসলমান 
শাস্ত এবং “হন্দুশাস্কে অলোৌকিকরূপে ঈম্বরপ্রোরত শাস্ত্র বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেন না। 
এ সকল শাস্ত্র মনৃষ্যের জ্ঞান ও বিবেক পাঁরচালনার ফল। মনূষা স্বভাবতঃ জ্ঞান ও 
বিবেকের মধ্য দিয়া শাস্ত্রের সত্য লাভ কাঁরয়াছে। পরমেশ্বর অলৌকিক ও অগ্রাকৃতিক- 
ক্লুপে উহা প্রদান করেন নাই। 


৩০৪ 


রাজা তুহ্‌ফাতুল গ্রন্থে যে সকল মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন, টোল্যান্ড এবং 'টিলেম্ড 
প্রভৃতি ইংলণ্ডগয় ভরশীষবস্টগণও এ প্রকার মত প্রচার কাঁরয়াছেন। তাঁহাদের গলাখিত গ্রল্থ 
(40101150911 1006 10556211059” 200 401)115018101 ৪৩ 010 ৪3 016 01990102) 
পাঠ কাঁরলে ইহা সংস্পন্টরূপে বাঁঝতে পারা যায়। 
মতাজলরাও বাঁলতেন যে, কোরান নশ্বর । কোরান ভিন্ন, ঈশ্বর মনৃষ্যকে বাদ্ধি 
ও জগৎ 'দিয়াছেন। মনুষ্য নিজের বাদ্ধর সাহায্যে জগৎকার্ষযের আলোচনাদ্বারা 
সাধন কাঁরতে পারে। কিন্তু মতাজলরা বাঁলতেন যে, পরমেশ্বর সময়ে সময়ে অনগ্রহ 
কাঁরয়া বিশেষ কোন পয়গম্বরকে পাঁথবীতে পাঠাইয়া দেন। মহম্মদ সেইরূপ একজন 
ঈশবরপ্রোরত পয়গম্বর । 
তুহ্‌ফাতুল গ্রন্থে মতাজলাঁদগের সাঁহত রাজার মতভেদ দৃন্ট হইতেছে । রাজান্র 
এই মত পরে কতদূর পাঁরবার্তত হইয়াছল, আমরা তাহা ক্রমে প্রদর্শন কাঁরব। 


দুই প্রকার ধম্সাবশ্বাস 


রাজা তৎপরে, তুহ্‌ফাতুল গ্রন্থে, ধম্মাব*বাস সকলকে দুইভাগে িভন্ত করিতেছেন । 
প্রথম, জগতের আঁদকারণ পরমেশবরে বিশ্বাস। তান আপনার জ্ঞানদ্বারা সমগ্র ব্রহ্গান্ডকে 
র কাঁরতেছেন। এই 'িব্বাসাট বিশবজনীন। রাজা মনে কাঁরতেন যে, এই 
শবশ্বাসাঁট যান্তদ্বারা সমার্থত হইতে পারে। জগৎকার্ষের পর্যাবেক্ষণ ও আলোচনা 
দ্বারা একজন জ্ঞানময় আঁদ্কারণের আঁস্তত্ব সিদ্ধান্ত হইতে পারে। 
আকাশমণ্ডলস্থ জ্যোঁতিজ্কমণ্ডলশর মধ্যে যে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা বর্তমান /- গ্রহ, 
উপগ্রহ ও নক্ষত্র সকলের সুশঞ্খলাময় গাঁতাবাঁধ, 'বাঁভন্নপ্রকার জব ও ডীদ্ভঙ্জানচরের 
বাভন্ন প্রকার জীবনপ্রণালন, এবং জশব উদ্ভিজ্জ সকলের বংশরক্ষার জন্য সূকৌশলময় 
ব্যবস্থা ; জন্তঁদগের মধ্যে স্বাভাবিক অপত্য স্নেহ ; এই সকল হইতে পরমে*্বরের 
সত্তা সপ্রমাণ কারবার জন্য কৌশলসম্বন্ধায় যাক্তি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। পোঁল সাহেব 
এই কোৌশলসম্বন্ধীয় যাঁন্তর 'বিস্তিত ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। চামার্স সাহেব বাহ্য ও অন্ত- 
জর্গৎ এবং জড় ও জীবনাবাঁশষ্ট পদার্থের সম্বন্ধ আলোচনা কাঁরয়া একথাঁন পনস্তকে 
পরমে*বরের আঁস্তত্ব প্রমাণ কাঁরয়াছেন। পোল এবং চামার্সের গ্রন্থ, রাজা অবশ্যই পাঠ 
কাঁরয়া থাঁকিবেন। পেলি এবং চামার্ঁস উভয়েই উচ্চশ্রেণশর ধম্মতিতুবজ্ঞ পণ্ডিত 
€(11)59198510)। খুশম্টধর্্ম সম্বন্ধীয় গ্রল্থ পাঠ কারতে গিয়া রাজা অবশাই উত্ত দুই- 
খানি গ্রন্থ পাঠ কারিয়। থাঁকবেন। 
পরমে*বরে এই প্রকার বিশ্বাস ভিন্ন, লোকে তাঁহার বিশেষ বিশেষ স্বর্পলক্ষণে 
বিশ্বাস কারয়া থাকে । ধম্মসম্বন্ধে যে সকল বিশেষ বিশেষ মত আছে, তাহা বুশ 
শিক্ষা এবং বিশেষ অভ্যাসের ফল। স্বজাতির মধ্যে প্রচলিত সংস্কার সকল লোকে গ্রহণ 
কারয়া থাকে। এ বিষয়ে কতকাল দ্টান্ত প্রদার্শত হইতেছে । লোকে পরমেন্বরকে 
কেবল জগতের সৃষ্টিকর্তা ও বিধাতা বাঁলয়া বিশ্বাস করে, এমন নহে, তাঁহার সম্বন্ধে 
অন্ার্প সংস্কারও পোষণ করিয়া থাকে । এমন সকল লোক আছেন, যাহারা স্যম্টিশান্তকে 
প্রকাত কিম্বা কাল বাঁলয়া মনে করেন। অনেকে এই জগংকেই পরমেম্বর বা্গিষা মনে 
করেন। ইহা এক প্রকার অদ্বৈতবাদ। অনেকে পরমেশ্বরে মানবীয় মনোবাত্ত, ক্োধ 
ঘৃণা প্রভাত আরোপ করেন। বহূলোকে সৃম্টপদার্থ বা জীবকে পরমেশ্বর মনে কাঁরয়ঃ 
তাহার পুজা করেন। এতাঁদ্ভন্ন বিশেষ বিশেষ ধম্মমত ও ধর্মের বাহাযানন্ঠোন ধর্ষ্স- 
জগতে লাক্ষত হয়। যেমন বিশেষ কোন নদীতে স্নান কারয়া লোকে মনে করে, তাহাদের 
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পক্ষয় ও পারত্রাণ হইবে। লোকে বিশ্বাস করে বে, ধন্ম যাজককে অর্থ দয়া তাঁহার 


গা ঠি 
প্রাপের ক্ষমা ও পাঁরত্রাণ ক্লয় করা যায়। অভ্যাস এবং দেশাচার লোকের 
৮৯ কারণ। কাধ্টকারণসদ্বন্ধ বিষয়ে লোকে অন্ধ বলিয়াই এই প্রকার 


বিশ্বাস জনসমাজে তিচ্ঠিতে পারে। এ সকল বিশ্বাসের কোন জ্ঞানমূলক ভিত্তি নাই। 
লোকে মনে করে যে, এই সকল অনুষ্ঠানের কোন প্রকার অলোিক বা অপ্রাকৃতিক 


শান্ত আছে। 
অলোকিক ক্রিয়া 


রাজা রামমোহন রায় অলৌকিক পক্রয়া (%1190155) সম্বন্ধে তুহ্‌ফাতুল গ্রন্থে যাহা 
বালয়াছেন, আমরা নম্নে তাহার সারমম্ম” প্রদান কাঁরতোছ। প্রথম, লোকে বাঁলয়া 
থাকে যে, এমন অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা আছে, যাহা এতই আশ্চর্য্য যে, এ সকলকে 
অলৌকিক 'ক্রিয়া বলা ভিন্ন আর কিছু বলা ষাইতে পারে না। যখন সাধারণ লোকে 
কোন ঘটনার কারণ নির্ণয় কাঁরতে পারে না, তখন তাহারা মনে করে যে, উহা অলৌকিক 
ঘটনা, এশনশাল্তদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে । উন্ত ঘটনার স্বাভাঁবক কারণ বিষয়ে অজ্ঞতা 
নিবন্ধন লোকে মনে করে যে, উহার কোন স্বাভাঁবক কারণ নাই। উহা কোন অলোৌকিক 
বা দৈবশান্তদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। লোকের এই প্রকার অভ্ঞতা দেখিয়া ধর্্মযাজকেরা 
আপনাদের স্বার্থীসাদ্ধর জন্য সাধারণের মধ্যে অলৌকিক 'ক্রিয়ায় ?বশ্বাস উৎপাদন কাঁরতে 
চেম্টা করেন। অলোকিক বা দৈব ঘটনায় বিশ্বাস ভারতবর্ষে এত আঁধক যে, যে স্থলে 
তোন আশ্চর্য ঘটনার স্বাভাঁবক কারণ স্পন্ট বুঝা যায়, সে স্থলেও লোকে মনে করে 
যে, উহা পরলোকগত কোন মহাজন দ্বারা অথবা কোন জশীবত সাধুদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। 
রাজা রামমোহন রায় তুহ্‌ফাতুল মওয়াঁহদ্দীন গ্রল্থে অলৌকিক ক্রিয়ার অযুস্ততা বিষয়ে, 
যে সকল য্যান্তপ্রদর্শন কারয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা কাঁরতোছি। 

প্রথমতঃ ব্যাস্তিনিণয় ৫1)050(750 198500) দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, এই 
জগতের ঘটনাসকল পরস্পর কার্যকারণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এ জগতের সকল বিষয়ই 1বশেষ 
কারণ এবং বিশেষ অবস্থার উপরে 'নর্ভর করে। বাস্তাঁবক এরূপ বলা যায় ষে, প্রকঁতর 
অন্তর্গত যে কোন একাঁট বিষয়ের সাহত সমগ্র ব্রক্মাণ্ডের সম্বন্ধ রাঁহয়াহ্ে। এ স্থলে 
রাজা যে প্রকারে কার্ধাকারণ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা কারতেছেন, তাহা যথার্থই আশ্চর্য । ঘটনা 
'নিচয়ের মধ্যে কার্যাকারণ সম্বন্ধের কথা বাঁলয়া, রাজা প্রদর্শন কাঁরতেছেন যে, সমগ্র 
বরক্গাণ্ডের প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক অংশের সাঁহত সম্ব্ধ। জগতের সকল ঘটনা ও সকল 
পদার্থের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বর্তমান। সপ্রাসদ্ধ দার্শানক পণ্ডিত হিউম সাহেব 
কারণবাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রাজার ব্যাখ্যা তদপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেচ্ঠ। 

(ক) এমন অনেক বিষয় আছে, যাহার কারণ আমরা প্রথমে স্পম্টরূপে তানুভব 
করিতে পার না; কিন্তু বিশেষ মনোধোগপূব্বক অনুসন্ধান কাঁরলে, অথবা অন্যের 
গনকটে তীঁদ্বষয়ে উপদেশ গ্রহণ কাঁরলে, তাহার কারণ স্পন্টরূপে বুঝিতে পারি। ইয়ো- 
রোপণয়গণ অনেক আশ্চর্য্য যল্তের সৃম্ট কারয়াছেন। প্রথমে আমরা উহার বিষয় িছুই 
বাঁঝতে পার না; কিন্তু কিরূপে যন্ত্র কার্ধা হইয়া থাকে, তাদ্বষয়ে উপদেশ গ্রহণ 
কাঁরলে উহা বুঝা যায়। বাঁজকরেরা অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া কারয়া লোককে আশ্চয্যে 
স্তব্ধ করে। আমরা প্রথমে তাহা কছুই বাঁঝতে পাঁর না; কিন্তু সে বিষয় অনুসন্ধান ও 
শক্ষা কাঁরলে, উহার সকল তত্তবই বুঝা যায়। এই সকল বিষয় আমরা বুঁকিতে পার 
বানা পাঁর, ইহা নিশ্চয় যে, কার্ধকারণসম্বন্ধম্বারা সকল ক্রিয়াই সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
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€(খ) এমন অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা আছে, লোকে অনেক অনুসন্ধান কাঁরয়াও 
যাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারে না। এই সকল ঘটনা, প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন কাঁরয়া 
সংঘাঁটত হইয়াছে, না বাঁলয়া ইহাই বলা উচিত যে, আমরা এ সকল ঘটনার প্রকৃত কারণ 
নির্ণয় কারতে অক্ষম হইতোছ। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন কাঁরয়া কোন ঘটনা উৎপন্ন হয়, 
এ কথা নিতান্তই হ্যান্তীবরদদ্ধ। 

(গণ) যাঁদ আমরা এমন কোন আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় শ্রবণ কারি, যাহা আমাদের 
অভিজ্ঞতা (1007152০6)-বরুদ্ধ তাহা হইলে আমরা উহা বিশ্বাস কাঁরতে পার না। 
যাঁদ কেহ বলেন যে, কোন লোক মৃতব্যান্তকে জীবনদান কাঁরয়াছে ; অথবা কোন ব্যাস্ত 
সশরীরে স্বর্গে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে এরূপ কথা আমাদগের আভজ্ঞতাবরুদ্ধ 
হইল। লোকে বাঁলতে পারে যে, এরূপ ঘটনা বহুকাল পূর্বে সংঘাঁটত হইয়াছল। 
যাহাই হউক, উহা আমাদের আঁভজ্ঞতা!বরুদ্ধ বলিয়া আমরা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন 
কাঁরতে পার না। 

(ঘ) যখন দুইটি ঘটনার মধ্যে কোন সম্বন্ধ লাক্ষত হয় না, তখন তাহার মধ্যে 
একাঁটকে কারণ এবং অপরাটকে কার্য বালয়া সিদ্ধান্ত করা একান্ত য্যান্তাবরুদ্ধ। কেহ 
যাঁদ বলেন যে, মন্ত্রপাঠমান্র কোন ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে তান উদ্ধার হইয়াছেন, তাহা 
হইলে আমরা এ কথায় বিশ্বাস কারতে পার না। সাংসারিক ব্যাপারে দেখা যায় যে, 
যে সকল বিষয়ের মধ্যে পরস্পর কোন সম্ব্ধ নাই, লোকে তাহার মধ্যে একাঁটিকে কারণ 
এবং অপরাঁটকে কার্যয কখনই বলে না। কিন্তু ধম্মাবশ্বাসের প্রভাবে লোকের ?বচার- 
শান্ত এরুপ বিকৃত হইয়া যায় যে, যে সকল বিষয়ের মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই, 
এমন সকল বিষয়ের মধ্যেও লোকে কার্যযকারণসম্বন্ধ দৌখতে পায়। 

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মাজকেরা বলেন যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক অবোধ্য বিষয় আছে। 
বশ্বাস এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহের উপর ধর্ম নিভ'র করে। ধর্ম কখন বাদ্ধি ও 
বিচারের বিষয় নহে। ধরম্মাবষয়ে তক বিতর্ক করা উচিত নহে । রাজা রামমোহন রায় 
এ কথার উত্তরে বাঁলতেছেন যে, যে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, এবং যাহা আমাদগের 
জ্বানের বিরোধী, তাহা কখন বিজ্ঞ ব্যান্তুর বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। 

তৃতীয়তঃ, অপ্রাকাতক ক্রিয়া সমর্থন কারবার জন্য লোকে এই একটি য্যান্ত প্রদর্শন 
কয়া থাকেন যে, ছুই ছিল না, সব্্বশান্তমান পরমেশ্বর এই ব্রহ্ধান্ড সৃষ্টি কারলেন। 
চাস উর উনি সনি পারত ছিলি সাদর বরানার জাঁদির্রার রাজ 
সমর্থ। 

এ কথার উত্তরে রাজা বলিতেছেন যে, এই ধ্যান্তদ্বারা কেবল এই মাত্র প্রমাণ হইতেছে 
যে, এরূপ ঘটনা হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু প্রাচীনকালের ধর্ম্মপ্রবর্তকাঁদগের দ্বারা 
এরুপ ঘটনা যে বাস্তাঁবক সংঘাঁটিত হইয়াছিল, এবং বর্তমান সময়েও সাধুঁদগের দ্বারা 
সংঘাঁটত হইতে পারে, তাহা প্রাতপন্ন হয় না। 

এ বিষয়ে রাজা আর একাঁট কথা বাঁলতেছেন যে, কোন বিশেষ ঘটনা সত্য কিনা, 
এরুপ বিচার উপাস্ধত হইলে, কেহ যাঁদ বলেন যে, পরমেশবর সর্্বশান্তমান, তান সকলই 
করিতে পারেন, সুতরাং উহা যথার্থ হইতে পারে, তাহা হইলে সে কথা নিতান্তই য্যান্ত- 
বরুদ্ধ। যাঁদ সম্ভব এবং অসম্ভবের মধ্যে কোন প্রভেদ না থাকে, যাঁদ সকল বিষয়কে 
হইয়া বায় ; প্রমাণ ও প্রমেয় কিছুই থাকে না। কোন্‌ বিষয় কতদূর সম্ভব বা কতদূর 
॥ নাশ্চত, তাহা নির্ণয় কারবার জন্যই ম্যান্তশাম্তাননসারে বিচার করা হইয়া থাকে। কচ্তু 
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যাঁদ পরমেশ্বর সর্্বশান্তমান বাঁলয়া সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করা 
না হয়, তাহা হইলে প্রমাণ ও অপ্রমাণ সকলই অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

রাজা উত্ত যান্তর আর একটি উত্তর এইরুপে দিয়াছেন যে, পরমেশ্বর সর্্বশান্তমান 
বালয়া 'তাঁন যে অসম্ভব বষয় সাষ্ট কাঁরতে পারেন, এমন কখনই হইতে পারে না। 
মুসলমানাঁদগের পাঁচাট বিশেষ বিশ্বাস আছে। তল্মধ্যে একটি বিশ্বাস এই বে, তাঁহার 
কোন সাঁরক নাই। তাঁহার স্বত্বাধকারের অংশী নাই। সয়া এবং স্াশ্ন উভয় দলের 
লোকেই বিশ্বাস কাঁরয়া থাকেন যে, পরমেম্বরের সারক নাই। রাজা বাঁলতেছেন ষে, 
পরমেশ্বর সর্্বশীন্তমান বাঁলয়া দি তান আপনার সারক সৃষ্টি কারতে পারেনঃ, 
কখনই বাঁলতে পারবে না যে, 'তাঁন পারেন। কেননা যাহার সারক আছে, সে ঈশ্বর 
হইতে পারে না। পরমে*বর সব্র্বশীন্তমান বাঁলয়া তানি কি আত্মাবনাশ কাঁরতে পারেন ? 
যাঁদ বল পারেন, তাহা হইলে 'তাঁন ঈশ্বর হইলেন না। পরমেশ্বর নিত্য ; যাহার ?বনাশ 
সম্ভব, সে কেমন করিয়া পরমেশ্বর হইবে ৪ দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় কখন সত্য 
হইতে পারে না। যেমন, একই সময়ে ও একই স্থানে আমি আছ ও নাই; ইহা কখন 
সম্ভব হইতে পারে না। পরমেশ্বর সব্্বশন্তিমান হইলেও দুই সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় 
(00180501001) কখন সত্য হইতে পারে না। 

মতাজল নামক মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকে স্পম্টই বাঁলতেন যে, পরমেশ্বর কখন 
অসম্ভব বিষয় সৃষ্টি কাঁরতে পারেন না। পরমেশ্বর যে, আপনার সাঁরক স্বান্ট কাঁরতে 
পারেন না, এবং তান আতমাবনাশে অক্ষম, এ দুটি দল্টান্তই তাঁহারা প্রদান কাঁরতেন। 
রাজা তুহফাতুল মওয়াহদ্দীন গ্রল্থে মতাজলাদগের মতের প্রাত দর্ষ্ট রাঁখয়াই এ সকল 
কথা লাখয়াছেন। মতাজলরা বাতেন যে, পরমে*বরের যে সকল গুণ, তাহা তাঁহার 
স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরমেশবরের শক্তি, তাঁহার স্বরূপ ভিন্ন আর 'কছ্‌ হইতে 
পারে না। সুতরাং পরমে*বর তাঁহার স্বরূপ হইতে কখন বিচ্যত হইতে পারেন না। 
সিফাতিয়ান নামক এক মুসলমান সম্প্রদায় এ বিষয়ে মতাজলাঁদগের বির্দ্ধমতাবলম্বশ 
ছিলেন। তাঁহারা বাঁলতেন যে, পরমে*্বরের গুণ তাঁহার স্বরূপ হইতে পৃথক। 
পরমেশ্বর তাঁহার শাস্তদ্বারা সম্ভব এবং অসম্ভব সকলই কাঁরতে পারেন। 

তৎপরে রাজা অলোঁকিক ক্রিয়ার প্রমাণস্বরূ্প শব্দপ্রমাণের বিষয় বিচার কাঁরতেছেন। 

(ক) লোকে বাঁলয়া থাকে যে, শব্দপ্রমাণদ্বারা অলৌকিক ক্রিয়ার যাথাথ্] প্রাতপন্ন 
হয়। প্রাচীনকালে এমন সকল লোক ছিলেন, ঘাঁহাদের পক্ষে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব । 
নিও ৬০৮৭৯ গিয়াছেন। তংপরে, হস্তাঁলাঁপ- 
দ্বারা বা মদখেমধখে বংশ-পরম্পরায় সেই' সংবাদ চলিয়া আসতেছে । প্রথম বংশের লোকের 
নিকট শদানয়া দ্বিতীয় বংশের লোকে উহা বাঁলয়াছে, এবং দ্বিতীয় বংশের লোকের নিকট 
শিয়া তৃতীয় বংশের লোকে উহা বাঁলয়াছে, এইরূপে অলোঁকক ক্রিয়ার কথা বর্তমান 
বংশ পর্যন্ত আঁসয়াছে। অথবা, হস্তাঁলাপদ্বারা উহা বংশপরম্পরায় চাঁলয়া আঁসিয়াছে। 
এই যে জনশ্রুতি বা শব্দপ্রমাণ, ইহা অবশ্য অলোক ক্রিয়ার যাথার্থয বিষয়ে প্রমাণ বাঁলয়া 
গণ্য হইতে পারে। 

রাজা রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বাঁলতেছেন যে, শব্দপ্রমাণ অবশ্য প্রমাণ বটে। 
কিন্তু যাহারা শব্দপ্রমাণদ্বারা অলৌকিক ক্রিয়া সমর্থন কাঁরয়া থাকেন, শব্দপ্রমাণ সম্বন্ধে 
তাঁহাঁদগের প্রকৃত জ্ঞান নাই। তাঁহারা বলেন যে, প্রাচীনকালের এমন এক শ্রেণশর লোকের 
নিকট হইতে অলোঁকিক ক্রিয়ার সংবাদ আসিয়াছে. যাঁহাদের পক্ষে মিথ্যা কথা বলা 
অসম্ভব ছিল । কিন্তু এরূপ এক শ্রেণীর লোক যে, প্রাচীনকালে ছিলেন, তাহার প্রমাণ 
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কিঃ সুতরাং এই প্রকার জনশ্রণত বা শব্দপ্রমাণদ্বারা প্রাচনকালের ঘটনা সত্য বাঁলষা 
প্রাতিপল্ন হয় না। যাঁহারা স্বচক্ষে এ ঘটনা দৌখয়াছলেন বাঁলয়া বলা হইতেছে, তাহাদের 
সত্যবাঁদত্ব নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হওয়া আবশ্যক। 


এীতহাসিক ঘটনার প্রমাণ 
রাজার মতে 'িম্নালাখিত দুই প্রকার প্রমাণদ্বারা এীতহাসক ঘটনার যাথার্থ) 
প্রাতপন্ন হইতে পারে। প্রথম, এরূপ চাক্ষুষদর্শর সাক্ষ্য আবশ্যক, যাঁহাদের কথায় অন্য 


কেহ প্রাতবাদ করেন নাই; অথবা অন্য কেহ অন্যরুপ বলেন নাই। উন্ত চাক্ষুষদর্শ 
সাক্ষীদগের সত্যবাদত্ব বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ থাকিলে উত্ত ঘটনার যাথার্থ্য বিষয় আরও 
দূঢ়ীকৃত হয়। দ্বিতীয়, উত্ত ঘটনাটি আমাদের আভজ্ঞতা (5%01101)06) রুদ্ধ না 
হয়: অর্থাৎ উত্ত ঘটনা প্রাকৃতিক নিয়মবির্দ্ধ না হয়। কোন ঘটনায় এই সকল লক্ষণ 
থাকলে, তাহাতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে; অর্থাৎ উহা সম্ভবপর (01090৪9915) 
বলিয়া গৃহশত হইতে পারে। এই প্রকার লক্ষণাঁবাশম্ট ঘটনা সম্বন্ধে অল্প লোকেই সাক্ষ্য 
দান করুন, বা আঁধক লোকেই সাক্ষ্য দান করুন, তাহাতে 'কছু আসে যায় না; উহা 
ব*বাস করা যাইতে পারে। 

[কল্তু রাজা বাঁলতেছেন যে, অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে যে সকল িম্বদন্তণ রাঁহয়াছে, 
তাহা এ প্রকার নহে। তাহা পরস্পরাবরুদ্ধ এবং আমাদের জ্ঞান বা আভজ্ঞতাবিরৃদ্ধ। 
গিকম্বদল্তী সকল পরস্পরাবরুদ্ধ হওয়াতে, ইহা প্রাতপন্ন হইতেছে যে, উহা অমৃলক। 
কিম্বদূন্তী সকল জ্ঞানের বিরুদ্ধ ও পরস্পরাবরুদ্ধ বাঁলয়া আমরা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন 
কাঁরতে পার না। 

অলোকিক ক্রিয়ায় বি*বাসের পক্ষে দ্বিতীয় যুন্ত এই যে, আমরা সম্‌দায় এরীতহাঁসক 
ঘটনা শব্দপ্রমাণে বিশ্বাস কাঁরয়া থাঁক। অলোঁকিক ক্লিয়ার পক্ষসমর্থনকারণীগণ বলেন 
যে, যাঁদ তুমি প্রাচীনকালের রাজাঁদগের বৃত্তান্ত শব্দপ্রমাণে ি*বাস কারতে পার, তাহা 
হইলে সেই প্রকার প্রমাণেই অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস কর না কেন? বোধ হয়, পোল 
এবং হোয়েট্টল সাহেবের যাক্তি স্মরণ কাঁরয়া, রাজা এই প্রশ্ন উত্থাপন কাঁরয়াছেন। 
হোয়েটলি বাঁলয়াছেন যে, যাঁদ নেপোঁলয়ান বোনাপার্টির বৃত্তান্ত বিশ্বাস কর, তাহা 
হইলে যীশুখ্ীষ্টের পৃুনরুথানে কেমন করিয়া আবশ্বাস কারিতে পার? উভয় প্রকার 
ঘটনাই এক প্রকার প্রমাণদ্বারা সমার্থত হইতেছে। 

রাজা এই হান্তর উত্তরে বালতেছেন যে, এীতিহাঁসক ঘটনার প্রকৃত প্রমাণ কির্প 
হওয়া আবশ্যক, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে; অথ তাহার বিবরণ আমাদের জ্জান- 
বিরুদ্ধ এবং পরস্পরাবরুদ্ধ না হয়। হাতহাসে যে সকল রাজাদগের বৃত্তান্ত আছে, 
তাহা এই প্রকার। রাজাদগের 1সংহাসনারোহণ, শন্াদগের সাহত তাঁহাদের যুদ্ধ 
প্রভাতর বৃত্তান্ত এঁ প্রকার বাঁলয়া, অর্থাৎ উহা আমাদের জ্ঞানাবরুদ্ধ ও পরম্পরাবরুষ্ধ 
নহে বাঁলয়া আমরা উহাতে 'বশ্বাস স্থাপন কারতে পাঁর। িম্তু অলোৌদিকক "রিয়ার 
বৃত্তান্ত সের্প নহে । উহা আমাদের জ্ঞানবিরদ্ধ এবং পরস্পরবিরুদ্ধ। , সৃতরাং আমরা 
উহাতে বিশ্বাস কাঁরতে পাঁর না। 

রাজা এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথা এই বাঁলতেছেন যে, যাঁদই বা এীতহািক প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাচ অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে িঃসংশয়বিশবাসে উপনীত হওয়া যায় 
না। পরোক্ষ ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা কখন সম্ভব নহে। যে সকল ঘটনা আমাদের 
প্রতাক্ষ নহে, এবং যাহা প্রত্যক্ষ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, (যেমন অতাঁত কালের 
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ঘটনাসকল ) তাহা কেবল সম্ভবপর বাঁলয়া গৃহীত হইতে পারে। (সংপ্রাসম্ধ দার্শীনক 
লক্‌ও এই কথা বাঁলয়াছেন। ) রাজা বাঁলতেছেন যে, এীতিহাসিক ঘটনাসকল সত্য হওয়া 
যে অত্যন্ত সম্ভব, শব্দপ্রমাণে কেবল এই পর্যান্ত প্রাতপন্ন হয়। হাতবৃত্তে রাজাদগের 
বংশাবাঁল, জল্ম, এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা সম্ভবপর িন্ন আর 
কিছুই নহে। এীতহাঁসক ঘটনায় বিশ্বাস এই প্রকার। কিন্তু ধর্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাস 
কখন এ প্রকার হইতে পারে না। উহা 'নঃসংশয় ও নিশ্চিত বিশ্বাস হওয়া আবশ্যক। 
সুতরাং যে প্রকার প্রমাণে এীতহাসক ঘটনায় আমরা বিশ্বাস কাঁরয়া থাক, সেই প্রকার 
প্রমাণে ধন্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাস কখন সমার্থত হইতে পারে না। এতিহাঁসক ঘটনায় ?বশ্বাস 
এবং ধন্মশবষয়ক ব*বাস কখন এক প্রকার হইতে পারে না। সুতরাং এীতহাসক ঘটনার 
প্রমাণ, এবং ধম্মাবষয়ক শ্বাসের প্রমাণ কখন একরুপ হইতে পারে না। 

এ স্থলে রাজা সন্দররূপে প্রদর্শন কারলেন যে, এরীতহাঁসিক ঘটনা, এবং ধর্্ম- 
[াববয়ক সত্য, আমাদের দুই 'বাভন্ন প্রকার আঁভজ্ঞতার অন্তর্গত। এীভহাসক ঘটনা, 
আমরা সম্ভবপর বাঁলয়া বিশ্বাস কারিতে পারি ; কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধীয় সত্য, অবশ্যম্ভাবীরূপে 
অথবা নিঃসংশায়তর্পে প্রমাণীকৃত বাঁলয়া আমাঁদগকে গ্রহণ কারতে হইবে। এতাঁদ্ভন্ন, 
তর্ক করিয়া কোন বিষয় প্রমাণ করা এক, আর মনৃষ্যের আধ্যাতিনক অভাব পূরণ, ব্য 
আধ্যাতিমক তৃপ্ত ও সন্তোষ, এ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। 

এতাঁদ্ভন্ন, প্রকৃতরূপ প্রমাণ না থাকলে, এীতিহাসক ঘটনাও 'নঃসংশয়ে সত্য 
বাঁলয়া গৃহীত হয় না। যেমন, কেহ কেহ বলেন যে, আলেক্জাণ্দার বা সেকেন্দর পা 
চখনদেশ জয় কাঁরয়াছলেন। যাঁদও এ ীবষয়ে মূসলমানাদগের মধ্যে এবং মধ্যআসয়া- 
বাসশাঁদগের মধ্যে £িম্বদন্তী আছে, তথাচ পারস্যদেশীয় এবং গ্রীক ই1তবৃত্তলেখকগণ 
উহা 'লাঁপবদ্ধ করেন নাই বাঁলয়া আমরা উহা বিশ্বাস কাঁরতে পার না। এতাঁদ্ভন্ন 
সেকেন্দার সা'র জল্ম সম্বন্ধে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা অলো?কক বাঁলয়া 
গৃহীত হয় না। 

এস্থখলে রাজা এঁতহাঁসক ঘটনার প্রমাণ সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য 
শবষয়ের ন্যায়, তাঁহার আশ্চর্য্য প্রাতভা ও মৌলকত্বের পাঁরচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। 
জম্মানদেশীয় এীতহাঁসক পাণ্ডত 'নবূর এতিহাঁসক সমালোচনার (1150011021 
011001917) সৃস্টিকর্তা। তান রোমদেশীয় পুরাতত্ব সম্বন্ধীয় ঘটনা সকল এইরূপে 
পরণক্ষা কাঁরয়া উহার আঁদাববরণের আধকাংশহ অমূলক বাঁলয়া প্রাতপন্ন করেন। 
ইংলন্ডে, আর্ণজ্ড, িউইস্‌ প্রভাতি ইতিহাসজ্ঞ পশ্ডিতগণ নিব্‌রের শিষ্য এবং প্রাতিদ্বন্দবী। 
সার জজ কর্ণওয়াল িউইস্‌ এীতহাসক ঘটনার প্রমাণ বিষয়ে (091 016 08110175 
০ 11150110 01901911109) একখানি গ্রন্থ লেখেন। রাজা নিবূরের অন্পাঁদন পরে, 
এবং আর্ণড ও িউইসের পূর্বে যেরূপ ভাবে এ বিষয়ের 'িবচার কাঁরয়াছেন, তাহা 
যথার্থই আশ্চর্য । রাজা জন্মান ভাষা জানতেন না। তাঁহার সময়ে নিবুরের গ্রন্থ 
ইংরাজীতে অন্বাদিত হয় নাই। অথচ এীতহাঁসক ঘটনার প্রমাণ সম্বন্ধে তান যাহা 
বালয়াছেন, তাহররতে তাঁহার প্রাতিভা ও মোৌঁলকত্বই প্রকাশ' পাইতেছে। সেকেন্দার সা'র 
চশনদেশবিজয়ের দ্টান্তদ্বারা এরীতহাসিক ঘটনাসম্বন্ধীয় প্রমাণের বিষয়াট কেমন পারজ্কার 
করিয়া ব্ঝাইয়া 'দিয়াছেন। এক্ষণে এরীতহাসিক সমালোচনাপ্রণালণ প্রাতম্ঠিত হইয়াছে। 
টনিক বালান সৃতরাং তাঁহার এ্রীতহাসিক সমালোচন। যথার্থই 

মকর। 

অলোকিক 'ক্রয়াবাদীগণ বলেন যে, কে কাহার পুত্র, ইহা শব্দপ্রমাণে বিশ্বাস কারতে 
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হয়। সুতরাং শব্দপ্রমাণে অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস করা কখনও য্যাস্তাবরূদ্ধ হইতে 
পারে না। রাজা এই য্যান্তর উত্তরে বালতেছেন যে, পূত্রের পিতা নির্ণয় সম্বন্ধে, অবশ্য, 
শব্দপ্রমাণের প্রাত নির্ভর কাঁরতে হয়। এক জাতীয় জীবের মধ্যে সন্তানের উৎপাস্ত 
জগতে সব্্বদাই দেখা যায়। ইহা প্রাকীতক নিয়ম। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মাবরুদ্ধ 
কোন ঘটনার কথা বাঁললে, আমরা তাহা ধিশবাস কাঁরতে পার না। যেমন খ:শীষ্টয়ানেরা 
বলেন, ষীশুখসষ্টের জন্ম প্রাকাতক নয়মানুসারে হয় নাই। ইহা কখনও [বশবাসযোগ্য 
হইতে পারে না। অপর গ্রন্থে রাজা বাঁলয়াছেন যে, এক জাতীয় পিতামাতার সন্তান, 
যাঁদ ভিন্ন জাতায় জণব বাঁলয়া কাঁথত হয়, তাহা হইলে বালিতে হইবে, উত্ত সন্তানের জন্ম 
প্রাকাতিক নিয়মানসারে হয় নাই। এইরূপ অদ্বাভাঁবক জীবের কথা রাজা উপহাসেঞ 
সাঁহত উড়াইয়া 'দিয়াছেন। 


মধ্যবার্তবাদ 


তৎপরে, রাজা মধ্যবার্তভবাদ খণ্ডন কাঁরতেছেন। তুহ্‌ফাতুল মওয়াহদ্দীন' গ্রন্থে 
রাজা পয়গম্বরাদগের মধ্যবার্তত্ব অস্বীকার কাঁরয়াছেন। ঈশ্বর এবং মনুষ্যের মধো, 
পয়গম্বরগণ যে, মধ্যবত্তরঁঁ এবং তাঁহাদের মধ্য দয়া পরমেশ্বর শাস্ম প্রেরণ করেন, রাজা 
ইহা। স্বীকার করেন নাই। মধ্যবাবাদীরা বলেন যে, জগদণম*্বর স্বাভাবিক নিয়মে জগতের 
কার্য পাঁরচাঁলত কাঁরতেছেন। স্বাভাবক কার্যকারণসম্বন্ধদ্বারা জগতের পদার্থসকলের 
অস্তিত্ব ও 'ক্রুয়া সম্ভব হইতেছে, এ বিষয়ে জীবেব কর্তৃত্বের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং 
এ স্থলে এই প্রশ্ন উপাঁস্থত হইতেছে যে, পয়গম্বর বা প্রফেট্ীদগের নিকট পরমেশ্বর 1ক 
স্বয়ং প্রকাশিত হন, অথবা অন্য কোন ব্যাজ মধ্য (দয়া শ্রকাঁশিত হইয়া থাকেন ? 
পয়গম্বরাঁদগের যে ঈশ্বরজ্ঞান, তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান, না পরোক্ষ জ্বানঃ যাঁদ বলে, 
অপরোক্ষ জ্ঞান, ঈশ্বর স্বয়ং পয়গম্লরাঁদগের নিকট অব্যবাহতর্পে প্রকাশিত হন, তাহা 
হইলে সপ্রমাণ হইতেছে যে, মধ্যবার্তব্যতশত পরমেশ্বর মন্ূষোর নিকট প্রকাশিত হইতে 
পারেন। অর্থাৎ মানবাতমার উপয্স্ত অবস্থায়, মনুষ্য অপরোক্ষ ভাবে, পরমেশ্বরের জ্ঞান 
লাভ কাঁরতে পারে; অথবা এরুপও বলা যায় যে, পরমেশ্বর মনুষ্যের আত্মাতে প্রকাশিত 
হন। তাহা হইলে, ঈশ্বর ও মনূষ্যের মধ্যে মধ্যবত্তীরি প্রয়োজন থাঁকল না। আর যাঁদ 
বল যে, পয়গম্বরাঁদগের নিকটও অন্য ব্যান্তর মধ্য দিয়া তিন প্রকাশিত হন, তাহা হইলে 
মধ্যবর্তরতর আবার মধ্যবর্তীঁর প্রয়োজন। িাডয়মের নিকট প্রকাশিত হইবার জনা, অপর 
মাডয়ম আবশ্যক। এইরুপে অনাদিপরম্পরা আনিয়া পড়ে। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে, 
মধ্যবার্তবাদ অযান্তীসিদ্ধ। 

প্রকৃতির অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পয়গম্বর এবং শাস্ত্র, স্বাভাঁবক। জন- 
সাধারণের শিক্ষার জন্য অলোৌকিকরূপে পয়গম্বরাদগের আঁবর্ভাব হয় না। পরমেশ্বন 
স্বাভাবিক প্রণালীতে 1বম্বকার্ধ পাঁরচালিত কাঁরতেছেন। যেরূপ কার্যযকারণসম্বন্ধে সকল 
ঘটনা সম্বদ্ধ, মহাপুরুষ ও শাস্ত সেই স্বাভাবিক প্রণালীর অন্তর্গত ভিন্ন আর িছুই নহে : 

রাজা মধ্যবার্তবাদের বিরূদ্ধে আর একটি কথা বাঁলতেছেন যে, 'বাঁভন্ন ধর্মাবলম্বী- 
গণ 'বাভন্ন পয়গম্বর ও শাস্ত্র স্বীকার করেন। এই সকল পয়গম্বর ও শাস্ব পরস্পর- 
বিরোধী । এক ধম্মাবলম্বী লোকে যাঁহাকে, প্রকৃত নেতা বাঁলয়া মনে করেন, অপর 
ধম্মাবলম্বণগণ তাঁহাকেই ভ্রান্ত বা প্রতারক বাঁলয়া বিশ্বাস করেন । সূতরাং ইহা বাঁলতেই 
হইবে যে, অন্ততঃ এক পক্ষে ভ্রম আছে। যাঁদ পরমেশ্বর স্বয়ং পয়গম্বর ও শাম্ম 
পাঠাইতেন, তাহা হইলে এরপ ভ্রা্তর সম্ভাবনা থাকত না। আর এ কথাও বলা ধায় 
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না যে, একাঁট জাতি বা ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ম ও পয়গম্বর আবদ্ধ ; 
অপর সকলে তাহা প্রাপ্ত হয় নাই। এরুপ কথা বাঁলবার যথেষ্ট যযান্ত কিছুই' নাই, এবং 
এরূপ কথা বাঁললে পরমেশবরকে পক্ষপাতঈ বলা হর। পরমেশ্বর সমদর্শ ; সুতরাং 
সকল পয়গম্বরের ও সকল শাস্ত্ে ভ্রান্তি থাকবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ এই সকল ভ্রান্তি 
ও বিরোধ মনূষ্যের। যাহা কিছ মন্ষ্যকৃত, মনষ্যের বৃদ্ধি হইতে যাহা ধিছদ উৎপন্ন, 
'তাহাতেই ভ্রান্তি ও পরস্পরাঁবরোধ থাকবার সম্ভাবনা । শাস্ ও মহাপুর্ষবাদের মধ্যে 
দ্রমপ্রমাদ থাকা সম্ভব। মহাপুর্ষবাদ ও শাস্ত্ে, অলৌকিক ও আঁতমানাষক ব্যাপার 
শকছুই নাই। 
খাঁষাদগের ব্রন্গজ্ঞান ্বাভাবিক 


রাজা এ স্থলে মুসলমান এবং খনপীষ্টয়ানাঁদগকে লক্ষ্য কাঁরয়াই পয়গম্বর ও প্রফেট্‌- 
বাদপাদগের মত খণ্ডন কাঁরতেছেন। হিন্দুরা বলেন যে, খাঁষাঁদগের নিকট পরমেশবন্ন 
সত্য প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ কাঁরলে বুঝা যায় যে, উহা 
খ:শীষ্টয়ান ও মুসলমানাদগের মতের ন্যায় নহে। খাঁষাদগের যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা 
পরমে*্বরের কোন অলোঁকিক বিশেষ ক্রিয়া নহে। উহা আত্মার অবস্থা বশেষে 
পরমেশ্বরের প্রকাশ। যে কোন ব্যান্ড সেই অবথায় উপনীত হন, 'তানই সেই অপরোক্ষ- 
জ্ঞান লাভ করেন। পরমেশ্বর তখন তাঁহার িনকট প্রকাঁশত হন। উপানষদাঁদ শাস্ে 
যে আতমজ্ঞান আছে, তাহা এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত খাঁষাঁদগের অপরোক্ষভাবে লব্ধজ্ঞান। 
তাহা বিশেষ কোন অলৌকিক প্রত্যাদেশ নহে। 'হন্দ্াদগের মধ্যে যে অবতারবাদ 
রাহিয়াছে, তাহাও এই 'ভান্তির উপর প্রীতাঁষ্ঠত। পৌরাঁণক ও তান্ত্িক গুরুবাদে, কতক্‌ 
পাঁরমাণে উপানষদের ভাব আছে, এবং কতক পাঁরমাণে মধ্যবার্তবাদও রাহয়াছে। 


সকল ধম্মই ক ঈশ্বরপ্রোরত ? 


পূর্বে রাজা বাঁললেন যে, 'বাভন্ন প্রকার ধর্মের মধ্যে আতশয় বিরোধ রাহয়াছে। 
সুতরাং এই সকল ধর্মের প্রবর্তকগণ সকলেই যে ?বশেষভাবে ঈশ্বরপ্রোরত ইহা হইতে 
পারে না। রাজার এই আপাঁত্তর উত্তরে কোন কোন লোক বলেন যে, যাঁদও 'বাভন্ন ধম্মের 
বাঁধ বিষয়ে পরস্পর বিরোধ আছে, তথ11”! সে সকল ধর্মকে 'িগ্যা বলা যায় না। সকল 
ধম্মই ঈশ্বরপ্রোরত। সকল ধর্মই পরমেশবরের বিধান। যাঁহাদের এই প্রকার মত, তাঁহাদের 
যুক্ত কিঃ তাঁহাদের যাযান্ত এই যে, যেমন রাজার নিয়ম দেশকালানুযায়ন 'বাভন্ন প্রকার হইয়া 
থাকে, সেইরূপ, পরমে*বরের ধর্্মীবষয়ক বিধান, দেশকাল অনুসারে 'বাভন্ন প্রকার হইয়াছে । 
দেশকালের 'বিভেদ অনুসারে, পরমেশ্বর পরস্পরাঁবরোধশ ও 'বাভন্ন ব্যবস্থা প্রেরণ 
কারয়াছেন। রাজাদগের মধ্যে দেখা যায় যে, এক সময়ে তাঁহারা যে আইন প্রচার করেন, 
জনসমাজের অবস্থা পাঁরবার্তত হইলে, আবার তাহা ঝ্াঁহত কাঁরয়া নূতন আইন প্রচার 
করেন। সেইরূপ, জনসমাজের 'বাভন্ন প্রকার অবস্থা অনুসারে, পরমেশ্বর 'বাঁভন্নকালে 
ও দেশে, বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মপ্রণালী প্রেরণ করিয়াছেন, এবং তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে এক 
প্রকার ধম্ম প্রণালী রাঁহত হইয়া অন্য প্রকার ধম্মপ্রণালী প্রচাঁরত হইয়াছে । এই প্রকার 
'মতাবলম্বী লোকে বাঁলয়া থাকেন যে, 'বাভন্ন ধর্মপ্রণালর মধ্যে যে সকল 'বিয়োধ দজ্টে 
হইয়া থাকে, তদ্দবারা এমন প্রমাণ হয় না যে, সেই সক্প ধম্মপ্রণালণ মিথ্যা। বাভন্ব 
শর দেশ ও কালের ভিন্বতা অনুসারে, উহা পরমেশ্বনের 
ধবাভি 1 
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রাজা এই ষ্দান্তাট খণ্ডন কাঁরতেছেন। প্রথমে তান বাঁলতেছেন যে, এইর্‌প 
পরস্পরাবরোধী মত ও বাঁধ এক ঈশ্বরের প্রোরত হইতে পারে না। রাজাদের প্রচারত 
আইনের সাঁহত এ বিষয়ের তুলনা, সঙ্গত হয় না। রাজারা যে পূরাতন আইন রাঁহত 
কাঁরয়া তাহা হইতে 'ভন্ন বা বিরোধণ ব্যবস্থা প্রচার করেন, রাজাদিগ্ের পক্ষে তাহা সম্ভব। 
প্রথমতঃ, রাজারা মনুষ্য । সুতরাং তাঁহাঁদগের ভ্রমপ্রমাদ আছে। একবার রাজানয়ম 
প্রচার কারবার সময় যে ভ্রম হয়, তাহা বুঝিতে পাঁিয়া অন্য সময়ে তাঁহারা নূতন প্রকার 
রাজনিয়ম প্রচার কাঁরতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, রাজা ও কম্মচারী প্রভাতর মধ্যে স্বার্থ" 
পরতা, প্রতারণা ও কপটতা থাকতে পারে; সূতরাং অন্যায় আইন প্রচারত হওয়ার 
সম্ভাবনা। সেরুপ আইন রহিত হওয়া আবশ্যক, এবং সময়ে রাহত হইয়াও থাকে। 
তৃতীয়তঃ, রাজা ও রাজপুরুষাদগের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাঁহারা ভাবী ঘটনা সকল দৌখতে 
পান না। তাঁহারা প্রত্যেক কারের পাঁরণাম বাঁঝতে পারেন না। সুতরাং ভাবষ্যতে উত্ত 
প্রকার আইন রহিত হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। 


রাজা ও রাজপুরুষাঁদগের ভাঁবষ্যং 1বষয়ে অজ্ঞতা মনুষ্যস্বভাবসূলভ! ভ্রমপ্রমাদ, 
স্বার্থাম্ধতা ও কুটিলতানবল্ধন তাঁহাঁদগের প্রচারিত রাজনিয়মে এরূপ দোষ ও অপূর্ণতা 
থাকে যে, তজ্জন্য উহা রাহত করা আবশ্যক হয়। এখন যে রাজনিয়ম প্রচারত হইল, 
ভবিষ্যতে তাহার বিপরীত নিয়ম প্রচারত হওয়া আবশ্যক হয়। “কিন্তু পরমেশ্বর সব্বজ্ঞ, 
'ন্রকালজ্ঞ, তান সমস্ত কার্যকারণশৃঙ্খলার পাঁরচালক। তিন প্রাণশগণের ইচ্ছার 'নিয়ল্তা 
ও শাসায়তা ; তাঁহার স্বার্থ বা স্বেচ্ছাচাঁরতা নাই। সতরাং তাঁহার পক্ষে এক সময়ে 
এক প্রকার নিয়ম প্রচার কাঁরয়া, অন্য সময়ে তাহার বরোধশ 'নিশ্নম প্রচার করা সম্ভব নহে। 
এক সময়ে এক প্রকার নিয়ম প্রচার কাঁরলেন, পরে দোঁখলেন, উহা খাঁটল না, তখন উহ। 
রহিত কাঁরয়া অন্য নিয়ম প্রচার কাঁরলেন, ইহা সব্বজ্ঞ ও সব্বশীন্তমান পরমে*বরের পক্ষে 
কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। রাজাদগের রাজানয়ম প্রচারের সাঁহত পরমেশবরের নিয়মের 
কখনও তুলনা হয় না। উহা তরকশাস্ানুমোদিত উপাঁমাত নহে। এই উভয়ের মধ্যে 
বিশেষ লক্ষণের পার্থক্য আছে। সুতরাং উপামাত যাস্তাসদ্ধ হইতে পারে না। এইর.প 
হেত্বাভাসকে* আরবদেশীয় তর্কশাস্তে কিয়াম মালফারেক বলা হয়। রাজা এই নামটি 
আরবী তকর্শাস্ত হইতে উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। 


রাজার এই আপাত্তদ্বারা 'সদ্ধান্ত হইল যে, প্রচলিত 'বাভন্ন ধর্মসকলকে 
অলোকিকভাবে পরমেশ্বরের বিশেষ বিধান বলা যায় না; পরমেশ্বর যে সময়ে সময়ে 
স্বাভাঁবক প্রণালশ আঁতক্রম কাঁরয়া অলৌকিকভাবে ধন্মাঁবধান প্রেরণ করেন, এ কথা 
ষ্াান্তসত্গত বাঁলয়া স্বীকার করা যায় না। এইর্প অলৌকিক বিধান স্বীকার কারে 
বাঁলতে হয় যে, জগৎসম্বন্ধে ও জগৎশাসনসম্বন্ধে পরমেশবরের জ্ঞান ও ক্ষমতা সামাবধ্ধ। 
এরুপ বিশেষ বিধান স্বীকার কাঁরলে পরমেশবরে ভ্রমপ্রমাদ আরোপ কাঁরতে হয়। এ প্রকার 
মতে, পরমেশ্বরকে মনষ্যতুল্য কাঁরয়া দেখা হয়। সতরাং প্রকৃতির 'নয়ম উল্লস্ঘন 
কাঁরয়া অলৌকিকভাবে তান যে, কোন বিধান প্রেরণ কাঁরয়াছেন, ইহা যাান্তাবরদ্ধ। 
তবে এমন বলা যাইতে পারে যে, জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধন্মপ্রণালীসকল. স্বাভাবিক 
ভাবে ঈশ্বরপ্রোরত বিধান; অর্থাৎ প্রকাঁতর প্রণালী অনুসারে, স্বাভাবিক কার্যধয- 
কারণ সম্বন্ধের মধ্য দিয়া, এীতিহাঁসক বকাশের সঙ্গে সঙ্গো, এই সকল ধর্ম উৎপন্ন 
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হইয়াছে । মানবের ইতিবৃত্তের বা প্রকৃতির প্রণালী বা ক্রম অনুসারে, এই সকল ধর্মের 
উন্নতি হইয়াছে। উহা পরমে*বরের বিধাতৃত্বের অন্তর্গত। মানবৌতহাস ও প্রকাঁতর 
প্রণালশ অনুসারে এই সকল ধর্মের উৎপাত্ত। ইহার মধ্যে বিধাতার ইচ্ছা বর্তমান। 
দেশ ও কালান্‌সারে এই 'বাভন্ন ধর্্মপ্রণালকে 'বাভন্ন ধম্মীবধান বলা যাইতে পারে। 


যাহারা বলেন যে, সকল ধম্্মই সত্য, তাঁহাদের কথার উত্তরে রাজা আর একাঁট 
যান্ত প্রদর্শন কাঁরতেছেন। বাভন্ন ধর্মের মধ্যে যে সকল বিরোধী বাঁধ রাঁহয়াছে, সে 
সকলকে সামায়ক বা আপোঁক্ষক বলা হয় না। সেই সকল পরস্পরাবরোধী ধম্সাবাঁধ, 
চিরকালের জন্য মনুষ্যের অবশ্যকর্তব্য বাঁলয়া উত্ত হইয়াছে। যেমন ব্রান্গণ্যধর্মের 'বাঁধ- 
[নিচয়কে চিরস্থায়)? বলা হয়। আবার মুসলমানেরা কোরান হইতে 'বাধ দেখাইয়াছেন 
যে, পোত্তীলকাঁদগকে নিধ্যাতন বা বধ করা মুসলমানাঁদগের পক্ষে কর্তব্য। সুতরাং 
এক ধর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণাদগের পক্ষে কতকগ্াল 'ক্রিয়ানুজ্ঠান চিরকালের জন্য কর্তব্য। 
আবার 'অন্য ধন্মমতে মুসলমানাদগের পক্ষে ব্রাহ্মণাঁদগকে নির্যাতন বা বধ করা তাহা- 
[দিগের ঈশ্বরাদিষ্ট বাধ। এ স্থলে কেমন কাঁরয়া বলা যাইতে পারে যে, এই উভয় 
ধম্মই পরমেশ্বরের বিধান? বাঁদ্ধমান বান্তি সহজেই বুঝতে পারেন যে, পরমে*বধের 
জ্ঞান, দয়া ও অপক্ষপাতত্বের সাহত এই সকল পরস্পরাবরোধী বিধি ও আদেশের 
সামঞ্জস্য নাই; এ সকল মনয্যকৃত। 


এ স্থলে রাজা প্রমাণ কাঁরলেন ষে, 'বাভন্ন ধম্মসকলকে পরমে*বরের বিশেষ বিধান 
বলা যায় না। তৎসঙ্গে ইহাও প্রাতপ্রশ্ন হইল যে, শেষ বিশেষ ধর্মে পরমে*বরের 
পূর্ণনীত ও সত্য প্রকাশিত হয় নাই। পূর্ণনীত ও পূর্ণসত্য কোন ধম্মেই প্রকাঁশত 
হয় নাই। ধর্ম সকল, আপোঁক্ষক এবং মানবীয়। কোন ধণ্মই অপ্রাকৃতিক ও আঁতি- 
মানূষিক নহে। 

রাজার তৃতীয় উত্তর এই যে, এই সকল 'বাভল্ন ধম্মের মধ্যে, যে বিরোধ রাঁহয়াছে, 
তাহা কেবল বাঁধ, কর্তব্য বা মত বষয়ে নহে। ঘটনা সম্বন্ধেও 'বরোধ রাহয়াছে। বাধ 
হইলে তাহা প্রচালত, পাঁরবার্তত ও রাঁহত হইতে পারে। কিন্তু ঘটনা পারবার্তত বা 
রাঁহত হওয়া সম্ভব নহে । যেমন ম়শহদী, খঃশীষ্টয়ান ও মুসলমান শাস্বের মধ্যে, পয়গম্বর 
বা মহাপুরুষের আবির্ভাব লইয়া বরোধ দৃম্ট হইতেছে। কোন শাস্তে বলা হইতেছে 
যে, আর পয়গম্বর আঁদসিবে না। কোন বিশেষ ব্যান্তকে আখেরণ পয়গম্বর বলা হইতেছে, 
তাঁনই শেষ পয়গম্বর। কোন সম্প্রদায়ের লোক বাঁলতেছেন যে, দাউদের বংশে ভাবষ্যতে 
পয়গম্বর আসিবেন। খুশীষ্টয়ান ও মুসলমান শাস্ত্ানুসারে মহাপুরুষের আগমন শেষ 
হইলেও, দেখা যাইতেছে যে, অন্য সম্প্রদায়ের লোক নূতন নৃতন মহাপুরুষ স্বীকার 
কাঁরতেছেন। নানক প্রভৃতি তাহার দম্টান্তস্থল। 

স্পস্টই বুঝা যাইতেছে যে. পয়গম্বরের আঁবভাব অলৌকিক ব্যাপার নহে। যে 
সকল ব্যন্তি আপনাঁদগকে অলোৌকিকভাবে ঈশবরপ্রোরত পয়গম্বর বাঁলয়া শ্বাস করেন, 
তাঁহাদের চিন্তাঁবহীনতা, কুসংস্কার. অন্ধাববাস, নিজ নিজ ধর্ম্মপ্রচারেচ্ছা অথবা 
সম্মানেচ্ছা বা যশোলিস্সা উত্তরূপ বিশ্বাসের কারণ । 


এ স্থলে রাজা 'বাঁভল্ল ধম্মের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল অলৌকক 'ক্রয়ায় 'বশ্বাস 
রাহয়াছে, সে সকলকে এীশক না বাঁলয়া মানবের অন্জতা এবং দুর্ববলতাপ্রসৃত বাঁলয়া 
বর্ণনা কাঁরতেছেন। রাজার মতে. ইহাতে কেবল ভ্রম কুসংস্কার প্রকাশ পায়, এমন নহে ; 
অনেক সময়, এই সকলের মধ্যে শঠতা ও প্রবণ্ণনাও থাকে। 


৩১৪ 


জঅলোৌকিক বিষয়ে বিশ্বাসসম্বম্ধে চার শ্রেণীর লোক 


রাজা এ বিষয়ে মানবজাতিকে চার ভাগে বিভন্ত কাঁরতেছেন। তান বাঁলতেছেন 
যে, যে সকল ব্যান্ত প্রতারণা করে এবং যাহারা প্রতারিত হয়, এবং যাহারা প্রতারক এবং 
প্রতাঁরত, এবং যাহারা এই উভয়ের মধ্যে কিছুই নহে, এই সকলকে চারভাগে বভন্ত করা 
যাইতে পারে,_ 

১। এমন এক শ্রেণীর প্রতারক আছে, যাহারা লোকসংগ্রহের জন্য ইচ্ছাপূর্বক 
ধম্মমত সকল সূন্ট করে। লোকাঁদগকে অনেক কষ্ট দেয়, এবং লোকের মধ্য অনৈক্য 
উপাঁস্থত করে। 

২। এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা 'বশেষ কোন অনুসন্ধান না কাঁরয়া প্রতারত 
হইয়া প্রতারকাঁদগের অনুবত্তী হয়। 

৩। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা প্রতারক এবং প্রতাঁরত উভয়ই । তাহার 
অন্য লোকের কথায় বিশ্বাস করে, এবং নূতন লোককে তাঁহাদের মতে আনিতে চেষ্টা করে। 

৪। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা পরমেশবরের কৃপায় প্রতারক খা- 
প্রতারিত এই দুইয়ের কিছুই নহেন। 

রাজা তৎপহর সফাকাঁব হাফেজের একাঁটি কাঁবতা উদ্ধৃত কাঁরতেছেন। সে কাঁবতাটির 
অর্থ এই যে, কোন জীবের আঁনস্ট কারও না। কোন জীবের আনষ্ট না কাঁরয়া তোমার 
যাহা ইচ্ছা হয় কর। কারণ, আমাদের মতে, অপরের আঁনম্ট করা গভন্ন অন্য কোন পাপ 
নাই। 

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত রাজার যে সকল মতের কথা বাঁললাম, তাহার সারমম্্ম এই 
যে, জগতে প্রচালত ধর্মসকল 'অলোৌকিকভাবে পরমে*্বরের বিধান নহে। সকল ধম্মই 
সত্য, কেননা সকল ধম্মই পরমেশবরের বিধান, এ মতও যাঁন্তাবরুদ্ধ। কোন ধর্মে পূর্ণ 
নীতি ও পূর্ণসত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধর্্মসকল আপোক্ষিক, মন্ষ্যকৃত। স্বাভাবক 
ও এঁতিহাঁসক কারণে, পরমেম্বরের 'বিধাতৃত্বের অধীনে, সকল ধর্মের উৎপাত্ত। সকল 
ধর্মের মধ্যেই একটি মধ্যবর্তর্ঁ সত্য আছে। কন্তু মানবীয় ভ্রমপ্রমাদ, অপূর্ণতা ও 
দুব্্বলতাজনিত দোষসকল, এ সত্যের আবরণরূপে বর্তমান রাহয়াছে। 

রাজা কোন বিশেষ বিধানে কেন বিশ্বাস কাঁরতেন না, তাহা পাঁরচ্কার কারয়া 
বাঁলয়াছেন। তুহ্‌ফাতুল মওয়াহদ্দীন গ্রন্থ লীখবার পরবন্তর্ঁ সময়ে, অর্থাৎ বেদবেদাণ্ত 
ও বাইবেল বিষয়ক গ্রল্থ াঁখবার সময়ে, রাজা আর একটু অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
তুহফাতুল মওয়াহদ্দীন গ্রন্থে কেবল যান্তবাদ, শাস্তনিরপেক্ষ যান্তবাদ। পরে রাজা, 
শাস্ত্র স্বীকার কাঁরতেন, কিন্তু অলৌচকিকভাবে শাস্ত বা বিধান কখনই স্বীকার করেন 
নাই। অর্থাৎ তুহ্ফাতুল মওয়াহন্দীন গ্রন্থের অভাবাতমক মতগীল রাজার চিরকালই 
িল। তবে, পরে কতকৃঙ্গাঁল ভাবাত্মক মতের বিকাশ হইয়াঁছল। যেমন, যাান্তসম্মত 
শাস্ত-স্বীকার, বিধান স্বীকার, খাঁষ ও মহাপুর্যাঁদগের প্রাত ভান্ত, তাঁহাদের উপদেশে 
শ্রদ্ধা, আতমজ্ঞানলাভের জন্য গুরুর আবশাকতা স্বীকার, ব্যান্তগত য্যান্তবাদ আতক্রম 
কাঁরয়া, জাতীয় সমণ্টীকৃত জ্ঞানের প্রাতি শ্রদ্ধা, কোন প্রচালত শাস্মান্যায়ণ জাতীয় আচার 
ব্যবহার নিয়ামত হওয়ার আবশ্যকতা স্বীকার, এই সকল মত ও ভাব রাজার চিন্তাশশল 
চত্তে ক্রমে বিকাঁশত হইয্সাছল। কিন্তু তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিন্দ্রীন গ্রল্থে তিনি যে সকল মত 
প্রকাশ করিয়াঁছলেন, তাহার বরোধী মত কখনও পোষণ করেন নাই। যাহাতে সামাজিক 
শৃঙ্খলা, সামাঁজক শাসন, জাতীয়তা এবং মানবজ্জাতর সমন্টীকৃত জ্ঞানের সাঁহত ধ্াান্তবাদ 


৩১ 


এবং ব্যান্তগত জ্ঞানের সামঞ্জস্য হয়, তান এরুপ ব্যবস্থা কারয়াছিলেন। ব্যান্তগত 'বিচার- 
শান্ত এবং শাস্ম ও সামাঁজক শাসন, রাজা এই উভয়েরই আবশ্যকতা অনুভব কাঁরতেন। 
তজ্জন্য এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপন কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন। 


ধম্মবধান 


এ বিষয়ে দুটি মূল কথা আছে : প্রথম, ধর্ম“ সম্বন্ধে কেবল য্যান্ত বা বান্তগত 
জ্ঞান সত্যানর্ণয়ে সমর্থ নহে । সেই জন্য, রাজা ব্যান্তগত জ্ঞান এবং শাস্ত্, এই উভয়ের 
সমন্বয়পল্থা অবলম্বন করা আবশ্যক বাঁলতেন, এবং কার্য্যতঃও তাহা কারয়াছলেন। 
[তাঁন 'বাভল্ন জাতির পক্ষে শাস্বের শাসন আবশ্যক বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেন। কিন্তু 
জ্ঞানালোচনাম্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্যা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে কাঁরতেন। 
সেই জন্য তিনি স্বাভিমত ও শাস্ত্র মিলাইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তানি হিন্দুশাস্তর, 
খ্ীষ্টয়ান শাস্ত এবং মুসলমান শাস্বের জ্ঞানসঙ্গত ব্যাখ্যা কাঁরয়া 'গয়াছেন। তান 
শাস্গুলিকে 'বাঁভল্ জাতির পক্ষে বিধান বাঁলয়াও স্বীকার কাঁরতেন। যেমন, খঃশীম্টয়ান 
বিধান, ফীহদী বিধান এবং 'হিল্দুশাস্ত্ের বধান। কিন্তু তান কখনও অলোৌককভাবে 
বিধান স্বীকার করেন নাই। তাঁন মনে কাঁরতেন যে, প্রচালত শাস্বগ্ীল মানবোতিহাসে 
স্বাভাবিকরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। শাস্সকলের উৎপাঁত্ত পরমে*বরের সাধারণ 'বিধাতৃত্বের 
অন্তর্গত। এতচ্ভিন্ন, এই সকল শাস্ব্-ভান্ডারে সাধুপুরূষ ও মহাপুরুযাঁদগের আধ্যাতিমক 
আভজ্ঞতার্প রত্বানচয় সাঁণ্চত হইয়া রাঁহয়াছে। শাস্বের মধ্যে মানবজাতর সমম্টীকৃত 
জ্ঞান বর্তমান। সুতরাং শাস্তের শাসন (4১0)0170) অগ্রাহ্য করা উাঁচত নহে। রাজা 
যখন শ্্রীষ্টীয় শাস্ত্ের 'ভীত্তর উপরে, গ্রীষ্টয়ান ধম্মের 'বশুদ্ধতা পুনরুদ্ধার 
কারবার জন্য লেখনী চালনা কাঁরয়াছেন, তখন তান ঈশ্বরপ্রোরত মহাপ্রুষ প্রেফেট) 
দিগের আঁস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং উন্ত ধর্মকে পরমে*বরের বিশেষ বিধান বাঁলয়াছেন। 
?তাঁন যখন 'হন্দশাস্ত্ের 1ভীন্তর উপরে, বশুদ্ধ 'হন্দুধর্মের পুনর্দ্ধারের জন্য চেষ্টা 
কারয়াছেন, তখন তান খাঁষাঁদগের যোগলব্ধ সত্য মানিয়াছেন। খাঁষরা যোগয্যন্ত অবস্থায় 
আধ্যাতিনক সত্য লাভ কাঁরতেন, ইহা 1তাঁন স্বীকার করিয়াছেন। খম্টীয় এবং হিন্দু 
শাস্বের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া তিনি এই সকল কথা স্বীকার কাঁরয়াছেন। 1কন্তু 
এখানে ইহা বিশেষরূপে বলা আবশ্যক যে. যখন তানি খশম্টীয় শাম্পীবষয়ে ঈশবরপ্রোরত 
প্রফেট এবং বিশেষ বিধান স্বীকার কারা লইতেছেন, তখনও 1তাঁন এইগ্যাল অলৌকিক- 
ভাবে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার নিকটে উহা সকলই স্বাভাবিক । তাঁহার মতে মানবৌতহাসে 
মহাপ্রু্ষেরা স্বাভাবিকভাবে সতলাভ কাঁরয়াছেন এবং উহা স্বাভাবিকভাবে প্রচার 
করিয়াছেন। এ সকল সত্য, সময়ে, জাতীয় বা সাম্প্রদায়ক শাচ্তের আকার ধারণ কাঁরয়াছে। 
এ সকলই পরমেশ্বরের সাধারণ বিধাতৃত্বের অন্তর্গত। অলোৌকিক বা অপ্রাকৃতিকভাবে না 
হইলেও এই সকল সত্য যথার্থই পরমেশবরের বিধান। 


রাজা কিভাবে শাচ্ত্র স্বীকার কারতেন ? 


রাজা কিভাবে শ্বাস করিতেন যে. খাঁষরা যোগব্ুন্ত হইয়া সত্যলাভ কাঁরয়াছলেন ? 
ইহাতে কিছ অলৌকিক আছে বাঁলয়া তান মনে কারতেন না। শমদমাঁদ সাধন, সনাঘন 
ধম্মপালন, অর্থাৎ জীবের প্রাত প্রেম ও জীবের সেবা, ভীন্ত ও আত্মাঁচন্তা বা উপাসনায় 
[সম্ধ হইলে আতজ্ঞান লাভ হয়। তখন জ্ঞানী, সব্্বদা নিত্যয্ন্ত অবস্থায় থাকেন। এই- 
রূপ ব্রক্ষষোগের অবস্থায় যে সকল আধ্যাতিনক অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহাই উপনিষদাদি দেশশয় 


৩৯৬ 


শাস্নে, এবং বাইবেল প্রভাত 'বিদেশীয় শাস্রে বার্ণত হইয়াছে। এই সকল আধ্যাতিক 
আভজ্ঞতা যে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তশূন্য রাজা কখনও এরুপ মনে কাঁরতেন না। তথাচ 
[তান এ সকল আধ্যাত্মিক আঁভজ্ঞতার কথাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা কারতেন। এঁ সকল 
আঁভজ্ঞতা আপোক্ষক হইলেও উহা সম্মানযোগ্য। সাধূপুরুষ ও মহাপুরুষাঁদগের যে 
সকল আভজ্ঞতা শাস্তে লাপবদ্ধ রাঁহয়াছে, তাহা মানবজাতির মধ্যে শ্রেম্ঠতম ব্যান্তগণের 
আঁভজ্ঞতা বাঁলয়া প্রত্যেক মনৃষ্যের পক্ষে, উহা মূল্যবান ও আদরণাীয়। এক সময় ছিল, 
যখন শাস্ত্র বাললেই অন্্রান্ত বা অলৌকিক বুঝাইত॥ এখন ক্রমাবকাশবাদের (£৮০18- 
0০) 'ভাঁত্তর উপর দণ্ডায়মান হইয়া শাস্লসকলকে আমরা নৃতন ভাবে দৌখিতে শিক্ষা 
কারতোছ। এখন শাস্ন বাঁললেই অদ্রান্ত বা অলৌকিক মনে কাঁরতে হয় না। উহাতে 
মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান সাত হইয়া রাঁহয়াছে বাঁলয়া উহা সম্মানাস্পদ, শ্রদ্ধাযোগ্য 
এবং ধম্মজশীবনের সাহায্যকারী । রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্র সম্বন্ধে উনাবংশ শতাব্দীর 
.এই' শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রথম প্রকাশক ও প্রচারক। ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা 
নহে। তানি যে সময়ে জন্গগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কাঁরলে ইহা নিতান্তই বিস্ময়- 


কর বাঁলয়া বোধ হয়। 
ব্যক্তগতজান ও শাচ্দের সামঞ্জস্য 


মওয়াহদ্দীন প্রকাশের পরবন্তাঁ সময়ে রাজার যেরূপ মানসিক বিকাশ 
ন. তাঁদবষয়ে একাঁট প্রধান কথা বলা হইল । দ্বতীয় কথা এই যে, রাজা জনসমাজ 
সম্বন্ধে মনে কাঁরতেন যে, ব্যান্তগত জ্ঞান বা ইচ্ছাদবারা সামাজক জবন পাঁরচালিত 
হওয়া সম্ভব নহে। তিনি জনসমাজের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য শাস্তের আবশ্যকতা অনুভব 
কাঁরতেন। সমাজতত্ত্ কি নীত বা রাজনীতি অথবা ব্যবস্থাশাস্্, সকল বিষয়েই তান 
মনে' কাঁরতেন যে, ব্যান্তগত ইচ্ছার কোন নিয়ামক থাকা আবশ্যক। রাজা মনে কাঁরতেন 
যে. এমন কিছ চাই ষদ্দবারা সামাজিক বন্ধন ও শৃঙ্খলা রক্ষা পায়। তান বাঁলয়াছেন 
যে, কেবল ব্যান্তগত জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রবল হইলে সমাজ উৎসন্ল যাইবে : অর্থাৎ এমন 
কিছু চাই যদ্দবারা সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যান্তর শিক্ষা ও শাসন হইতে পারে। 
জাতীয়তা সম্বন্ধে তানি মনে কাঁরিতেন যে, জাতায়তার একটি জাতশয় এীতহাসিক আকার 
বা বিকাশ আবশ্যক। এ স্থলে তিনি ব্যান্তগত জ্ঞান ও ইচ্ছার সাহত জাতীয় ব্যবস্থা 
বা শাস্নের সামপ্জস্য আবশ্যক মনে কারতেন। রাজা দুইদিক সমভাবে দোঁখয়াছলেন। 
তান শাস্ত্র ব্যাখ্যা কারতে গিয়া দোখতেন. যাহাতে যান্তাবর্দ্ধ ছু স্বীকার করা লা 
হয়। সেইরূপ আবার দোখতেন যে, সামাজিক শৃঙ্খলা বা সামাজিক শাসন রক্ষা কারতে 
গিয়া সামাজিক উন্লাতর ব্যাঘাত না হয়, লোকাহতসাধনের ক্ষাত না হয়। যাহা লোকের 
পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহাই সনাতনধর্ম্ম। সৃতরাং রাজার মতে, ক সমাজতত্তর, ফি নশীতি, কি 
রাজনীতি, কি ব্যবহারশাস্ত্র, কি শোকশিক্ষা, সকল বিষয়েই দেখিতে হইবে যে, যদ্দবারা 
লোকশ্রেয়ঃ "সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম, তাহাই' কর্তব্য। ইহাই সকল বিষয়ের পরণীক্ষা। 
যাহাতে লোকের 'হিত, তাহাই গ্রহণযোগা, আর যাহা তাহার 'বপরধীত, তাহাই পাঁরতাজা। 
এইর্‌পে বিচার বা পরাক্ষা কারয়া জাতীয় আচার ব্যবহার, ও সামাজিক প্রণালী, সকলই 
সংশোধন ও বিশৃদ্ধ কারয়া লইতে হইবে। 


সার্ভোৌঁমগিকতা ও জাতীয়তা 
যাহাতে লোকের মঙ্গল হয়, তাহা সার্বভোৌমক হইলেও উহাকে জাতগয় আকারে 
পারণত কাঁরয়া কার্ধা করা আবশ্যক। কেবল সাব্বভোমিকতা শন্তিহীন। আবার জাতশয় 


৩১৭ 


সঙ্কীর্ণতাও আঁনম্টকর। জাতীয় সঙ্কীর্ণতা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের বিরোধী । উহা 
অনেক সময়ে উন্নতির প্রাতকৃূল। সুতরাং রাজার প্রণালী অনুসারে জাতীয়ভাবে 
সার্্বভোৌমক, কিংবা সাব্্বভোঁমকভাবে আর হওয়াই আবশ্যক। এ বিষয়েও হিগেল 
প্রচারিত সমাজতভ্ভব এবং ক্লমাবকাশবাদমূলক সমাজতন্তবাঁবং পাঁণ্ডতগণের সাঁহত রাজার 
এক মত। বর্তমান সময়ের সমাজতত্তবের মূলসূত্র, রাঙ্জা পাঁর্কাররূপে বহহ পূর্রে 
বাঁঝতে পাঁরয়াছলেন, ইহা সামান্য বিস্ময়কর নহে। 

তুহৃফাতুল মওয়াহদ্দশন পৃস্তকে প্রকাশের পরবন্তর্ণ সময়ে দুইটি বিষয়ে রূপে 
রাজার মানাঁসক বিকাশ হইয়াঁছল, আমরা তাহা প্রদর্শন কারলাম। আর দুহাট বিষয়ে 
তাঁহার মানাঁসক বিকাশ দেখাইলেই, এ িষ্য়াটর আলোচনা শেষ হয়। 


আতমজ্ঞানের মধ্য 1দয়া ব্রক্গজ্ঞানলাভ 


তুহ্‌ফাতুল মওয়াঁহিদ্দীন' গ্রন্থে রাজা পরমে*্বরের আঁস্তত্বের প্রমাণ বা পরমে*বর- 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিষয়ে কয়েকাট কথা বাঁলয়াছেন। সেগুলি ইংলন্ডীয় ভীয়ম্টাদগের 
অনুরূপ। যেমন, পরমেশ্বরকে শ্রম্টা ও বিধাতা বাঁলয়া বিশ্বজনীন িশ্বাস। এই বিশ্ব- 
জনীন বিশ্বাস কয়েকাঁট যান্তদ্বারা সমার্থত হইয়াছে। কার্ধকারণসম্বন্ধীয় য্াস্ত, 
কৌশলসম্বন্ধীয় যুক্তি, এবং কর্তব্যবাদ্ধিমূলক যবীন্ত, এই 'ভ্রীবধ যাক্তিদ্বারা পরমে*বর- 
সম্বন্ধীয় বিশ্বজনীন বিশ্বাস দূশীকৃত হইতেছে । এই সকল প্রমাণ ইংলন্ডীয় ভীয়স্ট্‌ 
[দগের একমান্র অবলম্বন ছিল। রাজাও এই সকল প্রমাণ 'দয়াছেন। আমাদের দেশে 
ন্যায়দর্শনসম্বম্ধনয় গ্রন্থে এই সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'কুসুমাঞাঁল' নামক ন্যায়- 
দর্শনসম্বন্ধীয় গ্রন্থে, কার্ধকারণসম্বন্ধীয় যাান্ত এবং নোতিক যান্ত (10:91 
৪1:5010862)) দ্বারা ঈশ্বর বিষয়ে মানবজাতির বিশ্বজনীন বিশ্বাস ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 
গঞঙ্গেশোপাধ্যায়ের পচন্তামাঁণ' নামক গ্রল্থের অনুমান খণ্ডের অন্তর্গত ঈশবরানুমান 
বিষয়ক প্রস্তাবে, এই সকল যান্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু ন্যায়াদ হন্দুদর্শনে 
ঈশ্বরের ।আঁস্তত্ব বিষয়ে, এই সকল প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রকার প্রমাণ আছে। উহা শব্দপ্রমাণ 
বা বেদপ্রমাণ। খশীষ্টয়ান ধন্মতত্ত্বাবং পাণডতগণও তাঁহাদের গ্রল্থে এরূপ দুই প্রকার 
প্রমাণের ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন ; অর্থাৎ বাহজগৎ ও মানবপ্রকাত হইতে পরমে*বরের আঁস্তত্ব- 
সম্বন্ধীয় প্রমাণ, এবং উত্ত বিষয়ে বাইবেল শাস্রের প্রমাণ। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় 
তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' গ্রন্থে এ বিষষে শাস্ত্রকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করেন নাই। 

তুহফাতুল মওয়াহদ্দীন? গ্রল্থপ্রকাশের পরবত্তর্ণ সময়েও রাজা কখনই অলোকিক- 
ভাবে শাস্ত বা আস্তবাক্য বিশ্বাস করেন নাই। তান চিরকালই বিশ্বাস কাঁরতেন যে, 
বাহ্জগৎ ও আতমাতেই পরমেশ্বর তাঁহার জ্ঞান প্রকাশ করেন। জ্ঞানী বা সাধুপূর্ষেরা 
যে আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তাহা স্বাভাঁবকরূপেই হয়, অলৌককভাবে নহে । মানবাতমার 
িবশেষ অবস্থায় পরমেশ্বর তাহাতে প্রাতভাত হন। এ কথা পৃব্বেই বলা হইয়াছে। 

'তুহ্‌ফাতৃল মওয়াহদ্দীন গ্রম্থপ্রকাশের পরবন্তাঁ সময়ে 'তাঁন ঈশবর সম্বন্ধে একাঁট 
প্রমাণের 'ভাত্ত প্রদর্শন কাঁরয়া গিয়াছেন। তান জগৎ ও সত্য পদার্থের দার্শীনক 
শবশ্লেষণদ্বারা উত্ত প্রমাণ ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। বেদান্তদর্শন যেমন “অহং” ও “ইদং” 
অথবা 'িষয় ও 'বষয়শর জ্ঞান বিশ্লেষণ কাঁরয়া অদ্বৈতব্রহ্ধে উপনীত হইয়াছেন, রাজাও 
সেইর্প বেদাল্তমার্গে আত্রতত্তৰ বা আতমজ্ঞানের দ্বার "দয়া ত্রজ্ম বা পরমে*্বরে উপাঁস্থিত 
হইয়াছেন। মওয়াহিদ্দীন সুফী, ও িও-স্লেটনিষ্ট (ব৩০-৮1/90156), খুসীষ্টিয়ান 
মাম্টক (0021502 1/95003) -দিগের ঈশ্বরপ্রমাণ এইরূপ । আধুনিক জর্্সানদেশশয় 


৩৯৬ 


দার্শীনকগণ, এবং ইংলণ্ডীয় নিও-ক্যাণ্টয়ান্‌ (ই০০-%১৪10191) এবং নিও-হগোলয়ান 
(০০-17০৪০1191) দার্শীনকেরাও এই পথ অবলম্বন কাঁরয়াছেন। যাহারা এই পথ 
অবলম্বন করেন, তাঁহারা যে কার্য্যকারণসম্বন্ধীয় য্ান্ত, কৌশলসম্বন্ধীয় য্ণান্ত, এবং 
কর্তব্জ্ঞানমূলক যান্ত পাঁরত্যাগ করেন, এমন নহে। তবে তাঁহাদের হস্তে সেগীল নৃতন 
আকার ধারণ করে। প্রথমে পূর্ণ সত্যের জ্ঞান, এবং সেই পূর্ণ সত্য বা বক্ষের সাত জগৎ 
ও আতমার সম্বন্ধের জ্ঞান পারস্ফুট হয়। তৎপরে, কারণ, কৌশল, কর্তব্য এই সকল 
শব্দের নূতন অর্থ বুঝতে পারা যায়। অর্থাৎ সেগ্দাল বাহ;ক না হইয়া আন্তারক 
হয়, সব্বাতখত না হইয়া সব্বগত হয়। বেদান্তে ইহাকে “তাদাতম়্য" সম্বন্ধ বলে। এই- 
রূপ প্দরাতন প্রমাণগুলি নূতন ভাবে, নূতন আকারে আতমতত্তব বা ব্রহ্গতওবস্বরূ্প এক- 
মান্র প্রমাণের অধীন হইয়া পড়ে। 

রাজার আর একাঁট মানীসক 1বকাশ এই যে, যেমন মওয়াহদ্দীন সুফী এবং 
বেদান্তের প্রভাবে রাজা স্থির কারলেন যে, আতমতন্তৰ, আতমজ্ঞান, বা ব্রহ্মজ্ঞানই ধম্মের 
দার্শীনক 1ভাত্ত, সেইরূপ জাঁবনগত বা কার্যাগত ধম্মের দকেও শমদমাদি সাধন ও 
লোকশ্রেয়ঃ বা মনষ্যপ্রেমকে কেবল একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ না কাঁরয়া ব্রদ্মোপাসনাকেই 
মূলাভীত্ত করিলেন। ব্রদ্দোপাসনার 'সিদ্ধাবস্থায়, ধখন ব্রহ্গই সর্বময় হন, যখন উপাসক, 
কি কম্মে, কি জ্ঞানে, কি প্রেমে, কোন অবস্থাতেই কদাপ ব্রহ্গষকে আঁতক্রম করেন না, 
সেই অবস্থাই জশীবাতমার চরম লক্ষ্য বাঁলয়া রাজা সদ্ধান্ত কাঁরলেন। নিনম্ঠা ও উপাসনা- 
দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে রাজা দর্শনশাস্তরকে আতক্রম কাঁরয়া 
যস্তাবস্থার কথা বাঁলতেছেন। এই ব্রক্মসাধনে, জনাহতসাধন প্রভৃতি সকলই আছে। কিন্তু 
য্বস্তাবস্থায়, এগহীল বাহ্যিকরুূপে থাকে না; আতমজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্গত হয় ; 
সব্ব্ভূতে পরমাতমজ্ঞানের ভীত্তর উপরে দন্ডায়মান হয়। 


শ্ 


৩১৯ 


অপ্তপশ অধ্যায় 


রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মাবিষয়ক মত 


পূর্ব অধ্যায়ে তুহ্‌ফাতুল মওয়াহদ্দীন গ্রন্থে রাজার ধর্মসম্বন্ধীয় মত কর্‌প 
প্রকাঁশত হইয়াছে, আমরা তাহা পাঠকবর্গকে অবগত কারয়াছ। বর্তমান অধ্যায়ে 
তাঁহার ধর্মমত সম্বন্ধে আরও কয়েকাঁট কথা বাঁলব। রাজা যে বিশেষ কোন শাস্কে 
অভ্রান্ত আস্তবাক্য বাঁলয়া 'িশবাস কাঁরতেন না, অথচ সকল শাস্তেই ঈশ্বরপ্রোরত সত্য 
আছে বাঁলয়া সকল শাস্প্রকেই শ্রদ্ধা কাঁরতেন, আমরা বর্তমান অধ্যায়ে তাহা নঃসংশয়ে 
প্রাতপন্ন করিতে চেস্টা করিব। 

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর হন্দুরা তাঁহাকে বেদান্তানুগামশ রল্গজ্ঞানী, 
খশীষ্টয়ানেরা খএশীষ্টয়ান এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বশরা মুসলমান বালয়া প্রচার 
কাঁরতে লাগলেন। তল্রমতাবলম্বীরা* তাঁহাকে তাঁন্রিক বাঁলয়া প্রচার কাঁরয়াছেন। রাজা 
রামমোহন রায়ের ধম্মমত সম্বন্ধে 'বাবধ ধন্মাবলম্বগণের মধ্যে এ প্রকার মতভেদ 
অদ্যাবাঁধ বিদ্যমান রাহয়াছে। এখনও তাঁহাকে কেহ বেদাল্তানুগামী বৈদান্তিক এবং 
কেহবা ইউীনটোরয়ান খশীম্টয়ান বাঁলয়া প্রচার কাঁরতেছেন। এরূপ গুরুতর বিষয়ে 

* তন্মমতাবলম্বীরা তাঁহাকে তান্ত্রিক বাঁলয়া প্রচার করেন। আমরা কোন কোন 
তাল্নিককে বাঁলতে শনিয়াছ যে, রামমোহন রায় তাঁহাদের মতে সাধন করিতেন । 
চৃণ্চ্ড়ার অন্তর্গত ক্যাঁকশিয়ালিতে মদন কামার নামে এক ব্যান্ত বাস কাঁরত!। সানপুণ 
1শজ্পকর বাঁলয়া তাহার খ্যাত 'ছিল। সে ব্যান্ত তন্দ্োন্তসাধনে অনরস্ত 'ছিল। তাহার 
গৃহপ্রাচশরে রাজা রামমোহন রায়ের একখানি প্রাতমার্ত লম্বমান থাঁকত। মদন প্রত্যহ 
প্রাতঃকালে রূুদ্রাক্ষের মালা হস্তে কাঁরয়া রাজার প্রাতমৃর্তকে ভাঁমিজ্ঞ হইয়া ভান্ত- 
পূর্বক প্রণাম করিত। মদনের প্রাতবাসঈ, প্রবন্ধলেখকের জনৈক বন্ধু, তাহাকে এরুপ 
প্রণামের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে' বাঁলয়াছল যে, “রাজা রামমোহন রায় সদ্ধপুরুষ 
1ছলেন।" 

রাজা রামমোহন রায়ের দিদ্ধপুরুষত্বের বিষয়ে আর একাঁটি গলপ আছে। গলজ্পাঁট 
এই ;-শৈশবকালে তাঁহার মাতামহ কিছদন কাশীবাস কারয়াছলেন, সেই সময়ে তান 
তাঁহার মাতার সাঁহত 'কিছাদন কাশতে মাতামহের নিকট ছিলেন। মাতামহ শ্যাম 
ভট্রাচার্ধয একজন ঘোর তাঁন্মক ছিলেন। তান এক দিবস তল্র্োম্ত গিধানানুসারে মন্্- 
পূত সুরা আনিয়া শিশু রামমোহনকে পান করাইয়াছিলেন। উপাস্থত সকলে ইহাতে 
পবরান্ত প্রকাশ করাতে তান বাঁললেন, “তোমরা রাগ কারও না। আমি এই শশ্কে 
যাহা পান করাইলাম তাহার গুণে সে একজন সিম্ধপুরুষ হইবে ।৮ রাজা রামমোহন 
রায় সম্বন্ধে, তাল্দ্রকাদগের উত্তরূপ সংস্কার বিষয়ে, আমরা আর একটি কথা শুনিয়াছ। 
শ্রশষন্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পশ্চিমাণ্ললে, ভাঁ্জর রাণার গুরু সুখানন্দ 
আভা াননোর রেবেকা ছিজোন! গুরু একজন তাল্মক। 
দিতান বাঁললেন ;--পরামমোহন রায় অবধৃত থা।” ভতন্্মতে সাধন কাঁরয়া যাহারা 
উদ্ধর্বরেতা হন, তাঁহাঁদগকে তান্মিকেরা অবধৃত বলেন। 
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আমাদগের যাহা বন্তব্য তাহা ব্যন্ত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে । রাজা রামমোহন রায়ের 
প্রকৃত ধর্মমত অবগত হওয়া কঠিন বিষয় নহে। যে কোন ব্যাস্ত সরলভাবে অনুসন্ধান 
কাঁরবেন, তান তাহা নিশ্চয়ই সুস্পম্টর্‌ূপে বাাঁঝতে পাঁরবেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে 
আমরা' কয়েকাঁট কথা বাঁলতে প্রবৃত্ত হইলাম। 

প্রথমতঃ । তান যে বেদাঁদশাস্ত্রকে অন্্রান্ত বাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতেন না, ইহা 
প্রতিপন্ন কাঁরতে কিছুমাত্র আয়াসস্বীকারের আবশ্যকতা নাই। যাহারা 'স্থরানশ্চয় 
কাঁরয়াছেন, যে রাজা রামমোহন রায় দেবাঁদশাস্ত্রকে অভ্রান্ত বাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতেন, 
তাঁহাঁদগের সেরূপ বিশ্বাসের অবশ্য যান্ত আছে। যাঁন্ত এই যে, তান পৌন্তীলকাঁদগের 
সাহত বিচারে বেদাঁদশাস্ত্রের প্রমাণপ্রয়োগদ্বারাই রহ্গজ্ঞানের প্রয়োজনশয়তা প্রাতপন্ন কারয়া- 
ছিলেন। তিন কখন বলেন নাই যে, বেদ বেদান্তাঁদ শাস্ত্র মিথ্যা। প্রত্যুত পৌত্তীলক, 
মতাবলম্বীদগের সহিত ধর্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তান বেদাঁদ শাস্রের প্রমাণের উপর 
সম্পূর্ণরূপে নিভর কাঁরয়াছলেন। যাঁহারা কেবল এই যুক্তিটি অবলম্বন কাঁরয়া মীমাংসা! 
কাঁরয়াছেন যে, রামমোহন রায় বেদাদিশাস্কে অন্রান্ত বাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতেন, তাঁহা- 
দিগের নিতান্তই ভ্রম হইয়াছে। 'বাভন্ন ধম্মাবলম্বীদগের সাহত রামমোহন রায়ের 
ধিচারপ্রণালশ তাঁহারা বুঝতে পারেন নাই। [তান কখনই শাম্পরনিরপেক্ষ যান্তর আশ্রয় 
লইয়া কোন ধম্মাবলম্বীর সাঁহত ধর্মাবচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। হিন্দুর নিকটে বেদাঁদ 
শাস্ত্র, খীম্টিয়ানের নিকট বাইবেল, এবং মুসলমানের নিকট কোরান অবলম্বনপূর্্বক 
তাঁহার নিজ মত প্রচারের চেষ্টা কারতেন। “তোমার শাস্ত মিথ্যা” এ কথা তান কোন 
ধম্মাবলম্বীকে কখন বাঁলতেন না। প্রত্যেক ধর্্মাবলম্বীর নিকটে, স্বীয় সৃতিশক্ষ বিচার- 
শান্তর সাহায্যে তাহার অবলাম্বিত শাস্ত্র হইতে সত্য রত্নসকল উদ্ধার কাঁরয়া 'দিতেন। 
অসাধারণ পাঁণ্ডত্যসহকারে তান 'হন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে ইহাই সদ্ধান্ত কাঁরয়াছলেন যে, কি 
বেদ, ফি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র সমস্ত শাস্তই একমান্র অনাদ্যনন্ত, অগ্রাতিম 
পরমে*বরকেই প্রাতিপন্ন করিতেছে । 

হন্দুশাস্ত্ সম্বন্ধে যের্প, খত্খীষ্টয়ানীদগের শাস্ সম্বন্ধেও আবকল সেইরূপ 
কারয়াছেন। খনম্টধর্মাবলম্বীঁদগের সাহত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তান কখনই বলেন 
নাই যে, বাইবেল মিথ্যাশাস্ত্, অথবা বাইবেল ঈশ্বরানাদ্দষ্ট অন্দ্রান্ত গ্রন্থ নহে। তান উত্ত 
গ্রন্থ হইতে ভূরি ভার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন কারয়াছিলেন। মারম্যান্‌ 
সাহেবের সাঁহত চারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
তান আশ্চর্য্য পাশ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের সাঁহত প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, ৪8৬৬ 
[তিন ঈশ্বরের মত, খশচ্টের ঈশবরত্ব, ও তাঁহার রক্তে পাপশর পারন্রাণ, ইত্যাদি মত তাঁহা- 
[দিগের ধর্মশাস্সঙ্গত নহে। তান বাইবেল অবলম্বন কাঁরয়া এরূপ সূন্দররূপে আপনার 
মত প্রাতপন্ন কারয়াছিলেন যে, মার্সম্যান সাহেবকে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে হইয়াছল। 

এ স্থলে আমাদগের বন্তব্য এই যে, 'হন্দৃশাস্ত্র অবলম্বন কাঁরয়া ব্রক্ষজ্ঞান প্রচার 
কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া যাঁদ বলা হয় যে, রামমোহন রায় বেদাদিশাস্্রকে অন্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস 
কাঁরতেন, তাহা হইলে, আঁবকল সেইর্‌ণপ প্রমাণে তাঁহাকে বাইবেলাবশ্বাসণ ইউনিটেরিয়ান 
খুশষ্টয়ান বলাও সঙ্গত হইতে পারে। ষে প্রকার প্রমাণে হন্দুরা বলেন যে, তিনি 
বৈদাদিশাস্তকে অভ্রাল্ত বাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতেন, সেইর্‌প প্রমাণে অনেক খ:পীষ্টয়ান 
তাঁহাকে ইউানটোরিয়ান খ:ীষ্টয়ান বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরয়া থাকেন। তান এই উভয় 
প্রকার মতাবলম্বণ ছিলেন, অবশ্য এরুপ কখন হইতে পারে না। 

শ্বিতীয়তঃ। কেহ মনে করিতে পারেন যে, তাঁহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, 
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রামঙ্োহন--২৯ 


এরূপ 'বাঁভন্ন প্রকার মত হইয়াছল ; অর্থাৎ তান এক সময়ে বেদাঁদশাম্মকে অশ্রান্ত 
আস্তবাক্য বাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতেন, পরে, খুশম্টীয় ধর্মশাস্তের আলোচনাদ্বারা মত 
পাঁরবার্তত হওয়ায় তান ইউীনটোরয়ান খংপী্টয়ানাদগ্গের মত অবলম্বন করেন। একট; 
"অনুসন্ধান কাঁরয়া দৌখলেই এ কথার অসারত্ব বুঝতে পারা যায়। তাঁহার রাঁচত 'হন্দ্‌- 
'শাস্্সম্বন্ধীয় ও খএশীষ্টয়ান ধম্মশবষয়ক পুস্তক সকল একই সময়ে প্রকাঁশত হইয়াছিল। 
সাকারবাদশী 'হল্দুদগের সাহত এবং ত্রিত্ববাদশ খএশীষ্টয়ানাদগের সাহত চার, তাঁহার 
জশবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংঘাঁটত হয় নাই। 

১৭৪২ শকে, ১৮২০ খএ৭ম্টাব্দে, 'কাঁবতাকারের সাঁহত িচার' এবং "সুর্রক্ষণ্য শাস্ত্র 
সাঁহত বিচার, গ্রন্থ প্রকাঁশত হয়। রামমোহন রায় উন্ত উভয় গ্রন্থে 'হিন্দৃশাস্ত্রকে শাস্ত্র 
'বাঁলয়া মানিয়া লইয়া বিচার কাঁরিয়াছলেন। উন্ত সালেই 1৮:9০6105 01 9983, &, 
8০19০ £০ [69০০ 2190 18919917655” নামক পৃস্তক এবং 15115 40058) 10. 06191105 
96 0170 19509905 ০0 19909 নামক দ্বিতীয় পূস্তক প্রকাশিত হয়। প্রথম দুইখানি 
পুস্তকে যেমন 'হিন্দুশাস্তকে মানয়া লইয়া বিচার কারয়াছিলেন, সেইরূপ এই শেষ 
পদস্তকে খ্ীম্টীয় শাস্তকে শাস্ত বালয়া মাঁনয়া লইয়া বিচার কাঁরয়াছেন। প্রথম দুই- 
খানি পুস্তক অনুসারে যাঁদ তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্ের অভ্রান্ততায় িশ্বাসণ বাঁলয়া গণ্য করা 
যায়, তাহা হইলে এঁ সালেই প্রকাশিত ইংরেজী পৃস্তকখান অনৃসারে তাঁহাকে বাইবেল- 
[বিশ্বাসী খ:শীষ্টয়ান বাঁলয়াও স্বীকার করা যাইতে পারে। 

১৭৪৩ শাকে, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, তান 'ব্রাহ্মণসেবাঁধ' নামক পীন্রকায় শা্তাবলম্বগ 
হন্দু হইয়া পাঁদ্র সাহেবাঁদগের সাঁহত বিচার কাঁরয়াছলেন। আবার সেই সালেই 
4705 9০০010 4৯১01১68] 1) 09191)00 01 19:609015 ০01 1955" বাহর হয়। ব্রাহ্ষণ- 
সেবাঁধ' পান্রকায় 'তাঁন শাস্তাবলম্বী 'হন্দু এবং এই দ্বিতীয় গবচারপগ্রন্থে তান খ:ম্ট- 
শাস্মাবলম্বাঁ একেম্বরবাদী খ:শীষ্টয়ান। অথচ এই উভয়প্রকার 'বচারপুস্তক, একই শকে 
প্রকাশিত হইয়াছল। 

১৭৪৫ শকে, ১৮২৩ খ্ীম্টাব্দে, “পথ্যপ্রদান নামক পুজ্তক প্রকাশিত হয়। উত্ত 
পুস্তকে তান 1হন্দুশাস্্ অবলম্বন কাঁরয়া কাশশনাথ তর্কপণ্টানন মহাশয়ের আপাত্ত 
সকল খণ্ডন কারয়াছেন, এবং উত্ত শকেই তান 11172] 4১000921 10. 0916109 01 1079 
712০০9%5 ০1 15505” নামক পুস্তকে, প্রচলিত খ্2ম্টধর্মের পক্ষে মার্সম্যান সাহেব যে 
সকল কথা বাঁলয়াছিলেন, তাহা খণ্ডন করেন। উহাতে বাইবেলশাম্রকে শাস্ত্র বাঁলয়া 
মানিয়া লইয়া বাইবেল হইতেই প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন যে, পাদ সাহেবাঁদগের প্রচারত 
খ্ী্টধদর্ম বিষয়ক অনেকগদীল মত বাইবেলশাস্্রবিরুদ্ধ। 'পথ্যপ্রদান' পাঠ কারিলে যেমন 
নে হইতে পারে যে, তান 'হল্দুশাস্তের অন্রা্ততায় 'বশ্বাসণ ব্রহ্ষজ্ঞানী, সেইরূপ 
48101768100 019 00115021 ৮৪৮1)০, পাঠ কাঁরয়া কেহ মনে কাঁরতে পারেন যে, তিনি 
বাইবেলাধ*ধাসণ প্রাচীন তল্মের একেশবরবাদ খনগীষ্টয়ান। বাস্তাঁধক কথা এই যে. তানি 
কোন একটি শেষ শাস্তুকে পরমেশ্বরপ্রোরত অভ্রাম্তবাক্য বাঁলয়া 'বশ্বাস কাঁরতেন না। 
গতি সর্্বশাস্ত্ের সারগ্রাহী শুদ্ধ জ্ঞানমার্গাবলম্বশ ব্রাঙ্গ ছিলেন। 

২, বামমোহন রায়কে ইউনিটোরয়ান খুপীন্টয়ান বাঁলয়া প্রাতপন্ন কারবার জন্য কুমারী 
কাটার তাঁহার প্রণীত “18৫ 17890 19855 2 87021870 06126 819, [2128 
2101007, 2২০৮ নামক পুস্তকে অনেক প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি এজন্য রামমোহন 
ঝবায্নের সাঁহত পাঁরাচত কয়েকজন ইংরেজের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের 
মৃতার পর, কুমারী কােশ্টারের পিতা ডাস্তার কাপেন্টার, রাজার পাঁরাচত কয়েকজন 


৩২২ 


সম্ভ্রান্ত ব্যান্তর নিকট হইতে তাঁহার ধম্মমত সম্বন্ধে কয়েকখাঁন পন্র সংগ্রহ কাঁরয়া- 
গিলেন। কুমারী কাপেন্টার সেই পন্র কয়েকর্খান আপনার পুস্তকে প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 
কুমার কার্পেন্টারের আহৃত সাক্ষীদগের সাক্ষ্য আমরা 'নীবজ্টচত্তে পাঠ কাঁরয়াছ। 
তথাচ আমরা রামমোহন রায়কে ইডীনটোরয়ান মতাবলম্বী বাঁলয়া [সিদ্ধান্ত কাঁরতে পার 
নাই। সাক্ষণগণ সকলেই প্রায় বাঁলতেছেন যে, তাঁহারা রামমোহন রায়কে বাঁলতে 
শুনয়াছেন যে, তান খুপষ্টকে ঈশবরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন না বটে, কিন্তু তাঁহাকে 
ঈশবরপ্রোরত মহাপুরুষ বাঁলয়া বিশবাস করেন। তাঁহাঁদগের মধ্যে একজন বলিতেছেন 
যে, রামমোহন রায় যীশুখীষ্ট সম্বন্ধে বাঁলয়াছিলেন, | 179৬6 ৫012100. 1719 01111, 
০1001 1015 ০০710155101, কিন্তু কেবল এই কথা বাঁললেই কোন ব্যাস্ত ইউনিটোরয়ান 
খ-খষ্টিয়ান হইতে পারে না। ব্রাহ্মীদগের মধ্যে এমন অনেক লোক (আছেন, যাঁহারা সম্পূর্ণ 
ধব*বাসের সাহত এঁর্প কথা বাঁলতে পারেন। খ্7ীষ্টকে ঈ*বরপ্রোরত মহাপুরুষ বাঁললেই 
কেহ খএশীষ্টয়ান হয় না। “আম বাইবেলকে ঈশ্বরানাদ্দম্ট অদ্রাল্ত ধম্মশাস্তর বাঁলয়া 
1বশবাস কার” রামমোহন রায় কি কখনও এগ্রকার কোন কথা বলিয়াছিলেন £ ' তাঁহার 
প্রচারিত খ্রীষ্টধম্্ম বিষয়ক গ্রন্থ সকলে কেহ এপ্রকার কোন বাক্য প্রদর্শন করিতে 
পারেন না। মিস্‌ কাপেনস্টারের আহৃত সাক্ষীগণের মধ্যে কেহই সেরূপ কোন কথা বলেন 
নাই। এস্খলে আমাদিগের আর একটি বিশেষ বন্তব্য এই যে, রামমোহন রায় বলাতে 
ইউাঁনটেরিয়ান খএীল্টধম্মের পক্ষ হইয়া কিছুই নূতন কথা বলেন নাই। ভারতবর্ষে 
থাকতে 1তাঁন খ্শল্টধর্্ম বিষয়ে যে সকল গ্রল্থ প্রচার কাঁরয়াছলেন, তল্মধ্যেই সে সকল 
কথা ব্যস্ত রাঁহয়াছে। কিন্তু আমরা প্রাতপন্ন কাঁরয়াছ যে, সেই সকল পুস্তকের প্রাত 
ভর কারয়া তাঁহাকে ইউানিটোরয়ান খএপান্টয়ান বাঁলয়া সিদ্ধান্ত করা কখনই যান্ত- 
সঙ্গত নহে। 

কুমারী কার্পেন্টারের সাক্ষণীদগের মধ্যে একজন বাঁলয়াছেন যে, রাজা রামমোহন 
রায় খুধম্টের অলোক কার্যাসকলে এবং মৃত্যুর পর তাঁহার পূ্‌নরুখানে বিশ্বাস প্রকাশ 
কারয়াঁছলেন। এ বিষয়ে আমাদিগের বন্তব্য এই যে, রাজা রামমোহন রায় উন্তু আভপ্রায় 
প্রকাশ করুন আর নাই করুন, শ্রোতা যে তাঁহার বাক্যের উত্তপ্রকার অর্থ বাাঝয়াছলেন, 
তাঁদ্বষয়ে সংশয় নাই। মানবপ্রকৃতি বিষয়ে আঁভজ্ঞ ব্যান্ত মানেই স্বীকার করিবেন যে, 
লোকে অনেক সময় আপনার মানাসক ভাব ও ইচ্ছানুরূপ অপর ব্যান্তর বাকের তাৎপর্য 
গহণ কাঁরম্মা থাকে । কুমারী কার্পেন্টারের সাক্ষীর পক্ষে সেই প্রকার হওয়াই সম্ভব। 
আমাঁদগের বিশ্বাস এই যে, খএ্ষ্টের জীবন ও তাঁহার কার্য্যাঁদ সম্বন্ধে বাইবেল- 
শাস্তানুসারে কিরূপ 1সম্ধান্তে উপনধত হওয়া সঙ্গত, তাহাই 'তীঁন ব্যন্ত কাঁরয়াছলেন। 
লোকে বুঝিতে না পারয়া সেইগ্ীলকে তাঁহার নিজের বিশ্বাস বাঁলিয়া 'স্থিরনিশ্চয় 
করিয়াছে । ভারতবর্ষে অবাস্থাতকালে তিনি খএখস্টধর্্ম বিষয়ে, যে সকল পাস্তক প্রকাশ 
কারয়াছিলেন, তাহার কোন কোন স্থান পাঠ কাঁরলে বোর্ধ হয়, যেন 'তিনি খুশস্টের 
অলোকিক ক্রিয়া, মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনরুখান প্রভৃতি বাইবেলবার্ণত বিষয়ে বিশ্বাস 
প্রকাশ কাঁরতেছেন। কিন্তু আমরা পৃদ্বেই প্রাতপন্ন কারয়াছি যে, তাঁহার আভিপ্রায় 
স্বতন্ম ছিল। তিনি শাস্তের প্রকৃত তাৎপর্য প্রদর্শন কাঁরতেই প্রয়াস পাইয়্াছিলেন। 

ভট্রাচা্ষোর সহত বিচার পুস্তকে একস্থলে ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন ষে, 
“যে শাস্রপ্রমাণে বক্গকে মান, সেই শাদ্রপ্রমাথে দেবতাঁদগকে কেন না মান?” বামমোহম 
রায় ইহার উত্তরে বাঁলিতেছেন যে, “রক্মাবিফুমহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ই” ইত্যাঁদ শাস্মশয় 
খচনানসায়ে তান দেবতাদিগের আস্তত্ব মানিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে জল্ম ও মত্যুর, 
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অধশন বাঁলয়া স্বীকার করেন।* এস্খলে কে বাঁলবেন যে, রামমোহন রায় বাস্তবিক 
্রহ্ধা, বিষ শিব প্রভূতি দেবতার সততায় ব*্বাস কাঁরতেনঃ তাঁহার বাক্যের প্রকৃত 
তাৎপর্য এই মাত্র যে, শাচ্তের তাৎপর্যযানূসারে তান দেবতাঁদগের অস্তিত্ব ও তাহাঁদগের 
ন*্বরত্ব সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন। ও 

বাইবেলশাস্ সম্বন্ধেও আবকল সেইরুপ। উন্ত শাস্ববিষয়ক 'বিচারগ্রন্থসকলের যে 
যে স্থল পাঠ কাঁরলে বোধ হয় যে, তান খুশষ্টের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনরুগখানে, এবং 
তাঁহার অনৈসার্গক ক্রিয়াসকলে িশবাস প্রকাশ কাঁরতেছেন, তাহা বাস্তাবক তাঁহার 
আম্তাঁরক বিশ্বাসের কথা নহে। এঁ সকল' স্থলের প্রকৃত তাংপর্য্য কেবল এইমান্র যে, 
অনৈসার্গক ক্রিয়া প্রভৃতি উত্ত শাস্নসত্গত বাঁলয়া তান স্বীকার কাঁরয়া লইতেছেন। 
তন ঈশ্বরের মত, খশষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রভাত খ্এশীষ্টয়ানাদগের কয়েকাঁট মত যে বাস্তাঁবক 
তাঁহাঁদগের শাস্বীসম্ধ নহে, ইহা তান সুন্দররূপে প্রাতপন্ন কাঁরয়াছিলেন। খসম্টের 
অনৈসর্গিক ক্রিয়া ও মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনরুখান, এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে তানি উত্ত- 
রূপ সিদ্ধান্তে উপনশত হইতে পারেন নাই। সুতরাং উহা খএপন্টীয় শাস্মীসদ্ধ বাঁলয়া 
মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু অদূরদরশর্শ লোকে তাঁহার বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম 
কাঁরতে না পাঁরিয়া উহা তাঁহার আন্তাঁরক বিশ্বাস বাঁলয়া মনে কাঁয়য়াছে। 

রাজা রামমোহন রায় দোঁখলেন যে, লোকেরা যের্প কুসংস্কারাম্ধ, তাহাতে তাহারা 
শাস্মীনরপেক্ষ বিশুদ্ধ যান্তর বল অনুভব কাঁরতে সম্পূর্ণ অক্ষম । তাহাঁদগের অবলাম্বত 
শাস্বের আশ্রয় গ্রহণ না কাঁরলে, কোন কথাই তাহাদিগের গ্রাহ্য হইবে না। সুতরাং তান 
যে যে সম্প্রদায়ভুন্ত লোকের সাঁহত ধম্মণবচারে প্রবৃত্ত হইয়াঁছলেন, তাহাদগের অবলাম্বত 
শাস্ন হইতেই স্বীয় মত প্রাতপন্ন কাঁরয়া দিতে চেষ্টা কাঁরয়াছলেন। যাহাতে লোকে 
কোন প্রকার সম্টজীব বা অপর কোন পদার্থের উপাসনা না করিয়া একমাত্র নিরাকার 
অনন্তস্বরূপ পরমে*বরের উপাসনায় অনুরন্ত হয়, ইহারই জন্য তানি যাবজ্জীবন প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। তান 'হন্দুশাচ্ত্র হইতেই হিন্দযাদগকে বূঝাইয়া দিতেন যে, সকল প্রকার 
সাকার দেবদেবীর মূর্তি ক্পনা মান্র, তাহাঁদগের উপাসনাদ্বারা মান্তলাভের আশা নাই, 
বেদান্তপ্রাতপাদ্য পর্রন্মই আমাঁদগ্ের উপাস্য, এবং তদ্দবারাই জীব মান্তলাভে সক্ষম 
হয়। তানি খ্টীম্টীয় শাস্্ হইতে খএরীষ্টয়ানীদগকে ব্দঝাইয়া দিতেন যে, যাশুখু 
ঈশবরাবতার নহেন, তিন ঈশ্বরের মত খ্5ম্টীয় শাস্তুসঙ্গত নহে । একমাত্র পরমে্বরের 
উপাসনাদ্বারাই জীবের প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয়। নি এইী প্রকারে প্রত্যেক ধন্ম- 
সম্প্রদায়ের অবলম্বিত ধর্্মশাস্ত্র হইতে তাঁহাঁদগের নিকট স্বীয় মত প্রাতপন্ন কাঁরতেন 
বাঁলয়া তাঁহাঁদগের এই সংস্কার জাল্ময়াছিল যে, 'তাঁন তাঁহাঁদগের অবলাম্বত শান্ুকে 
ঈশবরপ্রোরত অন্রান্ত আপ্তবাক্য বালয়াই শ্বাস কাঁরতেম। কিন্তু একদেশদশর* লোকেরই 
এ প্রকার ভ্রমাতক সংস্কার জীন্ময়াছে। 'হন্দ; কি খুপীল্টয়ানশাস্ম সম্বন্ধীয় তাঁহার 


ভূতীয়তঃ। কেবল তাঁহার 'বাভন্ন শাস্তুসম্বন্ধণয় পস্তক কেন? 
আচরণের বয় মরণ কারলেও সম্ন্ট হো বায় বে. কষ তাহার কা ও 
শাস্তকে ইশ্বরানাদ্দর্ট অদ্রান্ত আপ্তবাক্য বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেন না। তান ব্রাঙ্ষ- 
সমাজে উপাবিষ্ট হইয়া ভান্তপূর্বক বেদ বেদাচ্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ কারতেন ; আবার উক্ত 


ক ৫৭ পন্ঠা দেখ। 
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| সমাজের অসাম্প্রদায়ক ভাব রক্ষা কারবার জন্য খুপ্টধর্ম্মাবলম্বী 'ফাঁরাঙ্গ বালকাঁদগকে 
লইয়া আসিয়া তাহাঁদগ্ের মুখে দাউদের গত শুনিতেন। যীশুখুশষ্ট ও তাঁহার প্রচাঁরত 
সত্যের প্রাত যার পর নাই শ্রদ্ধা প্রকাশ কাঁরয়াও তান আপনাকে চিরজীবন হিন্দু 
বাঁলয়া পাঁরচয় দিয়াছলেন। পৈতৃক বিষয়ে আপনার স্বত্ব রক্ষার জন্য তিনি আদালতে 
আপনাকে হিন্দু বাঁলয়াই পাঁরচয় 'দয়াছলেন। ইংলশ্ডে গমন কাঁরয়াও 'তাঁন হিন্দ 
আচার সম্পূর্ণরূপে পাঁরত্যাগ করেন নাই। তান তাঁহার ইয়োরোপীয় বন্ধাঁদগকে 
স্পন্টরূপে এই অনুরোধ কাঁরয়াছিলেন যে, তাঁহার মত্যুর পরে খীষ্টধর্ম্মানুযায়ী তাঁহার 
অন্ত্যেন্টাক্রিয়া না হয়। পাঠকবর্গ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন যে, তাঁহার ইংলন্ডাঁয় 
বন্ধুগণ আত সাবধানে সে অনুরোধ রক্ষা কাঁরয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, তাঁহার 
মৃত্যুর পর তাঁহার মৃত শরণরে ব্রাহ্মণের চিহস্বরূপ যজ্ঞোপবীত দৃম্ট হইয়াছল। আমরা 
জজ্ঞাসা কার, যে ব্যাস্ত বাইবেলকে ঈশ্বরা্নীর্দ্ট একমান্র অদ্রান্ত শাস্ত্র বাঁলয়া বিশ্বাস 
করে, তাহার পক্ষে এ প্রকার ব্যবহার ফি কখন সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষতঃ রাজা 
রামমোহন রায়ের ন্যায় একজন উল্লতমনা সত্যাপ্রয় দূডুচিন্ত লোকের পক্ষে এ প্রকার 
অসঙ্গত ব্যবহার কখনই সম্ভবপর বাঁলয়া মনে কাঁরতে পার না। 
ছু চতুর্থতঃ। রাজা রামমোহন রায় যে, সর্্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী একেশবরবাদী ছিলেন, 
তাহা প্রতিপন্ন করা কাঠন 'িষয় নহে। তাঁহার প্রাতিষ্ঠত আদ ব্রা্মসমাজের ট্রষ্টভশীড্‌ 
পত্র একটি 'অখণ্ডনশয় প্রমাণ। তাহা যাহারা দৌখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত 
হইয়াছেন যে, রামমোহন রায় ব্রা্গসমাজে কোন প্রকার সাম্প্রদায়কভাবকে স্থান দান 
করেন নাই। যে সকল বিষয়ে 'বাভন্ন ধর্্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ আছে, যে সকল মত 
দেশকালে বদ্ধ, এ প্রকার 'কছুই উত্ত ট্রস্টটড পত্রে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। যে প্রকার 
উপাসনা ও উপদেশে কোন সম্প্রদায়ভুন্ত লোকের আপাত্ত কারবার কিছুই থাকে না, 
ব্রাহ্গসমাজের জন্য তান তাহাই 'নাদ্দস্ট কারয়া দিয়া 1গয়াছেন। উত্ত পত্রে স্পন্ট 'নদ্দেশ 
কাঁরয়াছেন যে, ব্রাক্মসমাজ গৃহে পরমেশ্বরকে কোন প্রকার সাম্প্রদায়ক নামে পূজা করা 
হইবে না, এবং উপাসনার জন্য কোন প্রকার সাম্প্রদাঁয়ক প্রণালী অবলাম্বত হইবে না। 
যে ব্যান্ত কোন একখান বিশেষ শাস্তকে ঈশবরপ্রোরত আপ্তবাক্য বাঁলয়া 'াবশবাস করেন, 
অথবা 'যান ব্যান্তবিশেষকে ঈশ্বরপ্রেরিত একমান্র অভ্রান্ত গুরু ও নেতা বাঁলয়া স্বীকার 
* করেন, তাঁহার পক্ষে এ প্রকার অসাম্প্রদায়ক সমাজসংস্থাপন ক কখন সম্ভব হইনে 
পারে? 

পণ্চমতঃ। আমরা পূর্বে কাব টমাস মূরের দৈনান্দন লাপ হইতে যে কয়েক 
পধান্ত উদ্ধৃত কারয়াছি,* তাহাতে পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজ সংস্ধাপনে 
রাজা রামমোহন রায়ের ক আভিপ্রায় ছিল। ট্রষ্ডীড পরে যাহা পাঁরম্কার কাঁরয়া 
লাখত আছে, রামমোহন রায় তাহাই টমাস মূরকে বাঁলয়াছিলেন। কোন সাম্প্রদায়ক 
ধম্্ম বা শাস্ববিশবাসীর পক্ষে কি এরূপ আভপ্রায়, এর্‌প ভাব কখন সম্ভব হইতে পারে? 

ষষ্ঠতঃ। রাজা যে, কোন বিশেষ শাস্তকে ভ্রান্ত আপ্তবাক্য বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেন 
না, তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, তাঁহার সময়ে ইয়োরোপীয়গণ তাঁহার বিষয়ে 
যাহা কিছ; প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে অদ্রান্ত শাস্্বাদশ হিন্দু বা খশম্টিয়ান 
বলেন নাই। তাঁহাকে য্বৃক্তিপথাবলম্বী একেশ্বরবাদশই বাঁলয়াছেন। ১৮১৬ খু অন্দের 
ব্যাষ্টিজ্টমিসনারশী সমাজের 0381905£ 115580081 ৪০০1615) বিজ্ঞাপনধর ৬ষ্ঠ খণ্ডের 


২৫০ পহ্ঠা দেখ। 
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১০৬ ও ১০৯ (৯০, *[ু. [১ 106, 109.) 'লাখত হইয়াছে যে, রাজা এখন একজন 
একে*্বরবাদী মাত্র । বাশখ্যীম্টকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু যাশদখষ্টের দ্বারা পাপের 
প্রায়শ্চন্তের আবশ্যকতায় বিশবাস করেন না। 

“ছ5 ঘেও। 1৮101], [২০/) 15 80 19:999100 2, 910)1916 015150 2001195 
29509 0101150 ১০৫৫ 10805/5 1101 1019 18960 01 0186 20010610010.” 

ইংলশ্ডীয় ধন্মসমাজের (001)0101) ০1 1217818100) ১৮১৬ খশঃ অব্দের সেপ্টেম্বর 
মাসের ণমসনশী রোজন্টার' নামক পাঁন্রকার, ৩৭০ পৃ্ঠায়, রাজা রামমোহন রায়ের বৃত্তাল্ত 
লেখা হইয়াছে । তাহাতে বলা হইতেছে যে, তান ক্রমে বাইবেল শাস্পরকে সত্য বলিয়া 
গ্রহণ কাঁরতে পারেন। িল্তু, একজন পন্প্রেরক তাঁহার বিষয়ে 'লীখয়াছেন যে, 'তাঁন 
এখনও একজন আতমানভভরকারী একেশবরবাদণী মান্র। 

“719 (২ 1৬1010110 1২০৮5) 10059100110 0185 19095511500. 0018৮11)090 
০0116 0৮0) ০1 01109 [২০৮%০1৪1০91, ০ 0205 06 007 ০01:957901300176 
71016991115 1717 0000, 25 5০৮, ০ ৪ 3611-0011500176 17915 ১0198050650 
৬101) (116) 1011195 0 070 19166017090 7২০৬০1৪1015 [0]া) 1062010) 410) 10101 
170 1795 ০০012 ০017915817১ 09 1001 590 ০০৮৪০ 17 1015 0018%10110175 2170 
11001100160 1] 1015 11921 00 076 10551910101 01 01112 110610%, ৬৬০ ৫0 110 
10621 00 52 0081 0700 16210 01 1২20) 1৬101)017 7২০৮ 19 1806 1)017)10160, 2170 
0096 1051 1725 1706 1906100 7০ 03099091 83 0116 0101% 1617)90 101 0) 
$10118002] 01569565 17061 ৮/1)101) 159 1200019 11 00]2]0011 ৮/10 21] 17001) ; 
০০৫ ৮৮০ 1720 29 ৮০, 56011 170 91091706 50000161070 ৮7211211005 11) (013 
61191.  ড/০ 70185 004 (0 815০ 17101 61205501020 109 1095 11 76171691009 
2180 18101) 60007209 ৬/10) 21] 1015 11521 005 98100] 01 006 ৬1011.” 

১৮১৮ খুখঃ অন্দের 4৬101501915 1২500916015 01110601055 2100 096170121 
119190815" নামক পান্তুকার ৫১২ পুচ্ঠায় রাজা রামমোহন রায়কে একজন হিন্দু 
একেশ্বরবাদশ বলা হইয়াছে। 

“৮0 11621215 1011000106702, 0 2, 917060121 180010 19৬0 ০1৮ 1506100 
7০67 917101150 111 117012. 7170 0191 15 2 71700 [02150.” 

সপ্তমতঃ। রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্য ও অনুচরগণের সাক্ষ্য এ 'বষয়ের আর 
একাঁট গ্‌র্তর প্রমাণ। ভাঁন্তভাজন শ্রশষুন্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিতা স্বগণঁয় 
মন্দাকশোর বস মহাশয়, রাজা রামমোহন রায়ের একজন শিষা ছিলেন। তান রাজ- 
নারায়ণবাবুকে বাঁলয্লাছিলেন যে, রামমোহন রায় তাঁহাঁদগরকে বাঁলতেন যে, আমাদের ধন্ম" 
0101%1581, বধ্বজনীন। নন্দাকশোর বসু মহাশয় বাঁলতেন যে, যখন রামমোহন রায় 
এই বিশ্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যা করিতেন, তখন তাঁহার গণ্ডস্থল বিধৌত কাঁরয়া অশ্রুধার 
প্রবাহিত হইত। 

রাজনারায়ণবাব তাঁহার পিতার নিকটে শুনিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় বিলাত 
যাইবার পূব্রে তাঁহাঁদগকে বাঁলয়াছিলেন, “আমার মৃত্যু হইলে 'বাঁভল্ সম্প্রদায়ের লোক 
আমাকে তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বাঁলয়া মনে কারবেন। ধিন্তু আম 
'কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অল্তঙ্গতি নাহ।” 

রাজা রামমোহন রায়ের আর একজন শিষ্য বাব্‌ চন্দ্রশেখর দেবের সাক্ষ্য নিঃসংশয়ে 
প্রতিপন্ন করিতেছে যে, তান কোন সম্প্রদায়ীবশেষের অন্তর্গত ছিলেন না: শাস্মীনরপেক্ষ 


৩৬ 


অথচ সব্্বশাস্দ্রের সারগ্রাহণ ব্রাহ্ম 'ছিলেন। চন্দ্রশেখরবাবূর সাঁহত রাজ্জা রামমোহন রায়ের 
যে সকল আলোচনা হইয়াছল, তানি “তত্তববোধিন?' পান্রকায় তাঁদ্বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় 
কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরবাবূর নিকটে রামমোহন রায় বাঁলয়া- 
ছিলেন যে, বর্গাবদ্যাবষয়ে ভারতবষাঁয় প্রাচীন আর্ধাগণ য়শহৃদশীদগের অপেক্ষা আধকতর 
উন্নাত কাঁরয়াছিলেন। রামমোহন রায় বাঁলয়াঁছলেন :._ 

“0119 17100009095 50০) [0 1180 17206 1021601 170£1659 17) 5801:০৫ 
19981717116 0021) 1179 095৬5, 20 16850 210 006 01100 11761 0170 01021715805 ০15 
ড/10510.707179 5916 59%1501779 21006 ৬23 1)5100 2180 100 ৬/11169, 0১6 ৬০110 
08110 11160 05015001706, 52610 (0 176 10 £1%৩ 2. 10016 571011170 1009, 0 0106 
০17৮201010 00217 10179 ৬015 ০01 [170 150 01919101০01 05 31019, 4000 5210 
1.০ 01610 0০ 11511 4০0. 11)610 810179215 2 06160 0£ 011101510535 11 
15 126661 101955012201010.” 

খত্ীষ্টধন্ম ও বোৌদক িল্দ্ধর্্ম এই দয়ের মধ্যে কোন্‌ ধণর্স শ্রেজ্ত, এই প্রশ্নে 
রাজা রামমোহন রায় উত্তর কাঁরয়াছেন ;-- 

“6 10115101) 900515 17) 073 01955171550 56111070%19085 2170 0£ 
100171060 17061079 01 000 210. 1715 2(600/605, 2110 2. 55510] 01 1010121109 
11010 ৪ 50001017260 191800, 1] 00121719101 009 ৬০০৪০. 

“300 10016 110018] 101600015 01 6915 876 90170001110 111050০5008" 
01011871116 ৬০095 001016211) 110 521116 10950175 01 101012115 001 10 
৪ 908066190 [0]া]) 2100 11115001191 15 2, 191181010 01 (91061801010 2110 [09809 
%/1)101) 01015017069 9150 68081261715 80950155 2110. 015017135, 00৫ 11101) 
1)19 10110/915 59018 10120901619 & 010 0191 006 11010156515 01101151011 
91)00010 101116786 001817615 87700771690 1176 90০12] 1)2010119 ০01 01)০ ৬701]. 
ঢা 161181005 015003310703 55 9190010 81899 7552০ 1096 10089 80 
196117165 0 001 21620171565. 11105 ৬০025 (9901) (1১0 01019 19110101) ৬/17101) 
০01)510015 (01619201017 €0 ০০ 2 00115 01 17700), 

সংক্ষেপে ইহার তাৎপর্যয এই /-যঁদি নপীতর অপেক্ষা 'আতমজ্ঞান ও ব্রহ্গজ্ঞান, 
ধর্মের শ্রেষ্ঠ অংশ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আম বেদ বেদাল্তকে শ্রেম্ঠ মনে কাঁর। 
[িল্ছু খুশীষ্টের নীতউপদেশ সকল আঁত অসাধারণ। বেদেও সেই সকল নখীতিউপদেশ 
1বাচ্ছন্রভাবে আছে। * হিন্দুধম্মে ধম্মসাধনের স্বাধীনতা শিক্ষা দেয়। 

হন্দধ্্স শান্তির ধর্্স। যাঁশুখখম্ট তাঁহার শিষ্যাদগকে শান্তির উপদেশ 
দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনৃচরগণ তাহা শশঘ্র ভাঁলয়া গিয়াছলেন ইত্যাদি । 
একমাত্র বেদই কেবল ধম্মসাধনে স্বাধীনতা প্রদান, মনৃষ্যের কর্তব্য বাঁলয়া বিধান 
করিতেছেন। 

১ 1516 00 0০ 09116%00 11761) 1050 000 1195 21999816010 2179 17211 
800 8100 & 19 10 1110] 01) 10921501)? 

4৯ 1015 052. 09হযা) 06702102900 2150 81686 1060. 10 10101% 





৮ প্পসপন  ডএ ্রী 


* রামমোহন রায় অন্য এক স্থলে বাঁলয়াছেন যে, হন্দ:াদ্তে উচ্চতম নাঁতি- 
উপদেশ রৃপকেরর আকারে রহিয়াছে । 


৩৭৭ 


হ110010066019 ৮০ 0120 19210 01 07০ 19010077065 01 0090 10 60118110510 ;) 109 
171705 01 0611010 1001) 50 25 10 10117) 01191) 11130080015 01 011061 1001). 
7176 ৯0110 15 10061011710 001 9 170210119080101 01 006 10061 01 010০ /১170101)0 
€0198107 ৮/10 1901৮249981] 5008200, 000101699 85 1% 19, 2170 211 0716 1017 
80617210 (0 9(011019. ৬৮1)9 ০8115 01061510010, 98 0102 105 ০2006 5০ 
91211511101) (10 11211)9 01 1101) 2? 

পরমেশ্বর কখন অলৌকিকভাবে কোন মনুষ্যের নিকটে প্রকাঁশত হইয়া তাঁহাকে 
কোন শাস্র দিয়া গিয়াছেন কিনা, এই প্রশ্নে রাজা রামমোহন রায় উত্তর কারলেন যে, ইহা 
অনেক সাধু ও মহৎ ব্যান্তর কল্পনামান্র। বিধাতা খীনশ্চয়ই কোন কোন লোকের চিত্ত 
ধর্্মালোকে (আলোকিত কাঁরয়া তাঁহাঁদগকে অন্য লোকের উপদেষ্টা কাঁরয়া দিতে পারেন। 
এ জগৎ সব্শীল্তমানের শীল্তর প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তান অসীম আকাশ ও 
অনাদ্যনন্তকালে স্থাত কারতেছেন ; সুতরাং কে বাঁলতে পারে যে, তান উত্ত প্রকারে 
সনৃষ্যের মনকে অনপ্রাণত কাঁরতে পারেন না? 

এ বিষয়ে উইলিয়ম আড্যাম সাহেব একখান পন্রে যাহা শলাখয়াছলেন, তাহা 
হইতে নিম্নে কয়েক পধীন্ত উদ্ধৃত হইল। 

“কুঞা। 1৬1018017 1২05, 1 21 10015019000, 501900115 0115 119611016101, 
11319810008 ১21179] ] 1701 09080036 17910119599 10 1186 01৬1119 200)011 01 006 
৬০৫, 7006 50191) 85 211 11561701610 101 0৬610111015 1001205. 0 ৮০ 
০৪10010, 10৬/6৬61, [17005 200. [179 [176 0010৮100010, 1559 19651 £911)50 
21010170 11 [19 10190 [108 110 21001010959 [07216911210 00101501910 118 006 52179 
৬125, 85 2) 17050010601 01 91716901076 19106 2170 1090 1)0110185 0 000, 
্%/101001 00116%116 1) 01)0 01৮1110 21800171901 005 0051991. 

71159 0011905% 4116 01 0106 ২2187, ১. 90. 
উপাঁর উদ্ধৃত কয়েক পধান্তর সারমর্ম এই ;--আমি বুঝিতে পাঁরয়াছ যে, রাম- 
মোহন রায় যে, বেদকে অদ্রান্তশাস্ত্ মনে করেন বাঁলয়া এই সমাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ 
প্রতিষ্ঠা কাঁরয়াছেন ও ইহার পাঁরচালনা কাঁরতেছেন, এমন নহে। বেদকে ঈশ্বরপ্রোরত 
শাস্ত্র বাঁলয়া তাঁহার বিশ্বাস না থাকলেও পৌন্তীলকতা 'বিনাশের জন্য উহাকে উপায়- 
স্বরূপ মনে করেন বাঁলয়া 'তাঁন এঁ প্রকার কাঁরতেছেন। যাহা হউক, সরলভাবে বাঁলতে 
গেলে অবশ্য বলিতে হয় যৈ, কিছুাদন হইতে আমার মনে এই বিশ্বাস জান্মিয়াছে যে, 
1তাঁন ইউাঁনিটোরয়ান খুশজ্টধর্্ম প্রচারকার্য্যের সহায়তাও এঁ ভাবে কাঁরয়াছেন। অর্থাৎ 
সুসমাচার সকলকে €(0259013) ঈশ্বরপ্রোরত শাস্ত্র বাঁলয়া তাঁহার শ্বাস না থাকলেও 
শপরমেশবরসম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ ও প্রকৃত জ্ঞান প্রচারের জন্য তান এঁ প্রকার কারতেছেন। 

'তুহ্‌্ফাতুল মওয়াঁহদ্দীন' গ্রন্থ প্রকাশের পরবর্তাঁ সময়ে রাজা কিভাবে শাস্রে 
শবশ্বাস করিতেন, তাহা আমরা পূর্ব (অধ্যায়ে বালয়াছ। রাজা বিশ্বাস কাঁরতেন যে, 
শপরমেশ্যর মানবের জ্ঞান ও 'ববেকের মধ্য দিয়া সত্য প্রকাশ করেন। ধর্মপ্রবর্তক 
মহাপরুযাঁদগের জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দয়া পরমেশ্বর যে সকল সত্য প্রকাশ কাঁরয়াছেন, 
ভাহাই প্রচালত শাস্ধ সকলে দেখতে পাওয়া যায়। 


৯ 50191718 19009500 ০০116 1190 1716 81)0 1-501975 0 13812 180 
24101200209, 99011818] 7319121780 92078], 1962, ৮». 227. 


৩২৮ 


রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মমত বিষয়ে আমরা যাহা বাঁললাম, পাঁরশেষে আত 
সংক্ষেপে তাহার পুনরালোচনা কাঁরয়া, আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার কাঁরতোছি। 
প্রথমতঃ, পূর্ব অধ্যায়ে 'তুহ্‌ফাতুল মওয়াহদ্দীন' গ্রন্থের সারমর্ম ব্যাখ্যা কারতে গিয়া 
আমরা প্রদর্শন কাঁরয়াঁছ যে, রাজা কোন সাম্প্রদায়িক শাম্ত্রকে অন্রান্ত আপ্তবাক্য বাঁলয়া 
শ্বাস কাঁরতেন না। অথচ, মানবের জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দিয়া পরমেশ্বর যে সকল 
অমূল্য সত্য প্রেরণ করেন, তাহাই প্রচালত শাস্লসকলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, যখন দোৌখতোছি যে, রাজা রামমোহন রায়, ষে কোন সম্প্রদায়ের লোকের 
সাঁহত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাঁদগেরই শাস্কে স্বীকার কাঁরয়া লইয়া, ভাহাদিগের 
শাস্লকে মান্য করিয়া, উন্ত শাস্ত্র হইতে স্বীয় মত প্রাতিপন্ন কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন, তখন 
কেমন কাঁরয়া বাঁলব যে, তান বেদ বা বাইবেল প্রভাতি কোনও শাস্তীবশেষকে ভ্রান্ত আস্ত- 
বাক্য বাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতেন ? যে য্যান্ততে 'হন্দুরা তাঁহাকে বেদাঁদশাস্ত্ের অভ্রান্ততায় 
দৃঢ়াবশ্বাসী 'হন্দু বালয়া মনে করেন, সেই প্রকার যাান্ততে খ্শীষ্টয়ানেরা তাঁহাকে বাইবেল- 
বিশ্বাসী খুীষ্টিয়ান বাঁলতে পারেন। 

তৃতীয়তঃ তান যে তাঁহার জবনের 'বাভন্ন সময়ে বিভিন্ন শাস্নবিশবাসী ছিলেন 
না, ইহা তাঁহার 'বাভন্ন শাস্নুসম্বন্ধীয় বিচারগ্রল্থের সময়ানর্দেশদ্বারা প্রাতপন্ন হইয়াছে । 
অর্থাৎ তাঁহার 'হন্দুশাস্তরসম্বন্ধখয় কোন কোন গ্রল্থ এবং খশীষ্টয়শাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোন কোন 
গ্রন্থ একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছল। তাঁহার 'হন্দৃশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রল্থানসারে যাঁদ 
তাঁহাকে ?হন্দুশাস্তীবশ্বাসী বাঁলয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার খত্রীম্টধর্ম্স- 
সম্বন্ধীয় গ্রপ্থ দোঁখয়াও তাঁহাকে উত্ত শাস্দের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস বাঁলয়া 'সদ্ধাল্ত করা 
যাইতে পারে। কিন্তু এই উভয়ই এক সময়ে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। 

চতুর্থতঃ, তাঁহার কার্ধ ও আচরণ স্মরণ কাঁরলেও বুঝা যায় যে, তান বাইবেল 
প্রভৃতি শাস্কে অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেন না। ইহার প্রমাণ আমরা 
পৃব্রে দিয়াছি, এ স্থলে পনরাস্ত অনাবশ্যক। ॥ 

পণ্টমতঃ, ব্রাহ্মপসমাজের ট্রম্টভশড্‌ দ্বারা নিঃসংশয়ে ও স্পন্টরূপে প্রাতপন্ন হইতেছে 
যে, রামমোহন রায় কোন বিশেষ শাস্ত্বাদী বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন না। 
উদার অসাম্প্রদায়ক বিশ্বজনীন ধম্মই দ্বামমোহন রাল্মসর ধর্ম ছিল। 

ষন্ঠতঃ, ফরাসীদেশে কাব টমাস্‌ মুরের সাঁহত একত্রে আহার কারবার সময়ে ব্রাহ্ম- 
সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার আঁভপ্রায় তান সস্পম্টরূপে প্রকাশ করিযাছিলেন। টমায় মুরের 
দৈনন্দিন 'লাপতে 'আমরা জানিতে পাঁরিতোছি যে, ব্রাঙ্গসমাজ প্রাতম্ঠা সম্বন্ধে রাজা 
রামমোহন রায়ের আঁভপ্রায় সব্্বতোভাবে অসাম্প্রদায়ক ও িশ্বজনীন। উন্ত দৈনান্দন 
লপতে যাহা আছে, 'দ্রঘ্টডীডের সাহত তাহার সম্পূর্ণ এঁক্য দৌখতোছি। 

স*্তমতঞ্, রামমোহন রায়ের 'শষ্যগণের দাক্ষ্য এ বিষয়ের চড়ান্ত নিষ্পাত্ত কারয়া 
দতেছে। তাঁহাদের মধ্যে তিনজন প্রধান ব্যান্ত ব্যস্ত কারয়া শিয়াছেন যে, রামমোহন রায় 
কোন বিশেষ ধর্ম বা কোন বিশেষ শাস্কে পরমেশ্বরপ্রোরত, জ্রমপ্রমাদশন্য বাঁলয়া মনে 
কাঁরতেন না। তাঁহার বন্ধ ও শিষ্য, নন্দকশোর বস: চন্দ্রশেখর দেব এবং আড্যাম সাহেবের 
সাক্ষ্য, এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন কাঁরতেছে যে, তান বেদ বা বাইবেল কোন শাস্রকেই 
অন্রান্ত আস্তবাক্য ধাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতেন না। তাঁহার ধর্ম বিশবজনশন ধর্্ম। তান 
শাস্লনিরপেক্ষ অথচ সব্ত্বশাস্রে শ্রদ্ধাবান ও সর্্ধশাস্ত্ের সারগ্রাহণ ব্রাঙ্গ ছিলেন। তিনি 
সর্্ধশাস্ত্র হইতে একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের তত্র নিষ্কাশন কারতেন। “একমেবা- 
দ্বিতীয়ং” তাঁহান্র উপাস্য দেবতা ; এবং “সত্যং শাস্মমনশ্বরং” তাঁহার একমাত্র আদিশাস্ম। 


৩২৯ 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


রাজ! রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা 
ধম্মতত্তৰ 
রাজা রামমোহন রায়ের সার্্বভোঁগষিক ও জাতশয়ভাৰ 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় আলোচনা কাঁরলে তাঁহার দুইটি প্রধান ভাব দোৌখতে, 
পাওয়া যায়। প্রথম, তাঁহার বিশ্বজনীন ভাব। তান জগতের 'হতৈষী, জগতের 
সংস্কারক। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার জাতশয়ভাব। তান জাতীয় সংস্কারক ও উন্নাতসাধক । 
কয়েকাঁট বিশেষ 'িবশেব ভাব ও কার্যা তাঁহার 1ব*বজনীন ভাবের অন্তঙ্গত। সেইগ্ীলর 
আলোচনা ভিন্ন তাঁহার 'িব*বজনীন ভাব কখনই প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। 

শাস্তানরপেক্ষ অসাম্প্রদায়ক ধর্ম, অসাম্প্রদায়ক ধর্মের সমর্থন ও প্রচার, নশীতি- 
তত্তব, সমাজতত্তব, ব্যবস্থাশাস্ত্র, 300119010901০0) রাজনোতিক বিজ্ঞান, লোকাঁশক্ষা, ব্রহ্ম- 
বিদ্যা, ও ধর্মতত্ত্ব, (91711950191) ০ 7২91151017) বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত ও কার্য, এবং 
সাব্বভোৌমিক 'ভীন্তর উপরে সমাজপ্রীতষ্ঠা, এই কয়েকাঁট বিষয় তাঁহার বিশ্বজনীন 
ভাবের অল্তর্গত। 

রাজার বিশবজনঈন ভাব আলোচনা কাঁরতে হইলে, যেমন উপার-উন্ত বিষয়গাঁলর 
আলোচনা আবশ্যক, সেইরূপ তাঁহার জাতীয় ভাবের আলোচনা কারতে সয়া দৌখর্তে 
পাই যে, তিনি স্বজাতির ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি গবষয়ে সংস্কারক ও উন্নাতিসাধক 
তান যে কেবল হিন্দুধর্মের সংস্কারের জন্য যত্র কাঁরয়াছলেন, এমন নহে ; খুশষ্টধ্ম্স 
ও মুসলমান ধম্মেরও সংস্কার বিষয়ে তান যত্রশশল হইয়াছিলেন। তান যেমন ধর্ম্স- 
সংস্কারক, সেইরূপ তান সমাজসংস্কারক। তান 'হন্দুসমাজের সংস্কার বিষয়ে একান্ত 
য় কারয়াছিলেন। তান ধর্ম, সমাজ ও রাজনশীতি সম্বন্ধে জাতীয়সংস্কারক। 


ব্রঙ্মতত্ব বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের নত 


এখন রাজার যাহা বিশেষত্ব তদ্বিষয়ে কয়েকাঁট কথা সংক্ষেপে বাঁলতে আমরা প্রবৃত্ত 
হইলাম। তাঁহার রাঁচত বেদান্তের ভাষ্য, তিনি ব্রহ্মতত্তব সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ 
কারয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, তান ইয়োরোপের অস্টাদশ শতাব্দণর পাশ্ডিতগণের 
অপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থান আধকার কারয়াছিলেন। জন্মানদেশনয় পাণ্ডত হিথেল ব্তগত 
এরূপ উচ্চভাব আর কোথাও দেখা যায় না। ব্রহ্মতত্ব বিষয়ে রাজা, তাঁহার রাঁচিত বৈদান্ত- 
দর্শনের ভাষ্যে যাহা বাঁলয়াছেন, তাহা আমরা এই পূস্তকের অন্যস্থানে প্রকাশ করিয়াছি ॥ 
তথ্াচ এ স্থলে সংক্ষেপে উহার পুনর্ান্ত করা আবশ্যক। রাজার মতে পরমেশ্বর জগতের 
আতনা (90৫ 15 9 961 ০01 117০ 017155156) ঈশ্বর স্বরূপতঃ অজ্ঞেয়। তটস্থ লক্ষণ- 
দ্বারা, অর্থাৎ তাহার মায়াশাস্তর কার্য এই জগৎ পর্যালোচনা করিয়া তাঁহার লক্ষণ বা সগৃণ- 
ভাব 'জানা ঘায়। পরমে*বরই বাদস্তাঁবক পারমার্ঘিক সম্ভা,_তাঁহার আতরিস্ত কোন বদ্তুই 
নাই। মায়ার অর্থ ঈচবরের শাস্ত বা শাস্তর কাষ্য। জগৎ মায়াকার্যয, এ কথার তাৎপর্য এই 


৩০ 


যে জগতের ঈশ্বরাতাঁরন্ত সত্তা নাই। ঈশ্বরাতীরন্ত কোন বস্তু আছে, এর্প বোধকে অজ্ঞান 
বা আবদ্যা বলে, ইহাকে অসম্পূর্ণ জ্ঞানও বলা যায়। জগতের জ্জান ভ্রান্তি মান্ত। উহা 
স্বপ্নের ন্যায় অথবা রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় বালবার আঁভপ্রা় এই যে, যেমন, 
জবকে ছাড়িয়া স্বস্নের ও রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের সত্তা নাই, সেইরূপ পরমাতনাকে ছাঁড়য়া 
জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে। জ্ঞানৌল্দুয় ও কম্মেন্দ্যয়- 
বারা বাহত কম্ম কাঁরতে হইবে। যে দ্রব্যের যাহা গুণ, তদনুসারে কাধ্য কারতে হইবে। 
মুক্তির উপায়,-শমদমাদি সাধন, জ্ঞানালোচনা, এবং লোকের হিতসাধন। 


গংসার ত্যাগ করা উচিত কি না 2 


এক শ্রেশীর বৈদাল্তিকাদগের মতে, জগৎ, মাতা, পিতা, স্ত্রী, পূ্রাদ সকলই িথ্যা। 
সুতরাং সংসার পাঁরত্যাগ করাই কর্তব্য। রাজা এ প্রকার মত অগ্রাহ্য কাঁরয়াছেন। সগুণ, 
নিগ্গণ, কর্ম এবং জ্ঞান, রাজা এই উভয়েরই সমান প্রয়োজনশয়তা প্রাতিপাদন কাঁরয়াছেন। 


বেদ, কোরান ও বাইবেলের সাধারণ পত্য কি ? 


বেদ, কোরান ও বাইবেল, এই তিনটি প্রধান ধর্মশাস্ম পাঠ কাঁরয়া রাজা এই 
[সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, উত্ত তন শাস্রেই পরমেশ্বরের পরকত্ব ও মনৃষ্যের প্রাত 
দয়া, এই দুই মহাসত্যের উপদেশ রাহয়াছে। এক আঁদ্বতীয় পরমে*বরে বিশ্বাস এবং 
মানবের হিতসাধন এ তিন শাস্ব্েরই সাধারণ উপদেশ। হিন্দুধর্ম, খষ্টধম্ম এবং 
মুসলমানধম্ এই তন ধন্মের উহা সাধারণ অংশ। একেশবরবাদ ও পরোপকার, এ 
[তন শাস্তে, এ তিন ধর্মেই রাহয়াছে। ইহা ভিন্ন অন্যান্য ধর্মে জড়োপাসনা, বহু 
দেবোপাসনা. 'পিতৃপ্র্ষাঁদগের উপাসনা, পরলোকগত মহাজনাঁদগের উপাসনা এবং 
অবতারবাদ দৌখতে পাওয়া ষায়। কোন কোন ধর্মাবলম্বীগণ কাল, স্বভাব ও ব্ম্ধাঁদ 
মানয়া থাকেন; কল্তু বেদ, বাইবেল ও কোরান এই 'তিনাট ধর্মশাস্দের মূলে 
সপ সময়ে এই তিন শাস্তাবলম্বীদগের মত বিকৃত হইয়া উপধন্র্মে পাঁরণত 
য়াছে। ' ৰ 
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বহু দেবোপাসনা ও কুসংস্কার, হিন্দু ও খশীষ্টিয়ানাদগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া 
যায়। দূর্্বলাঁচত্ত ও আঁশাক্ষত সাধারণ লোকে, সূচতুর ধন্মযাজকাঁদগের উপদেশ প্রভাবে 
এঁ সকল উপধন্র্মে সহজেই বিশ্বাস কাঁরয়াছে। রাজার মতে ইহার মূলকারণ জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষার অভাব। সর্বসাধারণ লোকে বিজ্ঞান ও সাহত্য শিক্ষা না কাঁরলে, এই সকল 
কুসংস্কার দূর হইবার উপায় নাই। 


রাজা রামমোহন রায় কিভাবে শাচ্ত মাঁলতেন ? 


অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন চিন্তাশীল পাণ্ডিতগণ শাস্ত উড়াইয়া [দয়াছিলেন। 
তাঁহারা প্রকৃত বা জগৎকে শাস্ম বাঁলয়া স্বীকার কারতেন। মনষ্যসম়াজের ইতিবৃত্তে যাহা 
কিছ ঘটিয়াছে, তাহা মনুষ্যকৃত, কত্িম,-সূচতুর রাজপুরুষ ও ধর্মযাজকদিগের কার্ষ 
বাঁলয়া মনে কাপিতেন। এই সকল মত বিষয়ে রাজার মৌলিকতা দেখা যায়। তিনি বেমন, 
জগতে সত্যের,-ঈশ্বরের আবিভাব মানিতেন, সেইরূপ মানবের হইীতধৃত্তে সত্যের,” 
ঈশ্বরের প্রকাশ স্বীকার কাঁরতেন। রাজার মতে, যুন্ত ও তর্ক, ধম্মীনর্ণয়ের একমায 
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উপায় নহে। ভান ব্যান্ত মানতেন, কিন্তু তাঁহার মতে শাস্তই সমাজশৃঙ্খলার সাধারণ- 
ভামি। অর্থাৎ তাঁহার এই মত ছিল যে, সমাজশৃঞ্খলার সাধারণভামিস্বরূপ শাস্ত্র 
সাঁহত ব্যান্তগত যান্তর সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য কাঁরবে। এই শাস্তম যে অলোৌককভাবে, 
ঈম্বরাদেশে মনুষ্য প্রাস্ত হইয়াছে, ইহা তান স্বীকার কারতেন না। তান অপ্রাকাঁতক 
ও অলৌকিক বিষয় কিছুই স্বীকার কাঁরতেন না। তবে 'তাঁন ভাবে শান্ত মানতেন? 
তাঁহার মতে মানবসৃষ্টির একব্রীভূত জ্ঞানের মধ্য দয়া ঈশ্বরের সত্য মানবৌতহাসে 
প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাই তান স্বীকার কাঁরতেন। 'তাঁন এইভাবেই শাস্ত্র 
মানিতেন। 'বাভন্ন যুগ ও জাতির পক্ষে, 'বাভন্ন শাস্ত্র পবমেশ*বরের 'বধান বাঁলয়া মনে 
কাঁরতেন। য্যান্তদ্বারা মিলাইয়া লইয়া সামায়ক প্রয়োজন অনুসারে শাস্তের ব্যাখ্যা করা 
ও তদনুসারে সমাজের সংস্কার করা, আবশ্যক বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। 


মূলশাদ্তের পরবত্তর্গ শাখা-প্রশাখা বিষয়ে রাজার মত 


বেদ, বাইবেল ও কোরান, এই তিন প্রকার প্রধান শাস্ত্র হইতে, পরবর্তঁ সময়ে 
শাখা-প্রশাখাস্বরূপ অনেক শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে। রাজা বলেন, এই সকল পরবত্তী 
শাস্মে অনেক পাঁরমাণে ধম্মমত ছিকৃতি আকার ধারণ কাঁরয়াছে,অনেক কুসংস্কার 
প্রচারত হইয়াছে। স্মতি, পুরাণ, তল্প, সংগ্রহাদ বেদের পরবর্তরঁ শাস্ন। 10101 
0031)0115) (15909 8110 /৯70105, [10501051081 00795, (০01110617021108, 
গ্রীষ্টীয় ধম্মসমাজে এই সকল, বাইবেলের পরবর্তত। এই সকলে গ্রীষ্টয়ান ধর্মের 
মতকে অনেক পাঁরমাণে বিকৃত কাঁরয়াছে, অনেক কুসংস্কার সৃষ্টি কাঁরয়াছে। মুসলমান- 
দিগের মধ্যে সারয়েৎ হিদায়া, কোরানের পরবর্ত। মৃূলশাস্ত্রের সাহত পরবস্তা শাস্ত্র 
সকলের যতদূর এঁক্য আছে, ততদ্‌র তাহা গ্রাহ্য । রাজার মতে, শাস্ত্র এই সকল পরবত্তঁ 
শাখা-প্রশাখায়, কোন নূতন সত্য, কোন আধ্যাঁতিমক আদর্শ, সাধন বা সাধনপ্রণালন প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। প্রাচীন মূলশাস্ত্রের সাহত যতদূর তাহাদের এক্য, ততদুর সে সকল মান্য। 
মূলশাস্তের সাঁহত যেখানে পরবন্তরঁ শাস্ত্র অনৈক্য, সেখানে পরবর্তরঁ শাস্বের কথা 
অগ্রাহ্য। 

শাস্রানির্শয়ের নিয়ম 


স্মৃতি, পুরাণ ও তন্দ্ের বিষয়ে রাজা বলেন যে, এই সকল শাস্মের কোন কথা বেদের 
বিরুদ্ধ হইলে তাহা পারত্যাজ্য। অনেক পুরাণাঁদ ব্যাসের নামে প্রচলিত হইয়াছে। সে 
সকল এক ব্যান্তর রাঁচত হওয়া সম্ভব নয়। কন্তু ব্যাসরাঁচত বাঁলয়া পুরাণ সকলকে 
মানিয়া লইলেও উহার মধ্যে, কোন শ্লোক প্রকৃত, এবং কোন শ্লোক প্রীক্ষপ্ত তাহা 
নিষ্ধারণ কারবার জন্য বিশেষ নিয়ম আছে। সে নিয়ম এই যে, ষে তন্ত্র বা পুরাণের প্রাসদ্ধ 
টীকা নাই, কিম্বা যাহা শিষ্টপারগৃহীত বা সংগ্রহকারধৃত নহে, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। 
ইহা রাজার নিজকৃত নিয়ম নহে। পাণ্ডতেরা বিচারগ্রন্থে এই নিয়ম এবং ইহার অনুরূপ 
অন্যান্য নিয়মের অনুসরণ কাঁয়াছেন। খ্:শীন্টয়ানাদগের ধন্সশাস্ত ঠিক আছে। 
তাঁহাদের এরুপ কোন নিয়ম অবলম্বন কারবার প্রয়োজন নাই। 


ভারতে ধন্মের উন্নাত 
অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন চিন্তাশীল, শাস্মগ্রাহাকারী ধিশগ্ধযৃত্তিমার্গাবলম্বশ 
পাঁণ্ডতগণকে রাজা আঁতক্রম কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু পরবন্তর্ণ শাস্তে নূতন সত্য, ভাব 
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বা আদর্শ কিছু নাই, রাজার এ কথা, ভ্রান্তিশুন্য বালয়া বোধ হয় না। পরবত্তী- শাচ্ে 
মতাবকৃতি ও কুসংস্কার স্বা্ট করিয়াছে বটে, কিন্তু উন্নাতও অনেক হইয়াছে। 
বৈফববৈদান্তিকাঁদগের মতে অনেক উন্নীত হইয়াছে। সংক্ষেপে বালতে গেলে সে উন্নাত 
এই ;কম্্ম হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে ভান্ত; অর্থাৎ কর্ম্মকান্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডের 
ভিতর "দয়া ব্লমশঃ ভান্তমার্গে উপনীত হওয়া'; অথবা কাম্যকর্্ম কম্বা প্রবৃত্তিমার্গ 
হইতে নিবৃত্তি মার্গের মধ্য "দয়া নিচ্কামধর্রে পেশীছান। এই উন্নাতর বিষয়ে, সংক্ষেপে 
আর এক প্রকারে বলা যাইতে পারে। ইজ বানা বাচাটি বা টানি সি 
ভবগান্‌। 
সাব্বভোঁমক ধর্মের সমাজ 


ণব*বজনীীন ধম্স সম্বন্ধে রাজা 'ি বাঁলয়াছের্ন আমরা উপরে তাহা বাঁলয়াছি। 
সেই 'িশ্বজমীন ধম্মকে, জীবনে পাঁরণত কারবার জন্য তানি ব্রাহ্মসমাজ প্রীতজ্ঠা 
কাঁরয়াছলেন। এক নিরাকার পরমে*বরের উপাসনাই উতন্ত সমাজের উদ্দেশ্য । বেদ, 
বাইবেল ও কোরানের যাহা সাধারণ মত, অসাম্প্রদায়ক মত, তাহাই ব্াহ্মসমাজের মত। 
সমাজের ট্রষ্টডীড পন্রে, রাজা সেই! সাধারণ অসাম্প্রদায়ক মত সস্পন্টরূপে 'লিখিয়া 
গিয়াছেন। 


জাতীয়ভাবে সংগ্কার 


প্রত্যেক জাতি ও দেশের ধর্ম ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে রাজার মত আমরা সংক্ষেপে 
ব্যাখ্যা কারতোছি। আমরা পূর্বে বাঁলয়াঁছ যে, রাজা 'বশবাস কাঁরতেন যে, 'বাভন্ন 
যুগ ও জাত সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত পরমেশবরের বিধান। কিভাবে 'তিনি শাস্ত্রসকলকে 
বিধান মনে কাঁরতেন, তাহা আমরা পূর্বে বালিয়াছি। ধর্ম সম্বন্ধে যেমন, সেইরূপ, 
সামাঁজক ও পারিবারিক নীতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তানি মনে ফাঁরতেন যে, প্রত্যেক 
জাঁতর কতক্গুলি সাধারণগ্রাহ্য নিয়মাবলী আছে। সেইরূপ নিয়মাবলন প্রত্যেক জাতির 
জাতীয় জঁবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সকল নিয়ম একজাতি হইতে অন্য জাতির 
মধ্যে হঠাৎ প্রবার্তত করা যাইতে পারে না। এই সকল 'নয়ম বা দেশাচার সমগ্র জাতির 
ইচ্ছাপ্রসূত্র। অথবা, প্রথমে, দেশের রাজা বা ধর্্মীচার্য্গণ এ সকল নিয়ম মনোনীত 
কাঁরয়াছিলেন, রুমে সর্বসাধারণ প্রজাবৃন্দ উহা গ্রহণ কাঁরয়াছে। এঁ সকল 'নিয়ম বল- 
পূর্বক কেহ প্রবার্তত করে নাই। ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিকভাবে, দেশাচাররূপে, এ সকল 
নিয়ম বার্ধত হইয়াছে। 'বাঁভন্ন জাতির পক্ষে, 'বাভন্ন প্র্কার দেশাচার তাহাদের পক্ষে 
স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। সতরাং রাজা ভাবতেন যে, এক প্রকার জাতীয় আচার 
বাবহার অন্য জাতর মধ প্রবার্তত করা সম্ভব নহে । তাঁহার মতে, প্রতোক জাতির 
ধন্্ম ও সমাজসংস্কার স্বতল্ঘ ও স্বাধীনভাবে সম্পন্ন হওয়াই উাঁচত। প্রত্যেক জাতির 
জাতীয় সংস্কারের জন্য স্বতন্ম প্রকার উপায় অবলম্বন করা 'বিধেয়। 

হল্দ জাতির জাতাঁয় অবস্থা, প্রয়োজন, শাস্ম ও আচার ব্যবহার অনুসারে 
তাঁহাদের সামাঁজক ও ধর্মস্বন্ধীর সংস্কার আবশ্যক। মুসলমান ও খঃশষ্টিয়ান জাতি 
সকলের পক্ষেও সেইরূপ হওয়া উাচিত। সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও রাজনোতিক সংস্কারের 
লক্ষ্য কি হইবে? একমাত্র লক্ষ্য লোকশ্রেয় ; শারীরিক, ও মানসিক ও আধ্যাতিনিক- 
কল্যাণই লক্ষ্য। রাজা রামমোহন রায়ের মতে, ধর্সসম্বন্ধীয় সংস্কারের লক্ষ্য কি হওয়া 
উঁচত১ একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের আধ্যাতিনক উপাসনা । 


৩৩৩ 


রাজা জাতীয়ভাবে ধর্মসংস্কারকার্য্য কাঁরয়া শ্িয়াছেন। যাঁদও তান উদার 
অসাম্প্রদায়ক 'ভীত্তর উপ্পরে ব্রাহ্মপমাজ প্রাতম্ঠা কাঁরয়াছেন, তথাচ, তিনি জাতণয়ভাবে 
এবং জাতীয় শাস্ত্র অবলম্বন কাঁরয়া একমাত্র নিরাকার পরমেম্বরের উপাসনা প্রচার 
কাঁরয়াছেন। যখন' যে জাতির মধ্যে পরমে*বরের আধ্যাঁতিনক উপাসনা প্রচার কারয্লাছেন, 
সেই জাঁতর শাস্ত অবলম্বন কাঁরয়াই, 'আপনার কার্য সম্পন্ন কাঁরয়াছেন। 'হন্দুশাস্ 
অবলম্বন কাঁরয়া হিন্দাদগকে রক্গজ্ঞান শিক্ষা দয়াছেন এবং খশস্টীয় শাস্তু অবলম্বন 
কারয়া খুশীষ্টয়ানাদগের মধ্যে িশ্দ্ধ একে*বরবাদ প্রচার কাঁরয়াছেন। 


রাজার গ্রল্থাবলশর শ্রেণসাীঁবভাগ 


রাজা হন্দুভাবে ব্রহ্গজ্ঞান প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ কাঁরয়াছলেন, 
সে সকলকে 'তিনভাগে বিভন্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ;-এমন কয়েকখাঁন গ্রন্থ প্রকাশ 
কবিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার ধম্মমতের সাধারণ ভাম প্রদর্শিত হইয়াছে। “অনুষ্ঠান, 
প্রার্থনা", ব্রক্ষোপাসনা' ইত্যাঁদ গ্রন্থে ব্রহ্ষোপাসনা সম্বন্ধে তাঁহার উদার অসাম্প্রদায়ক 
ধর্মমতই প্রকাশ কাঁরয়াছেন। এঁ সকল গ্রন্থের মত! উদার ও অসাম্প্রদায়ক হইলেও 
1তাঁন হন্দুশাস্তোদ্ধৃত প্রমাণদ্বারা তাঁহার প্রত্যেক কথা সমর্থন কাঁরয়াছেন। কেবল 
তাহাই নহে, তান প্রমাণ কাঁরয়াছেন যে, ইহাই প্রকৃত বোদক হল্দুধর্ম্স। 
' ঝ্রন্মোপাসনাকে তান বেদান্তানুসারে ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। তাঁহার এই বিষয়ের 
গ্রল্থসকলকে আমরা 1দ্বতীয়শ্রেণীভযন্ত কাঁরলাম। “বেদান্তদর্শনের ভাষ্য, “বেদান্তসার,, 
'উপানষদের ভাষা বিবরণ গহল্দুধম্মের সংস্কারের জন্য এই কয়েকখান তাঁহার প্রধান 
গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থে, 'তান রক্গজ্ঞান ও ব্রন্মোপাসনা বৈদান্তিক আকারে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। এ সকল গ্রন্থে, রাজা বেদাল্তের ও শঙ্করাচা্যের প্রত্যেক কথা স্বণকার 
করিয়া লইয়াছেন; যেমন মায়া, জগতের মিথ্যাত্ব, পুনজর্ম ইত্যাঁদ মত মানয়া 
লইয়াছেন। বেদান্তের মত স্বীকার কাঁরলেও,. তানি বেদান্তদর্শন ও শওকরড্রাষ্যের 
যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মৌলকত্ব আছে। তাঁহার ব্যাখ্যা আত সুন্দর! 
পাণ্ডিতেরা উহার প্রশংসা না কাঁরয়া থাকতে পারেন না। 

রাজা, কতকগ্দলি গ্রন্থে বৈফবাঁদ, পৌরাণিক, পৌত্তীলক বা অবতারবাদশ 'হন্দ্‌- 
সম্প্রদায়ের সাঁহত বিচার কাঁরয়াছেন। এই সকল গ্রজ্থে, তিনি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, 
এই সকল হিন্দুশাস্ত মানিয়া লইয়াছেন। এই কল শাস্ত্র হইতে তান গৃহস্ধের 
বলন্ষমোপাসনার আঁধকার প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন। লোকশ্রেয়ঃসাধন যে সনাতন ধম্ম, ইহাও 
তান শাস্তীয় প্রমাণসহকারে প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন। অবতারবাদ, দেবপূজা ও পৌস্তীলিকতার 
আঁধকারশ কে, এবং কোন্‌ পর্য্যন্ত উহার সীমা, অর্থাৎ লোকে কতাঁদন প্ণন্ত প্রাতমা 
পূজা কাঁরবে, শাস্তানৃসারে তান তাহার সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন। [তান শাস্রানূসারে 
নিঃসংশয়ে, প্রমাণ কাঁরয়াছেন যে. পৌত্তীলকতা মিথ্যা কম্পনা আান্ত। আমরা বাঁলয়াছি যে, 
[তিনি হন্দুশাস্সকলকে মাঁনয়া লইয়া শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছলেন। শাস্ত্র মানিয়া 
লইলে, যে সকল কথা অবশ্যই মায়া লইতে হয়, তাহা তাঁহাকে ফ্বধকার কাঁরতে হইয়াছে। 
যেমন শ্রেম্ঠ জীব বলিয়া দেবতাদের আঁস্তত্ব চ্বাঁকার করিয়াছেন, দেবতাদের অবতার, যেমন 
বিফুর অবতার, রাম, কৃষ্ণ, বদ্ধ ইত্যাঁদ মানিয়া লইয়াছেন। রাজা বলেন, হিল্দু- 
শাস্্রানবসারে পরব্ন্মের কোন অবতার নাই:_অবতার অসম্ভব। কিন্ত বিষ প্রভ্ডি 
দেরতার অবতার আছে। 'তিশি পুরাশতল্লাদ মানিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাও বাঁলয়াছেন 
যে, পরব?” লোকে, পরাণ, তল্ম বালক্লা কোন কোন গ্রল্থ রচনা করিয়া প্রতারণাপব্বক 


৩৩৪. 


ব্যাসাদ ধাঁধর নামে উহা প্রচাঁলত কাঁরয়াছে। আঁধকারভেদ, অসংস্কৃত মদ্যমাংসের নিষেধ, 
ভক্ষাভক্ষ্য, শাস্তান্‌সারে সকলই মানিয়া, লইয়াছেন। জাতিভেদের আ্তত্ব স্বাঁকার 
কাঁরয়াছেন বটে, ফিন্তু এমনভাবে উহার শাস্বীয় ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন, যাহাতে ব্রদ্মোপাসনা, 
পরমার্থসাধন, নীত ও কোনরূপ সামাঁজক কল্যাণের ব্যাঘাত না হয়। 'ভট্টাচার্ষেযর 
সাঁহত বিচার", "গোস্বামীর সাঁহত বিচার" 'কাঁবতাকারের সাঁহত বিচার, 'সত্রক্ষণ্য শাস্তীর 
সাহত) বিচার, "চার প্রশ্নের উত্তর, 'পথ্যপ্রদান', 'সহমরণাঁবষয়ক প্রবন্ধ” 'বস্ত্রসূচি, এই 
সকল গ্রল্থকে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত কাঁরলাম। 

এই তিন শ্রেণর গ্রল্থ ভিন্ন, রাজার 'লাখত অন্য প্রকার গ্রন্থও আছে। পাদ 
সাহেবেরা, হিন্দুদর্শন ও হিন্দুশাস্কে আরুমণ কাঁরয়াছলেন। রাজা 'হন্দদর্শন ও 
গহন্দুশাস্মের পক্ষসমর্থন করেন। তান সুতীক্ষণ তর্কাস্ত্রে পাঁদ্রদগের আপাঁত্তসকল 
খন্ড বিখন্ড কাঁরয়া 1দয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, হিন্দুশাস্দ্রের পক্ষসমর্থন কাঁরতে 
গিয়া পাঁদ্রু সাহেবাঁদগের অয্যন্ত মত সকলকে প্রবলভাবে আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন। ন্রিত্ববাদ, 
অবতারবাদ, খুপম্টের রন্তে পাপশর পারন্লাণ ইত্যাদি মতের অসারত্ব প্রাতপন্ন কারয়াছলেন। 
খৃ্রত্ববাদশী খ্এপীষ্টয়ান পাঁদ্রীদগের মত অপেক্ষা প্রকৃত 'হন্দুধন্রের শ্রেচ্ঠতা' প্রদর্শন 
কাঁরয়াছিলেন। 312107217109] 112692100”, 'ব্রাহ্গণসেবাঁধ', 40011951)01800006 ০0£ 
হ২21710989 ৬10) 101. 70%01015 19৮৩1 01 2 11100000৮৪1 110 000091705 
71710211211 1019095 01 01510) 66০. রাজা এই সকল গ্রল্থে হিন্দুধর্মের পক্ষসমর্থন 
ও খ্রশীষ্টয়ান ধন্মকে আকুমণ কাঁরয়াঁছলেন। আমরা এই সকল গ্রল্থকে চতুর্থ শ্রেণীর 
"অন্তর্গত কাঁরলাম। 

প্রথম, শ্রেণীর গ্রন্থসকল রাজা নিজ নামে প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। "দ্বিতীয় শ্রেণীর 
গ্রল্থসকলে রাজার নাম ছিল না, কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই জানত যে, উহা রাজার লিখিত 
এবং তান নিজেও সকলের নিকট আপনাকে লেখক বাঁলয়া প্রকাশ কাঁরতেন। তৃতীয় 
শ্রেণীর পুস্তকে রাজা আপনার নাম দেন নাই. কল্পিত নাম অথবা বন্ধৃবান্ধবের নামে উহা 
প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। যেমন, শিবপ্রসাদ শম্মা, চন্দ্রশেখর দেব, রামদাস ইত্যাঁদ। 

রাজা খ:নম্টীয় শাস্তদ্বারা আপনার মত সমর্থন কাঁরয়াছলেন। তান “175 
8১7০০000 01 155985, & প্রঘ106 (0 1992০9 210 17819175655” নামক যে পূস্তক প্রকাশ 
করেন, তাহার ভূঁমিকাতে ব'লয়াছেন যে. ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মনুষোর ভ্রাতৃত্বই প্রকৃত ধর্ম্ম। 
উত্ত পুস্তকের ভামকায় তিনি খুপীষ্টয়ান শাস্তকে মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার 
ধনজের ধর্ম্ম যে, ব্রক্মোপাসনা তাহার নোতক বা কার্ধ্যগত অংশ প্রকাশ করাই উত্ত পৃস্তক- 
প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য। খ্্রীষ্টীয় শাস্ত্রে, খ্ীষ্টের উপদেশ সকলের মধ্যে, তদ্‌পযোগণ 
যাহা কিছু পাইয়াছেন, তাহাই উত্ত পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাইবেল গ্রন্থে অন্য 
অন্য যে সকল বিষয় আছে, তাহা উহাতে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার নিজের মতের 
উপযোগন যাহা কিছু পাইয়াছেন, তাহাই 'নর্বাচত কাঁরয়া লইয়াছেন। এই' পুস্তকখাঁন 
আমরা পণ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত করিলাম। 

রাজা, কতকগ্দাঁল গ্রল্থে খণীষ্টিয়ান পাদ্রীদগের সাঁহত, ব্রিত্ববাদ, ২৬১২২, 
বাঁশুর রন্তে পাপীর. পরিত্রাণ ইত্যাদি বিষয়ে বিচার কাঁরয়াছিলেন। এই বিচারে তিনি 
খ্াম্টীয় সমস্ত শাস্ম মানয়া লইয়া প্রাতপন্ন করিয়াছেন যে, আধ্যাতটিক একেশ্বরবাদ 
বাইবেল শাস্দের প্রকৃত মত। শ্রিত্ববাদ, অবতারবাদ, যাঁশ্‌র রক্তে পাপশর পরিগলাপ এ- 
গাল বাইবেলের মত নহে। পরবস্তাঁ সময়ে, এই সকল কুসংস্কার ও কল্পনা খুইক্টখয় 
. ষম্মসিমাজে প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রক ও রোমখয়গ ডা 

পণ, এবং যে সকল অসভাজাতণয় 


৩৩৬. 


লোক খ্ীষ্টধর্্ম গ্রহণ কাঁরয়াছিল, তাহাদের দ্বারা এই সকল কুসংস্কার খীল্টীয় ধর্ম 
সমাজে প্রবেশ কাঁরয়াছে। বাইবেলকে শাস্ত্র বাঁলয়া মানিয়া লইলে, যাহা 'িকছু অবশ্যই 
স্বীকার! কাঁরতে হয়, রাজা তাহা স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছেন। ৯199215 (০ 079 
(171150017 ৮৪11০ নামক গ্রল্খে এই সকল বিষয় বিচার কাঁরয়াছেন। উত্ত গ্রল্থ, কমে 
ক্রমে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীভযন্ত কাঁরলাম। 

তুহফাতুল মওয়াহিদ্দীন নামে পারস্য ভাষায় রাজা একখান গ্রন্থ 'লিখিয়াছিলেন। 
উহার ভূমিকা আরবী ভাষায় লিখিত। উত্ত গ্রন্থে রাজা শাস্নমনিরপেক্ষ য্যান্ত অবলম্বন 
কাঁরয়া একেমবরবাদ প্রাতপন্ন কঁরয়াছেন। এই গ্রল্থখানিকে সপ্তম শ্রেণীভ্যস্ত করা যাইতে 
পারে। 


রাজার প্রকৃত ধম্মমত 


রাজান প্রকৃত ধম্মমত কি, এ বিষয়ে সাধারণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। রাজাকে 
কেহ বেদান্তানুগামী হিন্দু, কেহ বা একেশবরবাদণ খহএশীষ্টয়ান, ইত্যাঁদ 'বাভন্ন সম্প্রদায়- 
ভ্ন্ত বলিয়া মনে করেন। এরুপ মনে কারবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহার গ্র্থসকলের 
আমরা যেরূপ বিবরণ দিলাম, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বিভিন্ন লোকে, তাঁহাকে 'বাভন্ন 
সম্প্রদায়ভ্ন্ত বলিয়া মনে করে কেন? বাস্তাঁবক রাজা অসাম্প্রদায়ক বিশবজনশন 
ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বিশ্বজনীন বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে 1তাঁন বিশ্বাস কাঁরতেন। এক 
ঈশ্বরের উপাসনা এবং জীবের কল্যাণসাধনকেই প্রকৃত ধম্ম” বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। ইহার 
বিরোধী যাহা কিছ ধর্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা তান অসার ও আঁনষ্টকর বাঁলয়া মনে 
কাঁরতেন। কিন্তু এই বিশবজনীন ধর্মকে জাতীয়' আকারে প্রচার করা একান্ত আবশ্যক 
বালয়া বাাঁঝতে পাঁরিয়াছলেন। সেই জন্য তান হন্দ্রশাস্ত অবলম্বন কাঁরয়া 'হন্দ;- 
দগের মধ্যে নিম্ল ব্রদ্ষজ্ঞান প্রচার কাঁরয়াছেন এবং খ্গষ্টীয় শাস্ত্র অবলম্বন কাঁরয়া 
খ:ন্টিয়ানাদগের মধ্যে খুশম্টধর্মের প্রা্থীমক বিশ্‌দ্ধতা উদ্ধার কাঁরতে যত কারয়াছেন। 
রাজা তাঁহার জীবনে ও ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে 'হন্দ ছিলেন। তান হিন্দুসমাজে, হিন্দ 
ভাবে, 'হন্দৃশাস্মা অবলম্বন কারয়া, বিশুদ্ধ ব্রদ্জ্ঞান প্রচার কারয়াছেন। তথাচ 'তাঁন 
অন্য ধম্মের গোরব সাস্পম্টরূপে অনুভব করিতেন। সাম্প্রদায়ক পক্ষপাত তাঁহার 
হ্দয়কে কখনও কলুষিত কারতে পারে নাই। যাঁদও "তান মনে কাঁরতেন যে, সকল 
সম্প্রদায়ের লোকই প্রকৃত ধম্্ম ধা সনাতন ধর্ম সাধন কারিতে পারে, তথাচ তিনি, প্রকৃত 
খনীম্টধর্্ম সম্বন্ধে বাঁলয়া গিয়াছেন, যে উহা, অন্যান্য ধম্মমত অপেক্ষা, নৌতিক, সামাজিক 
ও রাজনোৌতক বিষয়ে জাতীয় উন্নাত পক্ষে 'আঁধকতর অনুকূল। (09110175 
০1151190115 21076. 0000001৮510 116 200181, 50০181 80 [০110621 
1708555 01 ৪ 060215 01781) 2115 00161 1010%72. 0:56.) 


বাভিন্ন ধন্সপ্রণালণী সম্বন্ধীয় জান 


রামমোহন রায়ের রচিত প্রার্থনাপন্ল” এবং অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে এই একাট প্রশ্ন 
উত্বাঁপত হইতে পারে যে, রাজা 'বাভন্ন ধম্মপ্রণালণী সম্বন্ধীয় জ্ঞানের (007001581:805৩ 
£২০111087) কতদূর উল্লাত কারয়া শিয়াছেনঃ এ বিষয়ে মোক্ষমূলর বলেন বে, রাজা 
রামমোহন রায়ই প্রথমে কার্ধযাতঃং এইর্‌পে ধম্সতভ্বের আলোচনা কারয়া শিয়াছেন। 
মোকষমূলর রাজাকে “780067 0 ০0700818016 [50198 বাঁলয়াছেন। ধবাভন্র 
কালে ও দেশে, 'বাভন্ব প্রকারে বিকাঁসিত ধর্সতক্তব নিধ্ধারণে, এ যুগে বাজা রামমোহন 


৩৩৬ 


রায়ই 'নযুস্ত হইয়াছলেন। এখন দেখা আবশ্যক যে, রাজার পূর্বে এইরুপে ধম্চচ্চা, 
₹কভাবে ও ক পাঁরমাণে হইয়াছল, এবং রাজাই বা উত্তাবষয়ের কতদূর উন্নাতসাধন কাঁরয়া 
গিয়াছেন। 

প্রথম আলেকজৌশ্ড্যয়া নগরে এবং অন্যান্য স্থানে নও-স্লেটোনম্টদের (€০- 
[18601155) মধ্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্জাতি এবং পাশ্চাত) ও প্রাচ্য ধর্মসকলের সংামশ্রণ 
হওয়াতে তাঁহাদের মধ্যে একটি সাধারণ ধর্মের জ্ঞান প্রকাঁশত হয়। ইন্হারা ধর্ম 
দর্শনের চচ্চা কারয়াছলেন। 'বাভন্ন কালে ও দেশে 'বাভন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, 
ধর্মের যেরুপ আকার ও বিকাশ হইয়াছে, তাঁহারা তাঁদবষয়েরও কয়ংপাঁরমাণে 
আলোচনা কাঁরয়াঁছলেন। 

ধর্ম কি বন্তুঃ ধর্মের সঙ্গে মানবীয় জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের কি সম্বন্ধ 
পরমাতমা, জীবাতমা ও জড়জগৎ, এই তিনের স্বরূপ ও সম্বন্ধ কিঃ ধর্মের প্রকার- 
ভেদ কির্পঃ ও মানবোতহাসে ধর্মের কি প্রকার ক্রমাবকাশ হইয়াছে? এই সকল 
ধিষয় ধন্মদর্শনের আলোচ্য । ধর্মের প্রকারভেদ এবং মানবজাতির ইতিবৃক্তে ধম্মের 
ক্রমাবকাশ, ধম্মদর্শনের এই অংশটুকু একাঁট স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে পাঁরগাঁণত হইয়াছে। 
বাভন্ন দেশে ও কালে ধম্মের যেরূপ আকার ও বিকাশ হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহা বিশেষ 
বিশেষ শ্রেণীতে বিভন্ত কাঁরয়াছেন। 

অগন্টাইন, লাইব্নিজ্‌, স্পাইনোজা, লোসং, ক্যাণ্ট. হার্ডার এই কয়েকজন সংপ্রাসম্ধ 
পণ্ডিত একভাবে ধর্মদর্শনের আলোচনা করিয়াছিলেন। সংপ্রাসম্ধ দার্শীনক পাঁণ্ডিত 
ণহউম সাহেব রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বে উহার চচ্চা কারয়াছলেন। ইহারা ধর্ম্স- 
দর্শনের আলোচনায়, ধর্মের প্রকারভেদ ও এীতিহাঁসক 'বকাশ বাঁলতে গিয়া 'বাঁভন্ন ধর্ম্ম- 
প্রণালীর তুলনা ও তাহার শ্রেণশীবভাগও কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা গ্রীক, রোমান, 
য়ীহুদী ও খশীন্টয়ান ধম্মেই আপনাদের চচ্চা আবদ্ধ রাঁখয়াছিলেন। 

মহাপশ্ডিত হিউম ইহা অপেক্ষা আধকতর প্রশস্তভাবে 'বাভন্ন ধর্মের আলোচনা 
করেন। হিউম সাহেবের দম্টান্তে ফরাসী দেশে ভলান প্রভৃতি 1থওফিল্যানগ্রাপন্টগণ 
বাভন্ন ধম্মমতত্তৰ সম্বন্ধে অনেক চচ্চা ও বিচার কাঁরয়াছিলেন। তাঁহারা ইয়োরোপ, এসয়া, 
আফ্রকা ও আমোরকা, সকল দেশের ধম্মাবষয়ে আলোচনা কাঁরয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
ইয়োরোপয় ধরম্মশাস্ত্র ব্যতশত অন্যদেশীয় ধম্মশাস্ত্ তাঁহারা অধ্যয়ন করেন নাই। অন্য- 
দেশীয় ধম্ম বিষয়ে, তাঁহাঁদগকে পর্যাটকাঁদগের কথার উপর নির্ভর কারিতে হইয়াছিল। 
সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহাদের আলোচনা ও মীমাংসা নির্দোষ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। 

রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বে, ইয়োরোপে. জগতের 'বাভন্ন ধর্মসম্বন্ধীয়৷ জ্ঞান 
কতদূর উন্নাত লাভ কাঁরয়াছিল, তাহা প্রদার্শত হইল। এখন দেখা যাউক, ভারতবর্ষে 
কিরূপ উন্নাত হইয়াছে। প্রথম, যাস্ক নির্ন্তে; দ্বিতীয়, কুমারিজ্লভট্ট ; তৃতীয়, 
শিয়াছেন। বেদান্ত, সাঙ্খ্য, ও পাতঞ্জলদর্শনে উপাসনা ও উপাস্যাবিষয়ে অনেক বিচার 
আছে।* 


* সাথ্্য, পাতগ্জলে উপাস্য বা উপাসকের অবলম্বন অনুসারে উপাসনার শ্রেণী- 
দাবভাগ আছে। যথা ভূত, সূক্ষভূত, হীল্দ্রয়, মন, অহঙ্কার, বাদ্ধ, প্রকৃতি, প্রুষ, 
জীব ও ঈশ্বর, এই' সকল, পরে পরে ক্রমশঃ উচ্চতর অবলম্বনের কথা লেখা হইয়াছে 


৩৩৭ 
রামমোহন--২২ 


ভারতে ধম্মের এীতিহাসিক বিকাশ 


ভারতবর্ষে ধর্মের এরীতহাসক িকাশ দকর্প হইয়াছে? আলোচনা কাঁরলে দেখা 
যায় যে, প্রথম বেদের পূর্ত্বভাগ, কর্মকাণ্ড। তৎপরে বেদান্ত ও পাতঞ্জল.;-স্্কান ও 
উপাসনা কান্ড। তৎপরে পুরাণ ;_অবতারবাদ ও ভীন্তকান্ড। তৎপরে গ্রীতা। ইহাতে 
কম্্ম, ভান্ত ও জ্ঞানের সমন্বয়। পুরাণানুসারে আর এক প্রকারে এই 'বকাশের কথা 
বলা যাইতে পারে। প্রথম,-প্রবৃত্তিমার্গ ইহার সাহত কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধ । দ্বিতীয়, 
নবৃত্তিমার্গ, ইহার সাহত জ্ঞানকান্ডের সম্বন্ধ। তৃতীয় ;_নচ্কামকর্্ম, ইহাতে জ্ঞান, 
ভান্ত ও কম্মের সমন্বয়। 

এই বিকাশ প্রাচীনকালের অনেক জ্ঞানীগণ বাঁঝতে পাঁরক়্াছিলেন। শঙ্করাচার্যয 
গতাভাষ্যের অবতরাঁণকায় এই স্তরভেদের কথা বাঁলয়াছেন ;- প্রথম প্রবৃত্তিমার্গ, তৎপরে 
নিবাত্তমার্গ। শঞ্করাচার্য্যের পর, অনেক বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও অন্যান্য গ্রল্থে, এই কথার সার- 
মর্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈষবেরা বলেন, কর্মের পর জ্ঞান, জ্ঞানের পর ভান্ত। প্রবৃ্তি- 
মার্গের পর নিবৃত্তিমার্গ, তৎপরে িচ্কাম করম্ম। পরমেশবরের জ্ঞান সম্বন্ধে, প্রথমে 
ব্রহ্ম, তৎপরে পরমাতনা, তৎপরে ভগবান এইরূপে ধম্মের কমোলাত সংসাধত হয়। 

ভারতবধষাঁয় ধ্মাভন্ন, অন্যান্য ধর্মের মত ও তৎসম্বন্ধীয় বিচারগ্রল্থও এ দেশে 
ছিল, এক্ষণে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ম্বান্রংশৎ প্রকার বিদ্যার মধ্যে, একান্রংশ বিদ্যা 
যবনাঁদগের মত ; উহার নাম শক্রনীতিতে আছে। এই যবনমত, একেশ্বরবাদ ; এবং 
ইহাতে, যে সকল আচার ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বোৌদক নহে । যবনমত 
বিষয়ে এখন কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। 


[বাভন্ন ধম্মপ্রণালশর জ্ঞান সম্বন্ধে রাজা নতন কি 
করিয়াছেন ? 


মুসলমান ও হন্দুধম্মের সংঘর্ষণে ভারতবর্ষে অনেকগুলি উদারমতাবলম্বশী ধর্্ম- 
সম্প্রদায়ের সাঁন্ট হইয়াছে; যেমন গুরুনানক ও কবীরের ধম্ম। ইন্হাদের হৃদয়ে 
সার্বভোমক ধন্মের ভাব প্রকাশিত হইয়াঁছল। উদার অসাম্প্রদায়ক একেশবরবাদ প্রচার 
বিষয়ে ইহারা, রাজা রামমোহন রায়ের প্বনস্রঁ। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় ষেসন, 


মনাঁদর আঁধ্ঠাতা, এবং কখনও বা কর্মফললব্ধ এম্বর্য্যযন্ত জীব বলা হইয়াছে। 
উপাঁনষদে এই 1িতনেরই আভাস পাওয়া যায়। 


এখন আমরা উপাস্য বা অবলম্বনকে 'িনভাগে বিভন্ত কারতে পার ; প্রকৃতি 
কোটর উপাসা, জীব কোঁটর উপাস্য, ঈশ্বর কোটির উপাস্য । প্রথম, প্রকৃতি কোটিতে 
উপাস্য দুই ; (ক) বাঁহঃপ্রকীতি ;-ভূত, সক্ষমভূতাঁদ অধিষ্ঠান্রী দেবতা, বেদের ত্রিদশ 
দেবতা ইহা ভিন্ন, আর কিছুই নহে।' '€খ) আল্তর প্রকৃতি ;- ইন্দ্রিয়, মন; বৃদ্ধি 
আদির 'আঁধষ্ঠান্রশ দেবতা । উপাঁনষদে ব্রিদশ দেবতাকে এই উচ্চপদে উন্নীত করা 'হুইয়াছে। 
গ্বিতীয় ; জীবকোঁটতে উপাস্য :_যজ্ঞতপস্যাঁদদ্বারা এশ্বর্ষ প্রাপ্ত বা কর্মফলান্‌সারে 
উচ্চলোকপ্রাপ্ত জশব। উপাঁনষদে, দিশেষতঃ স্মৃতিতে ইন্দ্র, বরুণাঁদ দেবতা এই শ্রেণীর 
অন্তর্ভন্ত। তৃতীয় ;_ঈশবর কোঁটর উপাস্য ,প্র্ধা, বিকদ্, মহেশ্বর ও অবতারগণ। 
মায়াশান্ত এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 


৩৩৮ 


জগতের প্রধান প্রধান ধর্মসকল আলোচনা কাঁরয়া তাহা হইতে ধম্মতত্ততসকলের আঁবাক্রুয়া 
কাঁরয়াছেন, তাঁহার পূর্বে এরূপ আর কেহ করেন নাই। 

এ বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ কার্য কি? প্রথমতঃ, ধম্মের দর্শন সম্বন্ধে 
রাজা ক কাঁরয়াছেন? রাজা শঙকরাচার্ষেের ভাষ্যানুযায়+, বেদান্তদর্শনের অনুসরণ 
কাঁরতেন। কিন্তু শঙ্করাচার্ষ্যের সাঁহত, তাঁহার সম্পূর্ণ এঁক্য নাই। কি প্রভেদ, তাহা 
পূবের্ব বলা হইয়াছে। 

রাজার পূর্বে, ইয়োরোপীয় ধর্ম ও ধর্ম্মশাস্তাঁদ বিষয়ে ইয়োরোপনীয় পাঁন্ডতগণ 
আলোচনা কাঁরয়াছলেন। তাঁহারা আসয়ার ও আফ্রকার ধর্্মসকল সম্বন্ধেও অনুসন্ধান 
ও চচ্চা করেন। কিন্তু তাঁহাদের আলোচনায় একাঁট' গুরুতর অভাব ছিল। তাঁহারা 
ইয়োরোপ ও আপিয়ার মূল ধর্মশাস্তসকল অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন নাই। 'কন্তু 
রাজা, মূল ভাষায় মূলশাস্তসকল অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করিয়া উহাদের পরস্পর তুলনাদ্বারা 
আলোচনা করেন। রাজার পূর্বে এরুপ আর কেহ করেন নাই। রাজা, ইয়োরো'প 
আ'সয়ার প্রধান প্রধান ধম্মের মূলশাস্্সকল মূল ভাষায় পাঠ কাঁরলেন। 'হন্দু, বৌদ্ধ, 
য়ীহুদী, খুশীষ্টয়ান এবং মুসলমান শাস্ত সকল, অধ্যয়ন কাঁরয়া সেই সকল শাস্ত্রে 
পরস্পর তুলনা কারলেন। তুলনা করিয়া [তিনি ধর্ম সম্বন্ধে কতক্গ্ীল, সাধারণ মীমাংসায় 
উপনীত হইলেন। ধর্ম সম্বন্ধে এরূপ কার্য রাজাই প্রথমে করেন। তান তুলনীয় 
সাধারণ ধম্মতত্তেবর প্রাতষ্ঠাতা। 

রাজা কেবল মূল ভাষায় মূল শাস্তসকল পাঠ কাঁরয়াছলেন, এমন নহে ; 'তাঁন 
বহুদেশ ভ্রমণ কারয়াছিলেন। ভ্রমণদ্বারা 'বাভন্ন ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান সাক্ষাৎ ভাবে 
উপার্জন কাঁরয়াছলেন। ভারতবর্ষ ভ্রমণদ্বারা ভারতবধাঁয় সমুদায় উপাসকসম্প্রদায়ের 
মত ও শাস্র, এবং 'ব্রবৃৎ (0:171090) ভ্রমণদ্বারা তন্রত্য বোদ্ধমত বিশেষর্পে জ্ঞাত 
হইয়াঁছলেন। 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের খুশীষ্টয়ানদগের সহিত, আলাপ পাঁরিচয় ছিল বাঁলয়া 
তাঁহার সময়ের খ:্ীষ্টয়ান সম্প্রদায় সকলের 'বাঁভন্ন বিভাগ উপাঁবভাগের বিষয়ে তাঁহার 
ষথেম্ট আভিন্ঞতা ছিল। তাঁহার গ্রন্থে দৌখতে পাওয়া যায় যে, তান মধ্যে মধ্যে চীন- 
দেশীয়াদগের ধর্মের বিষয় বাঁলয়াছেন। কিন্তু তান চীনাঁদগের শাস্ত মূল ভাষায় পাঠ 
করেন নাই। সম্ভবতঃ উহার অনুবাদ পাঠ কাঁরয়াঁছলেন ; এবং চনাঁদগের সাঁহত আলাপ 
কারয়া তাঁহাদের ধর্মের গবষয় জ্ঞাত হইয়া থাঁকবেন। 


বাভন্ন ধম্প্রপণালশ সম্বন্ধে রাজার সিদ্ধান্ত 


জগতে প্রধান প্রধান ধর্ম ও ধম্মশাস্ত সকলের আলোচনা ও পরস্পর তুলনাদ্বারা 
রাজা যে সকল মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, আমরা তাহা সংক্ষেপে পাঠকবর্গের নিকট 
উপাঁস্থত কাঁরতোছ। রাজার রচিত 'অনুষ্ঠান” প্রার্থনাপন্র” এবং 19000015০01 3030, 
৪. 0109 10 1১08০০ ৪100 13210017995, গ্রন্থের ভ্ামকায় এই সকল মীমাংসা প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 


মানবজাতির স্বাভাবক ও দাধারশ ধম্মণভাৰ 


প্রথমতঃ ;- রাজা জগতে প্রচালত ধর্ম ও ধম্মশাস্্ সকল অধ্যয়ন কাঁরয়া দোঁখলেন 
যে, মানবমনে একাট সাধারণ ধম্মভাব আছে । এই জগতের আদ ও অন্ত ফি, এবং ইহা 
কি 'কি নিয়মে শাঁসত হইতেছে, এই গৃঢ় রহস্যের উপরে মানবের ধর্মভাব প্রাতম্ঠিত 
রাহয়াছে। মানবের স্বাভাবিক ধর্মজ্ঞান কির্প? এই যে পারদশ্যমান বিশ্ব, ইহার 
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মূলে, এক অনন্ত শান্ত বর্তমান। সেই অনন্ত শান্ত হইতেই ইহার উৎপাত ও 'ক্রিষ্না 
হইতেছে। এই আঁদ শীস্তর্প গ্‌ঢ় রহস্যের উপরেই মানবের স্বাভাবিক ধন্মভাব প্রাতষ্ঠিত। 
রাজা অনুভব কাঁরয়াছলেন যে, এক সার্্বভৌমিক ধর্ম ;_ধর্মের, এক অস্পম্ট জ্ঞান,_ 
এই সকল পাঁরাঁমত পদার্থের অন্তরালে এক অনন্তের সত্তায় শ্বাস, সকল কালে ও সকল 
দেশে বর্তমান। রাজা বলেন যে, যাঁহারা কাল, স্বভাব বা বুদ্ধতে বিশবাস করেন, তাঁহারাও 
এই পাঁরদৃশ্যমান জগতের মূলে এক আঁনব্বচনীয়, আঁচন্তনীয় পদার্থের সত্তা স্বীকার 
করেন। সেই পদার্থ হইতে জগতের উৎপান্ত ও তীঁহাদ্বারাই ইহার কাধ্য নিব্বাহ 
হইতেছে । যে সকল মনৃষ্য অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় রাঁহয়াছে, কুসংসকারান্ধ হইয়া বহ-- 
দেবোপাসনা কাঁরতেছে, তাহাদের 'চিন্তেও উন্তরূপ একটি ভাবের আভাস আছে। রাজা 
একেবারে ধম্মশ্‌ন্য লোকের কথাও উল্লেখ কাঁরয়াছেন, যেমন, মগদসনয এবং গোঁজস্‌ খাঁর 
(02:301905 81180) সৈন্যপণ। কিন্তু ইহা অবনাঁতর ফলমান্র। 


আদিম অবস্থায় মানবজাতির ধম্সভাব 


মোক্ষমূলর এ বিষয়ে বলেন যে, মানবজাতি প্রথমাবস্থায় প্রকাতির মধ্যে দেবত্ব 
অনুভব করিয়াছিল। তিনি সপ্রমাণ কাঁরয়াছেন যে, মানবজাতির প্রথমাবস্থাতেই পাঁরামিত 
সৃষ্টপদার্থের মধ্যে অনন্তের সন্তা অনুভূত হইয়াছল। হার্বার্ট স্পেনসার বলেন যে, 
আদিম অবস্থায় মানবজাতি ভূত পূজা কারত বা করে। মোক্ষমূলর বলেন যে, মনষ্য- 
জাঁত এই ভূত পূজার পূর্বেও প্রকৃতির মধ্যে অস্পম্টভাবে অনন্তকে অনৃভব কাঁরত। 
মোক্ষমূলর প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, এই ভূত পূজার মধ্যেও অনন্তের পূজার অস্পন্ট 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। 


একেশবরবাদমূলক ধম্ম এবং বাভন্ন সম্প্রদায়ে 
তাহার বিভিন্ন আকার 


দ্বিতীয়তঃ ;-এই সাব্্বভোৌমিক ধর্ম পাঁরস্ফুট হইলে উহা বিশুদ্ধ একেশবরবাদের 
আকার ধারণ করে ; মন্ষ্য তখন পরমে*বরকে জগতের শ্রম্টা ও 'বধাতার্পে উপাসনা 
করিয়া থাকেন। এই একেশ্বরবাদ, প্রচালত [তনাট প্রধান ধর্মমশাস্রে পাঁরস্ফুটভাবে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। হন্দুজাতির বেদান্ত, য়ীহ্দী ও খ্2ীষ্টিয়ানাঁদগের বাইবেল এবং মুসলমান- 
দগের কোরান, এই তিন ধন্মশাস্তে একে*বরবাদ জাতীয় হীতহাসানূরূপ, জাতীয় আকারে 
1বকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । এই যে, হিন্দু খ্শীষ্টয়ান ও মুসলমানধম্মের একেশবরবাদ, 
ইহার প্রত্যেকটিকে এক একাঁট বিধান বলা যাইতে পারে। 

হিন্দুদের মধ্যে যে একেশবরবাদ, তাহার শাস্ত্র বেদবেদান্ত। তাঁহাদের ধম্মের 
ব্যাবস্থাপক মুনখাঁষগণ, মনু ব্যাস ইত্যাঁদ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও সনাতন ধর্ম, ধঙ্র্মের এই 
দুই প্রকার ব্যবস্থা। ইহাকে হিন্দুধর্মের বিধান বলা যাইতে পারে। হিন্দুধর্ম 
অজ্ঞানীদের জন্য মার্তকম্পনা কাঁরয়া ঈশবরোদ্দেশে দেবপূজার বাঁধ আছে। য়ীহদী- 
দিগের মধ্যে যে একেশ্বরবাদ, তাহার শাস্ত্র বাইবেলের পূব্র্বভাগ। তাঁহাদের ব্যবস্থাপক 
মূসা ও অন্যান্য মহাতমাগণ। য়ীহৃদণদের বিধানে মুসার ব্যবস্থানূসারেই ধর্্মকার্য 
সম্পন্ন হইয়া থাকে। 

খুরীষ্টয়ানাদগের যে একেশবরবাদ, উহার শাস্ত্র বাইবেলের উত্তর ও প্‌ব্বভাগ। 
যশশুখ্রন্ট ধন্সপ্রবর্তিক। ধন্মের নিয়ম. বিশ্বজনীন নীতি। ইহাতে ম্ার্ভপুজা 
একেবারে 'নাঁষদ্ধ। 
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মুসলমানাঁদগের মধ্যে যে একে*্বরবাদ, তাহার শাস্ম কোরান! মহম্মদ ধর্ম্ম- 
প্রবর্তক বা ব্যবস্থাপক। মহম্মদের প্রচারত নিয়মসকল তাঁহাদের ধম্মের নিয়ম। 
মহম্মদের পরে অন্যান্য গ্রল্থে মুসলমান ধর্মের অনেক বিকাশ হইয়াছে। 

এইরূপ বাভন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ে যে একেশবরবাদমূলক ধর্ম দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহাতে এই কয়েকাঁট 'বষয় আছে। 

প্রথম ; একাঁট করিয়া শাস্ত। সেই সম্প্রদায়ের লোক উত্ত শাস্নকে ঈশ্বরপ্রোরত 
বাঁলয়া বিশ্বাস করেন। দ্বিতীয় ;_এক বা একাধিক ঈশবরপ্রোরত বা ঈমবরান_প্রাণত 
মহাজন। সেই সম্প্রদায়ের লোক ব*্বাস করেন যে, এই সকল মহাজনের ভিতর "দয়া, 
তাঁহারা শাস্ত্র ও ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল মহাজনেরা অনেক স্থানে আপনা- 
গদগকে ঈশবরপ্রোরত বাঁলয়া প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। ক্রমে তাহাদের সম্বন্ধে লোক /অনেক 
অলোকিক 'ক্রয়া ও অলৌকিক গল্প প্রচার কাঁরয়াছে। কোন কোন স্থলে, তাঁহাঁদগকে 
পরমে*বরের অবতারর্পে গ্রহণ কাঁরয়াছে। যেমন হিন্দু ও খীস্টিয়ানীদগের মধ্যে 
অবতারবাদ প্রচারত হইয়াছে। য়শহ্‌দী ও মুসলমানদের মধ্যে কখনই অবতারবাদ 
প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম-প্রবর্তক মহাপ্নরষাঁদগের সম্বন্ধে অনেক 
অপ্রাকৃতিক ও অদ্ভুত গল্প প্রচারিত হইয়াছে। 

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে, বাহ্য ক্রিয়াকলাপ এবং সামাঁজঞফ, নৌতিক ও আধ্যাতিনক 
বয়ে বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রচালত আছে। কোন কোন সম্প্রদায়ে দোঁখতে পাওয়া যায় 
যে, অর্থশন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও অর্থশূন্য সামাঁজক নিয়ম অপেক্ষা নৌতিক ও ধর্ম্ম- 
সম্বন্ধীয় নিয়মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা হয়। রামমোহন রায় খশম্টের নৌতিক 'নয়ম বা 
উপদেশ সকলকে বিশেষ শ্রদ্ধা কাঁরতেন। 


কুসংস্কার ও উপধন্মের কারণ এবং উহা নিবারণের 
উপায় 


তৃতীয়তঃ ;_এইরূপে একে*বরবাদমূলক ধম্ম, কোন সাম্প্রদায়ক আকার ধারণ 
কাঁরলে পর দেখা যায় যে, ইহা চতুর ধর্মযাজকাঁদগের চেষ্টায় এবং সর্বসাধারণ লোকের 
অজ্ঞানতাবশতঃ উহা ক্রমে ক্রমে বিকৃত আকার ধারণ করে, উহাব সাঁহত অনেক প্রকার 
কুসংস্কার জাঁড়ত হয়, অবতারবাদ ও পৌত্তীলকতা আসিয়া পড়ে এবং গোঁড়ামি বৃদ্ধি হইয়া 
বির্দ্ধবাদরীদগের প্রাত অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ হয়। 

মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা কাঁরলে এই একাঁট একান্ত শোচনীয় বিষয় লাক্ষত 
হয় ষে, লোকে বিশুদ্ধ একেশবরবাদে উপাস্থত হইয়াও আবার ক্রমে কুসংস্কার ও উপধর্মে 
অধঃপাঁতিত হইয়া থাকে । রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, সর্বসাধারণ লোকের অজ্ঞানতা 
এবং মানাঁসক দ:ব্বলতাই উহার কারণ। সব্্বসাধারণের মধ্যে জ্ানপ্রচারদ্বারা উহা 
নিবারত হইতে পারে। তাঁহার মতে বিজ্ঞানের [িশবজনধন প্রচার ও উন্নাত আবশ্যক। 
জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, ধম্মের অধঃপতন ক্রমে ক্রমে নিবারত হইবে। 


খ্রীষ্টরম্মণ ও প্রচলিত হিন্দধন্সের সাদৃশ্য 


চতুর্থতঃ ;_ প্রচলিত খষ্টধর্্ম এবং প্রচালত 'হিন্দুধম্রের মধ্যে অত্যন্ত সৌসাদশ্য 
আছে। এই দুই ধর্মকে এক শ্রেণনর অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। উভয় ধর্মেরই ভাত 
অবতারবাদ। প্রটেন্টাশ্ট খনুশীষ্টয়ানেরা এবং হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় কোন 
বাহামূর্তর পূজা করেন না। কাঁল্পত মানসমূর্তিতে সন্তুষ্ট থাকেন। গ্রীক, 
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আম্মোনয়ান, এবং রোমান ক্যাথালক খ্শীষ্টয়ানগণ অর্থাৎ খওপষ্টীয় জগতের অর্ধেকের 
অপেক্ষা আধক লোক, অবতারবাদে বিশ্বাস করেন, এবং ধর্মসাধনের জন্য বাহ্য কৃত্রিম 
মূর্ত ব্যবহার করেন। গ্রীক, আম্মোনয়ান এবং রোমান কাথাঁলক খ্2শীষ্টয়ানগণ কেবল 
মূর্ত ব্যবহার করেন, এমন নহে, অন্যান্য প্রকার বাহ্য উপকরণও ব্যবহার কাঁরয়া থাকেন'; 
যেমন ক্রুশ যন্ন, পাব জল ইত্যাদ 'প্রভুর ভোজের” 00-010:5 50011291) সময় রু'টকে 
যঁশুর মাংস এবং সুরাকে তাঁহার রন্ত বিয়া বিশ্বাস করেন। 


ধম্মের শ্রেশশীবভাগ 


পণ্চমতঃ ; ধর্মের শ্রেণীবভাগ। রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত প্রার্থনাপত্র 
“অনুষ্ঠান” এবং অন্যান্য গ্রল্থে নিম্নালীখত ধর্্মসকলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
আমরা এখন সেই সকল ধর্মকে শ্রেণশবদ্ধ কাঁরতৌছি। রাজা জে শ্রেণশীবভাগ করেন 
নাই। কিন্তু 'বাভন্ন শ্রেণীর ধর্মের বিষয়ে তান স্থানে স্থানে উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 
রাজার গ্রল্থ হইতে আমরা সেই সকল একস্থানে শ্রেণীবদ্ধ কাঁরলাম। 

িম্নতম ধম্মসকল হইতে আরম্ভ কাঁরয়া ক্রমশঃ উন্নত ধর্মসকলের বিবরণ প্রদত্ত 
হইতেছে। 

প্রথম, এমন সকল জাতি আছে, যাহারা ধর্মশূন্য হিংম্র জন্তুর তুল্য। তাহারা 
ধর্মকে উপহাস করে। রাজা রামমোহন রায় এই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করিয়া 
বাঁলয়াছেন যে, মগদস্য এবং জৌঁঞঙ্গস্‌ খাঁ যে সকল তাতারদেশনয় সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ 


আকুমণ কাঁরয়াছিলেন, তাহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 
জড়োপাননা 


দ্বিতীয়, পাষাণাঁদ জড়পদার্থকে জ্ঞানাবাশন্ট মনে করিয়া এ সকলের পূজা । 
তুলসণ প্রভৃতি বৃক্ষের পূজা । সর্প এবং গাভগ প্রভাতি জন্তুর পূজা । ভারতবর্ষে হন্দ- 
দিগের মধ্যে এবং আদম 'নবাসীদগের মধ্যে এরুপ পূজা দৌখতে পাওয়া যায়। 
ইয়োরোপায় পাঁণ্ডিতেরা ইহাকে 1[911০119 বলেন! বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে জোড়াপাসনা 
বলা যাইতে পারে। 
বহ; দেবোপাসনা 


তৃতীয়, আদম শ্রেণীর বহু দেবোপাসনা সব্বত্ই দন্ট হয়। ভারতবষাঁয় দেব- 
দেবাীগণকে প্রথমে উচ্চশ্রেণীর জীব বাঁলয়াই বিশ্বাস করা হইত। 'কন্তু বেদের পূ্র্ব- 
ভাগে ইন্দ্র প্রভৃতি যে সকল দেবতার কথা আছে, রাজার মতে, উহা পরমেশ্বরের পূজার 
রূপক চিহস্বরুপ। এই তৃতীয় শ্রেণীর ধর্মে ভৃতপ্রেতের পূজা, 'পিতৃপূরুষাঁদগের পূজা, 
পরলোকগত বারাদগের পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। ইণ্হারা উন্নত জশব বাঁলয়াই পাঁজত 
হন। এই শ্রেণীর ধর্মে বিশেষ বিশেষ শাস্তসম্পন্ন দেবতা ও উন্নত জাবের পূজা হইয়া 
থাকে। প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ বিভাগে বিশেষ বিশেষ দেবতার কর্তৃত্ব। বাঁলদান 
প্রভাতি .দ্বারা ইস্হাঁদগের তুষ্টিসাধন করা হয়। অনন্ত আঁম্বতীয় পরমেম্বরের জ্ঞান 
লাভ করিবার পূর্বে, মন্ষ্য এই সকল দেবতার পূজা করে। 

রাজা যের্প ধর্মকে আদম শ্রেণীর বহু দেবোপাসনা বাঁলয়াছেন, হার্বাট 
স্পেনসার আবকল তাহাই বলেন। হার্বার্ট স্পেনসার বলেন যে. মন্ষ্য আদম অবস্থায় 
সব্্বপ্রথমে প্রেতাতযার উপাসনা করে। ক্রমে প্রেতাতাসকলের ক্রিয়া মনে করিয়া প্রাকতিক 
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শান্ত ও ঘটনাসকলের পূজা কাঁরয়া থাকে। মোক্ষমূলর বলেন যে, এ মত ভুল। প্রেতাতনার 
উপাসনার পূর্বে, মনূষ্য প্রাকৃতিক শান্তসকলের পূজা কাঁরয়া থাকে। যেমন খগ্বেদে 
ইন্দ্রাদ দেবতার পূজা! ইহা জড়োপাসনাও নহে, এবং প্রেতাত্মার পূজাও নহে ; 
আধ্যাতনক রুৃপকভাবে ব্রন্মোপাসনাও নহে। ইহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার ধর্মের 
অন্তর্গত। প্রাকৃতিক শান্ত কিম্বা প্রাকৃতিক পদার্থের পৃজা, রাজা দুই প্রকারে ব্যাখ্যা 
কাঁরয়াছেন। হয়, উহা জড়োপাসনা, নতুবা রূপকজ্পনা। 

হিন্দু বহু দেবোপাসনায় আর একট ভাব আছে। দেবতাঁদিগকে এক অনন্ত ঈশ্বরের 
অন্তর্গত বাঁলয়া মনে করা । প্রাচীন গ্রীক ও রোমানেরাও এইরূপ মনে কারতেন। আর 
একাঁট ভাব এই যে, ঈশ্বরোদ্দেশে এবং ঈশ্বর ভাঁবয়া দেবতাঁদগের পূজা । হন্দুশাস্তে 
অজ্ঞানী 'নম্নাধকারীর জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা রাহয়াছে। 


দেবোপাসনার রূপকব্যাখ্যা 


দেবোপাসনা সম্বন্ধে আর একাঁট স্তর। দেবতাদিগকে রূপকভাবে, অর্থাৎ 
পরব্রন্মের বাঁবধ শান্ত ও গুণের প্রকাশ বাঁলয়া ব্যাখ্যা করা । রাজা বলেন, 'হন্দুশাদ্তে 
রহ্গা. বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য আদি সকলে প্রথমে শ্রেম্ভ জব বাঁলয়া গণ্য ছিলেন। 
পরে, পরমেশ্বরের অনন্ত গুণের রূপক চিহ বাঁলয়া তাহাঁদগকে বিবেচনা করা হইল। 
রাজার মতে. বেদের পূব্বভাগে ও বেদান্তে এইরূপ গখব-দেবতা সকলকে পরমেশবরের 
গুণের রূপক চিহস্বর্প বাঁলয়া গণ্য করা হইয়াছে। যেমন পরমেশ্বরের সজন, পালন ও 
বিনাশ, এই যে তিন শান্ত, ইহার প্রত্যেকের রূপকমৃর্ভ রাহয়াছে। স্ান্টশান্তর রূপক- 
মুক্ত বন্ধা, পালনীশান্তর রূপকম্যার্ত বণ, এবং সংহারশান্তর রৃূপকমার্ভ শিব । 


রামমোহন রায় ও দয়ানন্দ সরম্বতণী 


উপানষদে ও বেদান্তদশ'নে, এই সকল দেবতাকে উন্নত শ্রেণীর জীব এবং বঙ্গ- 
পূজার রূপক চিহন্বরূপ বাঁল্সা বার্ণত হইয়াছে, দৌখয়া তান মানে কাঁরতেন যে, বেদের 
পৃর্বভাগে যে ইন্দ্রাদ দেবতার বর্ণনা আছে, উহা আধ্যাঁতিমক রূপকভাবে বঙ্গপূজার 
বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ বিষয়ে রাজার সাঁহত মহাতনা দয়ানন্দ সরস্বতীর 
মতের এঁকা দেখা যাইতেছে। 

ঈশ্বরের নানা গুণ, নানা ভাব, নানা শান্ত অনুভব কারবার জন্য নানা কৃ্িম রুপ- 
কল্পনা করা হইয়াছে । এমনভাবে রূপকল্পনা করা হইয়াছে যে, উহাতে সেই সকল ভাব, 
গুণ বা শান্ত প্রকাশ হয়। পুরাণ ও তন্দে এই প্রকার অনেক রূপকঙ্পনা আছে। ধ্যান- 
যোগে যে সকল রূপসন্দর্শন হয়, তাহাও এইরূপ । 


রূপকল্পনা বিষয়ে তিনটি পল্থা 


এই প্রকারে ঈশবরের নানা ভাব ও শান্তর বাহ্য আকার দিতে গিয়া হিন্দুশাস্তে তিনটি 
পন্থা অবলাম্বত হইয়াছে। 

প্রথম, সাত্কোতিকভাবে, পরমে*বরের গণ ও শান্ত প্রকাশ কারবার জন্য, উপয্ন্ত 
কৌশল করিয়া মৃর্তকজ্পনা। যেমন দুর্গামূর্ভ, জগদ্ধানীমূর্ত, সরস্বতীমূর্ত ইত্যাদ। 

দ্বিতীয়, ধ্যানযোগ, ও সমাধির অবস্থায় মুনিখাষরা আপনার অন্তরে যে সকল মার্ত 
দর্শন' কাঁরয়াছেন, স্তব, স্তোনে, ধ্যানের বর্ণনায়, এই সকল মার্তর কথা পাওয়া যায়। 
যেমন মহেশ্বরের রূপ, বিষুর রূপ, ব্রাহ্ম, বৈফব, মহেশ্বরী শীল্তরূপ ইত্যাদি। 
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তৃতীয়, অবতারদের লীলা । এই সম্বন্ধে নানার্প প্রাতমার্ত, যেমন রাম, ককাদি 
1বািফুর অবতারাঁদগের প্রাতমার্ত। 


অবতন্সবান 


মনুষ্যের পাঁরন্লাণের জন্য ভগবানের দেহধারণ। ইহার দুইটি প্রধান দস্টাল্ত। 
প্রচলিত খএখন্টধঙ্মে যাঁশুখ্ীম্ট অবতার, এবং প্রচালত হন্দুধর্মে রাম, কৃফাদ 
ভগবানের অবতার। 


অবতারবাদের প্রকান্ভেদ 


এই অবতারবাদের প্রকারভেদ আছে। কোন কোন সম্প্রদায় কান্রমমূর্ত অবলম্বন 
কাঁরয়া অবতারের পূজা করেন। যেমন রোমানক্যার্থালক খ্যশীষ্টয়ান এবং পৌর্তীলক 
হল্দুগণ। নিম্নতম শ্রেণীর অবতারবাদীরা পরমে*শবরের এক চিরস্থায়ী প্রকৃত বিগ্রহ 
জ্বীকার করেন। যেমন গোরাঙ্গীয় বৈষবগণ। 

অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর অবতারবাদীগণ মানসম্র্ত অবলম্বন করিয়া অবতারের 
পূজা করেন, যেমন প্রটেম্টান্ট খীষ্টয়ানগণ এবং কোন কোন শ্রেণীর রামোপাসকগণ। 
রাজার মতে, পূর্বে একেশ্বরবাদে পেশীছিয়া পরে তাহার বকৃতিস্বরূপ' অবতারবাদ 
প্রচালত হয়। 

ইহা সত্য যে, পূর্বে এক প্রকার একেশ্বরবাদে উপনীত হইয়া পরে অবতারবাদ 
প্রচালিত হয়। ইহা অবনাতি হইলেও ইহাতেও বিকাশ দেখা যায়। এই অবতারবাদের 
সাঁহত ভান্ততত্তব, প্রেম, সেবা আঁদ ।'আছে। 


অনন্ত ব্ন্ষের আধ্যাতিনক উপাসনা 


চতুর্থ, আধ্যাতিনকভাবে সত্যস্বরূপ, অনন্ত, অদ্বৈত পরমেশবরের উপাসনা। 
পরমেশ্বর স্বরূপতঃ অজ্ঞেয়। জগতের শ্রম্টা ও নির্্বাহকরূপে জ্ঞেয়। নিম্ন অবস্থায় 
উপাসনা, কেবল তুম্টির 'নামত্ত সেবা । উচ্চ অবস্থায় উপাসনা পরমেশবরের জ্ঞান ও 
শন্তা। এই উপাসনার কার্যগত দিক্‌ লোকশ্রেয়ঃসাধন ; অর্থাৎ যাহাতে লোকের 
কল্যাণ হয়, এমন সকল সংকার্ষ্যের অনহম্ঠান। 


একে্বরবাদের ?তনাঁট বিভাগ 


এই একেমবরবাদ প্রধান প্রধান সাম্প্রদায়ক শাস্ত্রে তনভাগে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। 
প্রত্যেকাঁটকে এক একাঁট বিধান বলা যাইতে পারে। যেমন, প্রথম, 'হিন্দদগের বেদাল্ত। 
দ্বতীয়, পুরাতন ও নৃতন বাইবেল । তৃতীয়, কোরান। তবে প্রত্যেকাঁটই আঁধকাংশস্থলে 
কুসংস্কার দ্বারা ঘিকৃত হইয়াছে। অনৈসার্গক ক্রিপ্না, অমূলক উপন্যাস এবং অর্থশূন্য 
বাহ্য অনুষ্ঠানদ্বারা সকলগনলিই বিকৃত হইয়াছে। গোঁড়াম এবং বিপক্ষার্দগের প্রাত অন্যায় 
অত্যাচারম্বারা কলাঁঙকত হইয়াছে । আর কোন কোন স্থলে পৌন্তীলকতাদ্বারা একেশবরবাদ 
দূষিত হইয়াছে। কল্তু হিন্দু, খশীষ্টয়ান ও মুসলমান এই তন প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
কোন কোন ক্ষদূ্র সম্প্রদায়ে বিশুদ্ধ একে*বরবাদ সমার্থত হইতেছে । যেমন খসীষ্টয়ান- 
দগের মধ্যে ইউনিটোরয়ান খঢীল্টিয়ানগণ, মুসলমানাঁদগ্গের মধ্যে সুফশগণ, হন্দাদগের 
মধ্যে নিরঙ্কারী 'শিখ, দাদুপল্থণ, সম্তমতাবলম্বী, : খ। 

এখন বিশ্বম্ধ জ্ঞান এবং নশীতর ভীতির উপরে ব্রদ্মোপাসনা কিম্বা অদ্বৈত 
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ঈশবরোপাসনা প্রাতম্ঠিত করা আবশ্যক। পূর্বে ধম্মসম্বন্ধীয় এবং সামাজিক বাহ্য 
অনষ্ঠানের (বর্ণাশ্র্ম ধর্মের) ষে বন্ধন ছিল তাহা পাঁরত্যাগ্ কাঁরতে হইবে। 


আরও কোন কোন শ্রেশশর ধদ্স 


পণ্চম, উপারি-উত্ত কয়েক প্রকার ধর্ম ভিন্ন, রাজা রামমোহন রায় আরও কোন কোন 
প্রকার ধম্মের বিষয় উল্লেখ কাঁরয়াছেন। কোন কোন সম্প্রদায়ের লোক ঈশবরাবতার ও 
দেবতার পূজা ত্যাগ কারয়া কাল কিম্বা স্বভাবকে জগতের কারণ বাঁলয়া াবশ্বাস করেন ; 
অথবা ব্দ্ধকে (০9০90 চ701)81110) উপাসনা করেন। রাজার মতে ইহারাও লোক- 
শ্রেয়ঃ অর্থাৎ জীবের কল্যাণ সাধনকে ধর্ম বাঁলয়া স্বীকার করেন, এবং জগতে এক 
আনব্্বচনীয় শীল্তি কার্ধ্য কাঁরতেছে বাঁলয়া বিশ্বাস করেন। ই*হাঁদগকে রাজা ব্রন্মোপাসনার 
বরোধা বাঁলয়া মনে কাঁরতেন না। ইহারা রাজার মতে উপার-উত্ত বন্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর 
মধ্যবত্তঁ স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহার ভিতর অজ্দেয়তাবাদও পাঁড়য়া গেলেন। 
বৌদ্ধধর্ম এবং অগস্ত কমূটের নরপূজা, এই উভয়েরই মধ্যবত্তর৩। এই শেষোল্ত শ্রেণী- 
সকলের স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যান্তগণকে এবং ঈশবরজ্ঞানশূন্য অজ্ঞান অসভ্য জাতীয় 
লোককে এক শ্রেণীর অন্তর্গত মনে করা কখনও যান্তযুন্ত নহে। বাদ্ধমান্‌, চিন্তাশীল 
ব্যান্তগণের অজ্ঞেয়তাবাদ বা একেশ্বরবাদ, এবং অজ্ঞান অসভ্যাদগের ধম্মশূন্যতা কখনই 
এক শ্রেণীভুন্ত হইতে পারে না। হয়, তাহারা অত্যন্ত অবনাতপ্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদের 
ধন্মভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথবা তাহারা অদ্যাঁপ এরুপ' অনুন্নত (অবস্থায় রাহয়াছে 
যে, ৮ উপযুুস্ত বিকাশের অভাবে তাহারা ঈ*বরসম্বন্ধীয় জ্ঞানে উপনশত হইতে 
পারে নাই। 
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উনবিংশ অধ্যায় 
র(জা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা৷ 


নীতির মূলতত্ত 


নশীত-তত্ত্ব বিষয়ে স্বার্থ ও পরার্থ সম্বন্ধে রাজা মনে কাঁরতেন যে, মানবপ্রকৃতির 
মধ্যে স্বভাবতঃ সহানুভূতি রাহয়াছে। সহানুভাতি মানব-প্রকৃতি-নাহত একাঁট মৌলিক 
বৃতি। প্রত্যেক ব্যান্ত স্বভাবতঃ মানবসমাজের অধীন। মানবপ্রকাতি-নাহত স্বার্থমূলক 
বাত্তসকল যেমন স্বাভাঁবক, মানবের পরারথমূলক সামাঁজক বৃত্তিগলিও সেইরূপ স্বভাব- 
জাত । রাজা প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, ইতর প্রাণশীদগের মধ্যেও এই স্বার্থ ও পরার্থমূলক 
বৃশুনিচয় বর্তমান রাঁহয়াছে। কিন্তু রাজা স্বার্থকে পরার্থের সাঁহত এবং পরার্থকে 
স্বার্থের সাহত একীভূত করেন নাই। তাঁহার মতে নীতির মূলতত্ব মঙ্গল, জীবের সুখ । 
যাহাতে জশবের মঙ্গল হয়, তাহাই কর্তব্য । বাঁদ্ধবাত্ত ও ধর্্মপ্রবার্তনিচয়ের উন্নাতসাধন 
দ্বারা মঙ্গললাভ হয়। 


নশীতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


রাজা মানবের কর্তব্যসকলকে তিনভাগে বিভন্ত কারয়াছেন ; আপনার প্রতি কর্তব্য, 
জনসমাজের প্রাতি কর্তব্য এবং পরমেশ্বরের প্রাতি কর্তব্য। রাজা নাীততত্ত্ব বিষয়ে যাহা 
বাঁলয়াছেন, তল্মধ্যে কয়েকাট বিশেষ কথা আছে। 

প্রথম, মানর-প্রকাঁতিনাহত স্বাভাঁবক সহানুভাত। সংপ্রাসদ্ধ দার্শানক 'হিউম 
সাহেবও সহানুভ্াাীতর মৌলকত্ব স্বীকার কারয়া 'গিপ়্াছেন। 

দ্বিতীয়, স্বার্থ ও পরার্থের সমন্বয় । হার্বার্ট স্পেনসারের বহপৃর্রে রাজা যাহা 
লিখিয়া 'গিয়াছেন, তাদ্বষয়ে হার্বার্ট স্পেনসারের সাঁহত তাঁহাত্ন আশ্চর্য সাদৃশ্য দ্ট 
হইতেছে । 

তৃতনয়, ধম্মপ্রবৃত্ত বাদ্ধবাত্তীনচয়ের বিকাশ, নাঁতর চরম লক্ষ্য। এ বিষয়ে 
সপ্রীসদ্ধ দার্শানক হিগেলের সাঁহত রাজার সাদৃশ দৃ্ট হইতেছে । 0565015 521- 
19211281010) 

চতুর্থ, সামাজিক জীবনের মধ্য দিয়া ধম্সপ্রবৃত্ত ও বাদ্ধবাত্তীনিচয়ের উন্নাতসাধন 
ও অপরের 'হিতসাধন। প্রাচীন গ্রীক পাণ্ডিত আঁরম্টটল (১11500016) ও। স্লেটোরও 
এই মত। 

পণ্চম, রাজা বিশ্বজনীন নীতিসূত্র নির্ধারণ কাঁরতে চেস্টা কাঁরয়াছেন। তান 
তাঁদ্বষয়ে কোনস্থলে বাঁলয়াছেন, আপনার প্রাত যেমন, অন্যের প্রাতও সেইর্‌প ব্যবহার 
কাঁরতে চেস্টা কারবে। অথবা কোন স্থানে কনাঁফউসস ও যীশুর অন্বর্তরণ হইয়া বাঁলয়া- 
ছেন, 'অপরের নিকট হইতে যেরুপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অপরের শ্রাত সেইরূপ ব্যবহার 
কর।' 'রাজা লোকাঁহত সাধনকেই নীতির লক্ষ্য বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। রাজা ইংলম্ডাীয় 
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পাঁণ্ডত পোঁলর ন্যায় ধম্মমূলক হিতবাদ (51790910981081 70111109112171971) সমর্থন 
কাঁরতেন। রাজার মতে, জনসমাজের কল্যাণ, কেবল নীতরই লক্ষ্য, এমন নহে, রাজাঁবাঁধ 
ও রাজশাসনেরও ইহাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সমাজশাসনের লক্ষ্য, লোকশ্রেয়ঃ বা জন- 
িত-সাধন ভিন্ন অন্য কিছু হওয়া উচিত নহে। 

ষ্ঠ, রাজা, ইতর প্রাণীর মধ্যে নৌতক বাত্তর অঙ্কুর প্রদর্শন করাতে বৃঝা যাইতেছে 
যে, বৈজ্ঞাঁনক প্রণালীতে সত্যানদ্ধারণ কারবার তাঁহার আশ্চর্য্য শান্ত ছিল। ডারউইন 
এবং হার্বার্ট স্পেনসার উভয়েই ইতর প্রাণশীদগের মধো নৌতিকবৃন্তির অতকুর প্রদর্শন 
কাঁরয়াছেন। 

সপ্তম, রাজা যে মনৃষ্যের কর্তব্যসকলকে [তনভাগে বিভন্ত কাঁরয়াছেন, উহা তাহার 
সমকালীন ইংলন্ডাঁয় পাণ্ডতাঁদগের গ্রল্খে দৌখতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তান উহা 
পোঁলর গ্রন্থ হইতে গ্রহণ কাঁরয়াঁছলেন। 

আমরা বাঁলয়াছ যে, রাজা রামমোহন রায় মনে কাঁরতেন যে, জনাহত-সাধনই নরীতর 
মূলতত্তব। তাঁহার প্রচারিত এই: নীতিতত্তব, ঈশ্বরাঁনষ্ঠার সাঁহত জাঁড়ত। একাঁদকে 
পরমেশবরের প্রাতি ভক্তি, অন্যাদকে জীবের কল্যাণ সাধন, রাজার মতে ধর্মের এই দুইটি 
[দিক্‌ । ইহাই প্রকৃত ধন্স। রাজা বাঁলতেন, পরমেশ্বর দয়াময়, সুতরাং তান তাঁহার 
জীবগণের কল্যাণ ইচ্ছা করেন। যাহাতে জশবের কল্যাণ হয়, তাহাই তাঁহার আভিপ্রেত। 
সূতরাং জীবের হতসাধন, ঈশ্বরপ্রীতাঁণ্ঠত ধম্মণনয়ম। ইহাই পরম ধর্ম্ম। 


[শক্ষা 


শিক্ষা সম্বন্ধে রাজার এই মত ছিল যে. লোককে কেবল প্রাচীন দর্শনাঁদ শাস্ত্র শিক্ষা 
"দলেই প্রার্থনীয় ফল উৎপন্ন হইবে না। কলেজ প্রভাতি প্রাতষ্ঠা কাঁরয়া ছান্লাদগকে 
ইয়োরোপাীয় বিজ্ঞানাদ গশিক্ষা দেওয়া হয়, ইহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। তিনি 
দার্শীনক সূক্ষমতত্তের আলোচনা অপেক্ষা, এমন সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া আধকতর 
প্রয়োজনীয় বাঁলয়া মনে কাঁরতেন, যাহাতে, লোকের কার্যাগত জীবনে উপকার হয়, এবং 
জনসমাজের উন্নাত হয়। 'তাঁন বিশেষর্পে ইচ্ছা কারতেন, যাহাতে কেবল ব্‌থা বাগ 
[িবতণ্ডায় ছাত্রীদগের সময় পর্য্যবাঁসতা না হয়। যাহাতে তাহারা এমন কিছ শাখিতে 
পারে, যদ্দবারা তাহাদের দৌনিক জীবনের উপকার হয়, রাজা শিক্ষা সম্বন্ধে তদুপযোগণ 
ব্যবস্থা প্রার্থনীয় মনে কারতেন। চতুষ্পাঠন প্রভৃতি স্থানে ব্যাকরণ কি দর্শনশাস্ত- 
সম্বন্ধীয় অনেক অনাবশ্যক ও বৃথা তর্ক লইয়া ছান্রগণের সময় নম্ট হয়। রাজা উহা 
ভাল বাঁসতেন' না।"* রাজা বিজ্ঞানাশক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তান বাঁলয়াছেন যে, 
ছা্লাদগকে গাঁণত, পদার্থাবদ্যা, রসায়নাবদ্যা এবং শারীরস্থান প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া 
আবশ্যক। শক্ষা সম্বন্ধে বেকন, হেল্ভোঁসয়স্‌. ভলংটেয়ার, লক প্রভাতি সপপ্রীসদ্ধ 
পশ্ডিতগণের সহিত রাজার মতের এঁক্য দেখিতে পাওয়া যায়। 

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাব ও মত- 
সকল রাজার চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মত বা ভাবসকলের 
মধ্যে, যাহা কিছ: হাল্তষ্ন্ত ও মূল্যবান তাহাই 'তান গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। কি সমাজতত্তর, 


* ২০৬ পৃজ্ঠা দেখ। এদেশীয় লোককে ইংরেজী কিম্বা সংস্কৃত ও পারসণ ভাষা 
শিক্ষা দেওয়া উীচত, এই বিষয়ে রাজা গভর্ণর জেনেরলঙ লর্ড আমহার্টকে যে পল্প 
[লাখয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেই এ সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব সস্পন্টর্পে বুঝা বায়। 


৩৪৭ 


?ক রাজনশীত, 'কি ব্যবস্থাশাস্ত্, সকল বিষয়েই যাহা কিছু অসার ও অধান্ত, তাহা পাঁরত্যাগ 
কাঁরয়া যাহা কিছ প্রয়োজনীয় ও যাান্তযুস্ত তান তাহাই গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। মনটেস্ক, 
বর্ক, আযডাম্‌ স্মিথ, বেন্থাম প্রভৃতি সপ্রাসম্ধ পশ্ডিতগণের সাহত তাঁহার মতের অনেক 
পাঁরমাণে এঁক্য দম্ট হয়। অন্টাদশ শতাব্দীর মতসকলের মধ্যে যাহা কিছ 'বাড়াবাঁড়' 
আতারন্ত্ত ও অযযস্ত, রাজা তাহা? ছাঁড়য়া 'দয়াছিলেন। আঁতীরন্ত ব্যান্তগত স্বাধীনতা, 
সন্দেহবাদ, এবং মহাপ্‌্রূষবাক্য ও শাস্ববাক্যকে অবজ্ঞা করিয়া আতীরন্ত মাত্রায় স্বাধীন- 
[চন্তা, তান পাঁরহার কাঁরয়াছিলেন। কি সমাজতর্তব, ফি রাজনীতি, কি ব্যবস্থাতত্তব, 
ছিল না। সকল বিষয়ে যা্তয্ন্ত ও মূল্যবান্‌ ভাব, মত ও প্রণালন তান যত্রপূর্বক গ্রহণ 


। 

রাজা আশা কাঁরতেন যে, লোকাঁশিক্ষা প্রচারদ্বারা মানবজাতির উন্নাত হইবে। রাজার 
মতে, ইয়োরোপায়াদগের মধ্যে যে নৌতিক ও আধ্যাঁতিনক উন্নাত হইয়াছে, তাহার একমান্র 
কারণ খুধষ্টধ্ নহে। উহা বহুল পাঁরমাণে সাধারণ শিক্ষাদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। 
স্বার্থপর চতুর ধর্মযাজক ও রাজনশীতজ্জাদগের দ্বারা জনসমাজের'ষে আনস্ট হইয়া থাকে, 
তাহার মূল কারণ সাধারণ লোকের অন্জ্রতা। সব্বসাধারণ লোকাঁদগের মধ্যে জ্ঞানালোক 
বিকীর্ণ হইলে, এরুপ অত্যাচার আর থাকতে পারবে না। রাজার মতে, সর্বসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষা বিস্তার দ্বারা সামাঁজক ও নৌতক অকল্যাণ সকল ক্রমে ক্রমে বদূরিত হইবে। 
রাজা যে চিরাগত শিক্ষাপ্রণালীর পাঁরবর্তে আধাঁনক 'বজ্ঞান ও দর্শনীশক্ষার পক্ষপাতন 
ছিলেন, তাহার এই কারণ। তানি সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষপাতী 'ছিলেন। 
প্রত্যেক ব্যান্ত যাহাতে নিজের কল্যাণ এবং অপরের কল্যাণ সাধন কারবার উপয্যস্ত হয়, রাজার 
মতে এইরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া উাঁচত। 

প্রাচীন দর্শনশাস্ত্ের চিরাগত 'বিচারপ্রণালীর পাঁরবর্তে, যাহাতে ব্যাস্তিনর্ণয় 
(10000001017) প্রণালীদ্বারা বৈজ্ঞাঁনক চচ্চা হয়, তাঁদ্বষয়ে রাজা লেখননচালনা কাঁরয়া- 
ছিলেন। ব্যা্তানর্ণয় প্রণালীদ্বারা প্রাকৃতিক তত্দের অনুসন্ধান, এবং বিজ্ঞানের 
সাহায্যে জনাহতকর শিজ্পাদির উন্নাতসাধন, লোকশিক্ষার প্রধান 'বিষয়। রাজার মতে 
গাণত ও পদার্থীবদ্যা এবং জনাঁহতকর 'শিল্পকার্য, সকলকে শিক্ষা দেওয়া উঁচত। এ 
দেশে সর্বসাধারণ লোককে কেবল পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা না দয়া যাহাতে 
ইংরেজী শিক্ষা প্রচালত হয়, এবং ছান্রাদগকে ইয়োরোপায় দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া 
হয়, রাজা তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি ইয়োরোপায় শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক 
[শক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন বাঁলয়া, সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। রাজা 
গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ 'দিয়াছলেন যে, চতুষ্পাঠীঁসকলে অর্থসাহায্য কাঁরয়া সংস্কৃত শিক্ষা 
[বষয়ে উৎসাহ দান করেন। এত 'দনের পর, সার চার্লস হীলিয়টের শাসনকালে, রাজার 
পা রে কার্ধ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন অনেক চতুষ্পাঠীতে অর্থসাহাধ্য প্রদত্ত 

মা থাকে। 


উৎকোচ গ্রহখাঁদ [নিবারণের উপাম্ন 


হন্দুসমাজের নৌতক ও সামাঁজক সংস্কার 'বষয়ে রাজা যাহা বাঁলয়াছেন আমরা 
নিম্নে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ কারতোঁছ। 

প্রথম ;-দেশের লোকের নাত ও জ্ঞানের উল্নাত। রাজনৈতিক উন্নতি অপেক্ষা 
তান নৈতিক ও বুষ্ধিগত উন্নাত আঁধকতর প্রয়োজনীয় বাঁলয়া মনে করিতেন। নৌতিক 


উন্নাত সম্বন্ধে তিন মনে কারতেন যে, বহু বংশপরম্পরা স্বেচ্ছাচারশ গবর্ণমেণ্টের অধগনে 
বাস করিয়া এবং দাসত্ব ও অত্যাচার সহ্য কাঁরয়া 1হল্দাদগের মধো অনেক পাঁরমাণে নৌতিক 
দুর্গত উপস্থিত হইয়াছে। রাজা কতক্গাাঁল নাতাবরুদ্ধ কার্ষ্ের দস্টান্ত 1দয়াছেন ; 
যেমন, রাজকম্্মচারী ও জামদারাদগের কম্মচারণীদগের মধ্যে উৎকোচগ্রহণ ও অন্যায়- 
পর্বক দূর্বল প্রজার অর্থশোষণ। রাজা, উৎকোচগ্রহণাঁদ নবারত হইবার উপায় 
সম্বন্ধে বাঁলয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচাঁরতা দূর হইলে, এবং 'শাক্ষত ও সম্ভ্রান্ত 
লোকাঁদগকে উপয্যন্ত বেতন দিয়া সম্মাঁনভ পদে নিযন্ত কারলে, উৎকোচাঁদ গ্রহণ ক্রমে 
রাহত হইবে। রাজার ভাবষ্যদ্বাণ পূর্ণ হইয়াছে। 


[মথ্যা সাক্ষ্য প্রভাত নিবারণের উপায় 


[দ্বতীয় ;-_ রাজা বলেন, মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাক্ষ্য ও জাল, এই সকল পাপ, পল্লস- 
গ্রাম অপেক্ষা নগরে আঁধক। আদালত সংক্রান্ত লোকদিগের মধ্যে এই সকল পাপ অতান্ত 
আঁধক। রাজার সময়ের আদালতের পাণ্ডিত ও উীঁকলগণ নশীতাবগাহৃতি কার্যযদ্বারা 
অর্থোপাজ্জন কাঁরতে সব্কুচিত হইতেন না। আদালতের পাঁণ্ডতেরা অর্থলোভে অনেক 
অন্যায় ব্যবস্থা দতেন। রাজার মতে, ইহা 'নিবারণের উপায়, আদালতের পাঁণ্ডতাঁদগের 
ক্ষমতা ও সম্মান বাদ্ধি। জজেরা কোনাঁসালাদগের সাঁহঙ যেরূপ ব্যবহার করেন, উীকল- 
দিগের সাঁহতও সেইরূপ ব্যবহার আবশ্যক। উাঁকলেরা যাহাতে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক 
হন, এরুপ কাঁরতে হইবে। যে সে লোককে আদালতের পাঁন্ডত করিলে চালবে না। 
রাজা এ বিষয়ে আরও বাঁলয়াছেন যে, 1হন্দু ব্যবস্থাশাস্্ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইলে এবং ইয়োরোপায় জজ্‌গণ আঁধকতর উপয্যস্ত, আভজ্ঞ ও বাঁদ্ধমান হইলে, 
এ সকল দুনরীত 'িবারিত হইবে। দেশীয় ?িচাবক হইলে, কম্বা দেশশয় বিচারক 
ইয়োরোপাঁয় বিচারকের সাঁহত একত্রে িচারকার্য্যে নিষুস্ত হইলে, এবং পণ্টায়েত বা জরা, 
জজের সাঁহত বিচারে নিষুন্ত হইলে, মিথ্যাসাক্ষ্য অনেক কাঁময়া যাইবে । রাজা বাঁলতেছেন 
যে, ইয়োরোপণীয় 'বিচারকেরা, দেশীয় ভাষা ও দেশীয় আচার বারহার বিষয়ে অনাভজ্ঞ 
বাঁলয়া আদালতে মিথ্যাসাক্ষ্য এত আঁধক রাঁহয়াছে। 


অসচ্চরিন্রতা নিবারণের উপায় 


তৃতীয় ;_তৎপরে রাজা অসচ্চরন্রতা বা হীন্দ্ুয়পরতন্্রতার কথা বাঁলতেছেন। কিছ 
ধন হইলেই অনেকে প্রকাশ্যভাবে উপপত্ী রাখিয়া থাকেন। রাজার মতে, স্মশলোকেরা 
শিক্ষিতা হইয়া উপয্যস্ত সম্মান আঁধকার ও শিক্ষা লাভ কাঁরলে এই প্রকার দুনীশত সমাজ 
হইতে ক্রমশঃ তিরোহত হইবে। 
হতকর, অথচ শাচ্বানাষম্ধ প্রথা প্রচাঁলত কারবার 
উপায় কি ? 


চতুর্থ ;--কোঁলপন্যপ্রথাজনিত বহনাববাহ প্রচালত থাকাতে, এবং িধবাবিবাহ নিষিদ্ধ 
বালয়া, সমাজে দুনশীত বাঁষ্ধি পাইতেছে। এই দুই কারণে, এবং এ দুই শ্রেণীর স্ীলোক 
হইতেই পাঁততা নারণগ্ণের সংখ্যা বাঁদ্ধ পাইয়া থাকে। ইহা নিবারণের উপায়, বহীববাহ- 
প্রথা রাহত করা । 'বিধবাবিবাহ বিষয়ে রাজার স্পন্ট মত পাওয়া যায় না। এ বিষন়ে 
জজ্ঞাস্য এই যে, ষাঁদ এমন দেখা যায় যে, কোন প্রথা সমাজে প্রবার্তত না কাঁরলে অকল্যাণ 
হয়, অথবা প্রবার্তত কাঁরলে কল্যাণ হয়, অথচ সে প্রথা যাঁদ শাস্রাসদ্ধ না হয়, তাহা হইলে 
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1ক কাঁরতে হইবে? যাঁদ শাস্ত্রে তাহার নিষেধ না থাকে, তাহা হইলে, তাহার ব্রেন 
প্রাতবন্ধক নাই। উহা সমাজে প্রচালত কারলেই চাঁলতে পারে। কিন্তু যাঁদ সেই 
1হঙকর ও প্রয়োজনীয় প্রথাঁটি শাস্তানুসারে 'নীষদ্ধ হয়, তাহা হইলে কি উপায় হুইবে? 

রাজা এক পথ রাখয়া গিয়াছেন। রাজার মতে ব্রহ্মনিষ্ত ব্যান্তদের পক্ষে লোক- 
শ্রেয়ঃই সনাতনধর্্স। সেই সনাতনধর্ম, শাস্তানুসারে সেই 'হতকর প্রথাট, সমাজে 
প্রবাওত কাঁরতে হইবে। যে প্রণালশ অনুসারে বাঁঙ্কমবাবু সম্দদ্রযান্রার সমর্থন কাঁরয়াছেন, 
ইহা তাহাই। এই এক পল্থা। 

1কল্তু ইহা যথেষ্ট নহে। সমগ্র সমাজের জন্য যে প্রথা আবশ্যক, তাহা কেবল ব্রহ্গ- 
1নষ্ঠাদগের মধ্যে প্রবার্ভত হইলে চাঁলবে কেন? হিন্দ রাজাদগের সময়ে কোন বাধা 
ছল না। 'হন্দু রাজারা, এ বিষয়ে ক কাঁরতেন?ঃ ব্রাহ্গণপাণ্ডত ও সাধুগণের সভা 
ডাকিয়া, শাস্তের নৃতন ব্যাখ্যাদ্বারা, িম্বা নিজ সভাসদৃগণের দ্বারা, শাস্পের নূতন ব্যাখ্যা 
করাইয়া, নূতন ব্যবস্থা চালাইয়া, অনেকরূপ 1হতকর প্রথা প্রচলিত কাঁরতে পাঁরতেন। 
প্রধান প্রধান টীকাকার ও ভাষ্যকারেরা এইর্‌পে প্রথা পারবর্তন কাঁরয়া 1গয়াছেন। রাজা 
রামমোহন রায়, এই সকল এীতিহ্াসক বৃতান্ত জানিতেন। এইরপ উপায়ে 1হল্দুসমাজে 
প.ব্রে যে পারবর্তন হইয়াছে, রাজা তাঁহার রচিত 'হল্দু নারীর দায়াঁধকার বিষয়ক প্রবন্ধে 
তাহার উল্লেখ করয়াছেন। কিন্তু এ উপায় এক্ষণে আর নাই। এখন 'হিন্দু রাজা নাই, 
'হন্দু ব্যবস্থাপক নাই, এবং সেরূপ সমাজশাসন নাই। 

তনে উপায় কি £ রাজা কোন স্থলে বাঁলয়াছেন যে. কোন কোন স্থলে, কমে রুমে 
দেশাচার পারবা হইয়া যায়। এরূপ পাঁরবর্তনের অনেক দণ্টান্ত দয়াছেন। দেশাচার, 
সদ্বযবহারর,পে দাঁড়াইলে, অর্থাৎ সাধুপাঁরগৃহীত হইলে, এবং লোকশ্রেয়ের বিপরীত না 
হইলে, ডহা শাস্তস্বরূপ হইয়া যায়। এইরুপে কোন শাস্রীনাষদ্ধ হিতকর প্রথা সমগ্র- 
সমাজে কালে প্রচলিত হইতে পারে। 

পণ্চম ;-ধম্মযাজক ও ব্রাহ্মণপাণ্ডিতেরা যে কোন প্রথা চালাইতেন, তাহাই অজ্ঞান 
ও কুসংস্কারের জন্য চাঁলয়া যাইত। ইহাতে সমাজে অনেকগ্ীল আঁহতকর প্রথা প্রচালত 
হইয়াছে : যেমন, সতশদাহ, শিশুহত্যা ইত্যাদ। রাজা বাঁলয়াছেন, 'হন্দুরা দয়াবান্‌ 
জাঁত বটে, কিন্তু শৈশবকাল হইতে এই সকল ভীষণ ও নৃশংস কাণ্ড দোঁখয়া, এই সকল 
বিষয়ে তাহাদের হৃদয় কঠিন হইয়া িয়াছে। 

রাজা এইরূপ সামাজিক অকল্যাণ, বৃটিস গবর্ণমেণ্টের আইনদ্বারা রাহত কাঁরতে 
চেষ্টা কারয়াঁছলেন। সতীদাহ বারণ তাহার প্রধান দৃত্টান্ত। রাজা জানতেন, এই 
সকলের মূল অজ্ঞান ও কুসংস্কার। অজ্ঞান ও কুসংস্কার হইতে আঁনম্টকর কদাচারের 
উৎপাঁও। সেই জন্য, তান স্ঁশক্ষা ও জ্ঞানাবস্তার দ্বাবা কুসংস্কারনাশের উদযোগ 
কারয়াছলেন ; আঁনষ্টকর দেশাচারের অধীনতা স্বীকার করার বিরদ্ধে লেখনী চালনা 
কাঁবযাছিলেন। এইরূপে তান লোকের বিবেচনাশান্ত ও নৌতক জ্ঞানকে জাগ্রত কাঁরতে 
যত্ন কারতেন। তিনি সংস্পম্টর্পে ব্াঝয়াছিলেন যে, লোকেব জ্ঞানোন্নাতি ও নৌতিক- 
বাদ্ধর বিকাশ িল্ন সামাঁজক কদাচাবনিচয়ের বিনাশের সম্ভাবনা নাই। 

বন্ঠ ;_এ দেশে বিভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নীতাঁবিরুদ্ধ কদর্য অনুষ্ঠান প্রচালত 
আছে। ধর্মের নামে অনেক অধম অননুষ্ঠত হইতেছে । এ সকলের বিরদ্ধে বাজা 
লেখনঈচালনা কাঁরয়াছিলেন। তান লোকের নৌতক বাঁদ্ধ জাগ্রত কাঁরতে, ঈমবরাদেশ 
ও প্রাচীন শাস্সকলের প্রাত ভাক্তবৃদ্ধি কারতে, দেশের লোকের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে, 
হীন ও নিকৃষ্ট ভাব রাঁহয়াছে, তাঁদ্বরুদ্ধে ঈম্বরসম্বম্ধীয় প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ভান্ত 
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প্রচার কাঁরতে যত্ন কারয়াঁছলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে লোকের যে স্কল হশনভাব দেশে 
*্প্রচালত, তিনি কখনও কখনও ফরাসীদেশীয় সংপ্রাসম্থ লেখক ভলটেয়ারের ন্যায় 
তাদ্বরুদ্ধে সুতীক্ষণ খ্লেষ ও 'বদ্রুপাতনক ভাষায় লেখনণচালনা কাঁরয়াছলেন। 

সপ্তম ; বাঞ্গালীজাত বড় ভীরু ও দ;ব্্বল, সেজন্য সহজেই পরাধীনতা স্বীকার 
করে। বাঙ্গালীর ভরুতা ও দুব্বলতার জন্য রাজা অত্যন্ত দুঃাখত ছিলেন। আমরা 
পূর্বে বাঁলয়াছি, তান এই দহব্বলতা নিবারণের একটি উপায় বাঁলয়া 'গয়াছেন। রাজা, 
মাংসভক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন। তান মনে কাঁরতেন যে, নিয়ামতরূপে মাংসতক্ষণ 
কারলে কতক পাঁরমাণে দুক্ব্লতা দূর হইতে পারে। 


সাধারণ শিক্ষা 


ক পুরুষ, কি স্তীজাত, রাজা সকলেরই পক্ষে, জ্ঞানোল্লাত ও সুশিক্ষা আবশ্যক 
বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। তানি বাঁলয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে ইংলগ্ডে শতকরা নব্বই জন 
সংবাদপন্ন পাঠ কাঁরত। রাজা ভাবতেন, কবে ভারতে, নরনারী সকলে সেইরূপ 'লাখতে 
পাঁড়তে পারবে, এবং সেইর্‌প সংবাদপত্র পাঠ কাঁরবে ৮ তিনি মনে কাঁরতেন যে, ভারত- 
বষাঁয় প্রজাবর্গের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার কারবার জন্য বৃঁটিস গবর্ণমেস্ট ধম্মতঃ দায় । 
প্রাচীনকালে রোমানেরা তাঁহাদের বিজিত দেশসকলে জ্ঞান ও সভ্যতাপ্রচার কাঁরয়াছলেন। 

১৮১৩ সালে, ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দপুনগ্রহণ সময়ে, 0২০৬15100 ০৫ (189 
€-118109) ভারতবষাঁয় প্রজাবর্গের বিদ্যাশিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াঁছল। 
পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, রাজা চেম্টা কাঁরয়াছিলেন, যাহাতে এ অর্থ আরবী ও 
সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ব্যয় না হইয়া, উহাতে ইংরেজী ভাষাদ্বারা এ দেশের লোককে বিজ্ঞান 
ও শিকুপ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। রাজা বাঁলয়াছেন যে, ইরোরোপে যেমন প্রাচীনকাল- 
প্রচালত প্রণালশ অনুসারে বিদ্যাচচ্চার পারবর্তে, (5০180195010 1৬1০0190521 :0817016) 
পর্যাবেক্ষণ ও পরাক্ষাদ্বারা বিজ্ঞান ও শিল্পচচ্ঠ প্রচালত হইয়া ইয়োরোপায় জাতিসকলের 
জ্ঞান ও সভ্যতার আশ্চর্য্য উন্নাতি সংসাধন কাঁরতেছে, সেইরুপ, এ দেশে, ব্যাকরণ, ন্যায়, 
বেদান্ত প্রভূতিতেই বদ্ধ না থাঁকয়া, গাঁণত, জ্যোতিষ, পদার্থাবদ্যা, রসায়নাবদ্যা, শারীর- 
স্থান ও শারীরাবধান বিদ্যা, শিক্ষা দেওয়া উাঁচত। যে বিদ্যা জনসমাজের পক্ষে উপকার, 
কার্যাগতজাীবনে একাল্ত 'হিতকর, সভ্যতার উন্নাতসাধক, সেইরূপ বিদ্যা ভারতের প্রজাবগেরি 
মধ্যে প্রচলিত হউক, রাজা এই আঁভপ্রায় প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু তান সংস্কৃত 
সাঁহত্য ও দর্শনশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। 'তাঁন বাঁলয়াছিলেন যে, গবর্ণমেন্ট চতুজ্পাঠণ- 
সমূহে অর্থসাহায্য কারয়া সাঁহত্যদর্শনাঁদ শাস্ত্চচ্চার সাহায্য করুন। কিন্তু সাধারণ 
শিক্ষার জন্য, ইংরেজী ভাষাদ্বারা 'বিজ্ঞানাদ শিক্ষা দেওয়া গবর্ণমেন্টের উচিত। 

সংস্কৃতশাস্ত শিক্ষার বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, রাজা রামমোহন রায়ই প্রথমে 
এ দেশে বেদান্তাঁদ দর্শনশাস্ত, ও উপাঁনষদাদ বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ মদ্রুত কারয়া 
প্রচার করেন, এবং বাঙ্গালা ও 'হান্দিভাষায় উহার অনুবাদ কাঁরয়া সাধারণের মধো প্রচার 
করেন। 'কিল্তু স্কুল ও কালেজে, কেবল সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতশাস্ত্ের চচ্চা না হয়, 
তঙ্জন্য চেম্টা কাঁরয়াছলেন। চতুষ্পাঠীতে অর্থসাহাধ্য কাঁরয়া সংস্কৃত শাস্ঘচচ্চার উন্নাতি- 
সাধন স্ত্ুরতে রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেস্টকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, প্রায় সত্তর 
বংসর পর স্যার চার্লস হাঁলয়ট এবং স্যার আলফ্রেড ক্রফট্‌ তাহা কার্যে পরিণত 
কারয়াছেন। 

রাজা যেমন লোকশিক্ষাবস্তারের জন্য গবর্ণমেন্টকে ইংরেজী স্কুল ও কালে 


৩৫১ 


সংস্থাপন কাঁরতে পরামর্শ দিয়াছলেন, সেইরূপ, তান নিজে অন্য অন্য উপায়ে লোক- 
শিক্ষাঁবস্তার কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন। 

প্রথম ; রাজা সংপ্রণালতে বাঙ্গালা গদ্যরচনা ও উহার উন্নতিসাধন কারয়া জাতাঁয় 
সাহিত্যের ভান্ত স্থাপন করেন। 

দ্বিতীয়; বহুতর শাস্ত্র ও অন্যান্য গ্রল্থ মুদ্রুত করিয়া প্রচার করেন। 

তৃতীয় ;সংবাদপন্র প্রকাশ করেন; এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
বিশেষ চেস্টা করেন, এবং তজ্জন্য বিলাতে আবেদনপন্র প্রেরণ করেন। 

চতুর্থ; “সংবাদকৌমুদণ' নামক পাল্রকা প্রকাশ কারয়া, উহাতে বিজ্ঞান, শিক্প, 
এবং নশীত সম্ব্ধণয় প্রবন্ধাঁদ প্রকাশ করেন এবং মিরাট আল আকবর নামক একখানি 
পারসশ সাস্তাঁহক সংবাদপন্ন প্রকাশ করেন। 

পণ্চম ; ব্যাকরণ, ভূগোল, খগোল, ক্ষেত্রতত্তৰ, প্রভাত বিষয়ে, বাঙ্গালাভাষায় 
পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। 

যে সকল বিষয়কে বিশেষরূপে সমাজসংস্কার বলা যাইতে পারে, রাজা তৎসম্বন্ধে 
যাহা বলিয়াছেন, আমরা এক্ষণে সংক্ষেপে নিম্নে তাহা প্রকাশ কাঁরতোছ। 

প্রথম ; রাজা সহমরণ নিবারণের বিশেষ চেস্টা করেন। রাজপৃতাঁদগের মধ্যে 
1শশুহত্যার বিরুদ্ধে লেখনীচালনা কাঁরয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল 
হুইয়াছে। 

দ্বিতীয় ;--কৌলশন্যপ্রথাজাঁনত বহাাববাহের বিরুদ্ধে লেখনচালনা কাঁরয়াছিলেন। 
বহ্যাববাহের বিরুদ্ধে আইন কারবার জন্য, গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ 'দিয়াছিলেন। বহু- 
"বিবাহ কিছু কমিয়াছে বটে কিন্তু উত্ত কদাচার এখনও প্রবল আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বহ্‌ ও আইন পাশ হয় নাই। 

মম; স্তীলোকেরা যাহাতে 'শাক্ষতা হয়; তাহারা তাহাদের উপয্স্ত আঁধকার 

ও সম্মান লাভ করে, তজ্জন্য রাজা লেখনশচালনা কীরয়াছলেন। এ বিষয়ে কিছ: উন্নাত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু যের্‌প প্রার্থনীয়, তাহার কিছুই হয় নাই। 

চতুর্থ ;_ একান্নভ্যন্তপাঁরবার প্রথাসম্বন্ধে রাজা বলিয়াছেন যে, উহাতে ভ্রাতীবরোধ 
টি রাস রা একাম্লভ্ন্তপারবার প্রথা ক্রমে অল্পে অল্পে 

1 

; প্রাচীনশাস্তানূসারে যাহাতে স্ত্ীলোকেরা স্মীধন ও দায়াঁধকার সম্বন্ধে 

তাহাদের আঁধকার প:নঃপ্রাপ্ত হয়, রাজা তাঁদ্বষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। এ বিষয়ে এ 
পর্যযল্ত কিছুই হয় নাই। 

ফণ্ঠ তিনি হিন্দ্[র পৈতৃক সম্পাতর উপর দানাবক্য়াদর সম্পূর্ণ আঁধকার 
সমর্থন কাঁরয়াছিলেন। এ বিষয়ে রাজার মত আদালতে জয়যূস্ত হইয়াছে । 

সম্তম ;--রাজা 'লাঁখয়াছেন যে, বাল্যাববাহ এ দেশের দাঁরদ্ুতার একাঁট কারণ । 
বালাববাহ অল্পই 'নবারত হইয়াছে। 

অষ্টম /রাজা বলেন যে, জাতভেদ আমাদের জাতীয় অবনাঁতর একাঁট প্রধান 
কারণ । তান এই প্রথার বিরদ্ধে প্রবধধ প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। জাতিভেদপ্রথা পূ্বাপেক্ষা 
[শাথল হইয়াছে বটে, কিন্তু এ ধিষয়ে আঁধক উন্নীত দেখা খায় না। 

জাঁতভেদ দ্বারা এ দেশের যে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে, রামমোহন রায় তাহা 
৪ এল ১৮২৮ সালের ১৮ জানুয়াঁর রামমোহন প্রায় এক 
খানি পত্রে এইর্প 'লীখতেছেন ;- 


৩৫ই- 


 "ইয়োরোপ ও আমোরকাবাসশ খশীষ্টয়ানাদগের অপেক্ষা হিন্দুরা যে আঁধকতর 
দুজ্কার্ধারত নহে, এ বিষয়ে আপনার সাঁহত আমার মতের এঁক্য আছে। কিন্তু আম 
দুঃখের সাহত বালতোঁছ যে, তাঁহাদের বর্তমান ধম্মপ্রণালশ তাঁহাদের রাজনোতিক উত্নাতির 
অনুকূল নহে। জাতিভেদ, আর জাতির মধ্যে বাভন্ন বিভাগ, তাহাদিগকে জ্বদেশানুরাগে 
02801090900) বাণিত কাঁরয়াছে। ইহা 'ভন্ন, বহুসংখ্যক বাহ্য ধর্মানষ্ঠান ও প্রায়াশ্চত্তের 
বহ:প্রকার ব্যবস্থা থাকাতে তাঁহাঁদগকে কোন গুরুতর কাষ্যসাধনে সম্পূর্ণ অশন্ত কাঁরয়াছে। 
আমার বিবেচনায় তাঁহাদের ধর্মে কোন পাঁরবর্তন উপাস্থত হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ 
তাঁহাদের রাজনোতিক স্দীবধা ও সামাঁজক, সুখস্বচ্ছন্দতার জন্যও ধর্মের পাঁরবর্তন 
আবশাক।” 

নবম ;-হন্দুগণ, বিশেষতঃ বাঞ্গালীজাতি, অর্থোপাঙ্জনের জন্য গৃহ পাঁরত্যাগ 
কাঁরয়া, বিদেশগমন না করাতে দরিদ্রতাবৃদ্ধি। এ বিষয়ে রাজার সময়ে দেশের অবস্থা 
যের্প ছিল, এখন সের্প নাই। এখন লোকে অর্থোপাজ্জনের জন্য [দেশ ' যাইতে 
[শিক্ষা কাঁরয়াছে। এ 'ীবষয়ে অনেক উন্নাত লাক্ষত হইতেছে। 

দশম ; সমদদ্রধাতা নাষদ্ধ বাঁলয়া, অন্য দেশ ভ্রমণ না করাতে এবং অন্যান্য জাতির 
সাঁহত বাণিজ্য না থাকাতে, দেশের আনম্ট হইতেছে । রাজা এ বিষয়ে কেবল লেখনশচালনা 
কারয়াছিলেন এমন নহে, 'তাঁন দেশব্যাপণী কুসংস্কারকে পদাঁবদলিত কাঁরয়া নিজে বিলাত- 
গমনের দক্টাল্ত প্রদর্শন কাঁরয়া গিয়াছেন। দেশভ্রমণ বিষয়ে কিছ উন্লাত হইয়াছে বটে, 
[কিন্ত বদেশশয় জাঁতর সাহত বাঁণজা াবষয়ে কোন উল্লাত লাক্ষত হইতেছে না। 

একাদশ ;- রাজা 'লাখয়াছেন যে, চিরবৈধব্য প্রথার জন্য দেশে পাপন্রোত প্রবাহিত 
হইতেছে। এ বিষয়ে আত অজ্পই উন্নত দেখা যাইতেছে । হিন্দুসমাজে বধবাববাহ- 
প্রচারে বিদাসাগর মহাশয় কৃতকার্ধ্য হন নাই। 

দ্বাদশ ; বাঙ্গালীর শারীরিক দোব্বল্য নিবারণের জন্য রাজা যে, মাংসাহারের 
পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁদ্বষয়ে আঁধক উন্নীত দেখা বাইতেছে না। 

ত্রয়োদশ ;_ বাগালশ জাতির ভীরুতা এবং সৈন্যশ্রেণীভ্বস্ত হইবার অপ্রবাত্তর জন্য 
রাজা আক্ষেপ কাঁরয়াছেন। এ বিষয়ে উন্নাত লাঁক্ষত হইতেছে না। 


নাংসভোজন 


আহার সম্বন্ধে রাজা মাংসভোজনের পক্ষসমর্থন কাঁরতেন। 'তাঁন মনে কাঁরতেন 

যে, উহাদ্বারা দ্ব্বল বাঞ্গালীজাতির বলবাদ্ধ হইতে পারে। পার্লেমেশ্টের কাঁমাঁটর 
5৬8 তাহাতে দেশের সব্্বসাধারণ লোকের অবস্থার বিষয় 
বাঁলতে গিয়া মাংসভোজনের আবশ্যকতা প্রদর্শন কাঁরয়াছলেন। তান বলেন যে, তান 
দেখিয়াছেন ষে, কোন হিন্দুবংশের কতকগাঁল লোক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। 
এই যে এক বংশের দুই অংশ, হিন্দু ও মুসলমান, ইহার মধ্যে এ মুসলমান অংশের ব্যান্ত- 
গণ স্বাস্থ্য ও বলসদ্বব্ধে শ্রেন্ঠ। মাংসাহার 1ভন্ন এই শ্রেষ্ঠতার অন্য কোন কারণ লাঁক্ষত 
হয় না। 


কাঁধ, শিল্প, বাণিজ্য, এবং জামদার ও প্রজাসম্বষ্থীয় 


র্জা এই'সকল বিষয়ে যে সকল কথা বাঁলয়া গিরাছেন, আমরা ক্রমে কমে সংক্ষেপে 
তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন কারিতোছ। 


৩৫৬৩ 
ম্াঘমোহন ২৩ 


কির উন্নাতি এবং ইয়োরোপীয় প্রণালীতে শিল্পশিক্ষা 


প্রথম ; রাজা কৃঁষর উন্নাত, এবং ইয়োরোপণয় প্রণালীতে শিজ্পাঁশক্ষার আবশ্যকতা 
প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। এ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট কত্তুক একাঁট স্বতন্ত্র বিভাগ (৫১৪1০100191 
19912810119110 হইয়াছে । কৃষির উন্নাতির অনেকগুলি কামশন নিয্স্ত হইয়াছিল। শজপ- 
শিক্ষার জন্য বোম্বাই নগরে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউট ড1০69119, 1175016069) প্রাতিষ্ঠত 
হইয়াছে । এ স্থলে শিবপুর ইঞ্জনীয়ারং কলেজ এবং রার্ক কলেজের নামও করা যাইতে 
পারে। যাহা হউক, কৃষি ও শিল্প বিষয়ে, বিশেষ উন্নীত লাঁক্ষত হইতেছে না। 

দ্বিতীয় ;২উৎকৃষ্টতর প্রণালনীতে, দেশজাত সামগ্রী প্রস্তুত করা; যেমন নীল, 
শর্করা ইত্যাঁদ। রাজা বাঁলয়াছেন যে, দেশের লোক এ বিষয়ে 'িয্যস্ত হইলে আঁধকতর 
উপকারের সম্ভাবনা । তবে ইয়োরোপীয়গণ এ কার্যয কাঁরলে শ্রমজীবীদগের উপকার হইতে 
পারে। এ বিষয়ে ইয়োরোপীয়েরা অনেক কাঁরয়াছেন। নশল, চা, পাট ও শণ, রেশম, 
কয়লা, 2০1010810, 7২158. 291০, কাগজ ইত্যাঁদ প্রস্তুত কারবার জন্য ইয়োরোপাীয়েরা 
অনেক কারখানা খুলিয়াছেন। আফিং এবং সনকোনা গবর্ণমেন্টের তত্তবাবধানে প্রস্তুত 
হইতেছে। 


জ্যেষ্ঠ পত্রের উত্তরাধকারিত্ব 


তৃতীয় ;_যে সকল জাঁমপাঁরর সম্বন্ধে চিরস্থায়শ বন্দোবস্ত হইয়াছে, রাজা তৎসম্বন্ধে 
কেবল জ্যেম্তপুব্রের উত্তরাধকারত্ব 00170 184 01 [0717709501011০) সমর্থন কাঁরয়া 
গয়াছেন। জাঁমদারর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ, মূলধন সপ্টয়ের ব্যাঘাত এবং বিস্তৃত 
আকারে কাৃষকার্ধ্য সম্পন্ন করার অসম্ভাবনা নিবারণের জন্য, [তান কেবলমান্র জ্যেন্ঠ- 
পুন্নের উত্তরাধকারত্ব সমর্থন কারিয়া িয়াছেন। রাজার এ পরামর্শ গৃহখত হয় নাই। 


প্রজার সাহত চিরস্থায়শ বন্দোবস্ত 


চতুর্থ ;--প্রজাঁদগের অবস্থোন্নাত এবং তাহাদের মূলধনের উপয্্ত ব্যবহার । 
রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, প্রজারা জাঁমদারকে যে খাজনা দবে, তাহা চিরাঁদনের 
জন্য স্থির করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে, তাহাদের ভামর উন্নাতসাধমে উৎসাহ 
হইবে। তাহারা কাষ সম্বন্ধে যাহা কিছু উল্লাত সাধন কাঁরবে, তাহা অনায়াসে ভোগ 
কাঁরতে পারবে। তাহারা যাঁদ জানে যে, ভাঁমর বা কাঁষর উন্নত সাধন কাঁরলেই 
জাঁমদার খাজনা বৃদ্ধি কাঁরবেন, তাহা হইলে উত্ত কার্যে তাহাদের উৎসাহ হইবার 
সম্ভাবনা থাঁকবে না। রাজা এ বিষয়ে যাহা বাঁলয়াছেন, তাহা আধাঁশকরূপে গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক প্রজাস্বত্ব আইনের 036291 1:679105 4১০0 দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। ভ্ামর 
উপর প্রজার স্বত্ব থাকা আবশ্যক। ভারতবধাঁয় প্রজাদের দীরদ্রতাজনিত র্লেশ এবং 
অনেক স্থলে অনাহার কম্টের জন্য রাজা আন্তাঁরক দুঃখ পাইতেন। 

রাজা এ বিষয়ে দুহাট প্রস্তাব কাঁরতেছেন। প্রথম, শ্রান্দ্রাজ, উত্তর-পাশ্চমাণ্চল, 
কিম্বা যে সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সব্ব্পিই ভূমির উপর প্রজার 
দখলাস্বত্ব স্বীকার করা উাঁচত। প্রজাকে দখলীস্বত্ব দেওয়া কর্তব্য! দ্বিতয়, প্রজারা 
রাজাকে অথবা জাঁমদারকে যে খাজনা দিয়া থাকে, তাহার পাঁরমাণ চিরাদনের জন্য স্থির 
করিয়া দেওয়া উচিত। অর্থাৎ জাঁমদারের সাঁহত গবর্ণমেস্টের যের্প 7চরস্থায়ণ 
বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেইরুপ খাসমহলে প্রজার সাঁহত গবর্ণমেস্টের এবং অন্যন্ন প্রজার 


৩৫৬৪ 


সাঁহত জাঁমদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। রাজার মতানসারে কার্য 
হইলে কৃষকেরা ভূমির স্বত্বাধকারী হয়। তাহারা বৃঁটপ গবর্ণমেন্টকে প্রাণের সাহত 
ধন্যবাদ করে, এবং তাহারা গবর্ণমেন্টের প্রীত সন্তুম্ট থাকলে, এদেশে বৃটিস গবর্ণমেন্টের 
স্থায়ত্বের সম্ভাবনা শত গুণ বাদ্ধ পায়। 


বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যান্য অংশে চিরস্থায়শ 
বন্দোবস্ত 


পণ্চম ;_ রাজার মতে, মান্দ্রাজ প্রোসডেনাঁস এবং উত্তর-পশ্চিমাণ্লের জমিদার 
সকলে, বাঙ্গালাদেশের ন্যায় চিরস্থায়শ বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তান 
বাঁলয়াছেন যে, এ সকল প্রদেশ গবর্ণমেন্ট ও জমিদারের মধ্যে যেরুপ িরস্থায়শ বন্দোবস্ত 
হইবে, সেইরূপ, জমিদার ও প্রজার মধ্যেও িরস্থায়শ বন্দোবস্ত হওয়া উঁচত। কিন্তু 
প্রজারা জাঁমদারকে যে খাজনা দিবে, তাহার উচ্চতম হার স্থায়শর্পে 'নাদ্দষ্ট থাকা 
আবশ্যক। রাজা বলেন যে, এইরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা রাজস্বাবষয়ে 
গবর্ণমেন্টের যে ক্ষাতি হইবে, বাঁপজ্যদ্রব্যের আমদান ও রপ্তানির শুজকদ্বারা তাহার 
পৃরণ হইয়া যাইবে। রাজা বাঁলয়াছেন যে, ভারতবর্ষে প্রচুর মূলধনের অভাব। এই 
প্রকার বন্দোবস্ত হইলে, উত্ত অভাব দূর হইবে। রাজার পরামর্শমতে, কার্য হইবার 
কোন সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেন্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভালবাসেন না। গবর্ণমেন্টের 


পক্ষে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বরোধন হইবার সম্ভাবনা, ইহা রাজা পূর্রেই বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। 


এ দেশে ইয়োরোপশয় বাঁণকগণের বাস 


রাজা বাঁলতেছেন যে, যাঁদ স্মীশাক্ষত ও জন্দ্রান্ত ইয়োরোপণয় বাঁণকগণ এবং 
তদ্রুপ অন্যান্য ধনশালশ ইয়োরোপশীয়গণ গবর্ণমেন্টের কোন কর্ম না কাঁরয়া এ দেশে 
কোন প্রকার শিল্পবাণিজ্যে নিষ্ুস্ত হন, এবং এ দেশেই বাস করেন, তাহা হইলে এ দেশের 
পক্ষে ভাল হয়। তাহা হইলে, ভারতবর্ষ হইতে ইংলন্ড যে অর্থ লইয়া যাইতেছেন, 
তাহার কতক অংশ এ দেশেই থাকে। প্রত বৎসর এ দেশ হইতে প্রচুর অর্থ ইংলণ্ডে 
চাঁলয়া যাওয়াতে দেশের যে ক্ষাতি হইতেছে, উন্তরূপ ইয়োরোপশয়গণ এ দেশে বাস করিলে 
তাহার কতক পূরণ হইতে পারে। কিন্তু রাজা বলেন যে, ইতর শ্রেণীর ইয়োরোপণয়গণ 
কম্বা ইয়োরোপীীয় শ্রমজবীবীরা, এ দেশে বাস কাঁরলে দেশের আনস্ট হইবে। রাজা 
বলিতেছেন যে, ইয়োরোপায় শ্রমজীবীরা এ দেশে বাস করিলে, এ দেশশয় শ্রমজীবী- 
দগের সাহত' তাহারা প্রাতিযোগতা কাঁরতে পারবে না। কেননা, ইয়োরোপনয় শ্রম- 
জীবাঁদগের আহার প্রভৃতির ব্যয়, দেশীয় শ্রমজশবীঁদগের অপেক্ষা অনেক আঁধক। 

এ দেশে এক্ষণে অনেক ইয়োরোপীয় আসিয়া বাঁণিজ্যাঁদ কারিতেছেন বটে, কিন্তু 
তাঁহারা এখানে স্থায়ীরূপে বাস করেন না। প্রচুর ধন আঁজ্জজত হইলে, বৃদ্ধ বয়সে দেশে 
গিয়া বাস করেন। ইতর শ্রেণীর ইয়োরোপীয়গণ এ দেশে আঁসয়া বাস করে নাই বটে, 
কিন্তু তৎপাঁরবর্তে ইতর শ্রেণীর 'ফাঁরাঙ্াগণ রাহয়াছে। 


লোকসংখ্যা ও শ্রমজশীবীদগের আয় 


শ্রমজশবীদগের আয়বাদ্ধর পক্ষে, লোকসংখ্যাব্ষ্ধি নিবারত হওয়া বাঞ্থনীয়। 
” তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলেই তাহাদের আয়ের হ্রাস হইয়া যাইবে। যাদ্ধ প্রভৃূতিদ্বারা 
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লোকসংখ্যার হাস হইয়া যায়। ওলাউঠা প্রভাত প্রবল হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু 
হওয়াতে, শ্রমজাীবশীদগের আয়ের হ্াস হইতেছে না। বাল্যাববাহের দ্বারা লোকসংখ্যা 
বৃক্ধ হইলে, আয়ের হাস হইয়া বায়। লোকসংখ্যার বাঁদ্ধ হইলে দেশান্তরে শিয়া উপ- 
নবেশ সংস্থাপন প্রার্থনীয়। 

শ্রমজীবী এক্ষণে অনেকে বিদেশে যাইতেছে । ১৮৭১ সালে, বাঙ্গালা দেশের 
ওলাউঠার মারীভয় মনে কাঁরয়াই রাজা ওলাউঠার কথা বাঁলয়াছেন। 


1ববাহাঁদতে অন্যায় ব্যয় 


এ দেশের সম্দ্রান্ত জাঁমদার ও অন্য অন্য ভদ্রলোকে শ্রাম্ধ ও 'বিবাহাঁদ উপলক্ষে যে 
আঁতারন্ত অর্থব্যয় কাঁরয়া থাকেন, রাজা তাহা অন্যায় বাঁলয়া প্রাতপন্ন কারতেছেন। কাঁষ- 
জীবীরা যে আঁতীরস্ত অন্যায় ব্যয় কাঁরয়া থাকে, রাজা এ কথা স্বীকার করেন না। রাজা 
বাঁলতেছেন যে, কৃষক তাহার সমস্ত ফসল বিক্রয় কারয়া জমিদারের খাজনা 'দিতে বাধ্য হয়। 
1কল্তু রাজা মহাজনাঁদগের 'বষয় কিছুই বলেন নাই। 


রাজশান্তর বিভাগ 


রাজতন্তপ্রণালী বা প্রজাতন্ত্প্রণালীর মধ্যে কোনটি শ্রেম্ঠ, তাঁদ্বষয়ে রাজা রামমোহন 
রায় আধক কথা বলেন নাই। এ বিষয় যে প্রয়োজনীয় নয়, তিনি এমন মনে কাঁরতেন না। 
তবে রাজশীন্তর বিভাগ, ইহা অপেক্ষা আধকতর প্রয়োজনীয় বিষয় বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। 


ব্যবস্থাপক ও রাজকায্যাঁনব্বাহকগণের স্বতন্ত্র বিভাগ 


রাজা বাঁলতেছেন যে, প্রধানতঃ রাজশান্ত দুই ভাগে বিভন্ত। প্রথম, রাজাবাঁধ 
প্রণয়ন ক্ষমতা । দ্বিতীয়, রাজাবাধ অনুসারে রাজকার্যধানব্বাহ কারবার ক্ষমতা । 
রাজার মতে, এই দুই প্রকার কার্য 'বাভল্ল লোকের হস্তে ন্যস্ত থাকা আবশ্যক । যাঁহারা 
রাজাবাধ প্রণয়ন কাঁরবেন, তাঁহাদের স্বাধীনতা বিশেষ আবশ্যক। ব্যবস্থাপকগণ যাঁদ 
রাজকার্যযনিব্বাহকগণের অধীন হন, তাহা হইলে ব্যবস্থাপ্রণয়ন কার্ধ্য সূচার্রূপে সম্পন্ন 
হইতে পারে না। ব্যবস্থাপকদিগের সম্বন্ধে রাজা আর একাট প্রয়োজনীয় কথা বাঁলয়াছেন। 
তাঁহার মতে ব্যবস্থাপকগণ সাধারণ প্রজাবর্গের প্রাতীনাধস্বরূপ হইবেন। 


শাসনকর্তা ও বিচারকদগের চ্বতল্া বিভাগ 


রাজকার্যানব্বাহকাঁদগের বিষয়ে রাজা বাঁলয়াছেন যে, তাঁহারাও দুইভাগে বিভক্ত 
হইবেন ;- শাসনকক্ত্গণ এবং িচারকগণ। ইহাদের কার্য্য পৃথক থাঁকবে। যেমন 
ব্যবস্থাপ্রণয়ন এবং রাজকা্যযনির্্বাহ, এই দুই বিভাগ স্বতল্লম থাকিবে, সেইর্‌প ব্যবস্থা- 
প্রণয়ন ও বিচারকার্ষ)ও স্বতন্্ থাঁকবে। ব্যবস্থাপকগণ ও বচারকগণ পরস্পর স্বাধীন 
থাকিবেন । 


ব্যবস্ধাপ্রশয়ন, রাজযশাসন, ও বিচার এই তিন 
বিভাগের জ্বতল্মতা 


রাজার মতানসার়ে ব্যবস্থাপ্রণয়ন, রাজ্যশাসন, এবং বিচার, মূল রাজশান্তর এই তিন 
ণবভাগ স্রতল্ল থাঁকবে। যে রাজশাসনপ্রণালীতে এই চ্তিন বিভাগ স্বতল্হ থাকে না, এক- 
ব্যান্ত বা ব্যান্তগণের হস্তে এ তিনপ্রকার শান্তর কার্ধ্য নাস্ত থাকে, তাহাই স্বেচ্ছাচারশ 
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রাজশাসন। উন্তর্‌প রাজশাসন একজন রাজার দ্বারা অথবা একাধক ব্যান্তম্বারাই সম্পনে 
হউক, যাহাই কেন হউক না, রামমোহন রায় উত্ত প্রকার রাজশাসনকে মন্দ বাঁলতেন। রাজা 
বিশেষ কাঁরয়া এই কথা বাঁলয়াছেন যে, কোন রাজ্য একজন রাজার অধীন হইলেও, আইন 
প্রস্তুত কারবার ক্ষমতা এমন কতকগ্যাল লোকের হন্ত থাকা উীঁচত, যাহারা সাধারণ 
প্রজাবগের প্রাতানাধ। এই প্রকার প্রাতানাধপ্রণালশর যতই উন্নাত হয়, ততই রাজ্যের 
কল্যাণ। রাজশাসনের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা যাঁদ সুসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে, শাসনপ্রণালশ 
করুপ হইল, তাহা দোখবার তত প্রয়োজন থাকে না। রাজ্যের শীর্ষস্থানে একজন ব্যস্ত 
অথবা একাধিক ব্যাস্ত রাঁহয়াছেন, তাহা দেখা তত প্রয়োজননয় নহে। যাঁদ ব্বস্থাপ্রণয়ন- 
[বভাগ, রাজ্যশাসনাবভাগ, এবং বিচারাবভাগ স্বতল্ত থাকে, এবং ব্যবস্থাপকগণ প্রজাদগের 
প্রাতানাধ হন, তাহা হইলেই র্লাজশাসনের যাহা উদ্দেশ্য তাহা সম্পন্ন হইল। 
উপার-উন্ত মত সকল অধুনাতন কালের উচ্চতম চিন্তাশীল পাঁণ্ডতগণের প্রগাঢ় 
চন্তার ফল। কি আশ্চ্য! রাজা রামমোহন রায় তাঁহাদের বহু পূর্বে এ সকল মত 
এটি লা নর পারা তি ািগা ইহাকেই বলে অসাধারণ 
। 


ব্রাঙ্গণ ও ক্ষান্রয়ের কার্যাবিভাগ 


প্রাচঈনকালে, প্রায় দুই সহম্্র বংসর পর্যন্ত ব্রাহ্মণেরা 'বাঁধপ্রণয়ন কাঁরতেন এবং 
ফ্লত্িয়েরা তদন.সারে কার্য্য কারতেন; অর্থাৎ এ সকল 'বাঁধদ্বারা প্রজাপালন ও রাজ্য- 
ণাসন কাঁরতেন। এই প্রণালনদ্বারা সুন্দররূপে কার্ধ্য চাঁলয়াঁছল। ব্যবস্থাপ্রণয়ন ও 
্াজকার্যযানব্্বাহ, এই উভয় আঁধকার একস্থানে বদ্ধ ছিল না। 


ব্রাহ্মণের স্বাধীনতা লোপ 


এরুপ ঘাঁটল যে, ব্রা্গণেরা ক্ষান্তুয় রাজাদিগের অধীনে কর্্মস্বীকার কাঁরলেন। 
ব্রাহ্মণের ক্ষান্রয়ের ভৃত্য হইলেন। যাহারা ব্যবস্থাপক ছিলেন, তাঁহারা কার্যযানর্্বাহক- 
দগের অধীনতা স্বীকার করলেন। ইহার এই ফল হইল যে, আর শান্তর 'বভাগ থাকিল 
না। একস্থানে সমস্ত শান্ত বদ্ধ হইল; রাজারাই সব্বেসর্বা হইলেন। ব্রাহ্দণেরা 
্যবস্থা দিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদগের স্বাধীনতা চলিয়া গিয়াছিল। মুসলমানেরা 
চারতবর্ষ জয় কারবার পূর্বে এ প্রকার ভাবে রাজপূতেরা প্রায় সহমত বংসর এ দেশে 
একাধপত্য কারয়াছিলেন। রাজার মতানুসারে এ বিষয়ে ইহাই প্রকৃত হীতহাস। 


অরাজকতা ও রাজাবছোহ 


কোনও রাজ্যে অরাজকতা বা রাজাবপ্লব উপাস্থত হইলে, ইহাই প্রকাশ পায় যে, 
[জ্যে মূর্খতা প্রবল এবং সভ্যতার যথেম্ট উন্লাত হয় নাই। কোন রাজ্যে সভ্যতা ও জ্ঞানের 
(ত উন্নাত হয়, সেই পারমাণে, রাজশাসনের স্থায়িত্ব সম্ভব হইয়া থাকে। রাজা বলেন 
ষ, প্রজাবর্গ যাঁদ সুসভ্য সুশিক্ষিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা গবর্ণমেশ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
টপাঁস্থত করিতে পারেন না। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় ইহাও বাঁলয়াছেন যে, সকল 
থলে এ কথা খাটে না। যাঁদ রাজা বা রাজপুরুষগণ তাঁহাদের রাজশান্তর অত্যন্ত 
মপবাবহার করেন, তাহা হইলে বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকে। 
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যন্তরাজ্যের কল্যাণ কিঙ্গে হয় 2 


যে স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য একত্র হইয়া একাঁট রাজ্যে পাঁরণত হয়, ও সেই' রাজ্য- 
গুলির উপর এক সাধারণ রাজশাসন বিস্তাঁরত থাকে, রাজার মতে সে স্থলে সেই য্স্ত- 
রাজ্যের একতার উপরেই রাজ্যের কল্যাণ নির্ভর করে। যেমন আমোরকার য্যস্তরাজ্য। 
উহার 'বাভন্ন প্রদেশ সকলের এঁক্য বা মিলনের উপরেই রাজ্যের মঙ্গল নির্ভর কাঁরতেছে। 
ইহার আর একাঁট দক্টান্ত বৃঁটসরাজ্য। ইংলশ্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারলম্ড, এই তন 
দেশ একন্র হইয়া এক বৃটিস্‌রাজ্য হইয়াছে। ইহাদের এঁক্যে মঙ্গল, অনৈক্যে অমঙ্গল । 


কয়েকাঁট রাজনোতিক সং্কার 


রাজা এ দেশ সম্বন্ধীয় কয়েকাট রাজনোৌতিক সংস্কারের বিষয় বাঁলয়াছেন। ১ম, 
মান্দ্রাজ ও উত্তরপাশ্চমাণ্টলে জাঁমদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচালত করা; হয়, 
সম্দ্রা্ত ও ধনশালী ইয়োরোপণয়গণকে ভাম ক্রয় কাঁরয়া এ দেশে বাস কারবার অনুমাঁত 
দান; ৩য়, প্রজাদিগের সাঁহত িরস্থায়শ বন্দোবস্ত কাঁরয়া এবং ভূমির উপরে তাহাদের 
স্বত্ব স্বীকার কাঁরয়া তাহাদের অবস্থোন্নাতি সংসাধন করা। এই সকল কার্য্ের জন্য রাজা 
রাজাবাঁধ প্রণয়ন কাঁরতে অনুরোধ কাঁরয়াছেন। .. 

ভাঁম ক্রয় কাঁরয়া ইয়োরোপীয়াদগকে এ দেশে বাস কারবার অনুমাঁত দেওয়া 
হইয়াছে। প্রজার অবস্থোন্নীতর জন্য রাজা যাহা বাঁলয়াছেন, তাহা গবর্ণমেন্ট আইন দ্বারা 
(0170 73017691 10121705 4৯০.) কতক- পাঁরমাণে সম্পন্ন কারয়াছেন। 


ভারতবধয় গবণমেণ্টের উপর পার্লেমেশ্টের 
শাসনের আবশ্যকতা 


রাজা আর কতকগুলি রাজনোতিক সংস্কারের বিষয় বাঁলয়াছেন। ১ম, ভারতবষাঁয় 
গবর্ণমেন্টের উপরে পালেমেন্ট মহাসভার শাসন থাকা আবশ্যক। ১৭৮৪ খ্যীষ্টাব্দে যে 
বোর্ড অব কন্ট্রোল সংস্থাঁপত হইয়াঁছল, রাজা তাহার কার্য্যের অনুমোদন কাঁরতেন। 
রাজা বাঁলয়াছেন যে, পালেমেন্ট মহাসভার নিকটে ভারতবষাঁয় গবর্ণমেন্টের তাহার কার্ষেযর 
জন্য দায়ী থাকা আবশ্যক। পালেমেন্ট মহাসভাদ্বারা ভারতবাসীগণকে ধম্মসম্বন্ধীয় ও 
অন্যান্য বিষয়ে যে সকল আঁধকার ও স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভারতবষাঁয় গবর্ণ- 
মেন্টের কোন আইনদ্বারা যাহাতে নম্ট হইতে না পারে, এরূপ বিধান থাকা আবশ্যক। 
এরূপ সকল বিষয় পালেমেন্টের বিশেষ আধকারে ও ক্ষমতায় থাকা আবশ্যক। যখন সময়ে 
সময়ে ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষ শাসনের জন্য নূতন সনন্দ গ্রহণ কাঁরবেন, তখনই 
কাঁমসন নিষ্যন্ত কাঁরয়া ভারতবধাঁয় প্রজাঁদগের অবস্থা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। রাজা 
পরামর্শ দিয়াছেন যে. মধ্যে মধ্যে কমিসন 'নষ্স্ত কাঁরয়া ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের অবস্থা 
অনুসন্ধান করা আবশ্যক। 

ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে এ দেশে মহারাণশর খাসে আসার পর. নামে মান্র 
ভারতবষাঁয় গবর্ণমেস্টের উপর পার্লেমেণ্টের শাসন রাঁহয়াছে। বাস্তাঁবক ভারতসাঁচব 
(960161217/ ০£ 91869) গবর্ণর জেনারেলের দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন কাঁরতেছেন। 
পা্লেমেন্টের নিকট বাস্তাঁবক দাঁয়ত্ব ছুই নাই।* 


১৬ শি চা পাল ক দা 


* এ বিষয়ে ইউল সাহেবের (৮7. 1) বন্তূতা দেখ। 


৩৫৮ 


ইন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানর নূতন সনন্দ গ্রহণের সময়ে কাঁমসন নিযুন্ত কারয়া ভারত- 
বর্ষের বিষয় যে অনুসন্ধান হইত, তাহা এখন আর হইতে পারে না। ইপ্ডিয়ান ন্যাসনাল 
কংগ্রেসের বৃঁটিস কামাট এবং পালেমেন্টকাঁমাট চেল্টা কাঁরতেছেন, যাহাতে পালেমেণ্টের 
নিকটে ভারতবষাঁয় গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব নামে মাত্র না থাঁকয়া কার্যযতঃ থাকে। 

রাজার সময়ে ইস্ট হাণ্ডয়া কোম্পানর ইংলন্ডস্থ ডাইরেক্টরগণ এবং ইচ্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পাঁনর ভারতবর্ধস্থ রাজকম্মচারীগণ, অর্থাৎ গবর্ণর জেনারল হইতে 'নম্নতম কর্মর্ম- 
চারী পর্য্যন্ত, এই সকলের দ্বারা ভারতবধাঁয় গবর্ণমেন্টের কাষ্যানব্বাহ হইত। রাজা 
বাঁলয়াছেন যে, ইংলণ্ডবাসী কর্তপক্ষগণের, অর্থাৎ ভাইরেক্রগণের কর্তব্য যে, ভারতবর্ষস্থ 
রাজকম্মচারশীদগের কাধ্যের বিশেষভাবে তওবাবধান করেন। 


ভারতগয় প্রজাদগের রাজনোতিক আধিকারের [ভাত্ত 


ভারতবষাঁয় প্রজাঁদগের রাজনোতিক আধকারের এই কয়েকাঁট 'ভাত্ত। ৫১) 
পালেমেন্টের যে সকল আইন ভারতবাঁয় প্রজাবর্গকে বিশেষ বিশেষ আঁধকার প্রদান 
কারয়াছে। €২) যে সকল আঁধকার ভারতবধাঁয় প্রজাগণ বহ্াদন হইতে ভোগ কারয়া 
আসতেছে ; যেমন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পাঁণ্ত সম্বন্ধে 1নাব্বঘ] অবস্থা, 
চান্ত সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা । (৫৩) কাঁলকাতা ও অন্য কোন কোন প্রধান নগরে সংপ্রীম 
কোর্ট সংস্থাপন অবাঁধ তন্লগরবাসখগগণ একাঁটি বিশেষ আধকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইংলন্ড- 
বাসী প্রত্যেক ইংরেজের আইনসম্বন্ধীয় যেরুপ আঁধকার, কাঁলকাতা প্রভূতি নগরবাসনগণ 
সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন অবাধ সেইরূপ আঁধকার লাভ কাঁরয়াছেন। আর একাঁট আইনদ্বারা 
দেশীয়গণের পক্ষে সুবিধা হইয়াছে । ১৮৩৩ সালের সনন্দ, ম্রহারাণীর ঘোষণাপত্র, ১৮৬১ 
সালের ভারতবষাঁয় ব্যবস্থাপক সভাসম্বম্ধীন আইন 0170 1170181) 000170115 /১০) 
লর্ড ক্লাসের আইন। রাজার পরবর্তর্ঁ সময়ে এই সকল দ্বারা আমাদের রাজনৈতিক 
আঁধকার বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজা বাঁলয়াছেন যে, যে সনন্দ বা আইনদ্বারা আমাদের 
স্বাধীনতা ও আঁধকার বাদ্ধি পাইয়াছে, ভারতবষাঁয় গবর্ণরজেনারল কর্তভক কোনও আইন 
প্রচারদ্বারা যেন তাহার খব্্বতা না হয়। এ িবষয়ে পালেমেন্টের দৃষ্টি ও শাসন থাকা 
আবশ্যক। 

এ সঝ্ল কথা রাজা ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর সময়ে লাখয়াছেন। এখন এ সকল 
কথা খাটে না। এখন ভারতবষাঁয় গবর্ণমেণ্ট কেবল নামে পালেনেশ্টের নিকট দাকসনি। 
বাস্তাবক এ দেশের রাজকার্য্য, ভারতসাঁচব (১৩০০1979 09£ 9186০) দ্বারা সম্পাঁদত 
হইয়া থাকো। 


ইংলপ্ডবাসশগণ ও ভারতবধশীন্ রাজনপাতি 


যাহাতে ইংলন্ডবাসীগণ ভারতবর্ষের রাজনোতিক বিষয়ে মনোযোগণ হন, ভারতবর্ষের 
রাজনোতিক কল্যাণের জন্য চেম্টা করেন, তাঁদ্নষয়ে রাজা বিশেষ যর করিয়াঁছিলেন। তিনি 
তজ্জন্য বিচারাঁবভাগ ও রাজস্বাঁবভাগ সম্বন্ধীয় তাঁহার মতামত ইংলন্ডে পুস্তকাকারে প্রচার 
কাঁরয়াছিলেন। ভারতবষাঁয় লোকের ক কি অভাব ও কষ্ট আছে, এবং তাহা নিবারণের 
উপায় কি, রাজা উত্ত পুস্তকে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ভারতববাঁর 
সাধারণ প্রজাপুঞ্জের দাংসাঁরক ও নৌতক অবস্থার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছলেন। 
এক্ষণে কংগ্রেসের ইংলশ্ডাঁয় কাঁমাট রাজার দষ্টান্তান্যায়শী কার্যাই কারতেছেন। 
ভারতবধী'র গবর্ণমেন্ট ও ইন্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানির সাঁহত, পালেমেন্ট ও ইংলণ্ডবাসণী- 


৩৫৬৯ 


দিগের কিরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা আমরা সংক্ষেপে বাললাম। এক্ষণে ভারতবধ্ঁয় গবর্ণমেণ্টের কার্ধ্য কেবল এ দেশ 
সম্বন্ধে করূপ হওয়া উচিত, তাঁদ্বষয়ে রাজার মত আমরা সংক্ষেপে ব্যন্ত কাঁরতোঁছ। 


আইন প্রচারের পূর্বে দেশীয় প্রাতানাধগণের 
পরামশশ গ্রহণ 


আইন প্রণয়ন ও প্রচার সম্বন্ধে রাজা বাঁলয়াছেন যে, কোন নূতন আইন 'বাঁধবদ্ধ 
কাঁরতে হইলে গবর্ণর জেনারল ও তাঁহার কৌনাসলের কর্তব্য যে, সাধারণের প্রাতাঁনাধ- 
স্বরূপ এ দেশের প্রধান প্রধান দেশীয় লোকের সাহত পরামর্শ করেন। লর্ড ক্রসের 
ভারতবধাঁয় সভাসম্বন্ধীয় আইনদ্বারা রাজার এই প্রস্তাব আধাশকরূপে কার্যে পাঁরণত 
হইয়াছে। 


বিচারাবভাগ সম্বন্ধে রাজার পরামর্শ 


িচারাঁবভাগ সম্বন্ধে রাজা এই কয়েকাট কথা বাঁলয়াছেন 7- প্রথম, যাঁহারা 
বিচারক, তাঁহাদের হস্তে আইন প্রণয়ন কারবার শান্ত থাকা উীচত নহে। দ্বিতীয়, যাঁহারা 
রাজ্যশাসন কাঁরবেন বা ফৌজদারণ কার্য্যে নিযুস্ত থাকবেন, তাঁহাদের হস্তে বিচারকাষ্য 
থাকা উচিত নহে । তৃতীয়, 'িাচারকের স্বাধশনতা সব্র্বথা প্রয়োজনীয়। চতুর্থ, ব্যবহার- 
শাস্তে বিশেষ পারদশর ব্যান্ত বিচারক হইতে পাঁরবেন। 'যাঁন দেশের লোকের ভাষা, 
আচার ব্যবহার ও চাঁরন্র ভালরূপ জানেন না, এমন ব্যান্ত বচারক হইবার অনুপধ্ন্ত। এ 
দেশের অবস্থার প্রাতি লক্ষ্য রাখিয়াই রাজা এই সকল কথা লাঁখয়াছেন। 


আইন সকল শৃ্খলাবম্ধ কাঁরয়া পজ্তকাকারে প্রকাশ 


রাজা বাঁলয়াছেন যে, ফৌজদারী আইন শৃঞঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পুক্তকাকারে প্রকাশিত 
হওয়া উঁচত। উহাতে অপরাধ সকলের পাঁরন্কার লক্ষণ থাকা কর্তব্য। দেওয়ানী আইন 
সম্বন্ধেও রাজা বাঁলয়াছেন যে, হিন্দুদগের দেওয়ানী আইন ও মুসলমানাঁদগের দেওয়ানী 
আইন এবং যে সকল দেওয়ানী আইন 'হন্দু-মসলমান উভয়ের পক্ষে সমভাবে খাঁটয়া থাকে, 
তাহা শৃঞঙ্খলাবম্ধ করিয়া একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উাঁচত। 


হিন্দ; ও মূসলমানজাতির দায়াঁধকার 


রাজা আশা কাঁরতেন যে, জ্ঞানোল্লাত সহকারে হিন্দ ও মুসলমান উভয় জাতির 
দায়াধকারের নিয়ম এক প্রকার হইতে পারে। ভারতবষাঁয় আইনে €00)6 1001817 
90006881018 4১০৫) এই প্রকার একাঁট আদর্শ দেখা যাইতেছে । কিন্তু উহা কখনও সর্্ব- 
সাধারণ লোকের গ্রাহ্য হইবে ক না, বলা যায় না; যাঁদ কখনও হয়, সে সময় বহুদূরে । 

আদালত সম্বন্ধে রাজার পরামশ 

রাজা বাঁলয়াছেন যে, সপ্রীম কোর্টের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হওয়া উাঁচিত। 
তাঁহার মতে, স্প্রধম কোর্টের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকাও উীঁচত নহে । রাজার মতে 
'বচারাঁবভাগ ও ফৌজদারী 'বভাগ স্বতন্ত্র থাকা কর্তব্য । মাঁজদ্ট্রেটেরা জজের কার্য 
কারিবেন না। জজের কার্য্য, মাঁজন্ট্রেটের কার্য, এবং কলেক্টরের কার্যয স্বতন্ত্র থাঁকবে। 
এক ব্যাক্তির হস্তে বিচার কার্য ও ফৌজদারী কার্যা থাঁকলে, অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। 


৩৬০ 


উচ্চতর আদালতের [িচারকাঁদগের, আইন বিষয়ে স্যাশাক্ষত হওয়া আবশ্যক। ইংলন্ডীয় 
আইন (181081151) 1:৪৬) এবং ব্যবহার শান্তর (3901157/0051)0০) বিশেষ জ্ঞানের 
সাটাফকেট থাকা আবশ্যক। 

রাজার মতে ইয়োরোপণয় বিচারকের সাঁহত দেশীয় বচারক একক্রে বাঁসয়া 'বিচারকার্যয 
সম্পন্ন কারবেন। তাহা হইলে [িচারকার্ধ্য সৃচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। ইয়োরোপনয় 
ধবচারকেরা দেশীয় ভাষা ও আচার ব্যবহার ভালর্প জানেন না বাঁলয়া স্াবচারের ব্যাঘাত 
হওয়া সম্ভব। সেইজন্য ইয়োরোপীয় ও! দেশীয় বিচারক একক্রে ?িচারকার্যা নির্বাহ 
কারলে সুবিচারের আধকতর সম্ভাবনা । উপযুন্ত ও সম্ভ্রান্ত দেশীয় বচারক আবশ্যক । 
দেশীয় বিচারকাঁদগকে উপযুস্ত বেতন দেওয়া আবশ্যক। 


জাযারর বিচার 


রাজা জুরির বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। [তান বাঁলয়াছেন যে, ভারতবর্ষের 
আদালত সকলে জুরির বিচার প্রবার্তত করা আবশ্যক। প্রাচীনকাল হইতে পণ্াায়তের 
দ্বারা যে িচারপ্রণালী চলিয়া আঁসয়াছে, তাহা রাহত না কারয়া, জুীরর আকারে তাহা 
প্রবার্তত করা আবশ্যক । রাজা পণ্সায়ত প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব কাঁরতেন। বিচার 
বিষয়ে দেশীয় লোকের কিরূপ ক্ষমতা, তাহা পণ্চায়ত প্রণালী দ্বারা বুঝা যায়। 

রাজার মতে উপয্যন্ত আকারে হোঁবয়াস্‌ কর্পাস্‌ আইন প্রবার্তত করা ডীঁচত। 

মোকদ্দমা কারতে লোকের আঁতশয় অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, বশেষতঃ সদর দেওয়ানী 
আদালতে মোকদ্দমা চালান বহন ব্যয়সাধ্য। যাহাতে মোকদ্দমা কারবার ব্যয়ের হাস হয়, 
এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। রাজা বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের এরুপ কোন আইন 
প্রণয়ন করা উচিত নহে, যদ্দবারা গবর্ণমেন্টের কার্য বা গবর্ণমেস্টের কোন কম্মচারর কার্য 
আদালতের বিচারাধীন না হইতে পারে। ইহার দণ্টাল্তস্বরূপ রাজা বলিমাছেন যে, 
গবর্ণমেপ্টের কম্মচারী কোন লাখেরাজ জাম বাজেয়াপ্ত কাঁরয়া লইলে, উত্ত বিষয়ে জজ 
আদালতে বিচার হইতে দেওয়া আবশ্যক। 


অত্যাচারশী বড়লোকের প্রাতি ন্যায্য বিচার 


অনেক উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন লোকে গুরুতর অপরাধ কাঁরয়া, লোকের প্রাত 
অত্যাচার, এমন 'কি নরহত্যা পর্যন্ত কাঁরয়া, শাস্তি হইতে অব্যাহাত পায়। এর্প 
ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক, যাহাতে এই সকল ধনী ও ক্ষমতাপন্ন লোকের উপয্স্ত' বিচার 


হইতে পারে। 
দেশশীয়াদগের উচ্চপদ লাভ 
যাহাতে দেশীয় লোকে গবর্ণমেন্টের অধননে উচ্চপদ সকল প্রাপ্ত হয়, বিচারাবভাগে 
ও রাজস্বাঁবভাগে যাহাতে উচ্চপদ লাভ কাঁরতে পারে, রাজা তদ্বিষয়ে অনেক কথা 
বাঁলয়াছেন। রাজার পরবত্তাঁ সময়ে এ বিষয়ে অনেক উন্লাতও হইয়াছে। এক্ষণে অনেক 
দেশীয় -উপয্যস্ত ব্যাস্ত গবণণমেণ্টের অনেক উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেছেন, তবে যের্প হওয়া 
উচিতু, তাহা এখনও হয় নাই। 


৩৬১ 


1সাঁবালয়ানাদগের ধণ গ্রহণ 


উৎকোচ গ্রহণ, তোষামোদকারাীদিগের প্রাতি অনুগ্রহ, অন্যায়পূর্বক অর্থ শোষণ ও 
করানদ্ধ্ণারণের সময়ে অত্যাচার ইত্যাঁদ যাহাতে নিবাঁরত হয়, তাঁদ্বষয়ে রাজা অনেক কথা 
বাঁলয়াছেন। রাজা তাঁহার সময়ের 'সাবাঁলয়ানীদগের সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা বাঁলয়ংছেন। 
1সাবালয়ানেরা জামদার ও অন্যান্য ধনশীলোকাঁদগের নিকট অনেক টাকা খণ গ্রহণ কারয়া 
খণজালে জাঁড়ত হইতেন। খণগ্রস্ত হওয়াতে তাহাদের কর্তব্যকর্্ম সম্পাদনের ব্যাঘাত 
হইত। যে সকল ধনীলোক খণ প্রদান কাঁরতেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ন্যায়াবচার করা 
'সাববালয়ানদের পক্ষে কাঠন হইত। 


1হল্দ;, মুসলমান, ও ইংরেজাদগের সময়ে ভাঁমর উপর 
স্বত্বাধিকার 


রাজস্বাঁবভাগ সম্বন্ধে রাজা বাঁলতেছেন ; প্রাচীন ভারতে যে সময়ে স্মীতসকল 
[লাখত হইয়াছিল, সে সময়ে ভূমি ব্যান্তগত সম্পান্ত ছিল; অর্থাৎ রাজা: ভাঁমর 
স্বত্থাঁধকারশী ছিলেন না। ভা্াম ব্যান্তগত, পাঁরবারগত, বা গ্রাম্য সম্পাত্ত ছিল। ভাম 
হইতে যাহা উৎপন্ন হইত, রাজা তজ্জন্য রাজস্ব পাইতেন। অর্থাৎ রাজা রক্ষণাবেক্ষণের 
নিমিত্ত চতুর্থাংশ কিম্বা ষন্ঠাংশ পাইতেন। শকন্তু রাজা সমস্ত ভূমির স্বত্বাধকারী 
ছিলেন না। যে ভূম পাঁতিত, কিম্বা জঙ্গলদ্বারা পূর্ণ, যাহার কোন 'নাদ্দস্ট স্বত্বাধকারী 
ছল না, তাহাতে রাজার স্বত্ব ছিল। (ইংলশ্ডে এক্ষণে ভাম ব্যান্তগত সম্পান্ত, রাজার 
সম্পাত্ত নহে')। 

মুসলমানাদগের সময়ে, তাঁহারা জয়ী বাঁলয়া ভামর উপরে স্বত্ব স্থাপন 
কাঁরয়াছলেন। ভূমির উপরে কৃষক এবং রাজা' উভয়েরই স্বত্ব ছিল। মোগলাদগের 
সময়ে, কৃষক, জাঁমিদার ও রাজা, ভূমির উপরে ?িতনেরই স্বত্ব ছিল। কৃষকাঁদগের নিকট 
হইতে কর আদায়ের জনা জাঁমদারেরা শতকরা দশ কিম্বা এগারো টাকা পাইতেন। 

ইংরেজাদগের আঁধকারকালে লর্ড কণণওয়ালসের সময় হইতে করানর্্ধারণ, 'বাঁভন্ন 
প্রকার ভূমির বিভাগ এবং অন্যান্য বিষয়ে যে সকল বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা মোগলাদগের 
রাজত্বকালেরই সদৃশ । এখন ভাঁমির উপরে রাজার স্বত্ব আধকতর স্পস্ট কাঁরয়া বলা 
হইয়াছে। মান্দ্রা এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, খাসমহল সফলে কৃবকেরা নিজেই 
গবর্ণমেন্টকে খাজনা দেয়। প্রজ।ঁদগের খাজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধ করা হইয়া থাকে। বাঙ্গালা, 
[বহার ও ডীঁড়ষ্যা প্রদেশে জাঁমদারাদগের সাঁহত গবর্ণমেন্টের চিরস্থায়ী বন্দোবদ্ত 
হইয়াছে। ভূমির উপরে জমিদারের স্বত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। জাঁমদার গবর্ণমেন্টকে 
যে রাজস্ব দিবেন, তাহা 'চিরাঁদনের জন্য স্থির কারয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রজাদগকে 
জাঁমদারের অনগ্রহের উপর নির্ভর কাঁরতে হয়; ভূমির উপরে তাহাদের স্বত্বাধকার 
নাই। খোদকাস্ত রায়তাঁদগেরও ভূমির উপর স্বত্ব নাই। রাজা' বলেন, ইহা অত্যন্ত 
অন্যায় হইয়াছে। 


ভাঁমির উপর রাজার দখলণক্বত্ব 


এ বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় কয়েকাঁট কথা বাঁলয়াছেন। প্রথম, রাজা বিজয় 
বলিয়া ভাঁমর উপর রাজার স্বত্বাধকার অবশ্য স্বীকার কাঁরতে হইবে। 'দ্বিতখয়, ভূমির 
উপরে প্রজাঁদগের স্বত্ব থাকা উাঁচত। [বিশেষতঃ খোদকাস্ত রায়তাদগের ভূমির উপরে 


৩৬২ 


স্বত্ব থাকা একাল্ত ন্যায়সঙ্গত। তাহাদগের স্বত্বাধকার স্বীকার করা উচিত। মুসলমান- 
দিগের সময়েও খোদকাস্ত রায়তাঁদগের ভামির উপরে স্বত্ব স্বীকার করা হইত। 


চিরস্থায়শী বন্দোবজ্তদ্বারা কি উপকার হইয়াছে 2 


রাজা সপ্রমাণ কাঁরয়াছেন যে, জাঁমদারাধগের সাঁহত গবর্ণমেন্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
হওয়াতে রাজ্যের বিশেষ উপকার হইয়াছে। প্রথম, পাঁতত, জঙ্গলপূর্ণ, অনাবাঁদ ভাঁম- 
সকলের কৃষিকার্ধ্য আরম্ভ হইয়াছে । ভূমির উন্নাতিসহকারে যে আয়বাদ্ধ হইবে, তাহার 
জনা রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে না বাঁলয়া এ সকল উন্নাতি সম্ভব হইতেছে। দ্বিতীয়, মাল্দ্রাজ 
প্রদেশের সাঁহত তুলনা কাঁরলে দেখা যায় যে, যে সকল প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, 
তথায় ভূমির আয় অনেকগৃণ বাঁদ্ধ পাইয়াছে। তৃতীয়, যে সকল স্থানে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত হইয়াছে, তথায় ধনবৃদ্ধির জন্য পণ্যদ্রব্যের উপরে আমদাঁন ও রস্তাঁন শুত্ক 
প্ব্্বাপেক্ষা অনেক বাঁদ্ধ পাইরাছে। ইহাতে গবর্ণমেন্টের আয়বাঁদ্ধ হইতেছে। 


চিরস্থায়শ বন্দোবস্তম্বারা গবণণমেণ্টের ক্ষাতি হয় কি না ? 


কেহ কেহ আপাঁন্ত কাঁরয়া থাকেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা গবণমেস্টের 
রাজস্ব সমভাবে থাকে, বাঁদ্ধ পায় না। সুতরাং রাজস্ব 1বষয়ে গবর্ণমেন্ট ক্ষাতগ্রস্ত 
হন। রাজা এ আপাত্তর উত্তরে বাঁলতেছেন, ভাঁমর রাজস্ব বিষয়ে যে ক্ষাতি হইয়া থাকে, 
আমদানি ও রস্তাঁন দ্রব্যের উপরে শুক বৃদ্ধ কাঁরয়া, এবং অন্যান্য প্রকার কর 'নর্্ধারণ- 
দ্বারা উত্ত ক্ষাঁতর পূরণ হইয়া থাকে । ইহাতে বরং পূর্ত্বাপেক্ষা আয়বাদ্ধি হইয়া থাকে। 
এ বিষয়ে ইংলশ্ডে কিরূপ কাধ্য হইতেছে, রাজা তাহা প্রদর্শন কারয়া আত্মপক্ষ সমর্থন 
কাঁরয়াছেন। 

রাজা দেখাইয়াছেন যে, িরস্থায়শ বন্দোবস্তদ্বারা জামদারেরা উপকৃত হইয়াছেন। 
যদ প্রজাদগের সাহতও চরস্থায়শ বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে সকল শ্রেণীর লোক 
উপকৃত হইতে পারেন। ইহাদ্বারা এ দেশে ধনবৃদ্ধ হইতে পারে। ইহাই এ দেশের 
প্রধান অভাব। 





অন্যান্য বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি 


অন্যান্য বিষয়ে যে গবর্ণমেন্টের আয়বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা রাজা প্রদর্শন কারয়াছেন। 
লবণ ও আঁফং ব্যবসায়দ্বারা গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বৃদ্ধি হইতেছে । রাজার পরবর্তর সময়ে 
এ সকলের আয় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


কেবল বিলাসসামগ্রশর উপর শল্কানিষ্ধারণ 


রাজা বাঁলতেছেন যে, বাণিজ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইতে হইলে, যে সকল সামগ্রশ 
জীবনরক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহার উপরে শুল্ক 'নম্ধারণ না কাঁরয়া, ধনশীদগের 
বিলাসসামগ্রণ ও ভোগের সামগ্রঈর উপরে শুল্ক নির্ধারণ করা আবশ্যক। 


ইয়োরোপশীয়ের পারবর্তে দেশশয়াদগকে রাজকাষে 
নিয়োগ 


গবর্ণমেন্টের ব্যয় এবং প্রজাঁদগের উপরে কর হাস কারবার জন্য রাজা বাঁলয়াছেন 
যে, ইয়োরোপাীয়ের পাঁরবর্তে অপেক্ষাকৃত অজ্প বেতনে গবণমেন্টের কর্মে দেশীয়াদগকে 


৩৬৩ 


নষ্ন্ত করা ভাল। তান বাঁলয়াছেন যে, চাঁরশত টাকা বেতনে উপয্যস্ত দেশশয় লোক 
কলেব্রের কার্য কাঁরতে পারে। রাজা প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, মোগল বাদসাহাঁদগের 
সময়ে দেশীয় লোকেই রাজস্বাঁবভাগ্ে কর্ম কাঁর্ত। 


সাধারণ লোকের অবস্থা বিষয়ে পুজ্থান,প,ঞ্খ জ্ঞান 


রাজা এ দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বাঁলয়াছেন। এ 
দেশের বাভল্ন স্থানের আধবাসীগণের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সম্বন্ধে অনেক 'বিষয় বর্ণনা 
কাঁরয়াছেন। 'বাঁভন্ন শ্রেণীর শ্রমজীবশীদগের দৌনক মঙ্ুরীর হার 'দয়াছেন। দেশের 
লোকের অবস্থা বিষয়ে তান গিশেষজ্ঞ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, রাজা রামমোহন 
রায়ের পরে, দাদাভাই নারোজ এবং দিন্শা ইদুলজনী ওয়াচা ভিন্ন, সর্বসাধারণের অবস্থা 
বিষয়ে তাহার ন্যায় বিশেষ ব্যক্তি জল্মগ্রহণ করেন নাই। 


প্রজার দ;ঃখ ও তাহা নিবারণের উপায় 


বাল্যাববাহ এবং জনসংখ্যা বাদ্ধ দ্বারা রূপে শ্রমজীবাঁদগের দৌনক মজুরী 
হাস হইয়া যায়, রাজা তাহা প্রদর্শন বাঁরয়াছেন। রাজার মতে, বাল্যাববাহ জনসংখ্যা 
বাম্ধর একটি কারণ। তান বাঁলয়াছেন যে, ইংরেজাদগের শাসনকালে কৃষিজীবী প্রজা- 
[দশের অবস্থার উন্নাতি হয় নাই। অনেকেই কেবল লবণ 'দিয়া ভাত খায়, তরকারণ খাইতে 
পায় না। রাজা বলেন যে, যাঁদ জামদারাদগের সাহত প্রজাদগের চরস্থায়শ বন্দোবস্ত 
হয়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থার উন্নাত হইবে ; তাহা হইলে তাহারা বৃটিস গবর্ণ- 
মেন্টের প্রাত বিশেষ অনুরন্ত. হইবে। গবণণমেপ্ট তাহা হইলে সৈন্যসংখ্যার অনেক হ্রাস 
কাঁরয়া দিতে পাঁরবেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে জাঁমদারাঁদগের অবস্থার অনেক 
উন্নাত হইয়াছে। কাৃষকাধ্যের উন্নাত এবং পাঁতিত ভূমিসকলের আবাদ হওয়াতে, ভামর 
মূল্যবাম্ধ হইয়াছে। ব্যবসায় পূর্র্বাপেক্ষা কিছ বাঁড়য়াছে। কিন্তু গড়ের উপরে শ্রম- 
জবা প্রজাবর্গের অবস্থা ভাল হয় নাই; বরং বৃটিস গবর্ণমেন্ট খোদকাস্ত প্রজাদের 
ভূমির উপর স্ধত্বলোপ কাঁরয়া;_ পৃব্র ভামর উপরে গ্রাম্য প্রজাদের যে আঁধকার "ছল, 
তাহা নষ্ট কাঁরয়া এবং পণ্ায়তদ্বারা বিচাব অগ্গাহা কাঁরয়া প্রজাদের আঁনষ্ট কারয়াছেন। 
তবে কয়েকাঁট বিষয়ে বৃটিস গবর্ণমেশ্টদ্বারা উপকার হইয়াছে। লোকে ধম্মনসম্বন্ধীয় 
স্বাধীনতা পূর্বাপেক্ষা আধক পাঁরমাণে ভোগ কাঁরতেছে ; জখবন এবং সম্পান্তি 
পূর্বাপেক্ষা নিরাপদ হইয়াছে। দেশের সব্বন্র শান্তি প্রাতষ্ঠিত হইয়াছে। 


বহুসংখ্যক চ্থাম়শ সৈন্য রাখিবার অনাবশ্যকতা 


সৈনিক বিভাগ সম্বন্ধে রাজা বাঁলতেছেন যে, বহ2সংখ্যক স্থায়ী সৈন্য বাখিবার কোন 
প্রয়োজন নাই। উহাদ্বারা অনর্থক ব্যয়ভার বহন' করা হয়। যাঁদ শ্রমজীবী প্রজাদগকে 
ভামর উপরে স্বত্ব দেওয়া হয়, এবং তাহাদের সাহত িরস্থায়শ বন্দোবস্ত করা হয়, একাঁট 
[বশেষ নার্্ট হারের উপরে খাজনা বাদ্ধ করা না হয়, তাহা হইলে, বহুসংখ্যক স্থায়ী 
সৈন্য রাখিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। বহ:সংখ্যক স্থারণ সৈন্য রাখিতে প্রজাদিগের 
অথ অনর্থক শোষণ করা হইতেছে, এবং উহাদ্বারা ভারতবর্ষের দাঁরদ্রুতা বৃদ্ধি পাইতেছে। 
অপেক্ষাকৃত অজ্পসংখ্যক সৈন্য রাখিলেই হয়। ভারতবধর্য় প্রজাদগের মধ্যে উত্তর- 


৩৬৪ 


পাশ্চমাণ্চল ও পাঞ্জাব প্রদেশে যে সকল বাীরজাতি রাহয়াছে, তাহাদগেরদ্বারাই বিপদের 
সময়ে কার্যয চলিতে পারে। 
মুসলমান ও বৃটিস্‌ গবণমেপ্টের তুলনা 

রাজা তৎপরে মুসলমান ও বৃটিস্‌ গবর্ণমেন্টের তুলনা কাঁরতেছেন। প্রথম, মোগল- 
দিগের সময়ে সৌনক বিভাগে 'কিম্বা দেওয়ানী বিভাগে, হন্দুদগের রাজনোৌতিক আঁধকার 
অক্ষ ছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী গবর্ণমেন্ট বাঁলয়া, ধন্মসম্বন্ধীয় আঁধকার এবং জশবন 
ও সম্পাত্ত সম্বন্ধীয় আধকারের অনেক সময়ে হানি হইত। জাবন এবং সম্পাস্ত, সকল 
সময়ে নিরাপদ থাকত না। সকল সময়ে বিচারকার্য্য সুচার্রূপে সম্পন্ন হইত না। 
ছ্বতীয়, বৃঁটিস্‌ রাজশাসনকালে জীবন এবং সম্পান্ত অনেক পাঁরমাণে 'নরাপদ হইয়াছে। 
পূর্্বাপেক্ষা 'বিচারালয় সকলে স্াবচার হইতেছে; উৎকোচগ্রাহতা এবং অন্যান্য 
অত্যাচার একেবারে নিবারত হয় নাই বটে, কিন্তু নিবারত হইবার আশা আছে । গড়ের 
উপরে আমরা পব্বাপেক্ষা ধর্্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা এবং জীবন ও সম্পা্ত সম্বন্ধীয় 
আঁধকার অপেক্ষাকৃত আঁধকতররূপে ভোগ কাঁরতোছ। বৃটিস্‌ গবর্ণমেন্টকে যথেচ্ছাচারণ 
গবর্ণমেণ্ট বলা যায় না। প্রজাঁদগের বিশেষ কোনও শান্ত না থাকলেও, গবর্ণমেন্ট বখন 
আইন অনুসারে সকল কার্য্য কাঁরয়া থাকেন, তখন ইহাকে যথেচছাচারী গবর্ণমেন্ট বলা 
যাইতে পারে না। 

রাজার মতে বৃটিষ্‌ গবর্ণমেণ্টের দুইটি বিশেষ দোষ আছে। প্রথম, রাজনোতক 
বিষয়ে, বৃটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতবষী় প্রজাদিগের ক্ষাতি হইয়াছে । মুসলমান- 
[দিগের সময় সৌনিক বিভাগে এবং দেওয়ানশীবিভাগে দেশীয় লোকে যেরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত 
হইতেন, এখন তাঁহারা সেরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হন না। এ বিষয়ে মুসলমান গবর্ণমেস্ট 
অপেক্ষা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে দেশীয়গণ ক্ষাতগ্রস্ত হইয়াছেন। এ বিষয়ে উন্নাত 
হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষের অনেক অর্থ ইংলশ্ডে ব্যয় হইয়া থাকে। এই অর্থ 
ভারতবর্ষ ইংলশ্ডকে করস্বরূপ দিয়া থাকেন। মুসলমানাঁদগের সময়ে দেশের অর্থ দেশেই 
থাঁকিত। এর্‌পে অর্থহাঁন হইত না। ভারতবর্ষের কত টাকা ইংলণ্ডে ব্যয় হইয়া থাকে, 
রাজা তাহার হিসাব 'দিয়াছেন। 


গাবণনমেন্টের ব্যয় ছান কারবার উপায় 


রাজা অর্থহানি হাস কারবার একাঁট উপায় বালয়াছেন ;_-আঁপস্‌ প্রভাতর ব্যয় 
কমাইয়া দেওয়া (1২০01807001 01 23121151100116 )। রাজা দেশখয়াঁদগকে উচ্চ- 
পদে নিষুন্ত কারতে বলেন। তান বিশেষ প্রমাণদ্বারা প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন যে, 
কর্ণওয়ালিসের সময়ে যে কর ধার্য হইয়াছিল, তাহা মোগল বাদসাহাদগের রাজত্বকালের 
নাঁদ্দন্ট কর অপেক্ষা অল্প নহে. বরং কোন কোন স্থলে আঁধক। 

রাজার মতে, বৃটিস্‌ গবর্ণমেন্টের আর একাটি দোষ এই যে, রাজস্বাঁবভাগে ভূমির 
উপরে গ্রাম্লোকদের আঁধকার স্বীকার করা হয় নাই৷ ইহা বড়ই ভূল হইয়াছে, এবং 
ইহাদ্বারা অনিষ্ট হইতেছে। 'বচারাঁবভাগে এবধ গ্রাম্যশাসন সম্বন্ধে পণ্চায়ত স্বীকার 
করা হয় নাই। ইহাও একটি বিশেষ দোষ হইয়াছে । এখনও পগ্ায়তকে জারর আকারে 
পাঁরণত করা যাইতে পারে। 

রাজা বলেন যে, মুসলমানাদগের সময়ে যুদ্ধ অধিক হইত, এবং জীবন নিরাপদ ছিল 
না বলিয়া, এখনকার ন্যায় জনসংখ্যার এত বৃদ্ধি হইত না। এখন সব্ব শান্তি 


৩৬৫ 


স.রাক্ষত হইতেছে বাঁলয়া, জনসংখ্যা ক্লমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইলে, শ্রমজীবীঁদগের মজুরী ক্রমশঃ কাঁময়া যাইবে। সুতরাং দারদ্রতাও ক্রমশঃ 
বাঁড়বে। 


ইংরেজরাজ্যে এদেশের কি উপকার হইম্মাছে ? 


এই সকল অকল্যাণ সত্তেও বাঁটস্‌ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত 
[হতকর। 

প্রথম, মোকদ্দমায় সাবচার, ধর্্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পাত্ত বষয়ে 
নরাপদ অবস্থা, সব্বন্ন শান্তি, বৃটিসশাসনে, ভারতে বশেষরূপে এই সকল লাক্ষত 
হইতেছে। আর একাঁট বিষয়ে 'বৃটিস্‌- গবর্ণমেন্ট্বারা ভারতের বিশেষ মঞ্গল হইয়াছে। 
তাহা এই যে, সমগ্র ভারত এক রাজশাসনের অধীনে আঁসয়াছে। ইহাদ্বারা ভারতবাসী- 
দগের মধ্যে এক্য ও জাতীয়তা বৃদ্ধি পাইবে। সমগ্র ভারত এক রাজশাসনের অধীনে 
পূর্বে প্রায় কখনই ছিল না। হিন্দুরাজত্বকালে অথবা মুসলমানদের রাজত্বকালে ইহা। 
প্রায়ই ছিল না। 

রাজা আরও বাঁলয়াছেন, ইয়োরোপের জ্ঞান ও সভ্যতা, বিজ্ঞান ও শিল্প, রাজনোৌতিক 
উন্নাত, সামাঁজক ও নৌতক জ্ঞান, বাঁণজ্য ও 'বাঁবধ কলকারখানা, ভারতবর্ষ ইয়োরোপের 
[নিকট হইতে 'শক্ষা কাঁরয়া ভারতে বহু শতাব্দীর পরে স্বদেশানুরাগ পুনর্বদ্দীপিত 
হইতেছে। বৃটিস্‌ গবর্ণমেন্ট ভারতবাঁয় প্রজাঁদগের জন্য ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান ও িল্পাঁশক্ষার ব্যবস্থা কাঁরয়া দলে এবং মুদ্রাষন্ত্ের স্বাধীনতা অক্ষুপ্ন রাখিলে, 
উন্নাতির পথ সুগম থাঁকবে। এতাঁন্ভন্ন রাজা বাঁলয়াছেন যে, ইংলগ্ডবাসী প্রত্যেক ব্যান্তুর 
যেরূপ রাজনৌতিক আধকার আছে, বৃঁটিস্‌ গবর্ণমেন্টের উাচত যে, ভারতবধাঁয় প্রজাগণকে 
সেইরূপ আঁধকার প্রদান করেন। 


রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক আশা 


ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রাজার এই মনের ভাব ও আশা ছল যে, এ দেশ সভ্যতা ও 
জ্ঞানে উন্নত হইয়া ইংলণ্ডের উপানবেশসকলের ন্যায় রাজনোতিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। 
অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংলণ্ডের উপাঁনবেশসকলের যেরূপ রাজনোৌতক আঁধকার,_তাঁহাদের 
সহিত ইংলন্ড ও ইংলণ্ডীঁয় গবর্ণমেশ্টের যেরূপ সম্বন্ধ, রাজা আশা করিতেন, যে ভারতবষ' 
জ্ঞান ও সভাতায় উন্নত হইয়া সেইরূপ রাজনোতিক আঁধকার লাভ কাঁরবে, এবং ইংলশ্ডের 
সাঁহত উহার সেইরূপ রাজনোতক সম্বন্ধ প্রাতষ্ঠিত হইবে। ইহা রাজার একান্ত বাসনা 
ও আশা ছিল। তান কেনেডা দেশের দ্টান্ত দয়া বাঁলয়াছেন যে, কেনেডার সাঁহত 
ইংলণ্ডের যেরূপ রাজনৌতক সম্বন্ধ, ভারতবর্ষের সাহত ইংলগ্ডের সেইরূপ সম্বন্ধ সময়ে 
নিবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। যাঁদ কোন কালে, বর্তমান সময়ের চিন্তা বা অনুমানের 
অতাঁত, কোন ঘটনাদ্বারা ইংলন্ড হইতে ভারতবর্ষ 'বাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও এই 
ভারতরাজ্য সমগ্র আসিয়াখণ্ডে জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তারের উপায়স্বরূপ হইবে। প্রাচীনকালে 
রোমানেরা তাঁহাদের 'বাঁজত দেশ সকলে রোমদেশীয় সভ্যতা ও জ্ঞান বিস্তার কাঁরয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, ইংরেজদের তদপেক্ষা আঁধক করা উাঁচত। সব্বসাধারণ লোকের বিদ্যা" 
ক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। 


৩৬৬ 


পরিশিষ্ট 
রাজ রামমোহন রায়ের বংশাবলী ও পুব্বপুরষ 


শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানীধ মহাশয় ১৩০৩ সালের আশ্বিন মাসের 'নবাভারত' 
পান্রকায় রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে যাহা 'লাখয়াছেন, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে কাঁরয়া 
আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত কাঁরলাম /-- 

রাজা, রাঢ়ীর শ্রেণীর ব্রাজ্মণ। ইহার পর কথা._তাঁন কাহার সন্তান? এতদুত্তরে 
এই মান্র নিদ্দেশ করাই পর্যাপ্ত যে, তান নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সল্তান। তান 
সুরাইমেলের কুলীন। এ বিষয়ে তাঁহার নামে যে, এক গান প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার 
একাংশ এই 


“সুরাইমেলের কুল, 


বাড়ী খানাকুল, 
ওঁ তৎসং বলে এক 


বানিয়েছে স্কুল। 
ও সে জেতের দফা 


“রামমোহন রায়, শাণ্ডল্য-গোত্রীয় এবং ভটটনারায়ণের অন্বয়ে সঙ্জাত। এই বংশীয়েরা 
কতবার বাসস্থান পাঁরবর্তন কাঁরযাছিলেন, তাহা যাঁহাদের অনুসন্ধানের লক্ষ্য নয়, 
তাঁহারাই ভ্রমে নিপাঁতিত হইয়াছেন, বাসস্থান পাঁরবর্তনের তালিকা দেখুন। 

(ক) ১ম, ভ্রনারায়ণ-_কনোজ হইতে পূ্্ববাঙ্গালায় সমাগত। ১২ পুরুষ 
একাদক্লমে এখানে তদ্বংশীয়দের বসাঁত ছিল। 

(খ) ১৩শ, সঙ্কেত--পর্ববাঞ্গালার অন্তর্গত বৃহৎ বাঙ্গালপাস-বাসী। এখানে 
৫ পাঁচ পুরুষের বাস। 

(গ) ১৮শ, গোবিন্দ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বেণঈপুর-নিবাসী। 

(ঘ) ২৪শ, কৃষচন্দ্র-খানাকুল-কৃফনগর মধ্যবত্তঁ রাধানগর-নিবাসগ। 

প্রত্যেক নামের প্‌ব্বে যে যে অঙ্ক দেওয়া গেল, তাহাতে উহাদের পরস্পর কত 
পুরুষের ব্যবধান, তাহারই সূচনা কারয়া দিতেছি। ৪ চারজন, ৪ বার বাস-ডাম 
পাঁরবর্তন কারয়াছলেন, জানা গেল। 

“পাঠকগণ, এখন সম্পূর্ণ বংশতালিকা সন্দর্শন কাঁরয়া মনঃপ্রাণ পরিতৃপ্ত কায়া 
লউন। আময়া বহাাদিনের শ্রমে ও যয়ে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, পাঠকগণ তাহাতে নিমেষমারর 
দৃষ্টসণ্টারণ কাঁরলেই, আত সৃগম উপায়ে আত দুর্গম বিষয় তাঁহাদের আয়ত্তীকৃত 
হইবে ।» 

অনেকের এই মত, যে রামমোহন রায়ের প্রাপতামহ কৃষ্ণচন্দ্র 'রায়' উপাঁধ প্রাপ্ত হন ; 
কিন্তু উহা ঠিক্‌ নহে। রামমোহন রায়ের আঁত বাঁদ্ধি প্রাপতামহ (উদ্ধ্ততন পণ্তম- 
পুরুষ ) পরশুরাম প্রথমে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। কান্যকৃত্জ হইতে আগত ভট্টনারায়ণ 
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হইতে অধস্তন অম্টাদশ পুরুষ গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎপূত্র কমলামশ্র, তৎপূত্র রামনাথ 
তৎপনত্র সূন্দরাচার্ধ্য, তৎপূত্র পরশুরাম, হীন রামমোহন রায় হইতে উধর্ৃতন পণ্চম প্রুষ, 
ইনি প্রথম 'রায়' উপাঁধ প্রাপ্ত হন। পরশুরামের পন্ত্ শ্রীবজ্লভ, শ্রীবলভের পন কৃষ- 
চন্দ্র, তৎপাত্র ব্রজাবনোদ, ব্রজাীবনোদের দুই পত্র; রামাকশোর ও রামকান্ত, রামকান্তের 
পুত্র রামমোহন, রামমোহনের পত্র রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ। 

রামমোহন রায়ের পৃব্বপদরুষাঁদগের মধ্যে যিনি প্রথম যজন যাজন, সংস্কৃত অধ্যাপনা 
ত্যাগ করিয়া নবাব সরকারে কম্মগ্রহণ করেন, তাঁনই প্রথমে রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা 
রামমোহন রায় তাঁহার স্বরাচিত সংক্ষিপ্ত জীবনচাঁরতে বাঁলয়াছেন যে, তাঁহার পণ্চমপুরুষ 
প্রথম নবাব সরকারে কম্মপ্রহণ করেন। পরশরামই পণ্চম পুরুষ । 

ব্রজীবলোদের সাত পু, তল্মধ্যে রামাকশোর 'দ্বতীয়, এবং রমাকান্ত পণ্চমপূত্র। 

ডান্তার ল্যাণ্ট কাপেস্টার সাহেব বলেন যে, রামমোহন রায়ের পিতামহ মুরাঁশদাবাদে 
নবাব সরকারে কার্যয করিতেন। তাঁহার পুত্র রামকান্ত রায় মোগলাদগের দ্বারা উৎপশীড়ত 
হওয়াতে তথা হইতে চলিয়া আসিয়া বর্ধমান জিলায় গিয়া বাস করেন। তথায় তাঁহার 
ভূসম্পাত্ত ছিল। 

কাপেস্টার সাহেব রামমোহন রায়ের 'পিতামহের নাম উল্লেখ কাঁরতেছেন না। বোধ 
হয়, জানতেন না। তাঁহার নাম ব্রজাবনোদ রায়। সে সময়ে জিলা বাঁলয়া কোন প্রদেশের 
নামকরণ হয় নাই। তখন বর্ধমান চাক্লা বা চাকৃলে ছিল। রামমোহন রায়ের পিতামহ 
ব্রজাবনোদ রায়, মোগলাঁদগের অধীনে কোন কম্মই কারতেন না। 'তাঁন ১১৪৮ সাল 
হইতে ১১৯৩ সালের ২২শে মাঘ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৭৫১ খ্2ীষ্টান্দ হইতে ১৭৬৮ 
খীষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। 

কৃষ্ণচন্দ্র রায় বর্ধমান চাকৃলের অন্তর্গত রাধানগরে প্রথম বাস করেন। তৎপ্যত্র ব্রজ- 
1বনোদ রাধানগরেই থাঁকতেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মূরাশদাবাদের নবাব সূলদ্বান 
আজিম্‌ওয়াসান কর্তৃক প্রোরত হইয়া বর্ধমানরাজ জগৎ রায়ের এক প্রধান কম্মচার 
নিযযক্ত হইয়াছিলেন ; সেই পদের নাম শিকদার । এখন যাহাকে সূপারন্টেন্ডেন্টপদ 
বলে, তখন তাহাকে শিকদারী বাঁলত। 

বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র রায়, মুরাশিদাবাদের নবাব সুলতান আজমৃওযাসানের 
অধানে বদ্ধমানের জামদারী ইজারা লন। সুতরাং তাঁহাকে কর আদায় দিবার জন্য তান 
দায়ী ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে খানাকুল কৃষ্ণনগরের অনন্তরাম চৌধূরী আবার ইজারা 
লইয়াঁছলেন। . এই চৌধুরণ তেজস্বণ ও প্রতাপশালী লোক ছিলেন। বদ্ধমান রাজ- 
সংসারে তিনি নিয়মতরূপে খাজনা দিতেন না। কখন কখন আনিয়মে দিতেন। বধ্ধমান- 
রাজ সেইজন্য নবাবের নিকটে একজন উপযূত্ত কম্মণচারণ প্রার্থনা কারলেন। নবাব স্বণয় 
অমাত্য ভবানন্দ রায়কে একজন উপয্য্ত ব্যাস্ত অনুসন্ধান কাঁরতে অনমাত করেন। রায় 
ভবানন্দ তদন.সারে জ্ঞাতিসম্পকণ'় ভ্রাতা কৃষচন্্র রায়ের কথা এইরূপ বাঁললেন ;- -“আমার 
জাতৃসম্পকাঁয় কৃ পারসী ও উদ্দ্; উত্তমর্প জানেন। তানি ধ্মভশর্‌, অথচ কার্যাদক্ষ 
লোক ।” ভবানন্দের প্রস্তাবে কৃষচল্দ্ই খানাকুল কৃষ্ণনগর অঞ্চলে প্রোরত হইলেন। কাঁথত 
আছে যে, পু এপ নিউ পসরা 
সেই জন্য বহঠদবস পর্যান্ত, রায়বংশনয়েরা, ণশক্দার' নামে পারাচিত [ছিলেন। অদ্যাপ 
গশকদোর' নামক একটি পচ্কারণণ রাহয়াছে। কাহারও কাহারও মতে কৃফচন্দ্র ষের্প 
কার্ধ্য কাঁরতে আঁসয়াছিলেন, সেইরূপ কার্ধাকারককে শিকদার বাঁলত। 

কৃষচন্দ্র জাহানাবাদের উপকণ্ঠে গোঘাট নামক স্থানে ছাউনি ফেলেন। (জাহানা- 
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বাদ তখন বর্ধমান চাকৃলের, পরে বর্ধমান 'ীজলার অন্তর্গত, তৎপরে হাল জিলার 
অন্তর্গত হইয়াছে। ) 

«. এই সময়ে তাঁহার পিতৃপিতামহের বা পিতামহশর বা মাতার সাম্বররক শ্রাদ্ধ 
উপাস্থত হয়। তজ্জন্য তান অনল্তরাম চৌধুরীকে লোকদ্বারা কৃষ্ণনগর হইতে এক 
অশূদ্ুপ্রীতগ্রাহী অশদ্রযাজী ব্রাহ্গণ পাঠাইবার নামত্ত পন্র শিয়া পাঠাইলেন। উক্ত 
চৌধনরী হাঁরচরণ তর্কপণ্টানন চন্রবস্তাঁ মহাশয়কে প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র রায় 
তাঁহার সাহত আলাপ কারয়া সংস্কৃত জ্ঞানের পাঁরচয় পাইয়া আঁতমান্র হৃস্ট হইলেন । 
.কল্তু তান চৌধুরীর গুরুদেব ইহা অবগত হইয়া তাঁহ্নকে উপযুক্ত বিদায় ও পাথেয় 
দিয়া স্বস্থানে পাঠাইয়া দিলেন; এরুপ অমত কারবার তাৎপর্যা এই যে, চৌধুরণ 
কায়স্থ। তিনি কায়স্থের গুরু, শূদ্রযাজশ। অতএব, সের্প ব্রাহ্মণে, তাঁহার ইন্টাসদ্ধির 
সম্ভাবনা ছিল না। পুনরায় চৌধ্রীকে অশদদ্রযাজী 'বপ্র প্রেরণার্থে দ্বিতীয় প্র লাখলেন। 
এইবার নারায়ণ বন্দেমপাধ্যায় প্রোরত হইলৈন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, প্রগাঢ় নিষ্চায়, 
কৃষচন্দ্র মোহিত হইলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্নগরে আনিলেন। তথায় 
আভরাম গোস্বামীর প্রাতঙ্ঠিত গোপীনাথ মূর্ত দেখিয়া তান পরম পূলাকিত হইলেন 
এবং কৃফনগরের পরপারে দারকেশ্বর নদের বামকূল রাধানগর গ্রামে বসাঁত গ্রহণ কারিলেন। 
ই*হারই পত্র ব্রজাবনোদ। তৎপুন্ন রামকাল্ত, তৎপূঘ্ন রামমোহন। এখন বৃঝা গেল, 
তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি রাধানগরে কিছ ছিল কিনা, আর কেনই বা রাধানগরে প্রথম বাস 
হইল। রামমোহন রায়ের '্পিতা বা পিতামহ, তথায় প্রথম বাস করেন নাই। তাঁহার 
প্রাপতামহই রাধানগরের আদ [নিবাস ।” 


ন্াজা রামমোহন রায়ের জল্মাহ্দ 


রামমোহন রায়ের জল্মাব্দ' বিষয়ে তিন প্রকার মত প্রচালত আছে। ১৭৭২ 
খ:শন্টাব্দ, ১৭৭৪ খম্টাব্দ,। ১৭৮০ খনম্টাব্দ। 

আমেরিকা নিবাস ইউীনটোরয়ান পাঁদ্র ডাল সাহেব, ১৯৮৮০ খ্ীম্টাব্দে ১৮ই 
জানয়ারর “ইন্ডিয়ান 'মিরার' সংবাদপন্ধে এক প্রোরত পনে বলেন যে, ১৮৫৮ সালে, 
ত্র এবং ড্যাল সাহেব উপাস্থত ছলেন। রমাপ্রসাদবাব্কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, 
তাঁহার পিতা কোন্‌ সালে ও মাসে জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন? রমাপ্রসাদবাব্‌ বাঁললেন,_ 
“আমার পিতা কৃফনগরের নিকট রাধানগর গ্রামে ইংরেজী ১৭৭২ সালে, মে মাসে, বাঙ্গালা 
১১৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে জল্গ্রহণ করেন।” ড্যাল সাহেব জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, জন্ম 
তারিখ কি? রমাপ্রসাদবাব্‌ উত্তর করলেন, “কুম্ঠি না দোখয়া বাঁলতে পার না। অনেক 
[দিন হইল, এখন কুষ্ঠি খুশঁজয়া পাওয়া কাঠন।” 

এনসাইক্লোপ্পাডয়া 'ব্রিটানকাতে কুমার কলেট রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে যাহা 
1লাখয়াছেন, তাহাতে বলেন যে ১৭৭২ খখন্টাব্দের ২২ মে তাঁরখে রামমোহন রাক্কর 
জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীষ্নন্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানাধ কুমারী কলেট্কে এক পত্র 'লাঁখয়া 
(জিজ্ঞাসা করেন যে, ২২শে মে যে রামমোহন রায়ের জন্মাঁদন, ইহা তিনি কেমন কাঁরয়া 
জানিলেন? কুমারী কলেট- তদুত্তরে বলেন যে, তান, রাজসাহশী কলেজের বাবু পি. বি. 
মৃখোপাধ্যায়ের নিক হইতে জানিয়াছেন। পি. বি. মুখোপাধ্যায় উহা বাঝু রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের নিকট জানয়াছেন। বাব রবান্দ্রনাথ ঠাকুর উহা বাবু লালতমোহন চটোপাধ্যায়ের 
নিকট জানয়াছেন। বাবু লালতমোহন চট্টোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়ের প্রদোঁহনন । 


৩৬৯ 
রামমোহন--২৪ 


বাবু মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানীধ লাঁলতবাবুূর নিকউ এ 'িবষয়ে অনুসন্ধান করাতে লাঁলতবাবু 
তাঁহাকে 'লাখয়াছলেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেন্ঠ পুন্র আমার মাতামহ বাবদ 
রাধাপ্রসাদ রায়ের নিকট শুনিয়াছ যে, তাঁহার পতা ৬২ বৎসর বয়সে (5185 96০010) 
পরলোক গমন করেন। 

১৮৩৩ খ্যীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন ; সুতরাং 
গহসাব কাঁরয়া ১৭৭২ সাল জল্মাব্দ বাঁলয়া পাওয়া যাইতেছে । ইহার সাঁহত ড্যাল্‌ 
সাহেবের কথা বা রমাপ্রসাদবাবূর কথার মিল হইতেছে। ১৮৩৩ সাল হইতে ৬২ বৎসর 
অন্তর কাঁরলে, ১৭৭১ হয়, সত্য ; কিন্তু, ২৭শে সেপ্টেম্বর মৃত্যাদন ধারয়া ?হসাব কাঁরলে 
১৭৭২ খশন্টাব্দ হয়। ১৭৭২ খঈন্টাব্দের মে মাস, বাঙ্গালা ১১৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ 
মাসে রামমোহন রায়ের জল্ম, ইহা নীশ্চতরূ্পে পাওয়া গেল, কিন্তু জল্মতারখ পাওয়া 
গেল না। আমরা শৃিয়াছি রমাপ্রসাদবাবুর বাটীতে রাজা রামমোহন রায়ের যে কুচ্ঠ 
ছিল, ৭।৮ বংসর হইল উহা জলে ফোঁলিয়া দেওয়া হইয়াছে। 


ডফ্‌ সাহেবকে সাহাষ্য 


ডফ সাহেবকে রামমোহন রায় কিরূপ সাহায্য কারয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থের 
২১২ পৃজ্ঠায় বিশেষ কারয়া 'লাখত হইয়াছে । ডফ্‌ সাহেবের স্কুল, রামমোহন রায়ের 
সাহায্যে প্রথম প্রাতিষ্ঠিত হইলে, তান এক মাসকাল প্রাতাদন পূব্বশহ দশ ঘাঁটকার সময় 
তথায় উপাঁস্থত হইয়া উহার তত্তবাবধান কাঁরতেন, ইত্যাঁদ কথা বলা হইয়াছে। এ স্থলে 
আর একটি কথা বাঁলব। রামমোহন রায়ের দ্টান্তে, কালকাতা হইতে' বংশাঁত করোশ 
দৃরবর্তর্শ টাকী গ্রামের জামদার, রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য, কালীনাথ রায়চৌধরখ, 
তথায় স্কুল সংস্থাপনে ডফ্‌ সাহেবকে বিশেষ সাহায্য করেন। তান টাকা গ্রামে, স্কুলের 
বাড়ী ও স্কুলের পক্ষে প্রয়োজন)য় দ্রব্যাদ প্রদান করেন। এ স্কুলের শক্ষকাঁদগের বেতন 
এঁ চৌধুরী-পারবার হইতেই দেওয়া হইত। এ স্কুলে বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা শিক্ষা 
দেওয়া হইত। এইরুপে টাকীতে একাঁট উন্নাতশীল খশম্টীয় 'মিসন স্কুল প্রথম আবম্ড 
হয়। ডান্তার চামার্সের নকট পাঁরাঁচিত কাঁরয়া 1দবার জন্য ভফ্‌ সাহেব, রাজা রামমোহন 
রায়কে যে পনর দিয়াছিলেন, তাহাতে 'লাখয়াছিলেন ;--4776 1785 161700100 10 (19 
[01090 ৬৪102016100 001010106 23915621700 11) [0105000111)6 50106 ০0 (00০ 
9019005 ০0 0361861581 4৯556178015 1৬11531011.”৮ “ইনি রোমমোহন ) 
আসেমৃব্রির প্রচারকার্যযসম্ব্ধীয় কোন কোন বিষয় নিব্বাহ কাঁরতে সর্বাপেক্ষা 
ও ফলপ্রদ সাহায্য প্রদান কারয়াছেন।” 


প্নামমোহন রায় ও মহম্মদ 


১৮২৬ সালে উইিয়ম আড্যাম সাহেব 'লীখয়াাছলেন যে, রঃমমোহন রায় 
মহম্মদের একটি জীবনবৃত্তান্ত 'লাখতে আরম্ভ করিয়াছিলেন! কিন্তু উহা শেষ কাঁরতে 
পারেন নাই। রামমোহন রার মনে কারতেন যে, শন্ু মিত্র উভয়দ্বারাই মহম্মদ সম্বন্ধে 
অনেক অমূলক কথা রটনা করা হইয়াছে। ব্রাহ্গসমাজের প্রাতষ্ঠাতা, যাঁদ মহম্মদের এক- 
খাঁন জবনচারত রচনা কারয়া প্রকাশ কাঁরতে পারতেন, তাহা হইলে, উহা যে একখান 
অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ হইত, তীদ্বষয়ে লেশমান্র সংশয় নাই। একেশ্বরবাদ, মৃগলমান 
ধম্মের প্রধান মত বাঁলয়া উত্ত ধর্মের প্রাতি রামমোহন রায়ের 1বশেষ শ্রদ্ধা গছল। উত্ত 
ধর্মের একেশ্বরবাদের দ্বারা 'হন্দ, পৌন্তুলিকতা বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে, এ দেশে যে উপকার 


৩৭০ 


হইয়াছে, তানি তাহা বিশেষরূপ অনুভব কাঁরতেন। উইলিয়ম আড্যাম সাহেব আরও 
যে, কোন প্রকার সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, রামমোহন রায় আহনাদের সাহত 
মহম্মদের চরিত্র ও উপদেশের পক্ষ সমর্থন কাঁরতেন। 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে কয়েকাট 
ক্ষার ক্ষুদ্র গল্প 


“তাঁহার (রাজা রামমোহন রায়ের ) স্বজনমধ্যে সব্ত্বপ্রথম তদীয় ভাঁগনেয় গ্‌র্দাস 
মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্গধম্রে দীক্ষিত হন। রামমোহন রায় তাঁহাকে প্রগাঢ় স্নেহ কারতেন। 
গদ্রুদাস মুখোপাধ্যায় কতকটা উদ্ধত প্রকৃতির লোক 'ছিলেন। কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার, 
তানি সহ্য কারতে পারিতেন না। রামমোহনের প্রাত তান আতশয় অনুরঞ্ড ছিলেন। 
একদা কোন লোক রামমোহনের নামে একটা অশ্রাব্য গত রচনা করে। নিম্নে তাহার 
অস্থায়ীটী দেওয়া গেল; অবাঁশিম্টাংশ ;,অতাঁব অশ্লীল ও শ্রুতিকটু-“জেতের নিকেস 
রামমোহন রায়, বিদ্যের নিকেস করেছে,_হদ্দ এক িকেসের ফদ্দদ উঠেছে” ইঃ-গ্‌রূদাস 
তাহা জানিতে পারিয়া এ ব্যন্তকে বিশেষর্পে শিক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। রামমোহন 
কোন সুযোগে তাহা শুনিতে পারিয়া গুরুদাসকে আপন সান্নধানে ডাকাইয়া পাঠান। 
গুর্দাস তখন ক্রোধে কম্পিতকলেবর। রামমোহন তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ "দয়া 
বাঁললেন, “দেখ ইংরেজেরা কত শত ভয়ানক বিপদ হইতে উত্তধর্ণ হহয়া তবে ভারত 
আঁধকারে কৃতকাধ্য হন। আর বিশেষ জানবে যে, বিপদ সম্পদের মূল, যন্তণা সুখের 
পথপ্রদর্শক, আলোকময় পথে সহজেই যাওয়া যায়, কিন্তু অন্ধকার উত্তীর্ণ হইয়া 'যাঁন 
যাইতে পারেন, তিনিই মহৎ নামের উপযুস্ত। যে যাহা বল্‌ক না কেন, তাহা শুনবার 
প্রয়োজন কিঃ আপন অভীম্ট পথ হইতে বিচ্যুত না হইলেই হইল।” গুরুদাস এই 
সকল কথা শুনিয়া ওরুপ কার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত হন।» 


মহাতমা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প । 
শ্রীনন্দমোহন চট্োপাধ্যায় প্রণীত। 


“একদা এক ব্রা্গণ কোন বিষম রোগাক্রান্ত হইয়া কোন এক দেবীর নিকট ধরনা 
দেন। তাঁহাকে স্বপ্নে এই আদেশ হয় যে. যদ সে তাহার স্বগ্রামানবাস জনৈক 'নাদ্দর্টি 
বৃদ্ধতেলীর উচ্ছিন্ট অন্ন ভক্ষণ কাঁরতে পারে, তবে এ বিষম রোগের হাত হইতে রক্ষা 
পাইবে। ব্রা্ষণ মহা বিপদে পাঁড়লেন। 'িরুপে যজ্ঞোপবীতধারী হইয়া নশচজাতির 
অন্ন ভক্ষণ করেন, আর হিন্দুসমাজেই বা তাঁহার কি দশা করেঃ র্রা্গণ ইতস্ততঃ কাঁরয়া 
কিছুই স্থির কাঁরতে পারলেন না। 'অনেক বড় বড় মহানগরের অধ্যাপকের বাবস্থা 
চাঁহলেন, কেহই তাঁহার অভনন্ট .সাঁদ্ধর কোন উপায় নির্দেশ কাঁরতে পারিলেন না। 
ব্রাহ্ষণ ইাতকর্তব্যধিমূঢ় হইয়া রামমোহনের নিকট গমন করেন ও আপন ব্ভ্তান্ত সাবশেষ 
বিবৃত করেন। রামমোহন সমস্ত অবগত হইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন যে, এ বদ্ধ 
তেল ফি আপনার বিশেষ অনুগত ?” ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলেন যে, সে পুরষানূক্রমে 
তাঁহাদের প্রজা ও অতীব অনুগত। রামমোহন পুনরায় প্রন করেন যে, ব্রাহ্্ণ সঙ্গাতিপন্ন 
লোক কি না? ব্রাহ্মণ তাহাও স্বীকার করেন। তখন রামমোহন বাঁললেন, “বৃদ্ধ তেলীর 
|৯উাচ্ছিষ্ট ভক্ষণের উপায় এখানে নাই। আবিলদ্বে জগন্নাথক্ষেত্রে যাইয়া তিনি আপন 


৩০৭১ 


আঁভলাষ পূর্ণ কাঁরতে পারেন।” রামমোহন এরুপ ভাবুক ও প্রত্যুৎপন্নমাতত্কে পূর্ণ 
1ছলেন যে, সকল কার্যাই তিন আপন নখাগ্রে দেখিতেন। 

“টাকীর প্রাসদ্ধ কালীনাথ মুন্সী রামমোহনকে অত্যন্ত ভীন্ত কাঁরতেন ও তাঁহাকে 
অনেক বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কারতেন। একদা কোন ব্যান্ত কালীনাথবাবূর নিকট 
একটি শঙ্খ বিব্ুয়ার্থ আসে । এই শঙ্খের ভয়ানক গুণ। উহা যাহার নিকট থাকে, তাহার 
আর কিছুরই অভাব থাকে না, কমলা অচলা হইয়া সেই গৃহে অবস্থান করেন। শঞ্খের 
এবাম্বধ আশ্চর্য্য গুণ শুনয়া মুন্সী মহাশয় উহা গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন। এ শঙ্খের 
পাঁচশত টাকা মূল্যও ধার্য হইল। কালনাথ, শঙ্খাবক্রেতাকে রামমোহনের নিকট লইয়া 
গেলেন এবং পরম আহ্যাদসহকারে শঙ্খের অদ্ভ্তগুণ ও মূল্যের বিষয় সকল কথা 
শুনাইলেন এবং এ িবষয়ে তাঁহার মতামত 'জজ্ঞাসা কারলেন। রামমোহন আনুপূর্ত্বিক 
সমস্ত অবগত, হইয়া উত্তর কাঁরলেন যে “সমস্ত জগৎ যাহার জন্য হাহাকার কাঁরতেছে, 
যান আবালবৃদ্ধবনিতার অভশম্ট দেবী, সেই কমলাকে যাঁদ পাঁচশত টাকার বিনিময়ে দ্‌ট- 
বন্ধনে গৃহে রাখা যায়, তবে ইহা অপেক্ষা আর কি আছে? কিন্তু জিজ্ঞাসা কার, কেবল- 
মান পাঁচশত টাকা পাইয়াই কেন শঙ্খাবক্রেতা আপন চিরলক্ষী দিতেছে? তবে ক পাঁচ- 
শত টাকাই অচলা কমলা অপেক্ষা শ্রেন্ঠ হইল? তখন স্বয়ং মুন্সী ও তাঁহার পাঁরষদ- ' 
বগের নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং আর বাক্যব্যয় না কারয়া, তৎক্ষণাৎ অচলা কমলাবক্লেতাকো 
বদায় দিলেন ।” 

“বারকানাথ ঠাকুরের পাঁরাঁচত জনৈক পৌঁত্তীলক ব্রাহ্মণ তাঁহার পূজার ফুলের 
অভাব হওয়ায় তাঁহাকে জানান। দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁহাকে রামমোহন রায়ের 
পৃষ্পোদ্যানে যাইতে বলেন। ব্রাহ্মণ তখন কুঁপত হইয়া বাঁলিলেন যে, “সে মহাপাতকণ, 
তাহার নামে পাতক--এমন চণ্ডালের উদ্যানে আমাকে যাইতে বলেন ?” পরে দ্বারকানাথ 
তাহাকে বিশেষ বুঝাইয়া রামমোহনের কাঁথত উদ্যানে পাঠাইয়া দেন। এই স্থানে অনেকেই 
আসিয়া ফুল লইয়া যাইত, কেবল 'নার্দন্ট এক স্থানের ফুল তুঁলবার নিষেধ ছিল ; 
ব্রাহ্মণ সেই স্থানেরই পুজ্পচয়নে প্রবৃত্ত হন। সেখানে রক্ষকগণ তাঁহাকে [নিবারণ কাঁরলে পর, 
তান ক্লোধান্ধ হইয়া বলেন ষে, “আমার ন্যায় লোক যে, এই পাতকণটার উদ্যানে পদার্পণ 
কাঁরয়াছে, ইহাই ধন্য বাঁলয়া না মানিয়া আবার বারণ কাঁরতেছিস'?” অদরে থাকিয়া 
রামমোহন সকল শ্বীনতোছলেন। তিনি তওক্ষণাৎ রাক্গণের নিকট গিয়া বাললেন “কেন 
ঠাকুর এত উঞ্ণ হইয়াছেনঃ আর বলহন দোখ, আমি কিসে ধর্মদ্রম্ট হইলাম?” ব্রা্মণ 
সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ, ও অপর পক্ষে রামমোহন ; উভয়ের মধ্যে তখন ঘোর তর্ক*আরম্ভ 
হইল-উভয়েই অনাহারণ থাঁকয়া বিষম তর্কে সমস্ত দিবস কাটাইলেন। পাঁরশেষে, 
ব্রাহ্মণ ফুলের সাজ দূরে নিক্ষেপ করিয়া গুরু সম্বোধনে রামমোহনের পদে লুণ্ঠিত হইয়া 
পাঁড়লেন। তখন 'তাঁন সশাঙ্কত হইয়া মহাসমাদরে ব্রাহ্মণের হস্তধারণপূর্বক একত্রে 
ভোজন কাঁরতে গেলেন। অনেকে বলেন, ইনিই প্রসিদ্ধ ব্রক্মানন্দ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ । 
ইনিই মৃত্যুকালে ব্রাঙ্গদমাজে পাঁচশত টাকা দান কাঁরয়া যান।” 


_মহাতম়া রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প। 
"রামমোহনের 'আর একটি অসাধারণ গুণ 'ছিল। তিনি বিশেষ সং্গাঁওপন্ম লোক 
ছিলেন বটে, ঈ*বরকৃপায় তাঁহার কোন বিশ্বয়ে কিছুমাত্র অভাব ছিল না। [কিন্তু ভ্রমেও 


কখন তান আপন সম্পান্তর গৌরবে মৃণ্ধ হীতেন না। রাজপ্রাসাদ, পর্ণকুটধর তিনি 
সমজ্ঞান কাঁরতেন। তাঁহার নিকট দরিদ্র বা ধনশর বিভিন্নতা ছিল না। একদা বর্ধমানের * 
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রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর তাঁহার সাঁহত সাক্ষাং কারর্তে আসেন ; সেই সময়ে তাঁহার আর 
একাঁটি বন্ধুও উপাঁস্থত হন। বলা বাহুল্য যে, রামমোহন উভয়কেই সমান আদরে গ্রহণ 
কাঁরয়াছলেন। তাঁহার এই সকল 'বিনয়শ অমাঁয়ক স্বভাবেই তাঁহাকে সেই ভয়ানক 
সময়েও সকলের নিকট যশস্বী কাঁরয়া তুিয়াছিল। রাসমোহন বিশেষ জানতেন যে, ধন- 
গৌরবে মোহত হওয়া নচমনার কাজ, ও ধর্মসংস্ক।রকগণের পক্ষে উহা সব্্বনাশের 
মূল। সুতরাং এই সকল নশচ প্রব্ত্ত হইতে উচ্চমনা রামমোহন বহুদূরে অবাস্থাত 
কারিতেন।” 
--মহাতমা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষ,দ্র গজ্প। 


গৃহদেবতার একত্ব 


“বহুদেবত্ববাদ হইতে রুপে একে*বরবাদে তাঁহার মাঁতর গাঁত ধাঁবত হইয়াছিল, 
আঁধকাংশ লোকেই তাহা জ্ঞাত নয়। আ'রস্টটলের আরবা ভাষায় অনুবাদ পাঁড়তে পাঁড়তে 
তাঁহার মন পাঁরবার্তত হয় বলিয়া, তাঁহার সকল চাঁরতাখ্যায়ক িখিয়াছেন। কিকল্তু 
উহাতে তাঁহার সাকার উপাসনা ও নিরাকার উপাসনার িলক্ষণ বৈলক্ষণ্য বোধগম্য 
হইয়াঁছল। একেশ্বরবাদের তত যে প্রকৃত, তাহাও উহাতে দূরীভূত না হইয়াছিল, এমন 
নয়। তৎপূব্বেও যে ঘটনায় একেশবরবাদ তাঁহার হূদয়ে আঁবর্ভত হইয়াছিল, তাহা 
এই ৮ তাঁহার পূর্্বপুরূষগণের প্রাতাক্তত এক শালগ্রাম শিলা, রায়গোষ্ঠীর কুলদেবতা। 
শিলার নাম “রাজরাজে*বর” বা “রাজাধরাজ”। এই গোষ্ঠীতে উন্ত দেবতা ব্যাতিরেকে 
অন্য কোন দেবতার সমাদর ছল না, এখনও নাই। দুর্গাপূজা, শ্যামাঁদ কোনও পূজার 
ব্যবস্থা নাই। মাকাল, মনসা, চন্ডী বিগ্রহ ইত্যাঁদ পুরাণ্োন্ত তৌর্রশ কোটি দেবদেবীর 
মধ্যে, এক এ শালগ্রাম বীতীত (আব কোন দেবতার এ বংশে আধিকার নাই। ১লা মাঘে 
লক্ষমপূজা ব্যাতারান্ত পৌষাঁদ 'নাদ্দরম্ট মাসে লক্ষমীপৃজাও নাষদ্ধ। অরন্ধনাঁদ 
কৌলিক এমন কোন কম্্মই নাই, যাহা এখানে অনুষ্ঠিত হয়। কেহ ভাববেন না, দারদ্য- 
বশতঃ এই গোত্ঠীতে এই নিয়ম প্রবার্তত হইয়াঁছল। অনেকবার অনেকে লক্ষ সরস্বতণ 
পূজা কাঁরতে মতামত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রবীণ কর্তৃপক্ষের নিষেধে তাহাদিগকে 
নিরস্ত হইতে হইয়াছল। একমান্ন দেবতার অচ্চনা যে পাঁরবারে সম্পাদিত, সেই 
পাঁরবারভুন্ত রামমোহন িশোরেই বুঝিয়াছিলেন_ঈশ্বর এক, বহ্‌ নহেন। তান 
বয়োবৃদ্ধি সহকারে বাঁলতেন, আমাদের গোষ্ঠীর দেবতা একমাত্র হইয়াতে. আমরা বাল্য 
হইতে বুঝিয়া লইতে পাঁর-ঈ*বর একমান্র। যাঁদ কেহ এ কথায় স্বীকৃত হইতে অসম্মত 
হন, তাঁহাকে একমান্র ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেছেযে বালক, ন্যনাধিক ষোড়শ বর্ষে 
ছকে*বরবাদতা প্রবন্ধ রচনা কাঁরতে পারেন, যাঁহার এঁ বয়সে ভোট অর্থাৎ তিব্বত দেশে 
দ্রমণ্যসান্ত বলবতাঁ হইয়াছিল, তাদ্‌শ কিশোর বা বাল্যাবস্থার পক্ষে উহা কেন অসম্ভব 
হইবেঃ আনমাণিক এই য্ান্তও আমাদের ত্যাজ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনার 
অপলাপ কারবার কান কারণ না পাইলে, উহা কি কারণে অগ্রাহ্য হইবঃ গোম্ঠশর 
মধ্যে যাহারা পাঁরিবারক সমাচার বিশেষভাবে রাখতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে এই সংবাদ 
প্রাপ্ত হইয়াছি। এই প্রবন্ধলেখক ও রাজা রামমোহন রায় এক পাঁরবারভ্যন্ত, পাঠকগণের 
গোচরার্থ ইহা জানাইতে বাধ্য হইলাম। অদ্য যে ঘটনাগ্ঁল বার্ণত হইল, তৎসমস্ত লেখক 
রিপার রগাজ রাজ নাসার বলায় রিতার 

হইল।” 
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“যে প্রসন্নকুমার সব্বাধিকারী মহাশয় রামমোহন রায়ের জীবনচারত 'লাখবার 
আয়োজন কারয়াছলেন, তাঁহাকেও উহা স্বীকার কারতে শুনিয়াছলাম।” 


_শ্রীযুত্ত মহেন্দ্রনাথ বদ্যানিধি ঠলীখত ।. 


রাজা রামমোহন রায় ও হারিহরানন্দ তশথস্বামশ 


রাজা যখন বিষয়কম্ম উপলক্ষে রঙ্গপুরে ছিলেন, তখন হাঁরহরানন্দ তাথ্বামণী 
কুলাবধৃত সেখানে আসিয়া তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরয়াছলেন। রাজা তাহার সাঁহত 
আলাপ কারয়া আঁতশয় সুখন হইয়াছিলেন। হারহরানন্দ ও রাজার মধ্যে বিশেষ বন্ধুতা 
হইয়াছিল। হরিহরানন্দ তৎপরে বারাণসীধামে গমন কাঁরয়া তথায় বাস করেন। রাজা 
বিষয়কর্্ম পাঁরত্যাগপূর্্বক কাঁলকাতায় আ'সয়া ব্রন্মজ্ঞান চচ্চা ও ব্রহ্ষজ্ৰানপ্রচার কাঁরতে 
লাঁগলেন। রাজার মনে প্রবল ইচ্ছা জল্মিল যে হাঁরহরানন্দ কাঁলকাতায় আসিয়া তাঁহার 
সঙ্গে একত্রে ধম্মচিচ্চা করেন। সেই জন্য তান কাশীতে হারহরানন্দকে পূনঃপুনঃ পত্র 
লাখলেন। 'কন্তু তান তাঁহার অনুরোধানুসারে কার্যা কারতে সম্মত হইলেন না। 
রাজা তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত 'ছিলেন। 

তান এক! দিবস হারহরানন্দের ভ্রাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য্য শ্রীষ্ন্ত রামচন্দ্র 
বদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট শুনলেন যে, তাঁহাদের বিষয়ঘাঁটত কিছু গোলমাল আছে। 
রাজা বাঁললেন যে, আদালতে মোকদ্দমা উপাঁস্থত কাঁরয়া তাহা পাঁর্কার কাঁরয়া লন না 
কেন? বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বাঁললেন যে, তাঁহার জ্যেম্ঠ ভ্রাতা হাঁরহরানন্দের সাক্ষ্য বাতগত 
হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হাঁরহরানন্দ সন্ন্যাসী, কাশবাস কাঁরতেছেন : দেশে আসতে 
আঁনচছদক। রাজা বাললেন, আদালতে মোকদ্দমা উপ্পাস্থত করা হউক। আদালতের 
আদেশ অনুসারে হরিহরানন্দ আসিতে বাধ্য হইবেন। 

তাহাই করা হইল। আদালতের আজ্ঞান্সারে হারিহরানন্দ আসতে বাধ্য হইলেন। 
[তান বাঁঝতে পারলেন যে, রামমোহন দ্বায়ের কৌশলেই এরুপ হইয়াছে। কাঁলকাতায় 
আসবার জন্য রামমোহন রায় তাঁহাকে পুনঃপ্‌নঃ পত্র াখয়াছিলেন। তান তাহা 
শুনেন নাই বাঁলয়া, এই প্রকার কৌশল কারয়া তাঁহাকে কাঁলকাতায় আনলেন। 

বাধ্য হইয়া কাঁলকাতায় আসাতে হরিহরানন্দ আঁতশয় কম্টান্ভব কাঁরলেন। 
তজ্জন্য রাজার উপরে বড়ই বিরন্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তান এই প্রকার মনের অবস্থায 
রাজ্ঞার মাণিকতলার ভবনে গমন কাঁরলেন। অত্যন্ত ক্রোধের সাহত চধৎকার কারয়া 
রাজাকে ডাকতে লাগিলেন. এবং প্রকান্ড একখণ্ড ইন্টক হস্তে লইয়া বলিতে লাগলেন, 
“তুই আমাকে এত কষ্ট দাল, আমি তোর মাথা ভাঙ্গয়া দিব” রাজা তখন আত 
বিনীতভাবে গললগনকৃতবাস আসিয়া হাঁরহরানন্দের পদতলে পাঁতিত হইলেন। বাঁললেন, 
“গদরুদেব, আপাঁন তো বুঝিতে পারিতেছেন যে, এ কার্ষধো আমার কোন মন্দ আভপ্রায় 
নাই। আপনাকে পুনঃপুনঃ পল্প লিখিলাম, আপাঁন আসলেন না। সূতরাং আম 
বাধ্য হইয়া এই প্রকার কৌশল কাঁরয়া আপনাকে আনাইয়াছ। ইহাতে আমার কোন 
দুরভিসান্ধ নাই, আপনার নিকট জ্ঞানশিক্ষা কারব বাঁলয়াই আপনাকে কষ্ট 'দিতে বাধ্য 
হইয়াছি।” রাজার অনুরোধে হাঁরহরানন্দ রাজার মাঁণকতলার ভবনেই রাজার সাঁহত 
একরে বাস করতে লাগিলেন। পাঠকবর্গ পূর্বে অবগত হইয়াছেন যে. হারিহরানন্দ 
বামাচারী সন্ব্যাসী ছিলেন। তান রাজার বাটগতে থাঁকিয়াই তন্মমতে সাধনাঁদ এবং 
রাজার সাঁহত শাস্ত্চচ্চ্ণ কাঁরতেন। হরিহরানন্দ সম্বষ্ধীয় এই ঘটনাটি আমরা ভান্ত- 
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ভাজন শ্রীযুন্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট শ্রবণ কাঁরয়াছি। রাজনারায়ণবাবু 
বলেন যে, তান উহ। মহার্ব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট শৃনয়াছেন। 


আন্দোলন ও অত্যাচার 


বাহ্গধম্্ম প্রচার, সতশদাহানবারণ প্রভাত কার্ধের জন্য, রামমোহন রায়ের প্রাত 
গোঁড়া হিন্দুদগের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের সীমা থাকল না। তাঁহার প্রাণের প্রতি 
আঘাত কাঁরধার জন্য গুস্ত পরামশ হইতে লাঁগল। তাঁহার জীবন নম্ট কারবার জন্য 
সঙ্কল্প হইল। | 

রামমোহন রায় 'দাঁল্লর বাদসার দূত হইয়া ইংলণ্ডে যাইবার জন্য "রাজা' উপাধ 
প্রাপ্ত হইলে, তাঁন মাটন সাহেবকে আপনার সহকারীরুপে নযুন্ড কাঁরলেন। এই 
মাটন সাহেবের 1বষয় আমনা পাঠকবর্গকে পৃব্বেই অবগত কারয়াছি। রামমোহন রায় 
তাঁহাকে জানাইলেন যে, কতক্গুঁল লোক গুপ্তভাবে তাঁহাকে হত্যা কারবার জনা ঢেষ্টা 
করিতেছে। মার্টন সাহেব এই কথা শ্বানয়া রামমোহন রায়ের বাটীতে বাস কাঁদিতে 
আরম্ভ কাঁরলেন। রামমোহন রায়ের জীবনরক্ষা জন্য বাটীর সকলকে সন্বদা সমস্ত 
অবস্থায় রাঁখলেন। বারুদ, পন্দূক ও ছোরা সকল আানাইয়া রাখলেন। বাসী রক্ষার 
জন্য বরকন্দাজ সকল 'নধন্ত কাঁরিলেন। রামমোহন রায় যখন নাহিরে গমন কাঁরভেন, 
[তাঁন গ.গ্তভাবে আপনার বক্ষের মধ্যে একাট ছোনা লইতেন। থে প্রকার যাঁন্টর মধ্য 
তরবাল থাকে. সেই প্রকার একাট যাঁন্ট হস্তে লইতেন। ইহা ভিন্ন, মাটন সাহেন তাঁহার 
সঙ্গে থাঁকতেন। ভাঁহারও সঙ্গে একাঁট পিস্তল ও একটি ভলবারাবাঁশন্ট যাঁন্ট থাকিত। 
অস্তুধারী ভৃত্যগণও সনভিব্যবহারে থাঁকিত। শুনা গিয়াছে, তাহার জীবননাশের জনা, 
দুইবার তাহাকে আকুমণ করা হইয়াছিল। কল্তু তান কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছিলেন। 
স্াবধা পাইলেই রামমোহন রায়ের প্রাণবধ কারবার জনা, শত্রুপক্ষের গোয়েন্দারা সর্বদা 
গুগ্তভানে আঁহার পশ্চাং পশ্চাৎ ফারতেন। এ সকল লোক তাঁহার গহপ্রাচীরে স্থানে 
স্থাদে বাহর হইতে গর্ভ কাঁরয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, উহা দ্বারা তাহারা রাম- 
মোহন রায়কে, প্রচলিত 'হন্দুধম্সাবরূদ্ধ কোন প্রকার কার্ধা করিতে দৌখলে, তাঁহান্‌ 
বিরুদ্ধে আন্দোলন উপাস্থত কারয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জাতিষ্্যুত করিলে । 

ব্রাঙ্মসভা মান্দৰ প্রাতম্ঠার ছয় দিবস প্রকে ধন্মসভা সংস্থাঁপিত হইয়াছল। 
ধনশীলোকে উভয় সভাকেই সাহাষ্য কাঁরতেন। উভয় সভাদ্বারাই সংবাদপন্র প্রচারিত হইত। 
পথে, ঘাটে, হাটে. বাজারে, নদতীরে, বাবাঁদণের বৈঠকখানায়, নগলে,। পল্ল গ্রামের 
চণ্ডীমণ্ডপে, যেখানে সেখানে রামমোহন রায় ও ধন্মসভার কথা লইয়া আন্দোলন। 
রামমোহন রায়কে বিদ্রুপ কাঁরয়া হাস্যরসাতমক কাঁবতাসকল রচিত হইত ও প্রকাশ্য স্থানে 
আবৃতু করা হইত। লোকে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য কারত। সম্পতসকলও রচিত হইয়াছিল। 


রাজা রামমোহন রায়ের বাঞ্গালা হস্তাক্ষর 


“রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর। তাঁহার ইংরেজী হস্তাক্ষর সকলেই না 
হউক, অনেকেই দেখিয়া থাঁকবেন। তাহা মদ্রতও হইয়াছে ।* কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই 
তাঁহার বাখ্গালা হস্তাক্ষর প্রকাশ করতে পারেন নাই। প্রকাশ করা তো দূরের কথা, 


« এই পুস্তকে রাজা রামমোহন রায়ের ছবির নীচে ইংরাজিতে তাঁহার স্বাক্ষর 
দেখ। 
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অল্প লোকের ভাগ্যেই তাঁহার হস্তাঁলাপি দেখা ঘাঁটয়াছে। *্শ্রীঁসহ*” এই অংশটুকু 
দেবনাগর অক্ষরে 'তাঁন৷ ছাখতেন। সংপ্রাচীন সময়েও রামমোহন, সংস্কৃত বা 'হাল্দি 
ভাষার বর্ণমালা দিলখনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাহার স্ব্সন্ত নিদর্শন আমরা দৌখতোছি। 
তাঁহার হস্তাক্ষর মঁদ্রত কাঁরয়া দিলাম। একাঁট নয়, তাঁহার হস্তাক্ষর আমরা বহন র্লেশে 
৬ ছয়াঁট সংগ্রহ কাঁরয়াছি। তল্মধ্যে তিনাটর পাঁরচয় ও বৃত্তান্তমাত্র এ স্থলে পাঠকের 
নেত্রপথের পাঁথক হইবে। এ সকলের ভাষার জন্য রামমোহনের কৃতিত্ব বা দাঁযত্ব নাই। 
তাঁহার কর্মচারীদের মার্তমতাঁ ভাষাদেবী এখানে সৃশোভমানা। এই সৃন্ে তংকালে 
বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা, বিশেষতঃ জামদারী সেরেস্তার কেতা ও কায়দার পাঁরচয় পাঠকগণ 
বাদত হইয়া কৌতুক ও কৌতূহল যুগপৎ অনুভব কাঁরতে থাকুন। এতদ্দৰারা প্রাতপন্ন 
হইতেছে, তান সু-ভূম্যাধকারীই ছিলেন। কিন্তু উৎপীড়ন কি অত্যাচার যে তাঁহার 'ছিল 
না, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে।” 

“যে লিপিগুলি প্রদর্শিত হইতেছে, সেগুঁল জরাজীর্ণ, কীঁটদম্ট। অতএব তাহাদের 
সাত্বকতায় কাহারও সন্দেহ থাঁকতে পারে না। 


“্্রীশ্রীহারি। _ 

সন ১২০২ রি 
১। “মৌজে সাহানপুরের কটাকিনার মোকদ্দম কর্ম্ম সূচারতয়ো িখনং 
কার্যযনণ্াগে। রাধানগরের শ্রশনবাকশোর রায়ের জমাই জমশ ভু০০৮৯০৯ 


রাখিয়াছ জানাইলেন। পন ত। সন ১২০২ সাল 
তারক ১২ চৈন্রী।” 


“শ্রনশ্রপরাম। 
সন ১২০৫। 
সং ভ্রাসট্ট রর 


২। “সংপ্রাতাষ্ঠিত শ্রীঅভয়চরণ দত্ত সূচারতেষ্‌। 
িখনং কার্যনণ্াগে শ্রীষূত মধ্যম জেঠা মহাশয় এখান হইতে ফষল ছাঁড়। চিঠি 
* “এটুকু রাজা রামমোহনের হস্তালাখত নয়। ইহার দুই কারণ। প্রথম কারণ, 


“বশয়ে” শব্দে বানান ভুল । দ্বিতীয় কারণ নাম স্বাক্ষরের লেখায় ও এই লেখায় বিশেষ 
পার্থক্য |” 


'বশয়ে তাঁকদ জানবে, * 


৬০০ জনা আআ 


৩৭৬ 


লইয়া যাইতেছেন মাফিক চিঠি ফষল ছাঁড়য়া দবে। ইহাতে কোন ওজর না আইসে। 
ইাত। সন ১২০৫ সাল। তাং ১৯ ফাল্গুন।” 
“ষে গ্রামের জাম খালাস দেওয়া হয়, পর পজ্ঠায় তাহার তালিকা এইরূপ আছে,_ 


“মহল জায়-- 
কাবলপুরে 
কেদারপুরে 
ধামলা 
শচঙ্গডাদীং 


&/ &/ &ঠ €/ 


৪ চার মহল । 


শ্রীশ্রশহার। 
সন ১৯০৪। 


/ 
৩। মৌজে কাবিলপুরাঁদগরের িটাকনার মোকদ্দ্ম ও কম্মচারী সচ।রতয়ো। 


1লখনং কার্যানগ্াগে। সাং রাধানগরের শ্রীরামাকশোর রায় ও শ্রীকার্ভকিচন্দ্র রায়- 
[দগর ইহাদের শ্রশশ্রখণঈশ্বর সেবার দেবত্তর ও ত্ন্গত্তর জাম নজ দরুণ ও খাঁরদকনী দরুণ 
মৌজে হারে যে আছে বাজে জামর সরওয় মতে হুজুর ইস্তাহারের হুকুম মাফিক গুজস্তা 
পয়স্তা ভোগ প্রমাণ এ সকল জমির ফষল বৃত্তিভোগণর জিম্মা কাঁরয়া দবে। জল 


খরচাঁদগর বেমামূল, তলব না কাঁরবে। 
ইাঁতি তাং ১২ ফালাুন। 


৩৭৭ 


জায় মৌজা জের-_ ১২ 


কাবিলপুর ১ |সোলা ৯ 
কেদারপুর ১ | আস্তা ৯ 
ধাওলা ৯ €(*) 
শ্রীরামপুর ১ | রাঁঞজতবাটী ১ 
কাটযাদল ১।জগণীকুণ্ড্‌ ৯১ 
চর 775 এ বাসুচক 

দীখচক ১ |দংখ।রদাক ১ 
চকজয়রাম » !মড়াখা?ল ১ 
গোরাঙ্গপুর ১ |রায়বাড় ৯ 
|চঙ্গড়াদশং ১ | আটঘত্রা ৯ 
লাউসর ১ |সুদামচক ৯ 
খাঁড়গেড়া ১৯ অযোধ্যা ১ 
জুগীকুণ্ডূ ৯ ]কলাহার ১ 


সমর ০২ পপ খা 


তেইশ মৌজা হীত।" 

“এই ক্ষেত্রে একাধক 'লাঁপ-তিনখাঁন জাঁমদাঁর ছাড় চিঠি উদ্ধৃত কাঁরয়াছি। 
১২০২ সাল। ১২০৪ সাল ও ১২০৫ সালের রামমোহন রায়ের হস্তাক্ষর উহাতে 
রহিয়াছে। 

“প্রথম খাঁনতে নবকিশোর রায়ের নাম আছে। নই রামমোহন রায় মহোদয়ের 
জেঠতৃতো ভাই। তানি রামমোহনের বয়োজো'ঠও লটেন। এই 'লাপখানির বয়ঃক্রম অধুনা 
শতাধক বর্ষ এখন ১৩০৩ সাল টাঁলতেহে। উহা ১২০২ সালের ; সৃতরাং উহার বয়স 
১০২ বংসর হইতেছে। 

“তৃতীয় ?লীপতে রামীকশোর ও কাওচন্দ্র রায় এই দুই জনের নাম ও প্রসঙ্গ 
1বিদামান। প্রথম ব্যক্তি তহার ক্ে্তাত। 'দ্বিতশর ব্যান্ত, এই জোম্ঠতাতেরই জোন্ঠ পুজ। 
এই লিপিতে দেখা গেল. যে ১৩ তেইশ খাঁন গ্রামের ভূমি, প্ামমোহনের কম্মচারণীরা 
আক্রমণ করিয়াঁছলেন। সেই ২৩ তেইশ হইতেই আবেধনব1াধনণয় অব্যাহতি পাইয়াঁছলেন। 
এখানে বলা আবশ্যক যে, হীতপৃব্বেোল্লাথখত নবাঁকশোর রায়, এই রামাকশোর রায়ের 
মধ্যম তনয়। 

পঁদবতীয় লাঁপখান জাঁমদার সুলভ ভাষায় লাখত নয়। কারণ এখানে “মধ্যম 
জেঠা মহাশয়” বালয়া নিদ্দেশ দূংট হইতেছে । “মধাম জেঠা” রামাকশোর রায় মহাশয় 
কিনা, পাঠকগণ ঘংশতালিকা তজ্জন্য দেখুন। এখাঁনতে ৪ খাঁন গ্রামের জাঁমর কথা আছে। 
এখানে তাঁহার এক কম্মচারর নামও অবগত হওয়া গেল। তাঁহার নাম 'শ্রীঅভয়চরণ 
দত্ত।” 

“এই সকল লিপিতে বর্ণশুদ্ধি যথাবৎ রাখিয়া দেওয়া চিয়াছে।” 

নব্যভারত হইতে উদ্ধৃত ১৩০৩ সাল, ভাদ্ ও আ্বন। 
(শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানাধ মহাশয়ের খত প্রবন্ধ ) 


* এ স্থলাঁট খণ্ডিত, পোকায় কাটিয়া 'গিয়াছে। 


৩৭৮ 


রামমোহন রায় ও আন্ট সাহেব 


১৮২২ সালের শেষে গবর্ণর জেনারেল হোন্টংস ভারতবর্ষের কার্য সমাপ্ত কাঁরয়া 
1বলাত যাত্রা করেন। তাঁহার বিলাত গমন ও তাঁহার পদে লর্ড আমহান্টের নিয়োগ, এই 
উভয় ঘটনার মধ্যবর্তর্ট সময়ে, জন আড্াম প্রাতানাধ গবর্ণর (১০017600010 
032156191) রূপে কায্য করিয়াছলেন। এই সময়ে নূতন স্কট্‌লণ্ডীয় উপাসনালয়ের 
আচার্যা (৮11771500০1) ডান্তার ব্রাইস, কোম্পাঁনর ল্টেসনার ক্লাকেরে পদ গ্রহণ করাতে 
কলকাতা জরনাল নামক সংবাদপন্রে তাহার সম্পাদক বাঁকংহাম 'লাখখাছলেন যে, উহা 
উপাসনালয়ের আচার্যের পক্ষে উপয্স্ত কার্যয হয় নাই। এই অপরাধে প্রীভীদন গবর্ণন 
জেনারেল আজ্ঞা কাঁরলেন যে, দুই মাসের মধ্যে তাঁহাকে এ দেশ পাঁরভ্যাগ কাঁরয়া ইংলন্ডে 
যাত্রা কারতে হইবে। এ দুই মাস শেষ হইলে, তান আর এক 'দনের জনা ভারতবর্ষে 
থাকতে পারবেন না। গবর্ণমেন্টের আদেশে, কলকাতা জরনাল (08100110 3017721) 
পাত্রকা রাহত হইয়াঁছল। ১৮২৩ সালে আন সাহেব, কলকাতা জরনাল পাকার 
সহকারন সম্পাদক ধৃত হইলেন। তাঁহাকে একখানি বিলাতগামীী জাহাজে খুলিয়া [দা 
তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে পাঠাইরা দেওয়া হইল। 

রামমোহন রায় বিলাত গমন করিলে, সেখানে তাঁহার সাহত আন সাহেবের সাক্ষাৎ 
হয়। প্ব্ব পারচয়ের জন্য লামমোহন বায় তাহাকে আপনার প্রাইভে সেকেটারিরূলে 
নিযুন্ত করেন। যে সকল ব্যান্তর কুঁপল্রামশে রামমোহন রায় বিলাতে লডমানএধভালে, 
জাঁকজমকে কয়েক মাস 1ছলেন, তাহার মব্যে আর্ট সাহেব একজন। রামমোহন রাসেশ 
জীবনচাঁরত লোঁখকা কুমারী কলেট্‌ এই ব্যান্ডর বিশেষ নিন্দা ঝারয়াছেন। (1৩ ৬25 2 
10৬, ০81010105 090১1) রাজার নিকাট হইতে আঁতারিস্ত অর্থশোবণের জনা চেণ্টা কাররা- 
ছিলেন। ইংলণ্ডে রাজার যে সকল লেখা প্রকাশ হয়, তাহা যে আনেক পাঁরমাণে ভাঁহার 
লেখা এই কথা সংবাদপন্রে বলাতে ভান্ডার কাপেশ্চার প্রভাত ভাহা৭ প্র!তবাদ করেন। 
প্রীতবাদের উত্তরে আন্ট বলেন যে, সেক্রেচারতে সচরাচর ধেরুপ সাহাধ্য কাযা থাকে 
আম তাহাই কাঁরয়াঁছ। ইত্যাঁদ। 


রামমোহন রায় ও হারহর দত্ত 


এই গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, সতীদাহ রাহত হইলে, পাজা রাম- 
মোহন রায়, কলকাতা টাউনহলে সভা কাঁরিয়া লর্ভ উই!লঘ্নম বোঁণ্টঙ্ককে আঁভনন্দন প্রদান 
করেন। উন্ত সভায় টাকার প্রাসদ্ধ জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী বা মূল্সাঁ, বাঙ্গালা 
আঁভিনল্দন পনর, এত্বং হারহর দত্ত ইংরেজী আঁভনন্দন পণ্র পাঠ কাঁরয়াছিলেন। 

এই হরিহর দত্ত সম্বন্ধে, এ স্থলে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। ইন হন্দুকলেজের 
সর্ব্বপ্রথম ছাত্রগণের মধ্যে একজন। ইনি প্রসন্বকুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুরের সহাধ্যায়ী। 
টাউনহলে ইংরেজী আঁভনন্দন পন্ন পাঠ কারবার সময়, প্রকাশ্য সভায় বন্তুতা করিয়া 
বালয়াছলেন যে, সতশদাহ রাঁহত হওয়াতে দেশের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে। ইহার 
পিতার নাম তারাচাদ দর্ত। এই তারাচাদি দত্তের বাটী, কাঁলকাতা কল্‌টোলা, চিৎপুর 
রোড ফোজদার বালাখানার উত্তরে গালতে। এ গাঁলর নাম, 198. 001)9100 13708 
[87161 টাউনহলের সভায় হরিহর দত্তের বন্তুতা শুনিয়া কোন বান্ত তারাচাঁদ দত্তের 
নিকট গিয়া তাঁহাকে বাঁলয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র টাউনহলের সভায় বাঁলয়াছে যে, সতখদাহ 
নিবারিত হওয়াতে দেশের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে। তারাচাঁদ দত্ত এই সংবাদে পুত্রের 
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উপরে যার পর নাই ক্লুম্ধ হইয়া উঠিলেন। বাটীর দ্বারবানকে আজ্ঞা কাঁরলেন যে, 
যখন হরিহর বাটী আসবে তখন তাহাকে বাটাতে প্রবেশ কারতে না দেয়। হারিহর যখন 
বাটী আসলেন, তখন দ্বারবান দণ্ডায়মান হইয়া কর্তার আদেশ তাঁহাকে জানাইলেন। 
হাঁরহর দ্বারবানকে বাঁললেন, তুমি বাবাকে বল, আম তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে চাই। 
দ্বারবান, কর্তার নিকট গিয়া হারহরের প্রার্থনা জ্ঞাপন কাঁরলে, কর্তা বাহ্‌র বাটীর 
বারেন্দার উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন হারহর তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা কারলেন, 
“আপাঁন কি অপরাধে আমাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া 'দিতেছেন'?” তারাচাঁদ তখন 
পুত্রকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “তুম ক টাউনহলের সভায় বাঁলয়াছ, সতীদাহ 'নবারিত 
হওয়াতে এদেশের 'বশেষ কল্যাণ হইয়াছে 2” হরিহর বাঁললেন যে, তিনি তাহা 
বালয়াছেন। তখন তারাচাঁদ বাঁললেন, “তাব, তুমি আমার বাটীতে স্থান পাইবে না। 
তুমি যথা ইচ্ছা চাঁলয়া যাও ।" 

তখন হাঁরহর মাণিকতলায় রামমোহন রায়ের নিকট গমন কাঁরয়া আনুপ্যার্র্বক 
সকল ব্যাপার তাঁহাকে জানাইলেন। রামমোহন রায় হাসা কাঁরয়া উঠিলেন; বাঁললেন, 
“তোমার ও আমার এক দশা । আম 'পতা কর্তৃক তাড়িত হইয়াছলাম, তুমিও তোমার 
পিতা কর্তৃক তাঁড়ত হইলে। তবে তোমার কোন ভাবনা নাই। তুমি উত্তম লেখা পড়া 
জান; আর আমার অনেক বড় বড় সাহেবের সাহত আলাপ পাঁরচয় আছে। আম 
তোমার ভাল চাকার কাঁরয়া দতে পাঁরব।” পরে রামমোহন রায় হারহরের একটি ভাল 
চাকুরি কাঁরয়া 'দয়াছিলেন। 

ভবানপুর-নিবাসী অষ্টাশীত বংসর বয়স্ক শ্রীযুন্ত শ্রলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের নিকট আমরা! উপাঁর-উত্ত ঘটনাঁট অবগত হইয়াছি। 


সংবাদ-কোৌমুদশ 


জুলাই ১৮১৯ খ্ীম্টাব্দ_-১২২৬ সাল 

“লঙ্‌সাহেবের সংগৃহীত বাঙ্গালা পুস্তকের তাঁলকাতেই ইহার প্রথম উল্লেখ। 
ইহা সংস্কৃতপ্রেসে মুদ্রুত হইত। এই “সংস্কৃত প্রেস” কাহার মুদ্রাষন্ম, জানবার যো 
নাই। তাহাতেই জ্ঞাত হওয়া যায়, ইহা একখান সমাচারাবষাঁয়ণণী পান্ুকা। ১৮১৯ 
খ্রীষ্টাব্দে উহার প্রথম প্রকাশ। (১) ১৮৪০ শ্রীম্টাব্দের পূর্বে ইহার প্রাণবায়ু 
বাঁহর্গত হইয়াছিল।€২) বেঙ্গল একাডেমী অব িটরেচারের মতে রামমোহনের মৃত্যুর 
২ বংসর পরে (১৮৩৫ খঃজ্টাব্দে) ইহা রাহ্তত হয়। লেখক কোন প্রমাণ দেন নাই। 
কত পূর্বে, জানবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম রাজনশীত, সামাজক 

(১) রাজা রামমোহন রায়ের গ্রল্থাবলীতে ১৮২০ খ্যীন্টাব্দ উহার প্রথম প্রচারারম্ভ 
[লিখিত হইয়াছে। পণ্চম বর্ষের (১৩০৩ ফাল্গুন) জন্মভূমতে “সহমরণ” প্রবন্ধেও 
১৮২১ খ্যীন্টাব্দ আছে। দুইই ভ্রমমাঘ্। যে লঙের লাপ রামমোহন রায়ের গ্রল্থপ্রকাশ- 
1দগের অবলম্বন, তাহাতেও ১৮১৯ খবষ্টাব্দেরই প্রসঙ্গ অবলোকত হইতেছে । “কাঁলকাতা 
ক্রাশ্চয়ান অব্জারভার* পত্রে ১৮৪০ খশম্টাব্দের পূর্বে বগতজশীবন যে সকল পন্লের 
তালিকা মাদ্রত হইয়াছে, তাহাতেও কোৌমুদীর প্রকাশাব্দ ১৮১৯1 এতচ্ভিন্ন 
উহাতে আরও এক ভ্রম বাহর হইয়াছে । ১৮৫২ খ্ীন্টাব্দে লঙের তালিকা প্রচারের 
কথা আছে। ইহাও ভ্রমের কার্ধযা। ১৮৫৫ খ্পম্টাব্দ তাঁলিকা প্রকাশের কাল। 

(২) 01015121) 00561561, 6601081% 1840, 8২910110850517065 ৫০. 
৬০]. [, 7১229 176. 
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ণবষয়নশীতি, সংবাদ ইত্যাঁদ ইহার প্রাতপাদ্য 'বিষয়। ইহাদ্বারা অনেক উপকার হইয়াছিল। 
রাজা রামমোহন রায় ইহার প্রবর্তীয়তা ও সম্পাদক ছিলেন, তল্মধ্যে ভবানশচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ স্মরণীয়। সহকারাদগের মধ্যে তিনিই প্রধান ও অগ্রগণ্য। 
রাজা রামমোহন রায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা তান নিজে ঘোষণা কাঁরতে আঁভলাষগ 
ছিলেন না। না থাকুন, লোকে তাঁহাকেই সম্পাদক জাঁনতেন। “সংবাদ কৌমূদ” প্রচারের 
দশ বংসর প্ব্্ব ৫১৮১০ খ্ীষ্টাব্দ ) হইতেই রাঞজা রামমোহন রায় মহোদয় সহমরণ 
আন্দোলনে বদ্ধপাঁরকর হইয়াছিলেন। এখন তান কৌমুদীকে আন্দোলনের উপয্স্ত 
ক্ষেত জ্ঞান করিলেন। তাঁদ্বষয়ক প্রবন্ধও “সংবাদ কৌমুদশ"তে মাাদ্ুত হইতে লাগল। 
ইহাতে রামমোহনের প্রাণগত চেস্টা আছে জানিয়া, ভবানীচরণ “সংবাদ কৌমদুদী"কে 
শৈশবেই-উহার চতুর্থ বংসর বয়সেই বিসঙ্জন 1দলেন। দুই পালকের অন্যতর ব্যাস্ত 
অর্থাৎ শেষো্ত ভবানীচরণ, শিশু কৌমুদীর মায়ায় জলাঞ্জাল [দলেনু ।(৩) 

কাঁলকাতা 'রাঁভউ পন্রের ত্রয়োদশ খণ্ডে সংবাদ কৌমুদীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
হইয়াছে। 

ইহাতে স্বী-শিক্ষার পক্ষ সমার্থত হইত। উন্নত 'চাঁকৎসাপ্রণালণর প্রবর্তনার্থে 
ইহার বিলক্ষণ প্রয়াস ছিল। 

সংবাদ-কৌমুদীরও প্রচারাব্দ সমাচার দর্পণের ন্যায় মতচতুম্টয়ে পর্যবসিত । যথা-_ 

(১) ১৮১৯ খ্নম্টাব্দ (8) 

(২) ১৮২০ খ্শস্টাব্দ (৫) 

(৩) ১৮২১ খ্2ীম্টাব্দ (৬) 

0৪) ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ (9) 

প্রথমোন্ত মত প্রামাণক। সন্বশেষ 'লাপতে প্রথম মতই সমার্থত হইয়াছে। 
“কাঁলকাতা 'রাঁভিউ” পন্রে প্রবন্ধরচনার পর, পাঁরশেষে লঙ সাহেব ১৮১১৯ খশস্টাব্দ, 
সংবাদ-কৌমুদীর প্রথম প্রচার বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরয়া গ্িয়াছেন। নিজের প্রথম মত ভ্রান্ত 
না বলুন, কোন 'বচার আচারের অনুষ্ঠান না করুন ধীরে, নীরবে নজ ভ্রম-দ্মের মূলে 
সাংঘাতিক, মম্মাঁন্তক তীক্ষণ শাণিত কুঠারাঘাত কাঁরয়া 'গয়াছেন। 


মূল সংবাদ-কোমুদীর সঙ্গ পাইলে প্রাণ মন 'স্নপ্ধ হইত; কিন্তু তাহার 
সম্ভাবনা কোথায় ? 

“কাঁলকাতা 'রাঁভউ” পত্রের ঘ্য়োদশ খণ্ডে ১৫৯ পৃজ্ঠায় লেখা আছে, ১৮২৩ 
খুষ্টাব্দে কৌমুদী প্রথম প্রকাশিত হয়। কিল্তু এ প্রবন্ধের শশর্ষদেশে যেখানে কি কি 
প্রমাণে উহা লাখত হইতেছে, তথায় (অর্থাৎ ১২৪ পন্ঠায়) সংবাদ কৌমুদণ সংস্কৃত 
প্রেসে রি এই উল্লেখ দেখা যায়। কি সামঞ্জস্য! যাহা ১৮২৩ খএশম্টাব্দ জাত, 

(5). ১৮২২ খস্টাব্দে সমাচার চীন্দ্রুকা প্রচারে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রতশ 
হন। 

(8) [:01789 10695011960 08910806 06 830178911 80015. 

(৫) রামমোহন রায়ের গ্রল্থাবলী। 

(৬) জন্মভূমি, ১৩০৩ ফাল্গুন, “সহমরণ” প্রবন্ধ 

(6) 0210607২616, ৬০]. ক্যা, 1850, [2ট 157, 160 806. 7706, 
1301)59] /১০৪৫৭]) 01 71661800165 ৬০1, 15 0. ০, 0. 2. 
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একবার বলা হইল, তাহাই আবার ১৮২১ খ্ীষ্টাব্দেও জাত। লেখক ১৮২১খএএম্টাব্দের 
প্রকাশিত কৌমুদীঁকে অবলম্বন কাঁরয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে । ফলতঃ এট মার্তমান 
দ্রম। দ্বিতীয় ভ্রম এই, চীন্দ্রকার প্রাদুর্ভাব খর্ব কাঁরতে ইহার সূত্রপাত, ইহাও লেখা 
হইয়াছে । প্রবন্ধ প্রারম্ভেই বাঁলয়া 'দিয়াছ যে, ভবানঈচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সংবাদ- 
কৌম্দীর লেখক ছিলেন। কৌমুদীতে সহমরণ আন্দোলন ব্যাপারের বাড়াবাড়ি হইলে, 
[তিনি কৌমুদীর সম্পর্ক রাঁহত কারয়া চীন্দ্রকা প্রচারে বলত হইলেন। 

১৮২১ খ্ীল্টাব্দের প্রথমাবাধ ৮ অন্ট সংখ্যায় যে ষে প্রধান প্রধান প্রবন্ধ মাদ্রত 
হইয়াছিল, তাহার তালিকা এই ;__ 

১। প্রথম সংখ্যায়_ 
অবৈতাঁনক বিদ্যালয় স্থাপনার্থে গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা । ইহাতে এক কৃপণ 


রাজার গল্পও ছিল। 
| দ্বিতীয় সংখ্যায়-- 
(ক) সংবাদপত্রদ্বারা বাঙ্গালীর উপকারিতা প্রদশশন। 
(খ) চিৎপুর রোডে জল-সেচনার্থে চাঁদা তোলার আবশ্যকতা । 


(গ) গুরুভান্ত। 
(ঘ) পণ্দশবর্য উত্তরাধকারের পাঁরবর্তে দ্বাবংশ বৎসর হওয়ার জন্য হীঙ্গত। 
(উ) যে সকল বাবু কৃপণ; সেইরূপ অদাতাদের প্রাত বিদ্রুপোন্ত। অথচ 


তাঁহাদের পরলোকে অজন্ত্র ধন ব্যায়ত হয়। 
৩। তৃতীয় সংখ্যায়__ 
(ক) শবদাহার্থে আঁধকতর প্রশস্ত স্থানের জন্য গবর্ণমে্টে আবেদন ও খ্2শষ্টান- 


দের সমাঁধ স্থান [িশালতর কারবার চেষ্টা। 
(খ) তণ্ডুূলের রপ্তাঁন বন্ধের নামত্ত আন্দোলন ; কেননা ইহাই হিন্দুর খাদ্য। 
গে) দাঁরদ্রগণের সাহায্যার্থে বিনামূল্যে ডান্তাঁর-চিকৎসার 'নামত্ত রাজপুরুষ- 


গণের নিকট প্রার্থনা । 
(ঘ) দেবপ্রতিমা বিসজ্জনকালে ইয়োরোপশয়গণের বেগে শকট চালনার তণব্র 


প্রাতবাদ। 
৪1 চতুর্থ সংখ্যায় 
(ক) নোটভ ডান্তারের তনয়গণ, ইয়োরোপায় ডান্তার কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, 


এতাঁদ্বষয়ে উত্তেজনা । 
(খ) কুলীনদের পাঁরণয়ের দোষ। 
(গ) ধন্বান্‌ বাবুদের অর্থের অপব্যয় ও শিক্ষায় স্বল্পমাত্র ব্যয়। 


&। পণ্ম সংখ্যায়__. 
(ক) আঁচরোদ্ভাবিত নাটকের অসৎপথে ্রবর্তন। 
(খ) কাগ্তেন বাবুদের অপকণশীর্ত। 
৬। ষ্ঠ সংখ্যার 
(ক) স্বদেশ গমনোদ্যত প্রধান বিচারপতির সম্মানার্থে চন্দ্রকুমান ঠাকুর কর্তৃক 
নৃভা ও ভোজের বর্ণনা । 


৩৮৭ 


(খ) পণ্চমবষাঁয় 1হন্দুবালকের ইংরেজী ও বাত্গালায় পারদাঁ্শতা।' 
€গ) বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা কি কিঃ 
(ঘ) আগরার তাজের 'ববরণ। 
(৬) সত্যপরায়ণতা । 
(চ) ইয়োরোপণীয় চীকৎসকাঁদগের সমপে বাঙ্গালী-যুবকগণের শিক্ষানবিশি। 
(ছ) দীঁনহশীনের শবদাহার্ে চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব । 
(জ) অসহায়া 'হন্দু-বিধবাদের আনহক্ল্য জন্য অর্থসণয়ের অন্ম্তান। 
৭। সপ্তম সংখ্যায় 


(ক) শবদাহ-ঘাটে এক তস্করের অত্যাচার । 

(খ) ভন্যাদিগকে প্রশংসাপ্রদান প্রসঙ্গ । 

(গ) কান্ঠের দুম্মল্যতা। কিছুকাল পূর্বে টাকায় দশ মণ জবালাঁন কান্ঠ 
বক্রয় হইত- প্রবন্ধে ইহাই ডীল্লাখিত হইয়াছে। 

(ঘ) ইংরেজী পাঠের পূর্বে বাঙ্গাল বালকদের ব্যাকরণে জ্ঞান থাকা আবশ্যক । 


৮। অন্ঠম সংহ 


(ক) পক্ষীকর্ত্তক মানবাঁশশু অপহরণ । 

(খ) হন্দাদগের স্থাপত্যাশলপ। 

(গ) কাঁলরাজার যান্রা নামক নূতন নাটকের আঁভনয়। 

(ঘ) অভয়চরণ 'মিন্রের স্বীয় অভশষ্টদেবকে পণ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা প্রদান। 

ডে) কাঁলকাতাম্থ ধনাঢ্য বাবদের িকট কোন শাক্ষত ব্রাহ্মণের অসমসাহাসিক 
কার্য য। 

বিবাদভঞ্জন নামে একাঁট প্রবন্ধ ১৮২৩ সালে সংবাদ-কৌমুদতে প্রকাশত 
হইয়াছল। 

১৮২৪ খ:শম্টাব্দের পাত্রকায় যত বিবরণ ছিল, তন্মধ্যে “কাঁলকাতা 'রাভিউ” পন্রে 
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(ক) এক চম্্মকার-বাঁনতা, এককালে তিন প্র প্রসব করয়াঁছল। ইহাতে 
অম্পাদক বিস্ময়ান্বিত হইয়া 'লাখয়াছিলেন, তীর্থপর্যাটন ও রতনিয়মোপবাসদ্বারা শরীর 
জীর্ণ-শীর্ণ করিয়া, কত কত সম্পাত্তশালশীরা বিফলাশ হইয়া থাকেন। তদবস্থায় তাঁহারা 
পোষ্যপূত্র গ্রহণে বাধ্য হন। সেই সময়ে বর্ধমান রাজমহিষাঁ সমত্বাবস্থাপন্না ছিলেন। 
তাঁহার পুন্রোৎপাদনের কাল নির্ণয়ার্থে দুই জ্যোতিগ্ রাজাঁনকেতনে নিয়োজিত হন। 
উভয়েই পৃথক্‌ পৃথক্‌ সময় গণনা করেন। 

(খ) চিংপুরে এক রমণশীর বৃত্তান্ত অপর প্রস্তাবে নিবদ্ধ 'ছিল। কাঁমনন, 
সন্ব্যাঁসনখ- সন্র্যাসসর পত্বী। লোকান্তারত ভর্তার সাঁহত জশীবিতাবস্থায় তাঁহাকে 
মাত্তকায় প্রোথিত করার বিবরণ, এই প্রবন্ধে বিবৃত হয়। তৎকালে লাকি সন্নযাসীদের এ 
প্রকার অন্ত্যোষ্টাক্রয়ার ব্যবস্থা ছিল। 

(গ) কোন বাঙ্গালীর অন্টাদশবষাঁয়া এক তনয়া নিমতলাঘাটে সল্ভরণদ্বারা 
ভাগসরথণ পার হইয়াছিল । 

(ঘট) শ্রপ্রামপূরে এক ব্রাহ্মণ, লোকের ভাগ্য গণনার জন্য সমাগত হন। তান 
গৃপ্তরক্বোদ্ধারে সমর্থ, ইহাও বলেন। এতদর্থে তাঁহাকে বিংশাতমদদ্রা পুরস্কার দিতে 
হইয়াছিল [তান কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া স্থানান্তরে গমন কাঁরলে, ব্রাহ্মণ পিউলের 
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একখান রেকাব মাটির ভিতর পুতিয়া ফোঁললেন। তথায় সাহেবেরাও সমাগত হইয়াছিলেন। 
গণকাঁদ্বজ, সাহেবকে এ পিস্তলের রেকাবাঁটই গৃস্তধন নির্দেশ কারলেন। অন্যেরা 
কিন্তু তাঁহার চাতুরণ ধারয়া ফোঁললেন। অর্থাৎ [তাঁন স্বয়ংই নামেষপূব্ৰে উহা মাটিতে 
পুতিয়াছলেন, তাহা প্রচারিত হইয়া পাঁড়ল। সকলে 'মাঁলয়া ব্রাহ্মণকে হাতে পায়ে 
বাঁধয়া পথে ফেলিয়া দিল। 

(৬) হাতপুর পরগণায় এক ভূজঙ্গম ধৃত হয়। তাহার গজ্জনে তরুতলা 
কাম্পত হইত। 

(চ) তারকেশ্বরে এক সন্ন্যাসী এক নরহত্যা করেন। কেননা সেই লোকাঁট, তদীয় 
সহধাম্মণীর সাঁহত অবৈধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছল। 

(ছ) কাঁলকাতা জগন্নাথ-ঘাটে এক সন্ন্যাসী দাঁক্ষণ চরণ উদ্ধ্র্ব স্থাপন কারয়া 
অহোরান্ন তদবস্থায় আতবাহিত করেন। ইহা সামান্য কৃচ্ছসাধ্য ব্যাপার নয়। এই 
জণন্নাথঘাট সন্ন্যাসীদের এক আশ্রয় স্থান। 


বিষয় খশভ্টাব্দ 
১। প্রাতিধধনি ১৮২৪ 
২। অয়স্কান্ত বা চৃম্বকমাঁণ 0 এ. 48 
৩। মকর মংস্যের বিবরণ রো রা রা রা নিন রি 
৪। বেলুনের বিবরণ 8 2 
&। 'মিধ্যাকথন এ 2886: 28 রী 
৬। বিচারবিজ্ঞাপক হীতিহাস রা ্ 
৭। ইতিহাস ্ 


১৮৫৪ খ্শন্টাব্দের প্রকাশিত লগা ডানার তৃতীয় ও ভাগে এবং ১৮৭৪ 
খএম্টাব্দে মাদ্রত এনট্রেন্সের বাঙ্গালা পাঠ্য-পুস্তক হইতে যে বষয়গ্ীলর সঙ্কলন 
কাঁরতে পারলাম, তাহার তালিকা উপরে 'লাখত হইল। যে ববাদভ্জন প্রবন্ধাট ১৮২৩ 
খষ্টাব্দ বাঁলয়া ইতিপূর্বে বার্ণত হইয়াছে, তাহাও পাঠাবলী ও ১৮৭৪ খ্য2াম্টাব্দের 
প্রবৌশকা পরাক্ষার বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছিল । 

উপরোন্ত তালিকা পাঠ কাঁরলে সহজেই প্রতীত জাঁন্মিবে, সকলগ্যালই সম্পাদকীয় 
সন্দর্ভ। উহার মধ্যে সংবাদ, প্রেরিতপন্ ইত্যাদ সমাচারপতের অঙ্গণভূত অবশ্যপ্রয়োজনীয় 
কোন বিষয়ের নিদ্দেশি বা নিদর্শন নাই। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান পুরাবৃত্ত-সমান্বিত লোকোপকারক 
বিষয়ের সান্বেশ ও প্রাঞ্জল ভাষাদ্বারা সংবাদকৌমুদীর কলেবর পূর্ণ থাঁকত। ইহার 
অখন্ডনণয় প্রমাণপ্রয়োগ এ প্রবন্ধাবলশ প্রদান কাঁরতেছে। "জ্ঞানগর্ভ আমশ্র সাহত্য 
রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। রামমোহন রায়, গদ্য রচনার বৈয়াকরাঁণক নিয়ম, প্রথম 
নিদ্ধারণ করাতে এবং কৌমুদীতে এই সকল প্রবন্ধ লেখাতে তাহাকে বর্তমান! বাঙ্গালা 
গদ্য-সাহত্যের সংম্টকর্তা বাঁলতে হইবে” ৫১) 

মংবাদ-কৌমূদীতে সহমরণ সংবাদ নামে যে প্রবন্ধ মাদ্রত হয়, পশ্চাৎ তাহা 
পৃ্স্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৮১৯ খযীষ্টাব্দ্রে জুলাই মাসের ইণ্ডিয়া গেজেটে 
প্রশংসা সহকারে তাহার উল্লেখ দৃস্ট হয়; 

(১) বাব ঈশানচন্ত্র বসজ প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের গ্রচ্থাবলী ৮১১ 
ও ৮১২। 
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“আমরা জানলাম, সহমরণ সংক্ান্ত এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালা গ্রল্থখান কোন বাঙ্গালা 
সংবাদপত্রে পুনম্দাদ্ূত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের এই পৃস্তকের দ্বিতীয়বার প্রকাশে 
জনসাধারণের মহোপকার সাধিত হইবে।” 

এ স্থলে যে বঙ্গীয় সমাচার পান্রকার সংবাদ পাঠক পাইতেছেন, তাহার নাম 
“সংবাদ কৌমহদণ”।... 

এই “সংবাদ-কৌমুদী”র নামের শেষার্্ধ “কৌমুদী” এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদত 
' প্তত্তববোধিনী পান্রকা” শব্দের প্রথমার্্ধ লইয়া সাধারণ ব্রাক্মসমাজের “তত্তবকৌমদপ” 
নাম্ম ব্রাহ্ম-পাঁকার নামকরণ' হইয়াছে । উহার প্রথম সম্পাদক শ্রীষুন্ত শিবনাথ শাস্র, 
প্রথম সংখ্যাতেই তাহা 'লাঁখয়া 'দয়াছেন।” 

(*জল্মভাঁম” পান্িকায় শ্রীয্যন্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানীধ মহাশয়ের লাখত প্রবন্ধ ) 


একটি অন্যায় আইনের পাণ্ডজাপির জন্য পালেেপ্টে 
আবেদন 


সতাঁদাহ বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হইয়া রাজা রামমোহন রায় আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করেন। ১৮২৮ সালের ১৮ই আগষ্ট দিবসে জে ক্রফোর্ড সাহেবকে তিনি এক" 
খান পন্ধ লেখেন, ও তাহার সাঁহত হিন্দু ও শ্রুসলমানগণ কর্তৃক স্বাক্ষীরত একখান 
আবেদনপত্র পালেমেন্টের দুই বিভাগে অর্থাৎ লর্ড সভায় ও কমন্স সভায় উপাস্থত 
কারবার জন্য অনুরোধ করেন। আবেদনপন্নের উদ্দেশ্য এই যে, বোর্ড অব কন্ট্রোলের 
সভন্পতি উইন সাহেব একাঁট আইনের এইরূপ পান্ডাঁলাঁপ করেন যে, হন্দু কিম্বা 
মুসলমানের বিচারে, খ্শীষ্টয়ান, তান ইয়োরোপধীয় হউন বা দেশবাসী হউন ) জর 
হইয়া বিচার কাঁরতে পারবেন, কিন্তু দেশবাসী কোন ব্যান্ত, হিন্দু বা মুসলমান, দেশশয় 
স্মাজে তাঁহার যত উচ্চপদ কেন হউক না, তিন ষত বড় সম্দ্রান্ত লোক কেন হউন না, 
[তান খ্রীষ্টয়ানের বিচার, এমন কি, জ্যার হইয়া দেশীয় খ্রীণ্টয্লানদের পর্যাল্ত বিচার 
কাঁরতে পারবেন না। আইনের উত্ত পাশস্ড্ালীপতে ইহাও ছিল যে, হন্দু ও মুসলমান, 
গ্রাড জুঁরতে আসন প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদের সমধর্ম্মাবলম্বীদগের বিচার কাঁরিতে 
পারবেন না। 

১৮২১ সালের ৫&ই জন এই আবেদনপত্র পার্লেমেণ্টে উপাস্থত করা হয়। 


রামমোহন রায়ের দৌনক জশীবন 
জি. এন. ঠাকুর মহাশয় তাঁহার পিতার নিকট রামমোহন রায়ের দৌনিক জশীবন সম্বন্ধে 
যাহা শুনিয়াঁছলেন, একথানি পত্রে তাহা কুমারণ কলেট্‌কে 'লাখয়া পাঠান। আমরা তাহা 
হইতে কয়েকটি কথা গ্রহণ কারিলাম। 


“স্নানের পূর্বে দুই জন স্থূলকায় ব্যান্ত, রামমোহন রায়কে তৈল মন্দন 
করাইতেন। এই সময় রাজা মৃশ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্র সকল প্রাতাদন পরে পরে আবৃত্তি 
কাঁরতেন। স্নানের পর, তিনি ঘরের মেজেতে পা গুটাইয়া বাঁসয়া দেশীয় প্রণালীতে 
আহার কারতেন। তাঁহার সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন পানে দেশশয় খাদ্য সকল থাঁকত। এই 
সময় ভাত ও মংসা, এবং সম্ভবতঃ দুগ্ধ আহার কারতেন। পর্বাহ। ও সায়াহুভোজনের 
মধ্যে আর আহার ফাঁরতেন না। 'তাঁন বেলা দুইটা পর্যল্ত কাজ করিতেন অপরাছে! 
ইয়োরোপণয় বষ্ধ্াদগের সাঁহত দেখা ফাঁরতে যাইতেন। টা ও ৮টার মধ্যে সায়া. 
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ভোজন কাঁরতেন। কিন্তু খাদ্যদ্রবাসকল মুসলমান প্রণালীতে রম্ধন হইত। পোলাও, 
কোস্তা, কোম্্মা ইত্যাঁদ আহার কাঁরতেন।” 

রাজা রামমোহন রায়ের ভৃত্য রামহরি দাস 'বিলাত হইতে দেশে 'ফাঁরয়া আসিয়া 
বদ্ধমানে মহারাজার দেলখোসবাগের কর্তারূপে 07580 021090091) নিযুন্ত হন। 
রামহরি দাস এক 'দবস মহারাজার সভাপশ্ডিত স্ব্ঁয় তারকনাথ তত্তবরর্র মহাশয়ের 
বাটীতে উপাঁস্থত হইলেন। তথায় আঁসয়া দোখলেন যে, গৃহপ্রাচীরে রামমোহন রায়ের 
একখান ছাঁব লম্বমান রাঁহয়াছে। ছাঁবখাঁন দেখিয়া রামহার আঁতশয় মুগ্ধ হইলেন। 
ভাঁস্তর উচ্ছবাসে আঁভভূত হইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দয়া অজন্্র ধারে অশ্রুধারা 
প্রবাহত হইতে লাঁগল। ছাবর প্রাত 'স্থরদৃন্টি রাঁখয়া গভশর ভাবের সাঁহত বাঁলতে 
লাগলেন, “আহা! মহাপুরুষ! মহাপুরুষ !” যে প্রভুর উপরে ভৃত্যের এরূপ প্রগাঢ় ভান্ত, 
সে প্রভ্‌ যে কিরূপ মহৎ চাঁরত্রের লোক, তাহা সহজেই বুঝা ষায়। গ্রন্থকার এই ঘটনাটির 
বিষয় স্বীয় পাণ্ডতবর তারকনাথ তত্তবরক্রের পনত্র গ্রল্থরচাঁয়তার পরমাতনীয় শ্রীষাস্ত 
পশনপাঁতনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শ্রবণ কাঁরয়াছেন। 

স্বগর্য় রাখালদাস হালদার মহাশয়, বদ্ধমানে ১৮৬৩ সালে, উপাঁর-উত্ত রামহার 
দাসের 'িকট রামমোহন রায়ের প্রাত্টাহক জীবন সম্বন্ধে এইরূপ শ্বীনয়াছলেন ;-_ 
“রামমোহন রায় প্রত্যহ শেষ রান্র চারটার সময় শধ্যাত্যাগ কাঁরয়া কাফি পান কাঁরতেন। 
তাহার পর কয়েক জন লোকের সাঁহত একক্রে প্রাতগ্দ্রমণে বাঁহর হইতেন। সচরাচর 
সূোদয়ের পৃব্বেই তান বাটশতে ফিরিতেন। তৎপরে প্রাতঃকালনন কর্তব্যসকল কারবার 
সময়, গোলক দাস নাঁপত তাঁহাকে সংবাদপর সকল পাঠ কাঁরয়া শুনাইতেন। তাহার পর, 
চা পান কাঁরতেন। তাহার পর ব্যায়াম কাঁরতেন। তাহার পর, কিছুক্ষণ বিশ্রাম কাঁরয়া 
ঘচাঠিপ্র পাঠ কাঁরতেন। তৎপরে, ম্নান' কারতেন। বেলা দশ ঘাঁটকার সময় ভোজন 
করিতেন। ভোজনের সময় কোন ব্যান্ত সংবাদপন্র পাঠ কাঁরতেন, 'তান শ্রবণ কাঁরতেন। 
আহারের পর একটা টোবিলের উপর এক ঘণ্টা বিশ্রাম কাঁরতেন। তৎপরে, কাহারও সাঁহত 
কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেন, অথবা কোন বন্ধুর সহত দেখা কাঁরতে যাইতেন। বেলা 
৩টার সময় জলযোগ কাঁরতেন। অপরাহ &টার সময় ফলভোজন কাঁরতেন। সন্ধ্যার 
সময় বেড়াইতে বাঁহর হইতেন। রাত্র দশটার সময় ভোজন কাঁরতেন। তাহার পর, 
1নশীথকাল পর্যন্ত বন্ধূগণের সাঁহত কথোপকথন চঁলত। 

এই দি প্রাত্যাহক বিবরণের মধ্যে কিছ আমল দেখা যাইতেছে । 'কন্তু গড়ের 
উপর মিল আছে। 


রাজা রামমোহন রায় ও মহার্ধ দেবেন্দুনাথ ঠাকুর 


এই পুস্তক লেখকের কয়েকজন বম্ধু একাঁদন মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে 'গিয়াছিলেন। মহার্ধ তাঁহাদের নিকটে রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় 
এইর্‌শ বাঁলয়াছেন ;- 

«আমি মাঁণকতলায় রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যান বাঁটকাতে প্রায়ই গমন কাঁরতাম। 
হেদুয়ার নিকটস্থ রাজা রামমোহন রায়ের স্কুলের ছাত্র ছিলাম! . রাজার পত্র রমাপ্রসাদ 
আমার সাঁহত এক শ্রেণীতে পাঠ কাঁরতেন। প্রায় প্রাতি শাঁনবার বিদ্যালয়ের ছুট 'হইলে 
পর, আমি রমাপ্রসাদের সাঁহত রাজাকে দৌখতে যাইতাম। রাজার উদ্যানে একাঁট বৃক্ষের 
শাখায় একটি দোলনা 'ছিল। রমাপ্রসাদ এবং আম উহাতে দুলতাম!। কখনও কখনও 
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রাজা আঁসয়া আমাদের সাঁহত যোগ 'দতেন। আমাকে িছুক্ষণ দ্োলাইর়া, (তান 
দোল্‌নার উপর উঠিয়া বাঁসতেন, এবং আমাকে দোল দিতে বাঁলতেন।» 

এইস্থলে উপস্থিত ভদ্রলোকেরা মহার্ধকে জিজ্ঞাসা কারলেন যে, “তখন আপনার 
বয়স কত ছিল?” মহার্ধ উত্তর কারলেন, “তখন আমার বয়স কত ছিল, ঠিক বাঁলতে 
পার না। তখন আমি স্কুলের বালক 'ছিলাম। তখন আমার বয়স আট কিম্বা নয় 
বৎসর হইবে ।” 

“রাজা আমাকে ভালবাঁসতেন। আমার যখন ইচ্ছা রাজার গনকটে যাইতে পাঁরতাম। 
কখনও কখনও প্রবাহে তাঁহার আহারের সময়ে যাইতাম। 'তাঁন সচরাচর উন্ত' সময়ে 
মধু দিয়া রুটী খাইতেন। একাঁদন প্রাতঃকালে তাঁহার আহারের সময়ে মধ দিয়া তিনি 
রুটী খাইতে খাইতে আমাকে বাঁললেন, “বেরাদার, আম মধু ও রুট খাইতোছ, [কিল্তু 
লোকে বলে, আম গোমাংস ভোজন কারয়া থাঁক।” কোন কোন দন আম রাজার 
স্নানের সময়ে তহার বাটীতে যাইতাম। তাঁহার স্নান বড় চমৎকার ছিল। 'তাঁন স্নানের 
পূর্বে সমস্ত শরীরে অধিক পরিমাণে সর্ধষপতৈল মদ্দন কারতেন। তাঁহার শরণরে তৈল 
গড়াইয়া পাঁড়ত। তানি বলবান্‌ প্দরুষ ছিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁহার 
মাংসপেশশ সকল শন্ত ছিল। তৈলমার্দত অনাবৃত দেহ, কাঁটদেশের চতুষ্পার্শে 'এক- 
খণ্ড বস্্রমান্র ; তাঁহার এই প্রকার মূর্ত দেখিয়া বালক বাঁলয়া আমার মনে ভশীত- 
সণ্চার হইত। এই প্রকার বস্ত্র পাঁরধান কাঁরয়া, বলপূব্র্বক পদানিক্ষেপ কাঁরতে কাঁরতে 
তান উপর হইতে নীচে নাময়া আসিতেন। সংস্কৃত, পাশ ও আরবা ভাষার কাঁবতা 
আবৃত্তি করিতে কারতে, 'তাঁন একটি প্রকাণ্ড জলপূর্ণ টবে বম্প প্রদান কাঁরতেন। এই 
টবে তিনি এক ঘণ্টারও আঁধক কাল থাঁকতেন। এই সময়ে তান ক্রমাগত তাঁহার প্রিয় 
কাঁবতাসকল আবৃত্তি কাঁরতেন। স্পষ্ট বোধ হইত, তান এই সকল কাঁবতার ভাবে মগ্ন 
হইয়া গয়াছেন। 'তাঁন আতিশয় ভাবের সাঁহত যে সকল কাঁবিতা উচ্চারণ কারতেন, আম 
রন িরির িা আমার এখন বোধ হয় যে, উহাই রাজার উপাসনা 

1 

“রাজার পাঁলতপনততর রাজারাম বড় দুষ্ট ছিল। রাজার সাঁহত অনেক প্রকার দজ্টমি 
কাঁরত। কিন্তু রাজা কছুতেই তাহার প্রাত 'বিরন্ত হইতেন না। 'বাস্তবিক আম এ পর্যন্ত 
যত লোক দৌঁখয়াছ, রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায়, সামম্ট মেজাজের লোক দোঁখ নাই। 
একাঁদবস মধ্যাহ্ন আমি রাজার বাটীতে গমন করিলাম । , রাজা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। 
রাজারাম আমাকে ডাকিয়া বাঁললেন, “একটা তামাসা দেখিবে তো এস।” আমি তাহার 
সহত গমন কাঁরলাম। রাজারাম ধীরে ধীরে রাজার শয্যার নিকটে গমন কাঁরল, এবং 
হঠাৎ রাজার বক্ষঃস্থলের উপর ঝম্প 'দিয়া পাঁড়ল। রাজা জাগ্রং হইলেন, এবং 'রাজারাম' 
'রাজারাম' বালয়া তাহাকে আলিঙ্গন কঁরিলেন। 

«একাদন রমাপ্রসাদের সাহত আমি রাজার বাটীতে গমন কাঁরয়াঁছলাম। তাঁহার 
ঘরে একখান খাট ছিল। আমরা তাঁহার নিকটে যাইবামান্র, তিনি রমাপ্রসাদকে তাঁহার 
প্রিয় সংস্কৃত সঙ্গীত “অজরমশোকং জগদালোকং” গান কাঁরতে বাঁললেন। রমাপ্রসাদ 
বড়ই লজ্জায় পাঁড়লেন। তান গান কারিতেও পারেন না, আবার তাঁহার পিতার আজ্ঞা 
অগ্রাহ্যও কারতে পারেন না। তিনি আদ্তে আস্তে খাটের নীচে গিয়া বাঁসলেন, এবং 
তথায় করুণাব্যঞ্কস্বরে গান আরম্ভ কাঁরলেন-- 

“অজরমশোকং 
জগদালোকং*। 
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“রাজা .মধ্যে মধ্যে আমাদের বাটশীতে আঁঙদতেন। আমার 'পতা রাজাকে আঁতশয় 
শ্রদ্ধা কারতেন। তান অক্ষ্প বয়সে দেশের প্রচালত ধর্মে দঢ়াবশ্বাসী 'ছিলেন। কি্তু 
যাজার সাহত আলাপ পাঁরচয় হওয়াতে প্রচালত ধর্মে তাঁহার আঁবশ্বাস হইয়াঁছিল। কিন্তু 
রাজা যে ব্রহ্গাজ্ঞান প্রচার কাঁরয়াছলেন, তান কখনই তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ কারতে 
পারেন নাই। যখন রাজার সাঁহত তাঁহার প্রথম পাঁরচয় হইয়াছিল, তখন আমার [পিতা 
প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুস্পাদ উপকরণ লইয়া দেবতার পূজা কাঁরতেন। তান প্রকৃত 
ভান্তর সাহত পূজা করিতেন। কিন্তু পূজার অপেক্ষাও রাজার প্রীত তাঁহার ভাঁন্ত আক 
হইয়াছিল। কখনও কখনও এমন হইত যে, তান পূজায় বাঁসয়াছেন, এমন সময়ে রাজা 
তাঁহার সাঁহত দেখা কাঁরতে আঁসিতেন। রাজা আমাদের গাঁলতে প্রবেশ কাঁরবামাত, আমার 
পিতার নিকটে সংবাদ যাইত যে, তান আঁসতেছেন। আমার পিতা তৎক্ষণাৎ পূজা হইতে 
উঠিয়া রাজাকে অভ্যর্থনা কাঁরতে আঁসতেন। রাজার বন্ধাদগের উপরে তাঁহার এই 
প্রকার প্রভাব ছিল। 

“তোমরা দৌখতেছ যে, আমার পিতার কথা না বাঁলয়া, আমি রাজার কথা বাঁলতে 
পার না। রাজার জম্বন্ধীয় আমায় স্মৃতি আমার পিতার স্মৃতির সাঁহত জাঁড়ত। আম 
আশা কার, তোমরা ইহাতে কিছু মনে কাঁরবে না। 

“আমাদের ধাটীতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে আমি একবার রাজাকে 'নিমল্ণ কাঁরতে 
গিয়াছিলাম। আম আমার পিতামহের প্রাতাঁনীধস্বরূপ 'গিয়াছলাম। চিত প্রণালন 


নিমল্মণ। রাজা ব্যগ্নভাবে উত্তর কাঁরলেন, “আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ 2” সেই স্বর আম 
যেন এখনও শুনিতোছ। তান আমার উপর বিরক্ত হন নাই। আমার প্রাত 'তিনি 
সব্দাই প্রসন্ন থাঁকতেন। রাজা আশ্চর্য্য হইয়াছলেন যে, তিনি পৌত্তীলকতার 'বিরুদ্ধে 
এত প্রাতবাদ করিতেছেন, তথাচ লোকে তাঁহাকে দুগ্গোতসবে নিমল্তণ কাঁরয়া থাকে । যাহা 
হউক, রাজা বুঝিলেন যে, ইহা সামাজিক ব্যাপার মান্র। তান আমাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠপু্র 
রাধাপ্রসাদের নিকট যাইতে বাঁললেন। প্রচালত পৌত্তীলকতায় রাধাপ্রসাদের কোন আপাত 
ছিল না। সুতরাং তানি নিমল্ররণ গ্রহণ কাঁরলেন, এবং আমাকে। কিছু মিষ্টান্ন ও ফল 
খাইতে 'দিলেন। 

“ফলের কথা বলাতে আমার স্মরণ হইল যে, রাজার মাঁণকতলার বাগানে অনেক উত্তম 
উত্তম ফলের গাছ ছিল। এই সকল ফলের লোভে আমি অনেক সময়ে সেখানে যাইতাম। আম 
নিচাফল আতিশয় ভালবাসিতাম। আম সেখানে অনেক সময়ে নিচুফল খাইতে যাইতাম। 
যখন রাজা দেখতেন যে, আমি বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসের, ভীষণ রৌদ্ুতাপে উদ্যানে ভ্রমণ 
করিতোঁছ, 'তাঁন আমাকে ডাঁকয়া বাঁলতেন, “বেরাদার, এখানে এস, তুম যত নিচু চাও, 
'আম দিব। রৌদ্রে বেড়াইতেছ কেন?” তখন তান মালীকে আমার জন্য সৃপরু নিচ 
সকল আনতে বাঁলতেন। | 

“আমার স্মরণ হয়, রাজা একবার আমাকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছিলেন, আম মাংসাহার 
কার ক না? তান আমাকে বাঁললেন যে, তুমি তোমার পিতাকে বাঁলও যে, শ্রীতাঁদন তোমার 
আহারের সময়ে তোমাকে কিছু মাংস দেওয়া হয়। রাজা বাঁলতেন যে, বক্ষমূলে জলসেচন 
করা আবশ্যক ; নতুবা বৃক্ষ থোপয্যন্তরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। এই দেহের সম্বন্ধেও 
সেইপ্রকার ; বাল্যকাল হইতেই দেহকে উপযৃন্ত আহার দেওয়া প্রয়োজন। রাজা আপনান 
শরীরকে অত্যন্ত যয় কারতেন। শরীরকে পরমে*বরের মূল্যবান: দান বাঁলযা মনে 
কাঁরতেন। এ | 


৩৮৮. 


“সকল মহাপুরুষের ন্যায়, রাজা রামমোহন রায়ও স্বভাব্তঃ অত্যন্ত (বিনীত ছিলেন। 
অসংখ্য লোক তাঁহার সাঁহত দেখা কাঁরতে আসতেন। অনেকে তাঁহার সাঁহত ধর্মাবষয়ে 
'তর্ক কাঁরতে আসতেন। কিন্তু তাঁহার সাঁহত তর্ক কারবার উপয্ত্ত ব্যান্ত প্রায় কেহই 
আসতেন না। তাঁহারা তাঁহার সাঁহত বিশৃঙ্খল ও অসম্বম্ধ কথা সকল বাঁলয়া তর্ক 
কাঁরতেন। কিন্তু 'তাঁন কাহাকেও কখনও চাঁলয়া ধাইতে বাঁলতে পারতেন না। তান 
সকলের কথা ভদ্দুভাবে মনোযোগপূর্্বক শুঁনতেন। যখন তান দোখতেন যে, তাঁহার 
প্রাতদ্বন্দবী বড়ই 'নির্রবোধের মতন কথা বাঁলতেছে, খন উহা তাঁহার আর ভাল লাগত না, 
তখন 'তাঁন তাঁহাকে বাঁলতেন, “আপাঁন কি বলেন, এখন বাগানে একটু বেড়াইলে হয় না?” 
তখন তাঁহার সাঁহত বাঁহর হইতেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় এর্‌প দ্রুতবেগে চাঁলতেন 
যে, অন্য ব্যান্ত তাঁহার সাঁহত চাঁলতে অক্ষম হইয়া, তাঁহার 'নকট হইতে 'বিদায় লইতে বাধ্য 
হইতেন। রাজার চাঁলবার শান্ত আশ্চর্য্য 'ছল। 

“রাজার এই বাগান, তাঁহার মালণ রামদাস প্রস্তুত করিয়াছিল। রামদাস রাজাকে 
বড় ভালবাঁসত। রামদাস রাজার সাহত ইংলণ্ডে গিয়াছিল। এই রামদাস আমার অধীনেও 
কিছুদিন চাকুরি কাঁরয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রামদাস বর্ধমানের মহা” 
“ রাজার গোলাপবাগের প্রধান মালী (17680 081001)617) ছিল। বোলপুরের শান্তি- 
নিকেতনের আমার বাগান রামদাস প্রস্তুত কারয়াছিল। 

গ্রাজার এমন এক শান্ত ছিল, যদ্দবারা 'তাঁন সকল প্রকার লোককে আকর্ষণ কাঁরিতে 
পারিতেন। আমার উপরে তাঁহার এক নিগ্‌ঢ় প্রভাব ছিল। আম তখন্‌ বালক ছিলাম, 
সুতরাং তাঁহার সাহত কথোপকথনের সুযোগ 'ছিল না। িন্তু আমার উপরে তাহার মুখের 
এমন এক আকর্ষণ ছিল, যে আম আর কাহারও মুখ দেখিয়া কখনও সেরূপ আকৃষ্ট হই 
নাই। রাজার একখান আর্ত সামান্য ভাঙ্গা গাড়ী ছিল। ঘোড়ার উপয্স্তরূপ সাজ 
ছল না, এবং উপয্যস্ত লাগামের পাঁরবর্তে অনেক সময় দাঁড় ব্যবহার করা হইত। কখন 
কখন এমন ঘাঁটত যে, রাজা গাড়ী কাঁরয়া বাঁহর হইয়াছেন, পথে গাড় ছাঁড়য়া ঘোড়া 
'তফাতে চলিয়া গিয়াছে । গাড়ীর কম্পাস্‌ খুলিয়া িয়াছে। কখনও কখনও গাড়ী ভাঁঞ্গায়া 
যাইত। পথে অনেক লোক জমা হইত, এবং রাজা গাড়ী ছাঁড়য়া পায়ে হাঁটিয়া চাঁলয়া 
যাইতেন। একবার পথে রাজার গাড়ী ভাঁঙ্য়া গেলে, রাজা হাঁটয়া আসিয়া আমাকে 
'বাঁললেন যে, “আমার ঘোড়া ও গাড়ীর জন্য আমাকে সং হইতে হইয়াছে ।” 

“আমি প্রায়ই রাজার গাড়ীতে রাজার সাঁহত যাইতাম। তখন রাজার সাহত আমার 
প্রায়ই কোনও কথাবার্তা হইত না। আমি তাঁহার সম্মৃখে বাঁসয়া তাঁহার সুন্দর মুখ দর্শন 
কারতাম। তাঁহার মুখের প্রাত আম আতিশয় আকৃষ্ট হইতাম। প্লাজার সাঁহত গাড়ীতে 
বেড়াইবার সময়ে আম প্রায়ই রাজার বিষয়ে চিন্তাতে মশ্ন থাঁকিতাম। রাস্তায় কি হইতেছে, 
সে বিষয়ে কিছু জানিতে পারতাম না। আম পূত্তীলকার ন্যায় স্থির হইয়া বাঁসয়া 
থাঁকতাম। কেবলই রাজাকে দোঁখতাম। আমার হৃদয় একপ্রকার গভশর ও অবর্ণনশয় 
'ভাবে পাঁরপ্লূত হইত। স্পন্টই বুঝা যায় যে, রাজার সাহত আমার কোন নিচ সম্বন্ধ 
*ছল। আঁম সর্বদাই তাঁহার প্রীত আঁতশয় আকষ্ট হইতাম। 

“আমি তোমাঁদগকে বালয়াছি যে, আম তাঁহাকে দগাপূজার নিমলাণ কাঁরতে 
গেলে, কি হইয়াছল। তাঁন কেমন বললেন, “আমাকে পূজায় নিমনুপ?” তান যখন 
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কথাগ্যাল এখনও যেন আমার কানে বাঁজিতেছে। আমার এই দীর্ঘ জীবনে এ কথাগাল্ 
আমার নেতাস্বরূপ হইয়াছে। 

প্রাক্মদমাজ সংস্থাঁপত হইলে পর, আম মধ্যে মধ্যে ল্‌কাইয়া তথায় ষাইতাম। 
তখনও বিষণ গান কারতেন। বিষুর এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছলেন। তাঁহার নাম কৃফ। 
রামমোহন রায়ের সমাজে বিফুূর সাঁহত কৃ একন্সে গান কাঁরতেন। গোলাম, 
আব্বাস নামক একজন মুসলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন। '“বগতাঁবশেষং” সঙ্গীতাঁট: 
রাজার আত 'প্রয় ছিল। বি এ সঙ্গতাঁট মধুর স্বরে গান কাঁরতেন। এঁ প্রিয় পুরাতন 
সর এখনও আমার কানে বাঁজতেছে। 

“তখন ব্রাহ্গসমাজে বে? ও কেদারা ছিল না। কার্পেটের উপর সাদা চাদর বিস্তৃত. 
থাঁকত। তাহাতেই সকল লোক 'গিয়া বাঁসতেন। রাজা একটি ছোট মোড়ার উপরে, 
বাঁসতেন। 

“সমাজের 'দনে রাজার বন্ধুগণ, তাঁহার মাঁণকতলার বাটীতে আঁসয়া মিলিত 
হইতেন। তাহার পরে, তাঁহারা দলবদ্ধ হুইয়া যোড়াসাঁকোর সমাজে গমন কাঁরতেন।' তান 
বাঁলতেন, যখন এ দেশের লোক কোন তীর্থস্থানে যায়, কেহ গাড় কাঁরয়া যায় না। 
আমরা আমাদের ঈশ্বরের দরবারে গাড়ী কাঁরয়া কেন যাইবঃ আমরা পদব্রজেই যাইব। 
যাঁদও রাজা সমাজে পদব্রজে যাইতেন, কিন্তু তান কখনও ধৃত চাদর পাঁরয়া যাইতেন না॥ 
সমাজে যাইবার সময়ে, পোষাক পাঁরয়া যাইতেন। মুসলমানাঁদগের বাহ্য আচার ব্যবহারের 
প্রাত রাজার বিশেষ অনুরাগ 'ছল। রাজার এই এক মনের ভাব ছিল যে, পরমেশ্বর মানুষের 
রাজা ও প্রভু। তাঁহার দরবারে যাইবার সময়ে উপয্স্তরুপ পোষাক পারয়া যাওয়া উাচত। 
রাজরাজেশবরের দরবারে, তাঁহার সম্মুখে, উপস্থিত হইতে হইলে, উপযুস্ত ভাবে উপাঁস্থত 
হওয়া কর্তব্য রাজা 'এই ভাবাট মসলমানাঁদগের নিকট হইতে পাইয়াছলেন। রাজার 
সকল বম্ধ্গণ তাঁহার ন্যায় পোষাক পাঁরয়া সমাজে যাইতেন। আমার পিতা এ নিয়মের 
ব্যাতিক্রম স্থল 'ছিলেন। তান সমাজে ধুত চাদর পাঁরধান কাঁরয়া গমন কাঁরতেন। রাজা 
ইহা পছন্দ কাঁরতেন না। আমার পিতার প্রাত কটাক্ষপাত কাঁরয়া তান তোঁলনীপাড়ার 
জমিদার, বাবু অধদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অঙ্গাল নির্দেশ কারয়া দেখাইতেন। 
অন্নদাপ্রসাদবাবর সহত রাজার বিশেষ ঘাঁনম্ঠতা 'ছিল। রাজা এ বিষয়ে ইঞ্গিত কাঁরয়া 
কিছু বাঁললে, তান তাঁহাকে স্পম্টই বাঁলতেন যে, মহাশয়ই নিজে কেন বলুন নাঃ যাহা 
হউক, অন্নদাপ্রসাদবাব এ কথা আমার পিতাকে বাঁলতেন। কিন্তু আমার পিতা 
সর্বদাই এই উত্তর দিতেন যে, সমস্ত দিন আপসের পোষাকে থাকিয়া আবার সম্ধচার 
সময়ে পোষাক পাঁরধান কারবার কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে পারি না। বিশেষত 
পরমে*বরের উপাসনা কারতে আসিলে, আত সামান্য পাঁরচ্ছদেই আসা উীঁচত।৮ 

রাজার সাহত মহার্ধর সম্বন্ধ বিষয়ে তান পনর্্ধার বাঁললেন ;-_ 

“রাজার 'সাহত আমার এক নিগঢ় সম্বন্ধ ছিল। [তিনি আমাকে কখনও, কথা 
কাঁহয়া উপদেশ দেন নাই। তখন আম বড় ছোট ছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ 
লইবার সময় হয় নাই। তথাচ আমি তোমাদিগকে বাঁলয়াছি যে, আমার উপরে তাহার 
এক নিগন প্রভাব ছিল। যে কারের জন্য তান পাঁরশ্রম কৰিয়া গিয়াছেন, সেই কারের 
জন্য পিশ্রম কারবার উৎসাহ আম তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি। ইংলন্ডগমন কারবার 
সময়ে, রাজা আমার পিতার নিকটে বিদায় লইতে আঁিলেন। আমাদের বাড়ীর সকলে 
এবং আমাদের অনেক প্রাতিবেশন, রাজাকে দেখিবার জন্য আমাদের সংপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে 
একর হইয়াছিলেনা। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। তখন আমি সামান্য বালক । তথথাচ, 
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রাজা আমাকে দোখিতে ইচ্ছা কারলেন। তান আমার পিতাকে বাঁলয়াছিলেন যে, আমার 
ইস্তমণ্দদন না কাঁরয়া ?তাঁন এ দেশ পাঁরত্যাগ কাঁরতে পারেন না। আমার পিতা আমাকে 
ঢাকাইয়া আনলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্্দন কাঁরয়া ইংলপ্ডযান্রা কাঁরলেন। রাজা 
যে সস্নেহে আমার হস্তধারণ কারয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন আম বুঝিতে 
পার নাই। বয়স আঁধক হইলে, উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম কারতে পারয়াছি। 

“যখন রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুসংবাদ আসল, তখন আমি আমার 'পতার 
নকটে িলাম। আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাঁগলেন। আমারও আতশয় 
শোক হইয়াছল। যাঁদও রাজার সাহত আমার 'বশেষ ঘাঁনম্ঠতা ছল না, যাঁদও তান 
মামাকে কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ তাঁহার মহখশ্রণী এবং চারন্র আমার হৃদয়ে গভীরভাবে 
আঁঙ্কত হইয়াছল। তাঁহাদ্বারা আম অনপ্রাণিত হইয়াছলাম। 

'্রাক্মসমাজপ্রাতম্ঠার পর, তানি এক বৎসরমাণ্র কাঁলকাতায় ছলেন। 'তাঁন যে 
আশ্ন প্রজ্বালত কাঁরয়া গিয়াছলেন, তাহা' পাঁণ্ডত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগণীশ মহাশয় রক্ষা 
কারয়া গিয়াছেন। 1তাঁনও একজন অসাধারণ ব্যাস্ত । তিনি পরমে*্বরকে প্রীত কারিতেন, 
এবং রাজা রামমোহন রায়কেও প্রণীত কাঁরতেন। ঈশ্বরের প্রাত প্রেম এবং রাজা রামমোহন 
রায়ের প্রাত প্রেম, তাঁহার হুদয় ও চাঁরত্রে একত্র জড়িত হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় 
যে, যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা পাইবে বাঁলয়া কোন আশা 'ছিল না, সে সময়েও তিনি কেমন 
অতুলনীয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সাঁহত ব্রাহ্মসমাজের সেবা কাঁরয়াছিলেন। সে সময়ে ভ্রাহ্ম- 
পমাজের উপাসকমণ্ডলশী ছিল না বাঁললেই হয়। বৃষ্ট বাদল হইলে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগণশ 
মহাশয়কে উপাসক এবং আচার্য্য দুইয়ের কার্ধ্য একাকী কাঁরতে হইত। যে সকল ধনী 
লাক রাজার জীবদ্দশায় তাঁহার সহত যোগ 'দিয়াছিলেন, রাজার মততযুসংবাদ কাঁলকাতায় 
আসলে পরেই, তাঁহারা সমাজের সাঁহত সংম্রব ত্যাগ কাঁরলেন। কতকগুলি মধ্যবর্তর্ঁ 
লোক সমাজে আঁসতেন। সাপ্তাহক। উপাসনার সময়ে পথের লোক আসিয়া বাঁসত। 
কেহ কেহ বাজার করিয়া যাইবার সময়ে, বাজারের ধামা হস্তে সমাজে প্রবেশ কাঁরত। কেহ 
কেহ টেয়াপাখ হস্তে লইয়া সমাজে আসত । রামচন্দ্র বিদ্যাবাগশীশ মহাশয় একখান 
উন্তাপোষের উপর বাঁসতেন। শতরণ্টের উপর চাদর 'বিছান থাঁকত, তাহাতেই অন্যলোক 
বীসতেন। এক্ষণে সমাজগৃহ সংস্কার হইতেছে । সংস্কারকার্ধযা শেষ হইলে, আম পূর্বের 
ব্যায় বন্দোবস্ত কাঁরব। এই সকল বিষয়ে আম রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় বন্দোবস্ত 
করিতে ইচ্ছা কাঁরতোছি। ব্রাহ্গঘমাজকে আমরা ইংরেজদিগের শিজশার ন্যায় কারয়া 
'ফলিয়াছি। ইহার সংশোধন হওয়া উচিত। উপাসনার সময়ে জুতা বাহিরে রাখা উচিত। 
মামাদের সমাজকে ইংরেজদের গির্জার ন্যায় করা উচিত বহে।” 

[ ১৮৯৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরের 'কুইন' পাত্রকা (1175 006০1) হইতে 
মনুবাদত। |] 


রামরত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গশীত 


রাজা যখন ইংলণ্ডগমন করেন, তরঞ্গসঞ্কুল আকুলসাগরবক্ষে রাজার অনূচর রামরর 
খোপাধ্যায় একাঁট সঙ্গীত রচনা কারয়াছিলেন। আমরা নিম্নে সেই সঙ্গণতাঁট প্রকাশ 
হারলাম।-_ 
“গহে কোথায় আনলে, 
আনিয়ে জলাধমাঝে তরঙ্গে তাঁর ডুবালে। 
কোথা রইল মাতাপিতা, কে করে দ্নেহ মমতা, 


৩৯১ 


প্রাণ-প্রিয়ে রইলে কোথা, বন্ধু সকলে, 
চতুর্দদক নীরাকার, নাহ দোখ পারাপার, 
". প্রাণ বাঁঝ যায় এবার, ঘাঁর্ণত জলে।” 


অনেকে মনে করেন যে, এই সঙ্গণতাঁট রাজা রামমোহন রায়ের নিজের রাঁচত। কিন্তু 
তাহা ভদ্রাল্তিমাত্র। উহা রামরত্র মুখোপাধ্যায় ইংলন্ডযান্রা কালে সাগরবক্ষে রচনা 
কাঁরয়াছলেন। 


রামমোহন রায়ের মস্তক গম্বন্ধে ফ্রেনলাজভ্টাদগের মত 


১৮৩৩ সালের ২৭শৈ সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায় পরলোক যান্রা করেন। তৎপরে 
১৮৩৪ সালের জুন মাসের 7১1):5001081081 1081019] পান্নকায় ফ্রেনলাঁজ মতে তাঁহার 
চরিত্র ও মানাঁসক শান্ত সকলের বিবরণ প্রকাঁশত হয়। ১৯৪১ সালে, রামমোহন রায়ের 
স্মরণার্থ সভায় প্রথম 'সাবাঁলয়ান ভান্তভাজন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উহা পাঠ কাঁরয়া- 
[ছিলেন। তিনি অনগ্রহ কাঁরয়া আমাদের নিকট উহা পাঠাইয়া দেওয়াতে আমরা নিম্নে 
তাহা প্রকাশ কাঁরলাম। 
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